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বইটির অনন্য বৈশিষ্ট্য 


বর্তমান তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ সময়ে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্তির নির্ভরযোগ্য বইয়ের চাহিদা 
পূরণে আল ফাতাহ গাইড সিরিজের স্থান শীর্ষে । আর এ শীর্ষ অবস্থান ধরে রেখেছে 
বইয়ের অনন্য কিছু বৈশিষ্ট্য। বিশেষত আল ফাতাহ ফাযিল স্নাতক ইসলামের 
ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র গাইডটি যে কারণে বিশিষ্টতা পেয়েছে তা হলো- ছি 


0 মানবন্টন এবং পরীক্ষার্থীর সময় ও সামর্থ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিটি উত্তরে 


কলেবর নির্ধারিত। PS 
তরে উত্তরে প্রদত্ত সংজ্ঞা, উদ্ধত ও তথোর বিশুদ্ধতা নিখুতভাবে যাচইকষ 
ত্র অপ্রয়োজনীয় বা বাহুল্য আলোচনা ব্জপূর্বক কেবল গর চাহিদা অনুযায়ী উত্তর 
উপস্থাপিত । J 
on শিক্ষার্থীর আয়ের সুবিধার্থে প্রতিটি উত্তর পয়েটিরিক রচিত। 
ত্র প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর অত্যন্ত সহজ ও সারলীল 
0 তথ্য-উপাত্তের ক্ষেত্রে ঘটনা-সংশ্নিষ্ট বিনয় 
পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিন থেকো তথ্য পরিবেশিত । 
[o) ঠা সা লা না ভা নহালোতে 
সজ ডি পন করেছে। 
ত্র সর্বোপরি স্ব নমর প্রাপ্তির যাবতীয় শর্ত পূরণসহ বাজারে প্রচলিত অন্যান্য 


গাইডের নী সৰ্বাধিক ্রশ্োভর সন্নিবেশিত । 


= ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র (সূচি নির্দেশনা) 


১। 


৩। 
81 


৬ 


প্রশ্নাবলি 
জ্ঞ সুপার সাজেশন 
উৎসের পর্যালোচনা : ২ 
প. ] 


০০০০১৯১৮০৮৯ 
অথবা, ভারতের মুসলমানদের ইতিহাসের উৎস সম্পর্কে যা 


বিবরণ দাও । ৮ 
সুলতানী আমলে ভারতের ইতিহাস অধ্যয়নের উৎসসমূহ আলোচনা কর। 

. স্নাতক প. ২০১৯] 
অথবা, মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাসের উৎস ও কযা জান লেখ। 


[লোচনা কর। |ফা. স্নাতক প. ২০০৯] 
রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ দাও। 

, Ys (ফা. স্নাতক প. ২০১০] 
অথবা, আরবদের সিন্ধু বিজ্ঞানের প্রাক্কালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক 
অবস্থা আলোচনা কর। (১. 


অথবা, আরবদের সিদ্ধ প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার 
বিবরণ দাও। (১ ১ াজনৈতিক 
অথবা, প্রাক্কালে ভারতীয় উপমহাদেশের 

অবস্থা 2 কর। 

অবাক্েপ ক্ষেপে বর্ণনা কর। 


আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের তৎকালীন সামাজিক অবস্থা 

আলোচনা কর। 

অথবা, আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রাকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের সামাজিক 

অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা দাও। 

অথবা, আরবদের সিন্ধু, অভিযানের প্রাক্কালে উত্তর ভারতের সামাজিক 

অবস্থা আলোচনা কর। 

টস কুপৃমানিদের লালনের পুর গাক-তরত: সাজার সাজিকল্নরী 
কর। 

অথবা, মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতীয় উপমহাদেশের সামাজিক অবস্থা 

আলোচনা কর । 

আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা 


বিবৃত কর। 
অথবা, আরবদের সিন্ধু অভিযানের প্রাক্কালে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ও 


৭ 


% সি নির্দেশনা চারের ও জালা 
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২১ 
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১১। 


১৩। 


১৪। 


১৫। 


(সাল জনত্াহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জম 


প্রশ্নাবলি : 

অঞথ্চঘা, মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে পাক-ভারত-বাংলার রাজনৈতিক ও 
সামাজিক অবস্থা সংক্ষেপে আলোচনা কর । 
অথবা, মুসলমানদের আক্রমণের পূর্বে পাক-ভারত-বাংলার রাজনৈতিক ও 
সামাজিক অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 
অথবা, মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ও 
সামাজিক অবস্থার আলোচনা কর। 
আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা আলোচনার 
অথবা, মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতীয় উপমহাদেশের সামাজিক, ও 
অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ দাও। 
অথবা, মুসলমানদের সিন্ধু অভিযানের পরাকালে ভারতের আর্থ-সামাজিক রা্ণনাকর। 
আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
অবস্থা আলোচনা কর। 
অথবা, মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ দাও। 
আরবদের শি তানের কনে ভারতের ররর অবস্থা আনো বর । 
অথবা, মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক ও 
ধর্মীয় অবস্থার বিবরণ দাও। 4 
আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ দাও. 
অথবা, মুসলিম বিজয়ের, প্রাক্কালে ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্মীয় ও 
অর্থনৈতিক অবস্থা আলোচনা ্র। 
আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থার বিবরণ দাও। 
অথবা, মুসলিম/রিজয়ের প্রাক্কালে ভারতীয় উপমহাদেশের সামাজিক ও 
ধৰ্মীয় অবস্থা, আলোচনা কর। 
আরবদের;সিদ্ধু বিজয়ের প্রাক্কালে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও 
ধর্মীয়'অরস্থা সম্পর্কে যা জান লেখ । 
অথবা, আরবদের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও 
ধর্মীয় অবস্থার বিবরণ দাও। 
মুহাম্মদ বিন কাসিম কে ছিলেন? ভারতে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় তার কী কী 
অবদান ছিল? বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 
অথবা, ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় মৃহাম্মদ বিন কাসিমের অবদান 
আলোচনা কর। 
অথবা, মুহাম্মদ বিন কাসিমের জীবনী আলোচনা. কর। অতঃপর ইসলাম 
প্রতিষ্ঠায় তার অবদান আলোচনা কর। 
অথবা, ভারতে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় মুহাম্মদ বিন কাসিমের অবদান বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান ব্জিয়ের ইতিহাস বর্ণনা কর । 
অথবা, ফলাফলের বিশেষ উল্লেখপূর্বক আরবদের সিন্ধু ও মুলতান বিজয় 
আলোচনা কর। 
আরবদের সিন্ধু বিজয়ের কারণসমূহ আলোচনা কর। (ফা. স্নাতক প. ২০১৩] 
অথবা, মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর। 

(ফা. স্নাতক প. ২০০৩, '০৫] 
অথবা, আরবদের সিন্ধু অভিযানের কারণ কী? এ অভিযানের ঘটনাবলি বর্ণনা কর। 
অথবা, মুহাম্মদ বিন কাসিম কর্তৃক সিন্ধু বিজয়ের কারণ ও ঘটনাবলি আলোচনা কর। 
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জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র (সূচি নির্দেশনা) 


ত্রমিক ্রশ্নাবলি 

১৬। মুহাম্মদ বিন কাসিম কে ছিলেন? তার চরিত্র ও কৃতিতৃ মূল্যায়ন কর। 

১৭। মুহাম্মদ বিন কাসিমের. নেতৃত্বে সিন্ধু বিজয় সম্পর্কে যা জান লেখ। 
ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচারে এ বিজয়ের তাৎপর্য বর্ণনা কর। 

১৮। মুহাম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু অভিযান কি নিষ্ফল বিজয় উপাখ্যান ছিল? 
আলোচনা কর। [ফা. স্নাতক প. ২০১৪, '১৮] 
অথবা, আরবদের সিন্ধু বিজয় ভারতবর্ষ এবং ইসলামের ইতিহাসে একটি 
= হিজর উপখ্যান--তুমিকি:এ বিষয়ে; একমত? তোমার সপত রড 


১৯। 


অথবা, “ভারত ও ইসলামেরী/ইতিহাঁসে আরবদের সিদ্ধ বিজয় ছিল একটি 
উপাখ্যান বিশেষ, একটি নিক্ষলবিজয়।”- স্ট্যানলি স্ট্যানলি লেনপুলের এ মন্তব্যের 
যথার্থতা নিরূপণ কর। 49 

২০। দেশে যা ক সির পানাহার বিবরণ দাও। 

২১। ভারতীয় সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রভাব 
মূল্যায়ন কর ক 


২৩। সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের কারণ এবং প্রধান প্রধান অভিযানের 
একটি বিবরণ দাও। 
অথবা, সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের কারণসমূহ উল্লেখপূর্বক তার 
প্রধান প্রধান অভিযানের একটি বিবরণ দাও। 
, অথবা, গজনীর সুলতান মাহমুদ ভারতে যেসব অভিযান পরিচালনা করেছিলেন 
তার একটি বিবরণ দাও এবং সেগুলোর কারণ ব্যাখ্যা কর। 
অথবা, সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখপূর্বক তার 


প্রধান প্রধান অভিযানের একটি বিবরণ দাও । 
গজনীর সুলতান মাহমুদের প্রধান প্রধান অভিযানগুলো সম্পর্কে যা জান 
লিখ। [ফা. স্নাতক প. ২০১০] 


অথবা, ভারতে সুলতান মাহমুদের উল্লেখযোগ্য অভিযানসমূহের বর্ণনা দাও । 


৬৭ 


৭২ 
৭৬ 


৭৭ 


৮১ 


৮৫ 


১০ 


ত্রমিক 


২৫। 


২৬ । 


২৭। 


২৮। 


৩২। 


প্রশ্নাবলি 
সুলতান মাহমুদ কে ছিলেন? ভারতীয়দের বিরুদ্ধে গজনীর সুলতান 
মাহমুদের সফলতা লাভের কারণ ব্যাখ্যা কর। 
অথবা, সুলতান মাহমুদের পরিচয় দাও । ভারত অভিযানে তার সাফল্যের 
কারণগুলো আলোচনা কর। 
সুলতান মাহমুদ গজনবীর ভারত অভিযানের কারণ ও ফলাফল আলোচনা 
কর। (ফা. স্নাতক প. ২০১৮] 
অথবা, সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী ছিল?ঃএর 
ফলাফল আলোচনা কর। (ফা. স্নাতক প২০১ই 
অথবা, সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের উদ্দেশ্যবলি আলোচনা)কর । 
এর ফলাফল কী হয়েছিল? (ফা, স্নৃতিক/প. ২০০৭] 
সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের উদ্দেশ্যসমূহ বিশ্লেষণ কর । 

[ফা. স্নাতক প/২০৪০, '০২, ০৪, '০৬] 

অথবা, সুলতান মাহমুদ গজনভীর ভারত আক্রমণের উদ্দেশ্যাবলি পর্যালোচনা কর। 
সুলতান মাহমুদের চরিত্র ও কৃতিতৃ মূল্যায়ন কর. % 


মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানের প্রাক্কালে ভারত 
টুল Tatil. inl uae রানা 


মুহাম্মদ ঘুরীর আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক 
অবস্থার রিব্রগ দাও। (ফা. স্নাতক প. ২০১১] 
অথবা-ইশ্লিহাবউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরীর উত্তর ভারত অভিযানের প্রাক্কালে 
ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার বর্ণনা দাও। 

অথবা, মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরীর আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতীয় 
উপমহাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা আলোচনা কর। 


মুহাম্মদ ঘুরী কর্তৃক ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা 
পা স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের গুরুতু লিপিবদ্ধ 
(ফা. স্নাতক প. ২০১৯] 
জাল ভারতে স্থায়ী মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের 
গুরুত্ব লিপিবদ্ধ কর। [ফা. স্নাতক প. ২০১৪] 
শাসক ও বিজেতা হিসেবে মুহাম্মদ ঘুরীর কৃতিতৃ মূল্যায়ন কর। |ফা. স্নাতক প. ২০১৫] 
অথবা, ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠায় শিহাবউদ্দিন মুহাম্মদ 
ঘুরীর অবদান মূল্যায়ন কর। [ফা. স্নাতক প. ২০০১, ০৩, '০৫] 
অথবা, ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠায় মুহাম্মদ ঘুরীর কৃতিত্ব নির্ণয় কর। 
অথবা, ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠায় শিহাবউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরীর অবদান মূল্যায়ন কর। 
অথবা, বিজেতা ও শাসক হিসেবে মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরীর কৃতিতৃ মূল্যায়ন কর। 
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পৃষ্ঠা 


৯২ 


৯৬ 


১০০ 
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১০৬ 


১০৮ 


১১২ 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র (সূচি নির্দেশনা) 


ত্রমিক 


৩৩। 


৩৪। 


৩৫। 


প্রশ্নাবলি 
মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানের কারণ ও ফলাফল মূল্যায়ন কর। 
অথবা, মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানের উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা কর। এর 
ফলাফল কী হয়েছিল? 
মুহাম্মদ ঘুরীর উত্তর ভারত বিজয় সম্পর্কে আলোচনা কর। তার সাফল্যের 
কারণগুলো কী? 
অথবা, মুহাম্মদ ঘুরীর উত্তর ভারত বিজয়ের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 
তার সাফল্যের কারণ কী ছিল? 
মুহাম্মদ ঘুরী কে ছিলেন? ভারতবর্ষে তার অভিযানসমূহের বিবরণ দাও 1: 
একটি নিবন্ধ লেখ। মুসলমানদের সাফল্যের কারণগুলো কী? 
ভারতবর্ষে কে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন? তার (জীবনী' বিস্তারিত 


১ আলোচনা কর। 


৩৭। 


৩৮। 


৩৯। 


অথবা, মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানের কারণ ও এডুফৈর্লীফল বর্ণনা কর। 
অথবা, মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানসমূহ আলোচনা/কররা,এর ফলাফল বর্ণনা কর। 
অথবা, মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত বিজয় সম্পর্কে কীঞ্জান?া্ডর ফলাফল কী হয়েছিল? 
অথবা, ভারতে মুসলিম শাসনব্যবস্থার' প্রবর্তক কে? রাজত্ব প্রতিষ্ঠার 
বিবরণসহ তার জীবনী আলোচনা কর। 

অথবা, ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য, প্রতিষ্ঠা কৃতিত্বসহ মুহাম্মদ ঘুরীর জীবনী 
আলোচনা কর। 

মুহাম্মদ ঘুরী কে ছিলেন ও চরিত্র মূল্যায়ন কর । 

অথবা, শিহাবউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরীর পরিচয় দাও। তাঁর চরিত্র ও কৃতিত মূল্যায়ন কর। 
অথবা, মুহাম্মদ ঘুরী.কে ছিলেন? শিহাবউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরীর কৃতিতৃ ও চরিত্র বিবৃত কর। 
অথবা, মুহাম্মদাংঘুরীর পরিচয় দাও । মুহাম্মদ ঘুরীর কৃতিত্ব ও চরিত্র সম্পর্কে 
যা জান লেখ, 

শাসক-গ্ু,বিজেতা হিসেবে মুহাম্মদ ঘুরীর কৃতিত্ব ও চরিত্র মূল্যায়ন কর । 
অথরা,৷ বিজেতা ও শাসক হিসেবে মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরীর কৃতিত্ব ও 
চরিত্র নিরূপণ কর। 

শাসক হিসেবে সুলতান মাহমুদ ও মুহাম্মদ ঘুরীর তুলনামূলক আলোচনা 
কর। (ফা. স্নাতক প. ২০১০, '১৫] 
অথবা, বিজেতা ও শাসক হিসেবে মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরীর কৃতিত্ব 
আলোচনা কর এবং গজনীর সুলতান মাহমুদের অভিযানসমূহের সাথে তার 
অভিযানসমূহ সংক্ষেপে তুলনা কর। 

অথবা, জাগি Ay ri লিজ 
সুলতান মাহমুদের অভিযানের সাথে ঘুরীর অভিযানসমূহের তুলনামূলক 


আলোচনা কর। 

কুতুবউদ্দিন আইবেক 
সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের জীবনী লিপিবদ্ধ কর। অতঃপর তার 
কৃতিতৃ ও চরিত্র বর্ণনা কর। 
অথবা, সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের জীবনী আলোচনা কর এবং 
ভারতবর্ষ শাসনে তীর অবদান উল্লেখ কর। 


১১৭ 


১১৯ 


১২৩ 


১২৭ 


১৩২ 


১৩৫ 


১৩৮ 


১৪২ 


প্রশ্নাবলি 


৪১। দিল্লি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের 
কৃতিত্ব মূল্যায়ন কর। (ফা. স্নাতক প. ২০১২] * 


অথবা, দিল্লি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা কুতুবউদ্দিন আইবেকের চরিত্র ও 

কৃতিতৃ মূল্যায়ন কর । (ফা. স্নাতক প. ২০০৬] 

সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের শাসন কৃতিত্ব আলোচনা কর । 

" অথবা, সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের জীবনী ও কৃতিত্ব আলোচনা কর, 

কুতুবউদ্দিন আইবেক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দিল্লি সালতানাতের প্রথম রাজরংশকে 

কি দাস বংশ বলা যায়? আইবেকের জীবনী ও কৃতিত্ব আলোচনা.কর) 

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মন বিন বখতিয়ার ধিলজীর বিহার বের 

একটি বিবরণ দাও । ৬৯ 

অথবা, বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয় পর্যালোচনা কর$। ৬ 

অথবা, বখতিয়ার খিলজীর বিহার ও বাংলা বিজয়ের এ্ররুটি বিবরণ দাও । 

দাস বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে জাল ইলতুর্থমশের কৃতিত্ব 

মূল্যায়ন কর। (ই) (ফা. স্নাতক প. ২০১৪, '১৯] 

অথবা, দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ইলতুতমিশের কৃতিত্ব 

মূল্যায়ন কর। এ). ফা. স্নাতক প. ২০০১, '০৩, '০৫] 

অথবা, শাসক হিসেবে সুলতান উলিতুর্ুমশের কৃতিত বিচার কর। 

দিল্লি সালতানাত সুদৃঢ়করগে ইলতু্ধমশের কৃতিত্ব এবং তাঁর চরিত্র আলোচনা কর। 

অথবা, সুলতান ইলতুর্থমশের কৃতিত্ব ও চরিত্র আলোচনা কর । 

ইলতুর্থমশ কে ছিলেন? ইলতুৎমিশের শাসনকালের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। 

অথবা, ইলতুংমিশ/কে ছিলেন? তীর রাজতবকাল বর্ণনা কর। 

অথবা, ইলতুৎমিশের পরিচয় দাও। তার রাজতৃকালের একটি সংক্ষিপ্ত 

বিবর্পরদীও। 

অধীবা ইলতুর্মশ কে ছিলেন? তীর রাজতৃকাল সম্বন্ধে যা জান লিখ । 

_দাঁস-বংশের সুলতানদের মধ্যে কাকে তুমি শ্রেষ্ঠ বলে মনে কর এবং কেন? 
[ফা. স্নাতক প. ২০১৬] 

অথবা, ইলতুৎমিশ কে ছিলেন? তার কৃতিতৃ ও চরিত্র বর্ণনা কর। 

দিল্লি সালতানাতের রাজনৈতিক সংহতি বিধানে ইলতুর্ঘমিশের অবদান 


মূল্যায়ন কর । ফা. স্নাতক প. ২০০৯] 
অথবা, প্রাথমিক পর্যায়ের দিল্লির তুর্কি, সালতানাতের সুদৃট়ীকরণে সুলতান 
শামসুদ্দিন ইলতুত্মমশের অবদান মূল্যায়ন কর। 


পদক্ষেপসমূহ বিশ্লেষণ কর। 

দিল্লির স্বাধীন সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ইলতুত্মিশের কৃতিত্ব 
বিচার কর। [ফা. স্নাতক প. ২০১১] 
অথবা, শাসক হিসেবে সুলতান ইলতুর্থমশের কৃতিত্ব বিচার কর। |ফা. স্নাতক প. '০৭] 
অথবা, “আইবেক দিল্লি সালতানাতের গোড়াপত্তন এবং সার্বভৌম মর্যাদা প্রদান 
করেন, ইলতুৎমিশ ছিলেন নিঃসন্দেহে এর প্রথম নৃপতি ।”- ব্যাখ্যা কর। 
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ত্রমিক 


৫১। 


৫২। 


৫৩। 


৫৪। 


৫৫। 


৫৬। 


৫৭। 


প্রশ্নীবলি 

দিল্লির সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশের শাসনকাল পর্যালোচনা কর। 
মামলুক শাসন দৃট়ীকরণে ইলতুত্মিশের গৃহীত ব্যবস্থা লেখ। | 
অথবা, সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশের রাজতৃকাল পরীক্ষা কর। দিল্লিতে 
মামলুক শাসন সুদৃঢ়ীকরণে তার গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ মূল্যায়ন কর। 
শাসক হিসেবে সুলতানা রাজিয়ার রাজতৃকাল পর্যালোচনা কর। 
অথবা, সুলতানা রাজিয়া কে ছিলেন? সুলতানা রাজিয়ার শাসনকাল 
আলোচনা কর। ২ 
অথবা, সুলতানা রাজিয়া কে ছিলেন? তীর সম্পর্কে যা জান লেখ । ৯ 
মধ্যযুগের শাসক হিসেবে সুলতানা রাজিয়ার কৃতিতৃ মূল্যায়ন কর । | নার প. ১০] 
অথবা, সুলতানা রাজিয়ার কৃতিত্ব ও চরিত্র আলোচনা কর 1 ৯ 
কর। [ফা. স্নাতক প. ২০১৩, '১৫,'১৮] 
অথবা, গিয়াসউদ্দিন বলবনের কার্যাবলি আলোচনাকির॥ ফা. স্নাতক প. ২০১১] 
অথবা, দিল্লি সালতানাতের সুপ্রতিষ্ঠাতা ,হিসেবে গিয়াসউদ্দিন বলবনের 
অবদানের বিবরণ দাও। 1ফা. স্নাতক প. ২০০৪] 
অথবা, তার যকত 
তুমি কীভাবে দেখ? ০ 
সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের উতর ও কৃতিত্ব মূল্যায়ন কর । 
অথবা, গিয়াসউদ্দিন বলবশের কৃতিত্ব ও চরিত্র আলোচনা কর । 
গিয়াসউদ্দিন বলবনের ,মৌঙ্গল নীতি বর্ণনা কর। মোঙ্গল আক্রমণ 
প্রতিরোধকল্পে তিনিং্রী কী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন? 
অথবা, সুলতুনিংগ্লিয়াসউদ্দিন বলবনের মোঙ্গল নীতি আলোচনা কর। 
মেসি না এ রর হিলি 

\ খিলজী রাজবংশ 
“খিলজ্জী বংশের উত্থানে জালালউদ্দিন ফিরোজ খিলজীর কৃতিতৃ বর্ণনা কর । 
আলাউদ্দিন খিলজীর রাজ্য বিজয়ের কাহিনী আলোচনা কর । 
আলাউদ্দিন খিলজীর মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আলোচনা কর। (ফা. স্নাতক প. '০৬,'০৭,'০৯, ১9 


অর্থনৈতিক সংস্কার আলোচনা কর। ফা. স্নাতক প. ২০০৪] 
অথবা, আলাউদ্দিন খিলজীর মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আলোচনা কর। এ পদ্ধতি 
প্রবর্তনে তিনি কতখানি সফল হয়েছিলেন? 


অথবা, আলাউদ্দিন খিলজীর অর্থনৈতিক সংস্কার সংক্ষেপে নিরূপণ কর। 
মূল্যনিয়ন্ত্র পদ্ধতির উল্লেখপূর্বক আলাউদ্দিন খিলজীর প্রশাসনিক সংস্কারসমূহ লিখ। 
[ফা. স্নাতক প. ২০১৪, ১৮] 
সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর শাসন সংস্কারগুলো বর্ণনা দাও। 
অথবা, আলাউদ্দিন খিলজীর শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা কর। 
সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর উত্তর ভারত বিজয় সম্পর্কে যা জান লেখ ।, 
অথবা, আলাউদ্দিন খিলজী উত্তর ভারতের যে সকল রাজ্য জয় করেন তা আলোচনা কর। 
অথবা, আলাউদ্দিন খিলজীর উত্তর ভারত বিজয় আলোচনা কর। 
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প্রশ্নাবলি 
সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর দাক্ষিণাত্য বিজয়ের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 
অথবা, আলাউদ্দিন খিলজীর দাক্ষিণাত্য ভারত বিজয়ের একটি বিবরণ দাও । 
অথবা, আলাউদ্দিন খিলজীর দক্ষিণাত্য বিজয় সংক্ষেপে আলোচনা কর। 
অথবা, আলাউদ্দিন খিলজীর দাক্ষিণাত্য বিজয় সম্পর্কে যা জান লেখ । 
অথবা, আলাউদ্দিন খিলজীর দাক্ষিণাত্য বিজয়ের বর্ণনা দাও । 
সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর গুজরাট ও দাক্ষিণাত্য বিজয় সম্পর্কে যা জান লেখ। 
অথবা, আলাউদ্দিন খিলজীর গুজরাট ও দাক্ষিণাত্য বিজয়ের বিবরণ দাও ॥, 
আলাউদ্দিন খিলজীর শাসনব্যবস্থা আলোচনা কর। 
অথবা, আলাউদ্দিন খিলজীর সংস্কারসমূহ আলোচনা কর। 
“আলাউদ্দিন খিলজী শ্রেষ্ঠ সুলতান ।”_ ইবনে বতুতার এ মন্তব্যের সত্যতা 


' নিরূপণ কর। 


অথবা, “ইবনে বতুতা আলাউদ্দিন খিলজীকে "শ্রেষ্ঠ সুলতান’ বলে আখ্যায়িত 

করেছেন।”_ এ বক্তব্য কতদূর সত্য? 

সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী কর্তৃক মূল্য নিয়ত পদ্ধতি প্রবর্তনের কারণ 

কী? এর সফলতা মূল্যায়ন কর। 

করেছিলেন? এটি কতটুকু সফল/ হয়েছিল 

সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর রাজ্য সম্প্রসারণ নীতি সম্পর্কে যা জান লেখ। 

অথবা, আলাউদ্দিন খিলজীর' সাম্রাজ্যবাদ নীতি আলোচনা কর । 

অথবা, সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর রাজ্যবিস্তার নীতি আলোচনা কর। 

বিজেতা হিসেবে আলাউদ্দিন খিলজীর মূল্যায়ন কর। ফা. স্নাতক প. ২০১৬] 

অথবা, বিজেতা(হিষৈবে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর কৃতিত্ব নিরূপণ কর। 
ূ (ফা. স্নাতক প. ২০১২, ২০১৪] 

অথবা, রিজেতা৷ হিসেবে আলাউদ্দিন খিলজীর কৃতিতৃ মূল্যায়ন কর। 

অথবা( আলাউদ্দিন খিলজীর উত্তর ভারত ও দাক্ষিণাত্য বিজয় আলোচনা কর। 

ভারতীয় উপমহাদেশে মোঙ্গলদের আক্রমণ, আলাউদ্দিন খিলজীর প্রতিরোধ 

ব্যবস্থা এবং এর ফলাফল সম্পর্কে যা জান লেখ । 

অথবা, মোঙ্গলদের ভারত আক্রমণ ও ফলাফল আলোচনা কর। 

অথবা, ভারতবর্ষে মোঙ্গলদের আক্রমণ ও ফলাফল বর্ণনা কর। 

অথবা, মোঙ্গলদের ভারতীয় উপমহাদেশ আক্রমণ ও এর ফলাফল বর্ণনা কর। 

ভারতবর্ষে খিলজী বংশের পতনের কারণসমূহ পর্যালোচনা কর। 

অথবা, খিলজী বংশের পতনের কারণসমূহ আলোচনা কর। 


তুঘলক বংশ 
সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের গরিচর দাও। তার শাসননীতি ও রাজ্যজয় 
সম্পর্কে যা জান লেখ । 
অথবা, গিয়াসউদিন তুখলক কে ছিলেন তাঁর শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা কর। 
গিয়াসউদ্দিন তুঘলক কে ছিলেন? তার কৃতিতৃ ও চরিত্র মূল্যায়ন কর। 
অথবা, গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের পরিচয় দাও। তাঁর চরিত্র ও কৃতিত্বের বিবরণ দাও। 
অথবা, গিয়াসউদ্দিন তুঘলককে ছিলেন? তার কৃতিত্ব ও চরিত্র আলোচনা কর। 


(রোল জ্রাণাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ প্র 
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৭৫ 


৭৭। 


৭৮। 


৭৯ 


১৫ 


প্রশ্নাবলি 
এটির ছি বিনডুমলকের জান তা বিল! 
(ফা. স্নাতক প. ২০১৫, '১৮] 


মুহাম্মদ বিন উচ্চাকাজ্ষামূলক 

লক ৷ তিনি ফিরা ভিলেন (ফা. স্নাতক প. ২০১২] 

অথবা, মুহাম্মদ বিন তুঘলকের উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনাসমূহ বিশ্লেষণ কর। 
[ফা. স্নাতক প. ২০০৭] 

মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তরের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর। 

অথবা, মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তর সংক্ষেপে লেখ 1.4) 

অথবা, মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তর এবং এর ব্যর্থতা সমন্ধে যাংজান লেখ। 

মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী পরিবর্তন ও প্রতীক মুদ্রা প্রবর্তনের কারণ 

ও ফলাফল বর্ণনা কর। [ফা স্নাতক প. ২০০৩] 

অথবা, মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তর 'ও/তামমুদ্রা প্রচলন 

আলোচনা কর। কেন তার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল? ৬ 

অথবা, সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তর ও প্রতীক 

তাত্রমুদ্রা প্রবর্তন আলোচনা কর । তিনি এতে ব্বার্থ হয়েছিলেন কেন? 

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের পরিকল্পনাসমৃহ্র্মালোচনা কর। তিনি ব্যর্থ হলেন কেন? 

অথবা, মুহাম্মদ বিন তুঘলকের পরিকল্পন্রীসমূহ মূল্যায়ন কর। তার ব্যর্থতার 

কারণ কী? তুমি কি এ পরিকল্পনাগুলো?অবান্তব বলে মনে কর? 

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘবীকের রাজধানী স্থানান্তর ও দোয়াব অঞ্চলে কর 

বৃদ্ধি সম্পর্কে আলোচনার ৷ 

অথবা, সুলতান ওহ বিন তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তর ও দোয়াব 

অঞ্চলে কর বৃদ্ধি সম্পর্কে আলোচনা কর। 

মুহাম্মদ বিন, তুঘলকের কৃতিতৃ ও চরিত্র মূল্যায়ন কর। 

থবা, “মধ্যযুগের মুকুটধারী শাসকদের মধ্যে মুহাম্মদ বিন তুঘলক 

অন্যতম যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন।"_ আলোচনা কর। 

অথবা, মানুষ ও বিদ্যোৎসাহী হিসেবে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের কৃতিত্ব বিশ্লেষণ কর। 


+ অথরা, মানুষ ও শাসক হিসেবে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের কৃতিত্ব বিচার কর । 
_ অথবা, শাসক ও বিজেতা হিসেবে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের কৃতিত্বের বিবরণ দাও। 


৮২। 


মুহাম্মদ বিন তুঘলকের চরিত্রে কী কী বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয় তা যুক্তি 
দ্বারা বুঝিয়ে দাও। 
অথবা, মুহাম্মদ বিন তুঘলকের চরিত্রে কি বৈপরীত্যের সংমিশ্রণ ছিল? 


তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও । 
মুহাম্মদ বিন তুঘলকের চরিত্র বিচার কর। 
অথবা, মুহাম্মদ বিন তুঘলকের চারিত্রিক পর্যালোচনা কর । 
সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের জনহিতকর বিশ্লেষণ কর। 
(ফা. স্নাতক প. ২০১৫, '১৯] 

অথবা, ফিরোজ শাহ তুঘলকের বিভিন্ন সংস্কার সম্পর্কে যাহা জান লেখ। 

(ফা. স্নাতক প. ২০১৬] 
অথবা, সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের সংস্কারসমূহ আলোচনা কর। 

[ফা. স্নাতক প. ২০১৩] 


অথবা, ফিরোজ শাহ তুঘলকের সংস্কারসমূহ আলোচনা কর। 
অথবা, শাসক ও সংস্কারক হিসেবে ফিরোজ শাহ তুঘলকের কৃতিত্ব বিচার কর। 


২৪৯ 


২৫৪ 


২৫৭ 


২৬২ 


২৬৭ 


২৭১ 


২৭৪ 


২৭৭ 


২৮০ 


১৬ 
ত্রমিক 


৮৩। 


৮৭। 


৮৮। 


৮৯। 


৯০। 


(সোল হ্রান্তাহ- ফাযিল স্নাতরু গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


প্রশ্নাবলি 

ফিরোজশাহ তুঘলকের সংস্কারসমূহ আলোচনা কর। ফা. স্নাতক প. '০৬| 
অথবা, সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের সংক্কারাবলি আলোচনা কর । দিল্লি 
সালতানাতের পতনের জন্য তিনি কতখানি দায়ী ছিলেন? 

অথবা, ফিরোজ শাহ তুঘলকের শাসনসংস্কারসমূহ আলোচনা কর। তুঘলক 
বংশের পতনের জন্য তিনি দায়ী ছিলেন কি? ঁ 

অথবা, সুলতান ফিরোজ শাহ্‌ তুমলকের হরলসনিরসাস্কারসমূহু পর্যালোচনা 
কর । তাকে কি তুঘলক বংশের পতনের জন্য দায়ী করা যায়? নে 


অথবা, চার রানি টার রি, ০১ 

তুঘলক সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলো আলোচনার |ফা. স্নাতক প. ২০১৬ 
অথবা, দিল্লি সালতানাতে তুঘলক বংশের পতনের কলারণ্টলো পর্যালোচনা কর। 
অথবা, তুঘলক বংশের পতনের কারণসমুহ্কআলোচনা কর । 

তৈমুর লঙের ভারত অভিযানের কারণগুনোবিশ্রেষণ কর। (ফা, স্নাতক প. ২০১০ 
অথবা, তৈমুর লঙের ভারত আক্রমর্গেরক্লারণ আলোচনা কর । 

অথবা, তৈমুর লঙ কী কী কারমনন্ভীরত অভিযান করেন তা বর্ণনা কর। 


সৈয়দর্ররং লোদী বংশ 


সৈয়দ বংশের উত্থান্ও পৃতনৈর ইতিহাস বিবৃত কর। (ফা. স্নাতক প. ২০০৫ 
অথবা, সৈয়দ বংশ্রে৷শ্রাসনকাল আলোচনা কর। 

অথবা, সৈয়দ্‌,বইশর উৎপত্তি ও পতন সম্পর্কে আলোচনা কর। 

অথবা, দিল্লির সৈয়দ বংশের উত্থান ও পতন আলোচনা কর। 
লোদী(রংোর উত্থান ও পতনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত কর। 

অথুরা; লোদী বংশের শাসনকাল সম্পর্কে আলোচনা কর। 

অথবা, দিল্লির লোদী বংশের উৎপত্তি ও পতন সম্পর্কে আলোচনা কর। 
অথবা, দিল্লির লোদী বংশের উত্থান ও পতনের একটি বিবরণ দাও । 
সিকান্দার লোদী কে ছিলেন? তার রাজতৃকাল পর্যালোচনা কর। 

অথবা, সিকান্দার লোদীর পরিচয় দাও । তার শাসনকাল সম্পর্কে যা জান 
লেখ। , 
অথবা, সিকান্দার লোদী কে ছিলেন? তাঁর রাজতৃকালের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 
অথবা, সিকান্দার 'লোদীর পরিচয় দাও । রি বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান 
হিসেবে সিকান্দার লোদীর কৃতিতৃ মূল্যায়ন কর 

অথবা, দিকান্দার তি ছিলেন?.শেষ্ঠ লোদী সুলতান হিলেবে দিকান্দার 
লোদীর মূল্যায়ন কর । 

লোদী বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে সিকান্দার লোদীর কৃতিত্ব ও চরিত্র 
মূল্যায়ন কর। 

অথবা, তুমি কাকে লোদী বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান মনে কর? তোমার উত্তরের 
সপক্ষে যুক্তি দাও। 

অথবা, তোমার মাতে শ্রেষ্ঠ লোদী সুলতান কে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। 


পৃষ্ঠা 


২৮৮ 


২৯৩ 


২৯৬ 


২৯৯ 


৩০২ 


৩০৫ 


৩০৮ 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র (সূচি নির্দেশনা) 


১৭ 


ত্রমিক প্রশ্নাবলি 
দিল্লির সালতানাতের পতন 
৯১) দিল্লি সালতানাতের পতনের কারণগুলো বর্ণনা কর। ফা. স্নাতক প. ২০১৯] 
অথবা, দিল্লি সালতানাতের পতনের কারণসমূহ আলোচনা কর। 
[ফা. স্নাতক প. ২০১৩] 
অথবা, দিল্লি সালতানাতের পতনের প্রধান কারণসমূহ আলোচনা কর । 
অথবা, দিল্লি সালতানাতের ক্রমাবনতি ও পতন সম্বন্ধে যা জান লেখ। 


৮ এলা ও ন পদক 


৯২। সুলতানি শাসনামলে দিল্লির প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসনব্যবস্থা 
জান লেখ । সুলতানগণ কি আইনের উর্ধ্বে ছিলেন? 


অথবা, সুলতানি আমলে দিল্লির প্রাদেশিক ও স্থানীয় একটি 
বিবরণ দাও । সুলতানরা কি আইনের উধের্বে ছিলেন? 

৯৩। দিল্লির সালতানাতের শাসন পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি ৷ 

Rk SAE 

অথবা, দিল্লি সালতানাতের কেন্দ্রীয় শাসনবাব্স্থ টি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 
অথবা, দিল্লি সালতানাতের কেন্দ্রীয় শাস সম্পর্কে আলোচনা কর। 
অথবা, দিল্লি সালতানাতের কেন্ীয় ন্যবস্থার বর্ণনা দাও । 

৯৪। দিল্লির সুলতানি আমলে ভারতবর্ষেরজ্জার্থ-সামাজিক অবস্থা বর্ণনা কর। 


॥ ধর আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিবরণ দাও। 
অথবা, দিল্লি সাগরে িরজের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বর্ণনা কর। 
অথবা, দিল্লির সুলতানদের শাসনকালে ভারতীয় উপমহাদেশের আর্থ- 
সামাজিক অবস্থা মাক 


৯৫। সুলতানি সামাজিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 
অথবা, ভারতীয় জনগণের সামাজিক অবস্থার বিবরণ দাও । 
অ আমলে ভারতের সামাজিক অবস্থার বর্ণনা দাও । 
আমলে ভারতীয় উপমহাদেশের সামাজিক অবস্থা আলোচনা কর । 
৯৬। আমলে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 


 সুলতানি আমলে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 
অথবা, সুলতানি আমলে ভারতীয় উপমহাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল? 
অথবা, দিল্লির সুলতানি শাসনামলে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ণনা কর। 
৯৭। সুলতানি আমলে ভারতীয় উপমহাদেশের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা 
আলোচনা কর। 
অথবা, সুলতানি আমলে ভারতের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থার বিবরণ দাও । 
অথবা, দিল্লির সালতানাতের আমলে ভারতবর্ষের সামাজিক ও ধর্মীয় 
অবস্থার বর্ণনা দাও । 
অথবা, দিল্লির সুলতানি শাসনামলে ভারতবর্ষের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থার 
বর্ণনা দাও । 
টির পর পতি এ কাব ব্রা কর । সৰ হে 
সার্বভৌম শাসক ছিলেন? 
অথবা, দিল্লির সুলতানদের ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলি লেখ। তারা কি 
সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন? 


ভর ফাযিল ॥ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র (তৃতীয় বর্ষ) » ২ 


৯৮ 


৩১৩ 


৩১৬ 


৩২০ 


৩২৩ 


৩২৭ 


৩২৯ 


৩৩৬ 
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ত্রমিক প্ৰশ্নাবলি 

৯৯। দিল্লির সুলতানি আমলের বিচারব্যবস্থা আলোচনা কর। সুলতানরা কি 
আইনের উর্ধ্বে ছিলেন? 
অথবা, দিল্লির সুলতানি আমলের বিচার ব্যবস্থা কিরূপ ছিল? সুলতানরা 
আইনের উর্ধ্বে ছিলেন কি না আলোচনা কর। 
অথবা, দিল্লির সুলতানি আমলে বিচার বিভাগের কাঠামো ও কার্যপদ্ধতি 
আলোচনা কর। 


দিল্লির মুঘল শাসনামল 
১০০। ভারতে মুঘল আমলের ইতিহাসের উৎসসমূহ আলোচনা কর ০ 
অথবা, ভারতে মুঘল শাসনের ইতিহাসের উৎসগুলো কী বর্ণনা কর । 
অথবা, ভারতে মুঘল ইতিহাসের উৎসমূহের বিবরণ দা ০ 
১০১। মুঘল আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক; বস্থা, পর্যালোচনা কর। 
অথবা, বাবরের অভিযানের প্রাক্কালে ভারতের রাজি কাসবস্থা আলোচনা কর। 
রা সাব মিকি বিয়া কা 
উপমহাদেশের রাজনৈতিক 


১০২। মল সমাজের বিষ্ঠা হিসেবে জহি উন মুহাম্মদ বাবরের কৃত 
মূল্যায়ন কর GF [ফা. স্নাতক প. ২০০৪, '০৬, '০৭, '১৫] 
j দাও । তিনি কীভাবে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
২১ হট (ফা. স্নাতক প. ২০১১ 
বণ উচ মল সার বি হিল বাবর ক নল 
ফা. স্নাতক প. ২০০৯, *১৩] 
হি. শরির রাাতি....... 
সাফল্যের কারণ বর্ণনা কর। 
অথবা, বাবরের ভারত অভিযানের কারণসমূহ আলোচনা কর। তার 
সাফল্যের কারণ কী ছিল? 
অথবা, বাবরের ভারতবর্ষ আক্রমণের কারণ এবং ভারতে মুঘল শাসন 
প্রতিষ্ঠায় তার সাফল্যের কারণগুলো আলোচনা কর। 
১০৪.। পানিপথের প্রথম যুদ্ধের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল বর্ণনা কর। এ যুদ্ধে 
বাবরের সফলতার কারণ কী? 
অথবা, পানিপথের প্রথম যুদ্ধের বিবরণ দাও এবং এতে বাবরের সাফল্যের 
কারণ নির্ণয় কর। 
অথবা, পানিপথের প্রথম যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর। এ যুদ্ধে 
বাবরের সাফল্যের কারণগুলো উল্লেখ কর । 
অথবা, পানিপথের প্রথম যুদ্ধ এবং তাতে বাবরের সাফল্যের কারণগুলো বর্ণনা কর। 
অথবা, পানিপথের প্রথম যুদ্ধের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল আলোচনা কর। 


পৃষ্ঠা 


৩৪১ 


৩৪৬ 


৩৫১ 


৩৫৪ 


৩৬১ 


জ্জ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র (সূচি নির্দেশনা) 


১৯ 


ব্রমিক প্রশ্নীবলি 

১০৫। পানিপথের প্রথম যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর। [ফা. স্নাতক প. ২০১২] 
অথবা, পানিপথের প্রথম যুদ্ধের বিবরণ দাও । 
অথবা, পানিপথের প্রথম যুদ্ধের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল আলোচনা কর। 

টড শাসক ও বিজেতা হিসেবে বাবরের কৃতিত্ব বিচার কর ||ফা. স্নাতক প. ২০১৬, '১৯] 
অথবা, মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বাবরের চরিত্র ও কৃতিত্ব 
মূল্যায়ন কর। 
অথবা, সম্রাট বাবরের চরিত্র ও কৃতিত্ব নিরূপণ কর। 


হুমায়ুন ও শের শাহ 

১০৭। হুমায়ুনের সিংহাসনে আরোহণের প্রাথমিক অসুবিধাসমূহ আলোচনা কর । 
অথবা, হুমায়ূনের প্রাথমিক অসুবিধাগুলো কী ছিল? আলোচনা,রুর । 
অথবা, বাদশাহ হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করতে;গিয়ে যে সকল বাধার 
সম্মুখীন হয়েছিলেন তা সংক্ষেপে আলোচনা কর, 
অথবা, সিংহাসনে আরোহণের ক্ষেত্রে হুমায়ুন? প্রাথমিকভাবে যেসব 
অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা আলোচন্া কর । 

১০৮। মুঘল রাজনীতিতে বাদশাহ হুমায়ুনের স্থান নির্ণয় কর। (ফা. স্নাতক প. '১০] 
অথবা, হুমায়ুনের বিপত্তিসমূহ উল্লেখগূর্বক মুঘল রাজনীতিতে হুমায়ূনের স্থান 


3 কর। 

€2ী সম হুমায়ুন ও শের শাহেরটমধ্যে সংঘর্ষের একটি বিবরণ দাও। শের 
শাহের সাফল্যের কারণ কী? (ফা. স্নাতক প. ২০০৫, '১৯] 
অথবা, হুমায়ুন ও (শের/শাহের মধ্যে সংঘর্ষের কারণসমূহ আলোচনা কর 
এবং শের শাহের সাফল্যের কারণসমূহ আলোচনা কর ॥ফা. স্নাতক প. ২০১৬] 
অথবা, স্ম্রাট হুমায়ুন ও শের শাহের মধ্যে সংঘর্ষের একটি বিবরণ দাও । 

[ফা. স্নাতক প. ২০১৪] 

অথৱা, হুমায়ুন ও শের শাহের সংঘর্ষের বর্ণনা দাও। হুমায়ূনের 
কারণ নির্ণয় কর। 

১১০। হুমায়ুন ও শের শাহের বিরোধের কারণ কী? আলোচনা কর। 
অথবা, মুঘল সম্রাট হুমায়ুন ও শের শাহের মধ্যকার সংঘর্ষের কারণসমূহ 


আলোচনা কর। 
১১১। ভারতে আধিপত্য বিস্তারে সম্রাট হুমায়ুন ও শের শাহের মধ্যে সংঘর্ষের 
একটি বিবরণ দাও। [ফা. স্নাতক প. ২০০৩] 
অথবা, হুমায়ুন ও শের শাহের সংঘর্ষ সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 
১১২। সংস্কারক হিসেবে শের শাহের মূল্যায়ন কর। ফা. স্নাতক প. ২০০৯, '১৩] 


অথবা, শের শাহের সংস্কারসমূহ আলোচনা কর। (ফা. স্নাতক প. '০৭] 
অথবা, শের শাহের শাসনব্যবস্থা পর্যালোচনা কর। 
অথবা, শের শাহের বিভিন্ন সংস্কারের মূল্যায়ন কর। 
অথবা, শের শাহের শাসন সংক্কারসমূহের একটি বিবরণ দাও। 

১১৩। শের শাহের প্রশাসনিক সংস্কারসমূৃহ আলোচনা কর এবং ইতিহাসে তার 
স্থান নির্ণয় কর। 
অথবা, শের শাহের শাসন সংস্কারসমূহের বিবরণ দাও। ইতিহাসে তার 
স্থান নিরূপণ কর। 


৩৬৪ 


৩৭১ 


৩৭৪ 


৩৭৮ 


৩৮২ 


৩৮৪ 


৩৮৭ 


৩৯০ 
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ত্রমিক ্রশ্নাবলি পৃষ্ঠা 
১১৪ । শের শাহের রাজস্বসংস্কার পর্যালোচনা কর। (ফা. স্নাতক প. ২০১১] 

অথবা, শের শাহের ভুমি রাজস্বসংস্কার আলোচনা কর। তিনি কতখানি 

সফলকাম হয়েছিলেন? 

অথবা, শের শাহের ভূমি রাজস্বসংস্কার সম্পর্কে যা জান লেখ। তিনি 

কতখানি সফল হয়েছিলেন? 

অথবা, শের শাহের রাজস্বসংস্কারের বর্ণনা দাও । : ৩৯৫ 
১১৫। শের শাহের ভূমি রাজস্বসংস্কার আলোচনা কর । 

অথবা, শের শাহের ভূমি রাজস্বসংস্কার সম্পর্কে যা জান লেখ। 

অথবা, শের শাহের রাজন্বসংস্কার সম্বন্ধে যা জান লেখ । 

অথবা, শের শাহের রাজন্বসংস্কারের বর্ণনা দাও। ৩৯৮ 
১১৬। শের শাহের কৃতিত্ব ও চরিত্র মূল্যায়ন কর। 

অথবা, শের শাহের চরিত্র ও কৃতিত্ব আলোচনা কর! 


অথবা, শাসক হিসেবে শের শাহ শূরীর কৃতিতৃ মুল্যায়ন কর। ৪০০ 
'স্মাট আকব্র 
১890 অস্াট” আকবরের আনন রান লিন সিভি সংক্ষেগ গাসাটনা 
[ফা. স্নাতক প. ২০১৬] 


এমা বাল গত আকবর ষটনািযানসমুত্র মা 

অথবা, সম্রাট আকবরের/রাজ্যবিজয় পর্যালোচনা কর। 

অথবা, সম্রাট আকবরের আমলে মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি আলোচনা কর। ৪০৪ 
১১৮। সম্রাট আকবরের, রাংলাবিজয়ের বিবরণ দাও। 

অথবা, স্মাটএজাকুবরের বঙ্গ বিজয়ের একটি ধারাবাহিক বর্ণনা দাও। 

অথবা, সুম্রাট।আকবর কর্তৃক বাংলা বিজয়ের একটি বিবরণ দাও। ৪০৭ 
১১৯। সম্বাটণআাকবরের বাংলা বিজয়ের বিবরণ দাও। এ বিজয়ের প্রভাব কী ছিল? 

অথবা, সম্রাট আকবরের বঙ্গ বিজয়ের একটি ধারাবাহিক বর্ণনা দাও। 

অথবা, সম্রাট আকবর কর্তৃক বাংলা বিজয়ের একটি বিবরণ দাও । এ 

বিজয়ের ফলাফল কী ছিল? ৪১০ 
১২০। বাংলা বিজয়ের বিশেষ উল্লেখপূর্বক সম্রাট আকবরের উত্তর ভারত বিজয় বর্ণনা কর। 

অথবা, সম্রাট আকবরের বাংলা ও উত্তর ভারত বিজয়ের বিবরণ দাও । ৪১৩ 
১২১। স্মাট আকবরের সাফল্যের মূল কারণসমূহ আলোচনা কর। 

অথবা, সম্রাট আকবরের সাফল্যের কারণসমূহ বর্ণনা কর। ৪১৭ 


১২২। সম্রাট আকবরের রাজপুতনীতি ব্যাখ্যা কর। (ফা. স্নাতক প. ২০০৪] 
অথবা, আকবরের রাজপুতনীতি পর্যালোচনা কর। সম্রাটের মৃত্যুর পরও কি 
এ নীতি অব্যাহত ছিল? ৪২১ 


১২৩। আকবরের ধর্মনীতির উপর একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখ। [ফা. স্নাতক প. ২০১২] 
অথবা, বাদশাহ আকবরের ধর্মচিন্তার উপর একটি ধারণা দাও ।[ফা. স্নাতক প. '১০1 
অথবা, সম্রাট আকবরের দ্বীন-ই ইলাহী পর্যালোচনা কর । [ফা. স্নাতক প. '০৩] 
অথবা, সম্রাট আকবরের ধর্মীয় নীতি পর্যালোচনা কর । ফা. স্নাতক প. '০৫,'০৭] ৪২৫ 

১২৪। স্মাট আকবর প্রবর্তিত মনসবদারী প্রথা বর্ণনা কর। ৪৩০ 

১২৫। সম্রাট আকবরের রাজস্ব ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ৪৩৪ 


৷ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র (সূচি নির্দেশনা) 


ব্রমিক ্রশ্নাবলি 
১২৬। মুঘল সাম্রাজ্যের সংহতি বিধানে সম্রাট আকবরের নীতিসমূহ ব্যাখ্যা কর। 
ফা. স্নাতক প. ২০১৪, '১৮] 
১২৭। আকবরের শাসনব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 
অথবা, মুঘল সম্রাট আকবরের শাসন পদ্ধতি আলোচনা কর। 
অথবা, আকবরের শাসনসংক্কারের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 
১২৮। সম্রাট আকবরের দাক্ষিণাত্য নীতি আলোচনা কর। 
অথবা, আকবরের দাক্ষিণাত্য নীতি পর্যালোচনা কর। 
১২৯। দ্বীন-ই-ইলাহী কী? সম্রাট আকবরকে কেন “মহান আকবর’ বর্লা, হয়? 


ব্যাখ্যা কর। (ফা. স্নাতক গপ. ২০১৯] 
অথবা, সম্রাট আকবরকে কেন মহান আকবর বলা হয়? ব্যাখ্যা কর । 


কান্ড প. ২০১৫] 


অথবা, সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজতৃকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি পর্যালোচনা কর। 
১৩৫। স্ম্রাট জাহাঙ্গীরের চরিত্র ও মূল্যায়ন কর। (ফা. স্নাতক প. ০৫] 
অথবা, সম্রাট জাহাঙ্গীরের ও চরিত্র পর্যালোচনা কর। 
অথবা, সম্রাট জাহাঙ্গীরের কৃতিত্ব ও চরিত্র মূল্যায়ন কর। 
১৩৬। মুঘল রাজনীতিতে নূরজাহানের ভূমিকা মূল্যায়ন কর । |ফা. স্নাতক প. ২০১৫,১৮] 
চি? হাল ছাল ও টিলার উল সাধনে সম আহারিরের জানি উন 
ফা, স্নাতক প. ২০১০] 
টি মুঘল চিত্রকলা ও স্থাপত্যে জাহাঙ্গীরের অবদান আলোচনা কর। 


সম্রাট শাহজাহান 
১৩৮। সম্রাট শাহজাহানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি ও দাক্ষিণাত্য নীতি সম্পর্কে 
যাজান লেখ। 
অথবা, সম্রাট শাহজাহানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি ও দাক্ষিণাত্য নীতি 
আলোচনা কর। 
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ত্রমিক প্রশ্নাবলি পৃষ্ঠা 

১৩৯। সম্রাট শাহজাহানের রাজতৃকালে শিল্প ও স্থাপত্য শিল্পের উন্নতির উপর 
আলোকপাত কর । ফা. স্নাতক প. ২০১২] 
অথবা, শিল্পকলা ও স্থাপত্যশিল্পের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সম্রাট শাহজাহানের 
অবদান আলোচনা কর। [ফা, স্নাতক প. ২০০৪, '০৬] 


8৭৮ 
১৪০। তুমি কি শাহজাহানের রাজতৃকালকে মুঘল আমলের 
কর? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও । ্ঘ 
অথবা, শাহজাহানের রাজতৃকালকে মুঘল সাম্রাজ্যের ' স্ব হয় কেন? 
অথবা, "শাহজাহানের রাজতৃকাল ছিল মুঘল শাসন ্্ণবুগ ।"_ এ কথার 
যথার্থতা আলোচনা কর। পি 
১৪১। সম্রাট শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে J সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত 
* প. '০৯, "১৩, '১৫, ১৮] 


৪৮১ 


8৮৫ 


) ৪৮৭ 
১০০ বু জে শাহকে কৃতি বিচার কর । 
“অথৱা, সম্রাট শাহজাহানের কৃতিত্ব ও চরিত্র আলোচনা কর । ৪৯১ 
সম্রাট আওরঙ্গজেব 
১৪৪ । আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্যনীতি সম্বন্ধে কী জান? এর পরবর্তী ফলাফল কী 
? ফা. স্নাতক প. '১৬] 
অথবা, আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি বিশ্লেষণ কর । [ফা. স্নাতক প. ২০১৪] 
অথবা, আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি আলোচনা কর । মুঘল সাম্রাজ্যের 
পতনের জন্য এটা কতখানি দায়ী ছিল? [ফা. স্নাতক প. '১২] 
অথবা, আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি পর্যালোচনা কর। [ফা. স্নাতক প. '০৫, '১০] 
অথবা, আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি মূল্যায়ন কর। মুঘল সাম্রাজ্যের 
পতনের জন্য এ নীতি কতখানি দায়ী ছিল? বর্ণনা কর। ৪৯৬ 
১৪৫। আওরঙ্গজেবের ধর্মনীতি আলোচনা কর। 
অথবা, ইসলামে মুঘল সাম্রাজ্যে আওরঙ্গজেবের ধর্মনীতির অবদান লিপিবদ্ধ কর। ৫০০ 
১৪৬। মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের জীবনী উল্লেখ কর। তার অর্থনৈতিক ও 
রাজনৈতিক সংস্কারসমূহ বর্ণনা কর। ৫০৩ 


= ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র (সূচি নির্দেশনা) ২৩ 


ক্রমিক প্রশ্নাবলি পৃষ্ঠা 
১৪৭। সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরের শাসনামলে তার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক 
সংস্কার আলোচনাসহ তার জীবনী লিপিবদ্ধ কর। ৫০৬ 
১৪৮। মারাঠাদের বিরুদ্ধে আওরঙ্গজেব যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন তা 
আলোচনা কর। 
অথবা, মারাঠাদের বিরুদ্ধে আওরঙ্গজেবের নীতিসমূহ আলোচনা কর। ৫১০ 
১৪৯ শিবাজী ও মারাঠাদের উত্থানের কাহিনী আলোচনা কর । 
অথবা, শিবাজী ও মারাঠাদের উত্থান সম্পর্কে যা জান লেখ । 
১৫০। আওরঙ্গজেবের রাজপুত নীতি মূল্যায়ন কর মুঘল সায্রার্জ্যের 
এটি কতদূর দায়ী? 
অথবা, আওরঙ্গজেবের রাজপুত নীতি কেমন ছিল? এ লন 
ক্রমাবনতিতে কতটুকু সহায়ক হয়েছিল? ক ৫১৬ 
৮৯১৩১: -৮: ঞ 


৫২০ 


৫২৪ 


ও চরিত্র আলোচনা কর। মুঘল সাম্রাজ্যের 
পতনের জন্য করা যায় কি? 
অথবা, আওরঙ্গজেবের চরিত্র ও কৃতিতৃ পর্যালোচনা কর । মুঘল 
জন্য তিনি কতটুকু দায়ী ছিলেন? 
আওরঙ্গজেবের চরিত্র ও কৃতিত্ব আলোচনা কর। মুঘল 
পতনের জন্য তিনি কতটুকু দায়ী ছিলেন? 
, আওরঙ্গজেবের কৃতিতৃ ও চরিত্র আলোচনা কর। মুঘল সাম্রাজ্যের 
পতনের জন্য তাকে দায়ী করা যায় কি? ৫২৮ 
১৫৪ । সম্রাট আওরঙ্গজেবের কৃতিতৃ ও চরিত্র মূল্যায়ন কর। 
অথবা, আওরঙ্জজেবের কৃতিতৃ ও চরিত্র আলোচনা কর। 
অথবা, মুঘল সম্রাট আওরঙ্জজেবের চরিত্র ও কৃতিতৃ পর্যালোচনা কর । 
অথবা, সম্রাট আওরঙ্গজেবের চরিত্র ও কৃতিত্ব আলোচনা কর। ৫৩২ 
১৫৫ । মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণসমূহ চিহ্নিত কর। ফা. স্নাতক প. ২০১৮] 
অথবা, মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও পতনের কারণসমূহ বিশ্লেষণ কর। 
[ফা. স্নাতক প. '০৯, '১৩] 
অথবা, মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলো লিখ । ফা, স্নাতক প. ২০১১] 
অথবা, মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণসমূহ চিহ্নিত কর। [ফা. স্নাতক প. ২০১৪] 
অথবা, সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলো নিরূপণ কর । [ফা. স্নাতক প. '০৩, *০৬] 
অথবা, সতেরো ও আঠারো শতকে মুঘল শক্তি ক্রমাবনতির কারণসমূহ 
আলোচনা কর। ৫৩৫ 
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ত্রমিক প্রশ্নাবলি পৃষ্ঠা 
১৫৬ । মুঘল বাদশাহের ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা কর । (ফা. স্নাতক প. ২০১১] ৫৩৮ 
১৫৭ । মুঘল আমলের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা আলোচনা কর। 

অথবা, মুঘল সামাজ্োর কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা কর । 

অথবা, মুঘল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার বিবরণ দাও । ৫৪২ 
১৫৮। সাহিত্য, স্থাপত্য ও চিত্ৰকলা মুঘলদের অবদান মূল্যায়ন কর । 

অথবা, মুঘল আমলের সাহিত্য, চিত্রকলা ও স্থাপত্যশিল্পের বিকাশ 

যা জান লেখ। 

অথবা, মুঘল আমলের শিল্পকলা ও স্থাপত্যের একটি বিবরণ 

অথলা শিল্প, সাহিত্য ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে 


আহে।চনা কর। 

অথবা, মুঘলদের স্থাপত্য, সাহিত্য ও শিল্পকলা লেখ। ৫৪৭ 
১৫৯। স্থাপত্যশিল্পের উন্নয়নে মুঘল সম্রাটদের কৃতিত্ব I 

অথবা, স্থাপত্যশিল্পের উন্নতিকল্পে মুঘল অবদানের সংক্ষিপ্ত 

বিবরণ দাও। ৫৫১ 
১৬০ । মুঘল আমলে ভারতীয় জনগণের কিরূপ ছিল আলোচনা কর। 

অথবা, মুঘল আমলে ভারতীয় জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার 

বিবরণ দাও । ৫৫৪ 
১৬১। মুঘল আমলে পাক- সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও 


রখ ধৰ্মীয় ও তামাদ্দুনিক অবস্থা সম্পর্কে যা জান লেখ । ৫৫৮ 
} আৰ্থ-সামাজিক অবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধর । 
ফা. স্নাতক প. ২০১৫] 
, মুঘল আমলে ভারতীয় উপমহাদেশের জনসাধারণের অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 
অথবা, মুঘল আমলের ভারতীয় উপমহাদেশের জনগণের অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে যা জান লেখ । ৫৬২ 
১৬৩ । মুঘল আমলে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 
অথবা, মুঘল শাসনামলে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের বিবরণ দাও । 
অথবা, মুঘল শাসনামলে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ দাও। ৫৬৫ 
১৬৪ । বাংলায় মুঘল সাম্রাজ্যবিস্তার সম্পর্কে যা জান লেখ । 
অথবা, মুঘল আমলে বাংলায় সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাস সংক্ষেপে লেখ। 


অথবা, বাংলায় মুঘল শাসনের পরিচয় দাও । ৫৬৯ 
১৬৫। ভারতে ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজবংশের উত্থান সম্পর্কে ধারণা দাও। 

[ফা, স্নাতক প. ২০১৪] ৫৭২ 

সর টীকা ৫৭৫ 


জজ বিগত সালের প্রশ্নাবলি ৫৯৭ 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র __ 


উৎসের পর্যালোচনা : আরবদের 


| সিন্ধু বিজয় এবং এর ফলাফল 


প্রশ্ন: ১1 ভারতে মুসলিম ইতিহাসের উৎসসমূহ আলোচনা কর। 

ফা. স্নাতক প. ২০০৭, '১৫]| 
অথবা, ভারতের মুসলমানদের ইতিহাসের উৎস সম্পর্কে যা জান 
অথবা, ভারতবর্ষে মুসলিম ইতিহাস রচনার প্রধান উপাদানগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 
উল্তল্ল।। উপস্থাপনা : ভারতে বিজ্ঞানসম্মত ও সুষ্ঠ ভীম মুসলমানগণ 
পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেন। ভারতের শাসনতান্ত্রিক ও 
সাং ইতিহাসে মুসলমান শাসকদের শাসনব্যব উল্লেখযোগ্য অধ্যায় ৷ 
সু টির 
চি দা হারালে ভরপুর। 


আলোচনা করা হো 
তল : 


শিলালিপি ভারতে মুসলমানদের ইতিহাসের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য 
উপাদান ৷ মুসলমান রাজাদের নির্মিত মসজিদ, প্রসিদ্ধ মাযার, স্তুপ প্রভৃতি স্থানে পাথর 
কিংবা তাম্রপাতের ওপর বিভিন্ন শিলালিপি রয়েছে। মুদ্রা থেকেও বেশ তথ্য এসব 
শিলালিপি থেকে পাওয়া যায়। সাধারণত রাজা বা রাজকর্মচারীদের উপস্থিতিতে আরবি 
ও ফারসি ভাষায় শিলালিপি উৎকীর্ণ হতো। সে কারণে এর বিশ্বাসযোগ্যতা খুব 
বেশি। শিলালিপিতে কুরআনের আয়াত, হাদীস, শ্লোক, সুলতানের নাম- 
পরিচয়, উৎকীর্ণকারীর নাম-পরিচয়, তারিখ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করা হয় । সুতরাং 
মুসলমানদের ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে শিলালিপির গুরুত্ব অত্যন্ত ব্যাপক । 

২. স্থাপত্যশিল্প ও ললিতকলা : মুঘল আমলের স্থাপত্যশিল্প ও সূক্ষ্ম কারুকার্য, 
উৎকর্ষ ও বৈশিষ্ট্য মুঘল সম্রাটদের উন্নত রুচিবোধ তথা মুসলিম সংস্কৃতির 
পরিচয় পাওয়া যায়। সে আমলের স্মৃতিস্তম্ভ, প্রস্তরমূর্তি, পোড়ামাটির ফলক 
এবং অদ্টরালিকাগুলোতে হিন্দু ও মুসলিম শিল্পকৌশলের সংমিশ্রণের সুস্পষ্ট 
পরিচয় পাওয়া যায়। স্মৃতিস্তম্ভ ও অক্টালিকাগুলো সে সময়ের অর্থনৈতিক, 
সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থার চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরে। 


ওরাল জ্লত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ রর 


৩. মুন্না: সুলতান বা তার উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের প্রতাক্ষ তদারকির মাধ্যমে মুদ্রা 
উৎবীর্ণ হতো বলে ইতিহাসের উৎস হিসেবে এর গ্রহণযোগ্যতা সর্বাগ্রে । মুদ্রা থেকে 
মুসলমানদের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির সঠিক তারিখ, মুদ্রা উৎকীর্ণের সময়, 
স্থান, ব্যয়ভার, টাকশালের নাম, মুদ্রাভিত্তিক সভ্যতা তথা সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
মান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। যে স্থান থেকে মুদ্রা চালু হতো সে স্থানের নাম, সে 
সময়ের রাজা-বাদশাহর নাম ও উপাধি মুদ্বা থেকে পাওয়া যায়। সুতরাং ভারতের 
মুসলমানদের ইতিহাসের উৎস হিসেবে মুদ্রার সাক্ষ্য সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। 

৪. ধ্বংসাবশেষ : এতিহাসিক স্থানের ধ্বংসাবশেষও ভারতবর্ষের 
ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। মুসলমান র 
ধরনের কারুকার্ধখচিত সৌধাদির ভগ্নাবশেষ, মৃত্শিল্প 
সময়ের স্থাপত্যশিল্প সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। 
ধারণা লাভের জন্যও এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 
থেকেও মুসলমানদের ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা 


বর জিন্ধু বিজয়ের প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। 


এবং “মা-আসির-ই আলমগীর'। এসব গ্রন্থ ভারতবর্ষের 
নিল র ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে খুবই গুরুতৃপূর্ণ উপাদান । 
৩. কিতাব-উল হিন্দ : ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমান যুগের মূল্যবান রচনা 
হলো আল-বিরুনী রচিত “কিতাব-উল হিন্দ'। ৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে আল বিরুনী 
সুলতান মাহমুদের সাথে ভারতে আসেন । এখানে তিনি ভারতীয় পাণ্ততগণের 
রী সপ সিল ২৯ অতকাল এম ভিনি 
“কিতাব-উল হিন্দ" নামক বিখ্যাত গ্রন্থটি রচনা করেন। তার এ গ্রন্থ থেকে 
এগারো শতকের প্রারম্ভে ভারতের শাসনব্যবস্থাসহ ধর্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও 
দর্শন সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায় ৷ 
৪. তারিখ-ই সিন্দ : 'তারিখ-ই সিন্দ' গ্রন্থখানি মীর মুহাম্মদ মাসুম ষোলো শতকে 


আকবরের রাজতৃকাল পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ আছে। আরবদের 
সিন্ধু অভিযানের পটভূমি ও মুহাম্মদ বিন কাসিমের সাফল্যের কারণগুলো এতে 
লিপিবদ্ধ হয়েছে। 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৭ 


১০, 


| ইরিনা EY আমীর খসরু ছিলেন দিল্লির সুলতানি আমলের বিখ্যাত 


এ্রতিহাসিক মূল্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । ‘খাওয়াজিন-উল 
TS বরঙ্গল ও মেবার অভিযান, তার 


প্রশাসনিক সংস্কার, মুঘল আক্রমণ প্রভৃতি বিষয়ের বিবরণ হয়েছে। 
আমীর খসরুর অন্যান্য এতিহাসিক গ্রন্থের মধ্যে * 
সমসাময়িক যুগের মুসলমানদের ইতিহাস সম্পর্কে 


গ্রন্থখনি ভারতের মুসলমানদের পপি 
মুহাম্মদ বিন তুঘলক ও তুঘলকের সভাসদ ছিলেন। তিনি সুলতান 
বলবনের সিং র (১২৬৬ খ্রি.) শুরু করে সুলতান ফিরোজ 
শাহ তুঘলকের র বছর পর্যন্ত (১৩৫৭ খ্রি.) সময়ের ইতিহাস 
লিপিবদ্ধ করেন । ও মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজস্ব সংস্কারগুলোর 
মনোজ্ঞ বিবরণ এতে)সন্দিবিষ্ট রয়েছে। শামস-ই সিরাজ আফিফ রচিত “তারিখ-ই 
ফিরোজ ফিরোজ শাহ তুঘলক কর্তৃক বাংলাদেশ আক্রমণের 
বিবরণ ৷ তাছাড়া সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের স্বরচিত চিত্তাকর্ষক 
গ্রন্থ * ফিরোজ শাহী'-তে তার শাসনব্যবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। 


ই শাহী : সুলতান মুবারক শাহের রাজতৃকালে ইয়াহিয়া বিন 

বিন আবদুল্লাহ সরহিন্দ 'তারিখ-ই মুবারক শাহী' গ্রন্থটি রচনা করেন। 
এ গ্রন্থে সুলতান মুহাম্মদ ঘুরী থেকে আরম্ভ করে ১৪২৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লির 
সুলতানদের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে। ভারতে মুসলমানদের ইতিহাস জানার 
ক্ষেত্রে এটি একটি অন্যতম উৎস। 
তারিখ-ই শেরশাহী : আব্বাস খান শেরওয়ানী রচিত 'তারিখ-ই শেরশাহী' গ্রন্থখানি 
ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের ইতিহাসের উপাদান হিসেবে উল্লেখযোগ্য স্থান 
দখল করে আছে। সমসাময়িক ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে তার এ গ্রন্থটির যথেষ্ট 
গুরুত্ব রয়েছে। কারণ এতে সৈয়দ, লোদী ও শূর আমলের শাসনব্যবস্থাসহ 
তৎকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। 
ফুতুহ-উস সালাতীন : খাজা আবদুল মালিক ইসামী রচিত গ্রন্থ “ফুতুহ-উস সালাতীন' ৷ 
মহাকাব্য শাহনামার অনুসরণে লেখা বলে একে 'শাহনামা-ই হিন্দ' বলা হয়। এটি 
এগারো শতকের শুরু থেকে চৌদ্দ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত মুসলিম ভারতের একটি 
সুন্দর এতিহাসিক কাব্য ৷ এতে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের শাসনকালের (১৩২৫-'৫১ খ্রি.) 
ঘটনাবলি উল্লিখিত হয়েছে। কে. এস. লাল তার History of the Khaljis 
গ্রন্থে বলেন_ 11৮85 the outcome of the broken-heart of an unknown 


Pet. অর্থাৎ, এটি ছিল একজন আশাহত ও অখ্যাত কবির সৃষ্টিশৈলী ৷ 


১০ (সাল ক্রার্াহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ 


জজ প্রশ্ন : ২)! সুলতানী আমলে ভারতের ইতিহাস অধ্যয়নের উৎসসমূহ 
কলো ক [ফা. স্নাতক প. ২০১৯] 


Indian History গ্রন্থে বলেন_ An area so welled off andligolated inevitable 
developed peculiarities and special characteristits Which constitute the 
differentiating marks of civilization. অর্থাৎ, অঞ্চলের অ 
উন্নয়নের গতিধারার কতিপয় বিশেষ বৈশিষ্ট্য 


র নিদর্শন স্থাপন করে। 


ন্‌ খূৰ্ষাইী-জুয়াইনি : 'তারিখ-ই জাহান গুসাই-জুয়াইনি' নামক গ্রন্থ 

ত্স্ীতিহাসের অন্যতম উপাদান। ১২৬০ খ্রিষ্টাব্দে এ গ্রন্থটি রচনা 
জুয়াইনি। পশ্চিম এশিয়ায় মোঙ্গল আক্রমণের ইতিহাস এতে 

[বেং । এ গ্রন্থের লেখক নিজে মোঙ্গল নেতা হালাকু খানের 

ধীনেণ্ডউচচপদে আসীন ছিলেন। স্বভাবতই তিনি সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। 

্ীহ্টি মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাসের একটি তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান। 

২. সিয়ার-উল মুতায়াখখিরীন, লুবাব ও পদুমাবৎ : গোলাম হোসেন তাবে-তাবেঈন 
মীর ভা ও ফিগার তার 
এতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার ইতিহাস বর্ণিত আছে। এছাড়া সফিউদ্দিন 
মোহাম্মদ আওয়াফী রচনা করেন ‘লুবাব' নামক গীতিকবিতা । হিন্দুস্থানের 
প্রাচীন কবি জায়সী রচনা করেন 'পদুমাবৎ' ও “আখরাওয়াত' | এ গ্রন্থদ্ধয়ে 
মধ্যযুগীয় ভারতের বিভিন্ন সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের পরিচয় মেলে । 

৩. কামিলাৎ তারিখ : কামিলাৎ তারিখ মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাসের আরেকটি 
গ্ৰন্থ ৷ গ্র্থকার এ গ্রন্থে মুহাম্মদ ঘুরীর রাজতুকালের অর্থনৈতিক, সামাজিক, ও 
ধর্মীয় বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন। তাই মুহাম্মদ ঘুরীর 
রাজতৃকাল ও মধ্য এশিয়া সম্পর্কিত বহু তথ্য জানার জন্য এ গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুতুবহ। 

৪. তারিখ-ই গাজিদা : ১৩২৯ খ্রিষ্টাব্দে হামদুল্লাহ মাস্তোকী কাজাবনী “তারিখ-ই 
গাজিদা' গ্রন্থটি রচনা করেন। এ গ্রন্থে ঘুর, গজনী ও ভারতের সুলতানের 
পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থকার তার নিজস্ব ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতের 
আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন । 


জজ ইসলামের ইতিহাস ছিতীয় পর ১১ 


৫. 


মুর যত পি মাল উী রচিত “জুয়ামিনুল হিকায়াত' গ্রন্থ 

নাসিরুদ্দিন কুবাচারের বিরুদ্ধে ইলতুত্মিশের সামরিক অভিযানের 
আধার পরিচর জাত করা রত অনা বন লেগি সাবের 
নাসিরুদ্দিন কুবাচারের বিরুদ্ধে ইলতুৎমিশের সামরিক অভিযানের কাহিনী এবং 


| তার সমরকৌশল ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতা অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। 


১০. 


১১. 


কিতাব-উল ইয়ামিনি : আবু নাসের বিন উতবি ‘কিতাব-উল ইয়ামিনি' গ্রন্থের 
রচয়িতা। গজনির সুলতান সবুক্তগীন ও সুলতান মাহমুদের রাজতৃকাল থেকে ১০২০ 
চিতা বিন 


মি হারান পবদ্ধ রয়েছে। আরবদের (সিন্ধু অভিযানের পটভূমি 
বং মুহাম্মদ বিন কাসিমের সাফল্যের কারণগুলো এম 
: আমীর খসরু রচি রি 


তাবাকাত-ই মুদি উস সিরাজ রচিত “তাবাকাত-ই- নাসিরী' মধ্যযুগীয় 

ইতিহাস সং: ত সম্পর্কিত একটি উল্লেখযোগ্য রথ এ গ্স্থে বাংলা: 

উড়িষ্যার হাটি গা 
রাজতৃকালের এক 

তাজ না মধ্যযুগীয় 

ইতিহাসের আরেকটি মূল্যবান দলীল। মুহাম্মদ ঘুরী থেকে ইলতুৎমিশ 


ইতিহাস এতে পাওয়া যায়। এ রাজনৈতিক বর্ণনার সাথে 
সাথে ভারতীয় আবহাওয়া, পরিবেশ, আচার- , খেলাধুলা, পোশাক- 
পরিচ্ছদ ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। ' 


তারিখ-ই ফিরোজ শাহী : জিয়াউদ্দিন বারানি রচিত 'তারিখ-ই ফিরোজ শাহী" 
গ্রন্থথানি এক অমূল্য সম্পদ। জিয়াউদ্দিন বারানি নিজেই মুহাম্মদ বিন তুঘলক ও 
ফিরোজ শাহ তুঘলকের সভাসদ ছিলেন। তিনি সুলতান বলবনের সিংহাসন লাভের 
সময় থেকে শুরু করে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের শাসনামলের প্রথম ছয় বছর 
৪০০২০ ১০০৬১০১৯-৪০০১৪৬৫-১৭ 

বিন তুঘলকের রাজস্ব সংস্কারগুলোর বিস্তারিত বিবরণ এতে লিপিবদ্ধ আছে। শামস- 
ই সিরাজ আফিফ রচিত “তারিখ-ই ফিরোজ শাহী’ গ্রন্থে সুলতান ফিরোজ শাহ 
তুঘলক কর্তৃক বাংলাদেশ আক্রমণের বিস্তারিত ঘটনা উল্লেখ রয়েছে। _ 


১২. মুনসাত- -ই মহরা : মধ্যযুগের ভারতীয় মুসলমানদের ইতিহাস জানতে আইন-উল- 


মূলক রচিত 'মুনসাত-ই মহরা' গ্রস্থটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচিত । এ গ্রন্থ 
সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। 
তিনি একজন ন্যায় বিচারক ও উদার শাসক হিসেবে ইতিহাসে বিখ্যাত। 


১২ বাল লতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জ্ত 


টি ারিসকলারী। সুলতান মুবারক শাহের রাজত্বকালে ইয়াহিয়া বিন 
আহম্মদ বিন আবদুল্লাহ সরহিন্দি “তারিখ-ই মুবারক শাহী' গ্রন্থটি রচনা করেন। 
এতে সুলতান মুহাম্মদ ঘুরী থেকে ১৪২৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লির সুলতানদের 
ইতিহাস লিখিত হয়েছে। বাংলার ইতিহাস সম্পর্কেও বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এ 
গ্রন্থ থেকে অবগত হওয়া যায়। 

১৪. তারিখ ই শেরশাহী : আব্বাস খান শেরওয়ানী রচিত “তারিখ-ই-শেরশাহী* 


কারণ এতে সৈয়দ, লোদী ও শূর শাসনামলের বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। 

১৫. তারিখ-ই ফিরিশতা : সুলতান ইবরাহীম আদিল শাহের সময়োসুলতীনি আমলের 
বিবরণ সংবলিত “তারিখ-ই ফিরিশতা' গ্রন্থটি রচনা,/একরেন' আবুল কাসিম 
ফিরিশতা ৷ এ গ্রন্থটি মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য উৎস । 
এতে বাংলাদেশের ইতিহাসসহ সমগ্র ভারতবর্ষের্ইীতিহীস লিপিবদ্ধ রয়েছে। 

১৬. ফুতুহ-উস সালাতীন : ১৩৪৯ খ্রিষ্টাব্দে খাজাটিআবদুল মালিক ইসামী রচিত 
“ফুতৃহ-উস-সালাতীন' গ্রন্থটি মধ্যযুগীয় ভারতীয়ইতিহাসের অন্যতম উপাদান৷ 
মহাকাব্য শাহনামার অনুকরণে এটি লেখা বলে একে “শাহনামা-ই হিন্দ' বলা 
হয়। এটি এগারো শতক থেকে?চৌদ্দ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত মুসলিম 
ভারতের একটি সুন্দর এতিহাফিরএকাব্যথন্থ। এতে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের 
শাসনকালের ঘটনাবলির বিররগ্রয়েছে। 

১৭. -ই-বাবরী বা বাবর্নামী ও হুমায়ুননামা : সম্রাট বাবরের আত্মজীবনী 
১৯ এবং সম্রাট, হুমায়ূনের রাজতৃকাল সম্পর্কে গুলবদন বেগমের 
“হুমাযুননামা' গরসথদয় মুঘল সম্রাটদের ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রস্থ ৷ গ্রস্থদ্য়ে 
তদানীত্তন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক চিত্র অত্যন্ত নিখুঁতভাবে 
তুলে ধরা হুঁয়েছে। এছাড়া হুমায়ূনের অনুচর জওহর রচনা করেন 'তাজকিরাতুল 
ওয়াকিয়াত যা মুঘল আমলের ইতিহাসের আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান। 

১৮. আকবরনামা ও আইন-ই আকব্রী : এঁতিহাসিক আবুল ফজলের বিখ্যাত 
'আকবরনামা' ও “আইন-ই আকবরী" গ্রন্থ থেকে স্মাট আকবরের রাজতুকাল 
সম্পর্কে বিস্তারিত ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। আকবরের রাজতৃকালের নির্ভরযোগ্য 
ইতিহাস রচনায় গ্রন্থদ্য খুবই প্রয়োজনীয়। এছাড়া নিজামুদ্দিন আহমদ বখশির 
“তবাকাত-ই আকবরী' আকবরের রাজতৃকালের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গরন্থ। 

১৯. তুজুক-ই জাহাঙ্গিরী ও পাদশাহনামা : “তুজুক-ই জাহাঙ্গিরী" সম্রাট জাহাঙ্গীরের 
আত্মজীবনীমূলক একটি নির্ভর 


মুসলিম 
'আজকিরাত-উল ওমারা' গ্রে মুঘল আমীরদের জীবনী লেখা হয়েছে। 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ১৩ 


_ খ. সরকারি দলীল-দস্তাবেজ ও চিঠিপত্র : সুলতানি ও মুঘল আমলের সরকারি 
দলীল-দস্তাবেজ ও ব্যক্তিগত চিঠিপত্র মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের ইতিহাস জানতে বিশেষ 
সহায়তা করে। মুঘল স্মাটদের সরকারি নথিপত্র বিশেষভাবে সংরক্ষিত ছিল। এসব 
নথিপত্র থেকে মধ্যযুগীয় ভারতের প্রশাসনের বিভিন্ন চিত্র পাওয়া যায়। সম্রাটদের 
ব্যক্তিগত চিঠিপত্র এবং দিনপঞ্জি অনেক সময় ইতিহাসের উৎস হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ 
তথ্য সরবরাহ করে। 'রুকত-ই আলমগিরী' গ্রন্থে আওরঙ্গযেবের ১৮১টি চিঠি পাওয়া 
যায়। এসব চিঠি থেকে মুঘল শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। 


গ্রামবাংলার বংশানুক্রমিক ঘটনা, সংরক্ষিত স্থানীয় এরতিহযসমূহ-থেকে তৎকালীন 
ইতিহাস সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য জানা যায়। আদযুশুষারি ও পরিসংখ্যান 
থেকে বিভিন্ন বিষয়ে সঠিক তথ্য নিয়ে ইতিহাস পুনর্গঠন সহজতর হয়। 


ই আহমদ”, “মিরাট-উল ইসতিলাহ ভীতি উল্লেখযোগ্য । এসব পাতুলিপি থেকে 
মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের রাজকর্মচারী, মনসবদারদের উপাধি প্রদানের নিয়ম 


বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। লেনপুলের ভাষায়, “দিল্লি সালতানাতের একটি সঠিক 
ইতিহাস তৈরির জন্য প্রত্ুতান্তিক নিদর্শন ভিত্তি হিসেবে কাজ করে ।” সুতরাং 
মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের ইতিহাসের জন্য প্রত্রতান্তিক নিদর্শনের অবদান কম নয়। 

চ. পর্যটকদের বর্ণনা : মধ্যযুগে ভারতবর্ষে যে সকল পর্যটকের আগমন ঘটেছিল 
তাদের মধ্যে ইবনে বতুতা অন্যতম ৷ তিনি আফ্রিকার মরক্কো থেকে ভারতবর্ষে এসে 
দীর্ঘ আট বছর (১৩৩৪৪-১৩৪২ খ্রি.) অবস্থান করেন। তিনি তার 'রাহলা' (ভারত 
ভ্রমণ) গ্রন্থে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের শাসনামল, ভারতীয়দের আচার-ব্যবহার এবং 
তাদের সাধারণ অবস্থার এক মনোজ্ঞ বিবরণ তুলে ধরেন। মধ্যযুগে ভারতবর্ষে 
চৈনিক পর্যটক মাহুয়ান্ন ও পারস্যের আবদুর রাজ্জাক ভ্রমণ করেন। এ সময় 
ইতালীয় পর্যটক নিুকালা-ডি কন্টি ও মার্কো পোলো দক্ষিণ ভারতে আগমন 
করেন। তাদের বর্ণনায়ঙ্জ এ এলাকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার 
সার্বিক চিত্র ফুটে ওঠে । এছাড়া পর্তুগিজ পর্যটক পায়েজ, বার্বোসা, নুনিজ ও রুশ 
পর্যটক নিকিতিনির বর্ণননা থেকেও মধ্যযুগীয় ভারতের অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া 


১৪ (সাল ভ্ল্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ জর 


ধার বত আমলের বিধ্যাভ' ইউরোপীয় গরটকলেও হয়ো রা কিচ, টেরি, 
পার্টাস, ট্যাভার্নিয়ার, বার্নিয়ার, মানুচি, টমাস রো, ক্যাবোরি, ভাস্কো-দা-গামা, 
ভারথেমা, সিজার ফে্ডারিক, জোয়াও দ্য বেরস প্রমুখের বর্ণনা থেকে সে সময়ের 
জনসাধারণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে মূল্যবান ও বিস্তারিত বর্ণনা 
লাভ করা যায়। 

উপসংহার : মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাস জানতে সাহিত্য বিষয়ক উপাদান তথা 


উৎসের ওপর নির্ভর করতে হয়। কারণ এ সময় কোনো ধারাবাহিক রচনা 
করা হয়নি। তদুপরি সমকালীন ঘটনাপঞ্জির যে উৎস ও উপকরণ গছে তা 
থেকে ভারতের মুসলমানদের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক 
অবস্থার একটি বাস্তব চিত্র ক্ষ করা বায়। 


tics which constitute the differentiating marks of 
“একটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চলের অ' 


ইতিহাসের উৎস-উপাদান সম্পর্কে নিয়ে আলোচনা করা হলো- 
ক. গ্রস্থাবলি : দিল্লি সালতানাতের ইতিহাস রচনায় মুসলমানদের লেখা গ্রন্থাবলি 
অত্যন্ত মূল্যবান উপাদান। এগুলো সাধারণত আরবি ও ফারসি ভাষায় রচিত। নিম্নে 
মধ্যযুগীয় ভারতীয় ইতিহাসের উৎস-উপাদান হিসেবে বিবেচিত বিভিন্ন গ্রন্থের 
বিবরণ দেয়া হলো_ 
১. কামিলাৎ তারিখ : কামিলাৎ তারিখ মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাসের একটি 
মূল্যবান ধা গকর এ বাল সুরীর-যাজতুকালের অর্থনৈতিক, 
সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বর্ণনা 
দিয়েছেন। তাই মুহাম্মদ ঘুরীর রাজতৃকাল ও মধ্য এশিয়া সম্পর্কিত বহু তথ্য 
জানার জন্য এ গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্ববহ ৷ 
২. তারিখ-ই গাজিদা : ১৩২৯ খ্রিষ্টাব্দে হামদুল্লাহ মাস্তোকী কাজাবনী 'তারিখ-ই 
গাজিদা' গ্রন্থটি রচনা করেন। এ গ্রন্থে ঘুর, গজনী ও ভারতের সুলতানের 
পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থকার তার নিজস্ব ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতের 
আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন । 
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৩. 


জুয়ামিনুল হিকায়াত : নুরুদ্দিন মুহাম্মদ উফী রচিত 'জুয়ামিনুল হিকায়াত' গ্রন্থ 
প্রাথমিক পরিচয় লাভ করা যায়। এ গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এতে 
নাসিরুদ্দিন কুবাচারের বিরুদ্ধে ইলতুৎ্মিশের সামরিক অভিযানের কাহিনী এবং 
তার সমরকৌশল ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতা অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। 


. তারিখ-ই সিন্দ : “তারিখ-ই সিন্দ' গ্রন্থখানি মীর মুহাম্মদ মাসুম কর্তৃক ষোলো 


শতকে রচিত। এ গ্রন্থে আরবদের সিন্ধু অভিযানের সময় থে, সম্রাট 
আকবরের রাজতুকাল পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি লিপবনদঠ রয়েছে। 
আরবদের সিন্ধু অভিযানের পটভূমি এবং মুহাম্মদ বিন. সাফল্যের 
কারণগুলো এতে বর্ণনা করা হয়েছে। 


. খাওয়াজিন-উল ফুতুহ : আমীর খসরু রচিত * ফুতুহ' একটি 
মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাসের অন্যতম উত: বিবেচিত। তিনি 
জালালউদ্দিন খিলজী থেকে মুহাম্মদ বিন পর্যন্ত দিল্লির সুলতানদের 
সমসাময়িক ছিলেন । তিনি বহু প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তাই 
তার বিবরণীর এতিহাসিক মূল্য । 'খাওয়াজিন-উল ফুতুহ' গ্রন্থে 
আলাউদ্দিন খিলজীর দাক্ষিণাত্য, ও মেবার অভিযান, তার প্রশাসনিক 
সংস্কার, মুঘল আক্রমণ প্রত বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। তার অন্যান্য 
এঁতিহাসিক গ্রন্থের মহ -উস সাদাইন', “মিফতাহ-উল ফুতুহ' 


21তবত্ত। 

মাসীর : হাসান নিজামী রচিত 'তাজ-উল মাসীর’ মধ্যযুগীয় 
ভারতের ইতিহাসের আরেকটি মূল্যবান দলীল । মুহাম্মদ ঘুরী থেকে ইলতুৎমিশ 
পর্যন্ত যাবতীয় ইতিহাস এতে পাওয়া যায় । এ গ্রন্থে রাজনৈতিক বর্ণনার সাথে 
পরিচ্ছদ ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। 


. তারিখ-ই ফিরোজ শাহী : জিয়াউদ্দিন বারানি রচিত 'তারিখ-ই ফিরোজ শাহী' 


গ্রন্থখানি এক অমূল্য সম্পদ । জিয়াউদ্দিন বারানি নিজেই মুহাম্মদ বিন তুঘলক 
ও ফিরোজ শাহ তুঘলকের সভাসদ ছিলেন । তিনি সুলতান বলবনের সিংহাসন 


, লাভের সময় থেকে (১২৬৬ খ্রি.) শুরু করে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের 


শাসনামলের প্রথম ছয় বছর পর্যন্ত (১৩৫৭ খ্রি.) সময়ের ইতিহাস রচনা 
করেন। আলাউদ্দিন খিলজী ও মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজস্ব সংস্কারগুলোর 
বিস্তারিত বিবরণ এতে লিপিবদ্ধ আছে। শামস-ই সিরাজ আফিফ রচিত 
“তারিখ-ই ফিরোজ শাহী' গ্রন্থে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক কর্তৃক বাংলাদেশ 
আক্রমণের বিস্তারিত ঘটনা উল্লেখ রয়েছে। 
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৯. মুনসাত-ই মহরা : মধ্যযুগের ভারতীয় মুসলমানদের ইতিহাস জানতে 
আইন-উল-মুলক রচিত 'মুনসাত-ই মহরা" গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে 
বিবেচিত। এ গ্রন্থে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে 
বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে । তিনি একজন ন্যায় বিচারক ও উদার শাসক 
হিসেবে ইতিহাসে বিখ্যাত । 

১০. তারিখ-ই মুবারক শাহী : সুলতান মুবারক শাহের রাজতৃকালে (১৪২১-১৪৪৩ 
খ্রি.) ইয়াহিয়া বিন আহম্মদ বিন আবদুল্লাহ সরহিন্দি “তারিখ-ই শাহী? 
গ্রন্থটি রচনা করেন। এতে সুলতান মুহাম্মদ ঘুরী থেকে ১৪২ পৰ্যন্ত 
দিল্লির সুলতানদের ইতিহাস লিখিত হয়েছে । বাংলার বহু 
গুরুতৃপূর্ণ তথ্য এ গ্রন্থ থেকে অবগত হওয়া যায়। 

১১. তারিখ-ই শেরশাহী : আব্বাস খান শেরওয়ানী রুচি 
গ্রন্থখানি 


মহাকাব্য শা অনুকরণে এটি লেখা বলে একে 'শাহনামা-ই হিন্দ' বলা 

রা শতক থেকে চৌদ্দ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত মুসলিম 

সুন্দর এতিহাসিক কাব্যগ্রন্থ । এতে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের 

র (১৩২৫-৫১ খি.) ঘটনাবলির বিবরণ রয়েছে। 

দলীল-দস্তাবেজ ও চিঠিপত্র : সুলতানি ও মুঘল আমলের সরকারি 
দলীল-দস্তাবেজ ও ব্যক্তিগত চিঠিপত্র মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের ইতিহাস জানতে 
বিশেষ সহায়তা করে । মুঘল সম্রাটদের সরকারি নথিপত্র বিশেষভাবে সংরক্ষিত 
ছিল। এসব নথিপত্র থেকে মধ্যযুগীয় ভারতের প্রশাসনের বিভিন্ন চিত্র পাওয়া 
যায়। সম্রাটদের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র এবং দিনপঞ্জি অনেক সময় ইতিহাসের 
উৎস হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে। 'রুকত-ই আলমগিরী' গ্রন্থে 
আওরঙ্গযেবের ১৮১টি চিঠি পাওয়া যায়। এসব চিঠি থেকে মুঘল শাসনব্যবস্থা 
সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। 

১৫. আদমশুমারি : মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের ইতিহাস পুনর্গঠনে সে সময়কার আদমশুমারি 
ও অন্যান্য পরিসংখ্যান অন্যতম উৎস। গ্যাজেটিয়ার ও বিভিন্ন পরিসংখ্যান 
রিপোর্ট, গ্রামবাংলার বংশানুক্রমিক ঘটনা, সংরক্ষিত স্থানীয় এতিহ্যসমূহ থেকে 
তৎকালীন ইতিহাস সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য জানা যায়। আদমশুমারি ও 
পরিসংখ্যান থেকে বিভিন্ন বিষয়ে সঠিক তথ্য নিয়ে ইতিহাস পুনর্গঠন সহজতর হয়। 


১৪. 


জর ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৰ 


১৬. 


১৭. 


পাণ্ডুলিপি : পাণ্ডুলিপি থেকে সুলতানি ও মুঘল প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা বিশেষ 
করে সুবা, সরকার ও রাজমহলের বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়। মধ্যযুগীয় 
ভারতবর্ষে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির মধ্যে 'দসতুর-উল আলম-ই আওরঙ্গযেবী', 'দিভান 
চামন', শাকিব খান রচিত “তারিখ-ই শাকিবখানী', ঠাকুর লালের “দসতুর-উল 
আলম-ই শাহানশাহী', 'মিরাট-ই আহমদী', “মিরাট-উল ইসতিলাহ' প্রভৃতি 
উল্লেখযোগা । এসব পাণ্ডুলিপি থেকে মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের -রাজকর্মচারী, 


মনসবদারদের উপাধি প্রদানের নিয়ম, শাসনবাবস্থা, বেতন- ক্রান্ত 
বিবরণ পাওয়া যায়। তাই দেখা যায়, মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের উৎস 
হিসেবে পাণ্ডুলিপি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। 

নিদর্শন : ইংরেজ এতিহাসিক লেনপুল , “মুসলিম 


আমলের মুদ্রাগুলো সে যুগের ইতিহাসের এক নীর |" তিনি মনে 
করেন, মুদ্রাগুলো রাজার বংশ-পরিচয়, ব্যক্তি 
কাল, রাজ্যসীমা, রাজার ধর্ম প্রভৃতি বিশেষ 


র বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। 


লেনপুলের ভাষায়, “দিল্লি সাল র একটি সঠিক ইতিহাস তৈরির জন্য 
প্রত্রতান্তিক নিদর্শন ভিত্তি হিস্বরেবে/র্লাজ করে।" সুতরাং মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের 
ইতিহাসের জন্য দর্শনের অবদান কম নয়। 

১৮. পর্যটকদের বর্ণনা ভারতবর্ষে যে সকল পর্যটকের আগমন ঘটেছিল 
তাদের মধ্যে অন্যতম ৷ তিনি আফ্রিকার মরক্কো থেকে ভারতবর্ষে 
এসে দীর্ঘ র(১৩৩৪-১৩৪২ খি.) অবস্থান করেন । তিনি তার 'রাহলা' 
(ভারত মুহাম্মদ বিন তুঘলকের শাসনামল, ভারতীয়দের আচার- 


সাধারণ অবস্থার এক মনোজ্ঞ বিবরণ তুলে ধরেন। 

ভারতবর্ষে চৈনিক পর্যটক মাহুয়ান ও পারস্যের আবদুর রাজ্জাক ভ্রমণ 

| এ সময় ইতালীয় পর্যটক নিকোলা-ডি কন্টি ও মার্কো পোলো দক্ষিণ 

ভারতে আগমন করেন । তাদের বর্ণনায় এ এলাকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও 

অর্থনৈতিক অবস্থার সার্বিক চিত্র ফুটে ওঠে । এছাড়া পর্তুগিজ পর্যটক পায়েজ, 

বার্বোসা, নুনিজ ও রুশ পর্যটক নিকিতিনির বর্ণনা থেকেও মধ্যযুগীয় ভারতের 

অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। মুঘল আমলের বিখ্যাত ইউরোপীয় 

পর্যটকদের মধ্যে র্যালফ ফিচ, টেরি, পার্টাস, ট্যাভার্নিয়ার, বার্নিয়ার, মানুচি, 

দ্য বের প্খুখেন শলা থেকে সে সময়ের জনসাধারণের সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে মূল্যবান ও বিস্তারিত বর্ণনা লাভ করা যায়।. 


উপসংহার : দিল্লি সালতানাতের ইতিহাস জানতে সাহিত্য বিষয়ক উপাদান তথা 
গ্রস্থাবলি, পর্যটকদের বর্ণনা, সরকারি দলীল-দস্তাবেজ, চিঠিপত্র এবং প্রত্তান্তিক 
উৎসের ওপর নির্ভর করতে হয়। কারণ এ সময় কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা 
করা হয়নি। তদুপরি সমকালীন ঘটনাপঞ্ভির যে উৎস ও উপকরণ পাওয়া গেছে তা 
থেকে ভারতের মুসলমানদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক 
অবস্থার একটি বাস্তব চিত্র লক্ষ করা যায়। 


১৬ ৬রাদল ভ্রনত্াহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


জন: ৪ ॥ মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ 
[ফা. স্নাতক প. ২০১০] 

দান অনল বিজয়ের প্রাক্কালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা আলোচনা কর। 
অথবা, আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রান্ধালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ দাও। 
৯১ মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা আলোচনা কর। 
অুখ্বা, মুসলমানদের আক্রমণের পূর্বে পাক-ভারত, বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 


উন উপস্থাপনা :: খরষ্টায় সপ্তম শতকের মধ্যভাগে আরব 

যখন একের পর এক দেশ জয় ও ধর্মবিস্তারে নিয়োজিত ছিলেন, উত্তর- 

পশ্চিম ভারতে সম্রাট হর্ষবর্ধন এক বিশাল সাম্রাজ্যের ভিত্তি । কিন্তু ৬৪৭ 
অংশে বিভক্ত 


খ্রিষ্টাব্দে হ্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর তার প্রতিষ্ঠিত বিশাল 
হয়ে বহু স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি হয়। এসব রাজ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই 
থাকত ৷ ফলে রাজ্যে অরাজকতা সৃষ্টি হয়। + 


একক 

"_ গুর্জর প্রতিহার বংশের পর রাজপুত প্রধানগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা করেন “ভারতে মুসলিম বিজয়ের ইতিহাস ছিল মুসলমান এবং 
ক্ষুদ্র মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি সংগ্রাম ও আন্দোলনের ফসল । 

২. বিভিন্ন মধ্যে সংঘাত ও যুদ্ধ : আরবদের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে ভারতীয় 

বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে প্রায়ই দ্বন্ব ও বিরোধ লেগেই থাকত এবং 

তা ভয়াবহ যুদ্ধে রূপ নিত। এসব যুদ্ধে ব্যাপক হতাহতের ঘটনাও 

| এ সম্পর্কে এতিহাসিক আবদুল আলীম বলেন, “তখন বিন্ধ্য পর্বতের 

উপরস্থ সমগ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক এঁক্যের খুবই অভাব ছিল এবং 
পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা বিরাজমান ছিল ।” 

৩. পশ্চিমাঞ্চল তিনটি রাজ্যে বিভক্ত : আরবদের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে ভারতীয় 
উপমহাদেশের পশ্চিমাঞ্চল তিনটি শক্তিশালী রাজ্যে বিভক্ত ছিল। যথা- (ক) উত্তর 
অঞ্চলের কাপিসি রাজ্য, (খ) দক্ষিণে সিন্ধু রাজ্য এবং (গ) এ দুই রাজ্যের মধ্যবর্তী 
তাজাকুট রাজ্য । এসব রাজ্যের শাসকগণ পরস্পরের সাথে দ্বন্ব-সংঘাতে লিপ্ত ছিল। 

। ৪. পূর্ব ভারতের সেন ও পাল রাজ্য : আরবদের 'সন্ধু বিজয়ের আগে পূর্ব 

ভারতের সেন শাসকরা বাংলায় এবং পাল শাসকরা বিহারে স্বাধীনভাবে রাজত্ব 

করছিলেন। বংশপরম্পরায় তাদের শাসনকাল দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। কিন্তু এ 

দীর্ঘস্থায়ী শাসন পরিচালনার এক পর্যায়ে তারা তাদের শৌর্য-বীর্য হারিয়ে 

ফেলে । ফলে সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এ সুযোগে মুসলিম সেনাপতি 
ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করেন এবং 
বাংলায় মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ১৯ 


৫. 


১০, 


১১, 


১২. 


. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা : আরবদের সিন্ধু বিজয়ের 


দাক্ষিণাত্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সৃষ্টি : আরবদের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে ভারতের 
দাক্ষিণাত্যে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবসানের পর কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের 
সৃষ্টি হয়। এসব রাজ্যের মধ্যে দেবগিরির যাদব রাজ্য, তেলিঙ্গনার কাকতীয় রাজ্য, 
দ্বারসমুদ্রের হোয়সল রাজ্য এবং মাদুরার পাপ্ত রাজ্য সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


পাদদেশে নেপাল, আফগান ও পাঞ্জাবসহ কতিপয় পার্বত্যাঞ্চল বিদ্যমান ছিল। 
ভারতে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনামলে আফগানিস্তানকে ভারতের 
বলে চিহ্নিত করা হতো। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে নেপাল তে 
না হলেও এটি একটি অবিভক্ত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠে । 
নেপাল স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠে ৷ 


অবস্থা ছিল ক্রুিপূর্ণ। তখন রাজা হর্ষবর্ধন বিরাট 


তি | 
রবৃঞের সিন্ধু বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতীয় উপমহাদেশে 
চুল অত্যন্ত প্রকট । জাতি, ধর্ম ও ভাষার দিক থেকে ভারতবর্ষ 
হচ্ছে বিশ্বের একটি, বৈচিত্র্যময় এলাকা । বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে দীর্ঘদিন ঝগড়া- 


: মুসলমানদের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে উত্তর ভারতের গুরুত্বপূর্ণ 
জীগুল্পোতে স্বায়ত্তশাসন চালু ছিল। কনৌজ, আফগানিস্তান, সিন্ধু, কাশ্মীর, 
; বুন্দেলখণ্ড, যোধপুর, নেপাল, আসাম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । রাজ্যের 
প্রাদেশিক প্রধানকে বলা হতো “উপারিকা' । প্রত্যেক প্রদেশ কতকগুলো জেলায় 
বিভক্ত ছিল। জেলাকে বলা হতো “ভাষ'। আর জেলার শাসনকর্তাকে বলা 
হতো 'ভাষপতি' । 

জনসাধারণের প্রতি অবজ্ঞা : আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতে 
জনসাধারণের প্রতি ছিল রাজন্যবর্গের চরম অবহেলা । তারা জনসাধারণের 
কল্যাণের কোনো চেষ্টাই করতেন না। তাদের এরূপ অবজ্ঞার ফলে 
জনবিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়। তাই প্রয়োজনের সময় ভারতীয় শাসকরা 
জনসাধারণের সমর্থন এবং প্রত্যক্ষ সহযোগিতা লাভ করতে ব্যর্থ হয়। 
রাজনৈতিক অনৈক্য : এসময় ভারতীয় উপমহাদেশে চরম রাজনৈতিক 


* অনৈক্য বিরাজমান ছিল । রাজনৈতিক বিবেচনায় তখন দেশে কোনো শক্তিশালী 


শাসনব্যবস্থা ছিল না। এরূপ সংকটাপন্ন অবস্থার সুযোগে অষ্টম শতকের 
প্রথমদিকে মুসলমানগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করে এ অঞ্চলে মুসলিম শাসনের 
গোড়াপত্তন করেন। 
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১৩. শাসকদের দুর্বলতা : আরবদের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে রাজা অশোক, হর্ষবর্ধন, 
চন্দ্ৰগুপ্ত প্রমুখ ভারতীয় উপমহাদেশকে দুর্দান্ত প্রতাপের সাথে শাসন করেন। 
কিন্তু অষ্টম শতকের গোড়ার দিকে এ ধরনের শক্তিশালী শাসকের অভাব দেখা 
দেয়। এছাড়া তখনকার শাসকগণ দূরদর্শী ছিলেন না। শাসকদের এ দুর্বলতার 


উপমহাদেশে প্রবেশ করে। আরবগণ এভাবে ভারতে 
শক্তিতে পরিণত করে। 

১৫. বিভিন্ন রাজবংশের উদ্ভব : আরবদের, শি বিজয়ের বে বর্ষে বিভিন্ন 
১০৪ মত: কম বিশ্বাসী ছিল। 
এছাড়া তাদের মধ্যে আত্মস্বার্থ চরিতার্থের হীন 


কা গতির মধ্যে আরজ খাব! বৃশ্বের সাথে সম্পর্কহীন হয়ে পড়ে। 


ভিতরের ঘষে 
কর্টিটিতবর্ষে 


। ফলে নিজ দেশ আরব কর্তৃক আক্রান্ত হলেও তারা এর 

রাখতে শাসকদের সহযোগিতা করেনি। 

১৮. ণর রাজনৈতিক অসচেতনতা : মধ্যযুগীয় ভারতের জনসাধারণ 
র দিক দিয়ে অসচেতন ছিল । তারা রাজনৈতিকভাবে রাষ্ট্রীয় সমস্যার 
সমাধান দিতে ব্যর্থ হতো । রাজ্য শাসন অথবা সরকার গঠনের ব্যাপারে তাদের 
কোনো মাথাবাথাই ছিল না। 

১৯. বৌদ্ধদের ওপর নির্যাতন : তৎকালীন উত্তর ভারতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি 
বিরাজমান ছিল বলে অনুমিত হয় না। মুসলমানদের ভারত আক্রমণের পূর্বে 
লু বা ভিলেন দাহিন ভন ছিলেন ই নু তাই বোছ সবার 
নির্যাতিত হতো । এ কারণেই তারা তৎকালীন রাজা দাহিরের প্রতি বিরাগভাজন 
হয়ে উঠেন। 

উপসংহার : আরবদের সিদ্ধ বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক 
অবস্থা ছিল অত্ন্ত শোচনীয়। কেন্দ্রীয় শাসনের অভাব, রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা, 
পারস্পরিক দ্বন্ ও সংঘাত এবং বর্ণবৈষমা তাদের এঁক্য ও শক্তিকে চরমভাবে ধ্বংস 
করে। ভারতীয় শাসকদের অনৈক্যের কারণেই মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিরোধ 
করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। মুসলমানগণ এ সুযোগে ভারতে রাজ্য কায়েম 
করতে সক্ষম হন। 


ঘা প্রশ্ন : ৫ আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রাকালে ভারতবর্ষের তৎকালীন সামাজিক 
অবস্থা আলোচনা কর। 
সংক্ষেপে বর্ণনা দাও। 
অথবা, আরবদের সিন্ধু অভিযানের প্রাক্কালে উত্তর ভারতের সামাজিক অবস্থা আলোচনা কর। 
অথবা, মুসলমানদের আক্রমণের পূর্বে পাক-ভারত বাংলার সামাজিক অবস্থা বর্ণনা কর। 
অথবা, মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতীয় উপমহাদেশের সামাজিক অবস্থা অ 


উব্তল।। উপস্থাপনা : আরবদের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে ভারতের তৎকালীন চাব 
অবস্থা ছিল হিন্দু প্রভাবাধীন বর্ণবৈষম্যে দ্বিধাবিভক্ত। ভারতীয় উপমা তখন 
কতকগুলো ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত থাকায় সমাজে এক্য ও স্া্ম্যের/রন্ধন সুদৃঢ় হতে 
গাড় দর সং ভা যারা রি ছিলা হারে 


৩ আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রাকালে/পূর্বে 

আরবদের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে ভারতের অবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল 

অত্যন্ত বিপর্যস্ত ৷ নিম্নে এ সম্পর্কে আলোটিন হলো_ 

১. ভারতীয় সমাজব্যবস্থা : আব্রর/চ্ুমূ র সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে ভারতে আর্য, 
শক, কুষাণ, হুন প্রভৃতি ডি করে। এসব জাতি প্রাচীন হিন্দু 


f মুক্তির প্রত্যাশা : আরবদের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে ভারতীয় 

উপমহাদ্রেশ্রেখনর্যাতিত প্রজারা সামাজিক বৈষম্য থেকে মুক্তি লাভের জন্য সুযোগের 

ছিল। তাই মুসলিম বাহিনী যখন সিন্ধু অভিযান করে, তখন তারা কোনো 

তিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেনি। তারা মুসলিম বাহিনীর নিকট 
পর্ণ করে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। 

৩. বর্ণবৈষম্য : কালক্রমে কঠোর বর্ণভেদ প্রথা হিন্দু সমাজের এঁক্য ও সংহতির 
মূলে কুঠারাঘাত করে এবং অষ্টম শতকের প্রারম্ভে হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্ু_ এ চারটি বর্ণের বিভক্তি প্রকটতর হয়। হিন্দুসমাজ এ 
চার বর্ণভুক্ত ছাড়া অপরাপর সকলকে অপবিত্র বা প্লেচ্ছ মনে করতো। এ 
বর্ণভেদ প্রথা সমাজজীবনে মারাত্মক বৈষম্যের সৃষ্টি করে । উচ্চবর্ণের লোকেরা 
নিম্নবর্ণের লোকের ওপর সবসময় অত্যাচার-নির্যাতন করতো। 

৪. ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের আধিপত্য : তৎকালীন ভারতীয় সমাজে ব্রাহ্মণ ও 
ক্ষত্রিয়দের প্রভাব ছিল ব্যাপক । ধর্মকর্ম, যাগযজ্ঞ এবং অন্য সকল কার্যে 
তাদের প্রতিপত্তি ও অধিকার ছিল প্রভূত ৷ তারাই আইন-কানুন প্রণয়ন করতো 
এবং শাসনদণ্ডও ছিল তাদের হাতে ৷ ব্রাহ্মণরা প্রচার করতো-স্মার্ত মুনি মনু 
আদিষ্ট হয়েছেন, "পৃথিবীর যেখানে যা কিছু তা ব্রাহ্মণদের সম্পত্তি বলে 
পরিগণিত হবে ।” এতিহাসিক এম. হাবিব বলেন, “ব্রাহ্মণরা ইচ্ছাপূর্বক 
জনসাধারণকে অজ্ঞ করে রাখতেন । দুর্নীতিপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ জনগণের দুর্বলতা 
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ও ভীতির সুযোগ নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এমনকি এভাবে তারা 
নিজেদের কর্তৃতি প্রতিষ্ঠা করতেন। ব্রাক্ষণ্যবাদের প্রতাপে শুধু জৈন ও 
বৌদ্ধগণই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেনি, নিম্নবর্ণের জনগণও অত্যাচারিত হয়। ফলে 
তারা ইসলামের ছায়াতলে এসে সামাজিক মর্যাদা লাভ করে ।” 

৫. বৈশ্য ও শুন্রদের অবস্থান : আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের সমাজব্যবস্থায় 
বৈশ্য ও শূদ্ররা ছিল অধঃপতিত ও অসহায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা তাদেরকে ঘৃণার চোখে 
“দেখত. বেদবাক্য শুনলে কিংবা বেদ-গীতা পাঠ করলে তাদেরকে কঠোর শান্তি ভোগ 
* করতে হতো ৷ সমাজে তাদেরকে অপবিত্র ও অস্পৃশ্য বলে গণ্য করা 

৬. বিবাহ প্রথা : তখনকার ভারতের সমাজব্যবস্থায় বিবাহ প্রথা ছিল৷ 
সে সময় ভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ করা নিষেধ ছিল। 


কঠোরতা বিদ্যমান থাকায় আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিবাহ যেত ৷ হিন্দু 
পুরুষেরা একাধিক বিবাহ করতে পারত, কিন্তু বিধবার পারত না। 
৭. দৃণ্য প্রথার প্রচলন : তৎকালীন ভারতবর্ষে কতক্জুো কণা প্রথাকে ধর্মীয় প্রথা 
বলে স্বীকৃতি দেয়া হতো। দরবলি, শিশু সনত গঙ্গার জলে বিসর্জন ইত্যাদিকে 
পুণ্যের কাজ বলে গণ্য করা হতো । সমাজে সজ ও বজায় ছিল ৷ ধর্মের নামে 
এসব ঘৃণ্য প্রথার প্রচলন করা হতো বল্বেণ্জন্নসাধারণ অবলীলায় তা মেনে নিত। 
৮. সতীদাহ প্রথা : আরবদের সিন্ধু বির্্জয়ের প্রাক্কালে ভারতের সমাজব্যবস্থায় 
সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল বা বাধ্যতামূলক মৃত স্বামীর চিতায় 
- - সদ্য বিধবাকে জ্বলন্ত আগুনে মৃত্যুবরণ করতে হতো। ধর্মের দোহাই 
_ দিয়ে সতীদাহ প্রথাকে 
'৯. খাদ্য : ভারতীয় নিরামিষ ভোজনকে প্রাধান্য দেয়া হতো। 
জনসাধারণের নিরামিষতোজী ছিল। এ কারণে মাছ. মাংসকে খাদ্য 
হিসেবে প্রদান করা হতো না। এমনকি তারা পিয়াজ, রসুনকেও 
কখনো গ্রহণ করতো না। 


১০, : তৎকালীন ভারতীয় হিন্দু সমাজে চোল যুগে কুমারী মেয়েদের 

মন্দিরের সেবায় উৎসর্গ করা হতো। এদের বলা হতো দেবদাসী। প্রথম 

এরা মন্দিরের পরিচারিকার দায়িত্ব পালন করতো। তখন সমাজে এদের 

যথেষ্ট সমাদর থাকলেও পরবর্তীতে এদেরকে বিভিন্ন অসামাজিক কাজে ব্যবহার 
করা হয়। এমনিভাবে ভারতীয় সমাজে চরম নৈতিক অবক্ষয় ঘটতে থাকে । 

১১. দাসপ্রথা : তৎকালীন ভারতবর্ষে দাসপ্রথার প্রচলন ছিল। এ সময়ে সমাজের 
নিম্শ্রেণির লোকদের দাস-দাসী হিসেবে ব্যবহার করা হতো। বিশেষ করে গৃহস্থালির 
কাজ ও মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে এদের নিয়োগ করা হতো । দাসদের ওপর 
নানাভাবে অত্যাচার ও নির্যাতন করা হতো। এদের কোনোরূপ সামাজিক মর্যাদা 
ছিল না। এমনকি সামান্যতম মানবিক অধিকার থেকেও তারা হতো বঞ্চিত। 

১২. ইতিহাস ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন : তৎকালীন ভারতীয় সমাজে ইতিহাস ও 
সাহিত্যের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয় । এ সময় কালিদাস, ভবভূতি, রাজশেখর, 
জয়দেব, শ্রীহর্ষ, বাণভট্ প্রমুখ লেখক উৎকুষ্টমানের বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন। 
এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো ভগবদগীতা, উপনিষদ, মালতীমাধব, 
উত্তররামচরিত, কুমারসম্ভব, ঝতুসংহার, অভিজ্ঞান শকুন্তলা, রঘুবংশ প্রভৃতি 
এ যুগেই বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ ‘হৰ্ষচরিত' ও ‘রাজতরঙ্গিণী' রচিত হয়েছে। 
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১৩. সমাজে ধর্মের স্থান : তখন ভারতীয় সমাজে ব্রাহ্মধর্মের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। 
কালক্ৰমে দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। এর একটি বৈষ্ণব ধর্ম এবং 
অন্যটি শৈবধর্ম নামে পরিচিতি লাভ করে। তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের বড় বড় 
মন্দির নির্মিত হয়। ব্রাহ্মণরাই এককভাবে এর পরিচালনা করতো। অস্পৃশ্য ও 
শুদ্বরা মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি পেত না। 


শিক্ষাদীক্ষা: আরবদের বিজয়ের পূর্বে ভারতে উন্নত শিক্ষাদীক্ষা এবং কৃষ্টি- 
সভ্যতা বিদ্যমান ছিল। জনগণের শিক্ষার জন্য বহু স্কুল-কলেজের ব্যবস্থা ছিল। 
০১০১০৭৯১৪০৭ 
বিক্রমশীলা, সত ০7 ৬4 
আজমীরে সংস্কৃত কলেজ হয়। এছাড়া জ্যোতিৰ্বিদ্যা, 
পার কস জি এমা 
১৮. বিনোদনমূলক আরবদের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে ভারতীয় সমাজে 
আত ডিপ ও বিনোদনমূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠানও. পালিত 
৬০০5৩০৯০০85 
শিল্পও প্রভূত উন্নতি লাভ করেছিল। 
ও ভেদাভেদ সমাজব্যবস্থাকে অতিশয় দুর্বল করে তুলেছিল। তাছাড়া পারস্পরিক দন্দ- 
সংঘাত, বর্ণবৈষম্য তাদের এক্য ও শক্তিতে চরমভাবে আঘাত হানে । গোত্রে গোত্রে 
কোনো এঁক্য না থাকায় মুসলিম শাসকরা সহজেই ভারত অভিযানে সফল হয়। 


২৪ (সোল ভনত্াহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


ল্য: ও আরবদের পিছ বিজয়ের এনে ভরত বাজী ও 

সামাজিক অবস্থা 

অথবা, আরবদের অভিযানের প্রাকালে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ও 

সামাজিক অবস্থা আলোচনা কর। 

অথবা, আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজনৈতিক ও 

সামাজিক অবস্থা আলোচনা কর। 

অথবা, মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে পাক-ভারত-বাংলার রাজনৈতিক ও) 

জু ০৯৭০৯ 

আক্রমণের পূর্বে পাক-ভারত-বাংলার তিক ও 

আমাক ভাতো বারাটা ক 

অথবা, মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতীয় উ' রাজনৈতিক ও 

সামাজিক অবস্থা আলোচনা কর। bd 

টউত্তল্র।। উপস্থাপনা : আরবদের সিন্ধু ভারতীয় উপমহাদেশের 

রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ছিল ৷ তৎকালীন ভারতীয় 

উপমহাদেশ কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে ছিল এবং এ রাজ্যগুলোর মধ্যে 

এঁক্য ও সংহতির অভাব ছিল না। এল রাজ্যের মধ্যে সর্বদা ছন্দ-সংঘাত ও 

যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। শীতিভেদ প্রথা ও সংকীর্ণতা তাদের 

সমাজজীবনের জন্য ধ্বংস ] 

৩ আরবদের সিন্ধু প্রাকালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা 

ভারতীয় উপমহাদেশে র সিন্ধু বিজয়ের ইতিহাস মুসলমান এবং রাজপুত 

প্রধানদের মধ্যে দ সংগ্রামেরই ইতিহাস । আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রাক্কালে 
ভারতের কেমন ছিল সে সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো_ 

ঠ, উদ্ভব : আরবদের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে উত্তর ভারতে একক 

কোনো রাজ্য ছিল না। দশম শতকের শেষদিকে গুর্জর প্রতিহার 
বংশের অবসানের পর রাজপুত প্রধানগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
করেন । মূলত ভারতে মুসলিম বিজয়ের ইতিহাস ছিল মুসলমান এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
রাজপুত প্রধানদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি সংগ্রামের ফসল । 

২. রাজনৈতিক অনৈক্য : আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতীয় 
উপমহাদেশে চরম রাজনৈতিক অনৈক্য বিরাজমান ছিল। রাজনৈতিক 
বিবেচনায় সে সময় দেশে কোনো শক্তিশালী শাসনব্যবস্থা ছিল না। এরূপ 
সংকটাপন্ন অবস্থার সুযোগে অষ্টম শতকের প্রথমদিকে মুসলমানগণ ভারতবর্ষ 
আক্রমণ করে এ অঞ্চলে মুসলিম শাসনের সূচনা করেন। 

৩. পশ্চিমাঞ্চল তিনটি রাজ্যে বিভক্ত : আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতীয় 
উপমহাদেশের পশ্চিমাঞ্চল তিনটি শক্তিশালী রাজ্যে বিভক্ত ছিল। যথা- 
(ক) উত্তর অঞ্চলের কাপিসি রাজ্য, (খ) দক্ষিণে সিন্ধু রাজ্য এবং (গ) এ দুই 
রাজ্যের মধ্যবর্তী তাজাকুট রাজ্য । এসব রাজ্যের শাসকগণ পরস্পরের সাথে 
ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত ছিল । 
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8. 


১০. 


পূর্ব ভারতের সেন ও পাল রাজ্য : তৎকালীন পূর্ব ভারতের সেন শাসকগণ বাংলায় 
এবং পাল শাসকগণ বিহারে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করছিলেন। তাদের শাসনকাল 
বংশপরম্পরায় দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। কিন্তু এ দীর্ঘস্থায়ী শাসন পরিচালনার এক 
পর্যায়ে তারা তাদের শৌর্য-বীর্য হারাতে থাকলে সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি দেখা 
দেয়। এ সুযোগে মুসলিম সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে বখতিয়ার 
খিলজী লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত করেন। 


. দাক্ষিণাত্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব : আরবদের সিন্ধু অভিযানের প্রাক্কালে ভারতের 


দাক্ষিণাত্যে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব 
হয়। এসব রাজ্যের মধ্যে দেবগিরির যাদব রাজ্য, তেলিঙ্গনার 
দ্বারসমুদ্বের হোয়সল রাজ্য এবং মাদুরার পাণ্তয রাজ্য বিশেষভাবে 
রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা : আরবদের সিদ্ধু বিজয়ের প্রাক্কালে ভার 

ছিল ক্রটিপূর্ণ। তখন রাজা হর্ষবর্ধন বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলে তার মৃত্যুর পর 
রাজ্যের সর্বত্র যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় তা প্রায় ৫০ বছর ৷ উত্তর ভারতের 
রাজনৈতিক এই বিশৃঙ্খলার সুযোগেই মুসলিম বি রাজী জয়ে আগ্রহী হন। 


. রাজনৈতিক : আরবদের সিদ্ধ ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন 


রাজ্যে কেন্দ্রীয় ক্ষমতাসম্পন্ন রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা ও 
কলহ-বিবাদ তীব্র হয়ে ওঠে। এসব অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে দুর্বল 
হয়ে পড়েছিলেন । ফলে তারা প্রতিরোধ করতে বার্থ হন। 


সিন্ধু বিজয়ের প্রাক্কালে উত্তর ভারতের গুরুত্বপূর্ণ 
প্রচলিত ছিল। এসব রাজ্যের মধ্যে আফগানিস্তান, 


জনসাধারণের প্রতি রাজন্যবর্পের অবহেলা : আরবদের সিন্ধু অভিযানের 
প্রাক্কালে ভারতে জনসাধারণকে রাজন্যবর্গের চরম অবহেলা করতো । তারা 
জনসাধারণের কল্যাণের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করতো না। তাদের এরূপ অবহেলা ও 


৩ আরবদের সিন্ধু বিজয়ের/অভিযানের প্রাক্কালে ভারতের সামাজিক অবস্থা 
আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের সামাজিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হলো_ 


১. 


হুন প্রভৃতি জাতি আগমন করে । এসব জাতি প্রাচীন হিন্দু সমাজের উদারতায় 
যুদ্ধ হয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তা বিসর্জন দিয়ে হিন্দু সমাজের সাথে মিশে যায়। 
এর ফলে এদেশের হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথার উদ্ভব ঘটে। অষ্টম শতকে এ 
প্রথা চরম আকার ধারণ করলে ভারতীয় সমাজজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে । 


ভর ফাযিল ॥ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র (তৃতীয় বর্ষ) » ৩ 


২৬ 


সাল জ্বাণডাz" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ জজ 


শিক্ষাদীক্ষা : আরবরা ভারত অভিযানের পূর্বে ভারতে উন্নত শিক্ষাদীক্ষা এবং 

কৃষ্টি-সভ্যতাও বিদ্যমান ছিল। জনগণের শিক্ষার জন্য বহু স্কুল-কলেজ স্থাপন 

করা হয়েছিল। পশ্চিম ভারতের বল্পভী এবং বিহারের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় 

ছাড়াও উদন্তপুর, বিক্রমশীলা, বারানসি প্রভৃতি স্থানে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। 

মালব ও আজমীরে সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। এছাড়া জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, 
ন, সাহ পতি বিষয় চি বসিল 


চিকিৎসাশাস্ত্র, দৰ্শন, 


নি 


য় বৈ তপু ছিল 'অধচপতিত ও আসার হালে কারা 
রর চোখে দেখত। বেদবাক্য শুনলে কিংবা গীতা পাঠ করলে 
দ্ূরকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হতো । সমাজে তাদেরকে অপবিত্র ও 
পশ্য বলে গণ্য করা হতো। পেশা হিসেবে বৈশ্যরা ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং 
কি কাজ করতো। 


. বিবাহ প্রথা : তখনকার ভারতের সমাজব্যবস্থায় বিবাহ প্রথা ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন । 


সে সময় ভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ করা নিষেধ ছিল। তাই জাতিভেদ প্রথার 
কঠোরতা বিদ্যমান থাকায় আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিবাহ কদাচিৎ লক্ষ করা যেত। 
হিন্দু পুরুষেরা একাধিক বিবাহ করতে পারত, কিন্তু বিধবাদের বিবাহ করা 
ছিল নিষিদ্ধ ৷ 

নরবলির প্রচলন : তৎকালে কতকগুলো ঘৃণ্য প্রথাকে ধর্মীয় প্রথা বলে স্বীকৃতি 
দেয়া হতো । নরবলি, শিশু সন্তানকে গঙ্গার জলে বিসর্জন ইত্যাদিকে পুণ্যের কাজ 
বলে গণ্য করা হতো । সমাজে অস্পৃশ্যতাও বজায় ছিল। ধর্মের নামে এসব ঘৃণ্য 
প্রথার প্রচলন করা হতো বলে জনসাধারণ সহজে তা বিশ্বাস করে মেনে নিত। 


. সতীদাহ প্রথার প্রচলন : আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের 


সমাজব্যবস্থায় ঘৃণ্য সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এ প্রথা অনুযায়ী বাধ্যতামূলক 
মৃত স্বামীর চিতায় সদ্য বিধবাকে জলন্ত আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণ করতে হতো। 
কল দোহাই নিপা মি করা! 


আঃ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ২৭ 


৯. নারীদের অবস্থা : তৎকালে ভারতে নারীদের কোনো প্রকার আত্মমর্যাদা ছিল 
না। তাদেরকে একমাত্র ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করা হতো। তবে 
বৈদিক যুগে অভিজাত শ্রেণির নারীদেরকে উদার শিক্ষা প্রদান করা হতো। গ্রিক 
লেখকদের তথা থেকে জানা যায়, মৌর্য যুগে নারীদের অবস্থা ভালো ছিল; 
তারা সামাজিক মর্যাদা এবং সাহিত্য-দর্শনে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় 
দিয়েছিল । কিন্তু বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকায় তাদের পারিবারিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন 
হয়৷ তাদের ব্যক্তিস্থাতন্ত্্য ছিল না। এতদসত্তেও নাবালক পুত্রের অভিভাবিকা 
হিসেবে তাদের কখনো কখনো রাজকার্য পরিচালনা করতে ৷ সে 
সময় নারীদের ক্রয়-বিক্রয় করা হতো এবং রাজপ্রাসাদে ও পরিবারে 


১০. দেব-দেবীর : আরবদের সিন্ধু বিজয়ের বব উপমহাদেশে 


বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মের লোক বাস কর র প্রাধান্য ছিল 
সবচেয়ে বেশি । অধিকাংশ রাজাই ছিল হিন্দু | সে সময় হিন্দুরা 
বিভিন্ন দেব-দেবীর পৃজার্চনা করতো । নিজে বিভিন্ন মূর্তি তৈরি 


করে তারা সেগুলোকে দেবতা জ্ঞান করে, 


ৰ ভারতীয় সমাজে সামস্ততন্ত্রের 


প্রশ্ন: ৭1। আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
Hb ol 

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতীয় উপমহাদেশের সামাজিক ও 
অৰ্থনৈতিক অহা রাও 
উত্তর উপস্থাপনা : রনি নি পু তেরি নি 
অবস্থা ছিল হিন্দু প্রভাবাধীন বর্ণবৈষম্যে ছ্বিধাবিভক্ত। ভারতীয় উপমহাদেশ তখন 
কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত থাকায় সমাজে এঁক্য ও সাম্যের বন্ধন সুদৃঢ় হতে 
পারেনি; বরং সংকীর্ণতা ও শ্রেণিবৈষম্যে জর্জরিত ছিল সমাজব্যবস্থা। ভারতবর্ষ 
অর্থনৈতিকভাবে সম্পদশালী ছিল, জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা সচ্চল ছিল। 


৩ আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রাক্কালে/পূর্বে ভারতের সামাজিক অবস্থা 
অত্যন্ত বিপর্যস্ত ৷ নিয়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 
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১. ভারতীয় সমাজব্যবস্থা : আরব মুসলমানদের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে ভারতে আর্য, 
শক, কুষাণ, হুন প্রভৃতি জাতি আগমন করে। এসব জাতি প্রাচীন হিন্দু 
সমাজের উদারতায় মুগ্ধ হয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তা পরিত্যাগ করে হিন্দু 
সমাজের সাথে একাকার হয়ে যায়। এর ফলে এদেশের হিন্দু সমাজে 
জাতিভেদ প্রথার উদ্ভব ঘটে । অষ্টম শতকে এ প্রথা প্রকট রূপ ধারণ করে । 
ক কুলস্জার হরি আরা: রর পিছু জোনের পুরন 
উপমহাদেশের প্রজারা সামাজিক বৈষম্য থেকে মুক্তি লাভের জন্য 
সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। তাই মুসলিম বাহিনী যখন সিন্ধু অভিযান তখন 


আদিষ্ট হয়েছেন, “ যেখানে যা কিছু তা ব্রাহ্মণদের সম্পত্তি বলে 
পরিগণিত হবে ।” এম. হাবিব বলেন, “ব্রাহ্মণরা 
জনসাধারণকে রাখতেন । দুর্নীতিপরায়ণ ব্রাহ্ষণগণ জনগণের দুর্বলতা 


ও ভীতির নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এমনকি এভাবে তারা 

তি প্রতিষ্ঠা করতেন। ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতাপে শুধু জৈন ও 

অতিষ্ঠ হয়ে উঠেনি, নিম্নবর্ণের জনগণও অত্যাচারিত হয়। ফলে 
ছায়াতলে এসে সামাজিক মর্যাদা লাভ করে ।” 

৫. বৈশ্য ও শুন্রদের অবস্থান : আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের 
সমাজব্যবস্থায় বৈশ্য ও শুদ্ররা ছিল অধঃপতিত ও অসহায় ৷ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা 
তাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখত । বেদবাক্য শুনলে কিংবা বেদ-গীতা পাঠ করলে 
তাদেরকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হতো। সমাজে তাদেরকে অপবিত্র ও 
অস্পৃশ্য বলে গণ্য করা হতো। 

৬. বিবাহ প্রথা : তখনকার ভারতের সমাজব্যবস্থায় বিবাহ প্রথা ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন। 
সে সময় ভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ করা নিষেধ ছিল। তাই জাতিভেদ প্রথার 
কঠোরতা বিদ্যমান থাকায় আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিবাহ কদাচিৎ লক্ষ করা যেত। হিন্দু 
পুরুষেরা একাধিক বিবাহ করতে পারত, কিন্তু বিধবারা বিবাহ করতে পারত না। 

৭. ঘৃণ্য প্রথার প্রচলন : তৎকালীন ভারতবর্ষে কতকগুলো ঘৃণ্য প্রথাকে ধর্মীয় প্রথা 
বলে স্বীকৃতি দেয়া হতো। নরবলি, শিশু সন্তানকে গঙ্গার জলে বিসর্জন 
ইত্যাদিকে পুণ্যের কাজ বলে গণ্য করা হতো। সমাজে অস্পৃশ্যতাও বজায় 
ছিল। ধর্মের নামে এসব ঘৃণ্য প্রথার প্রচলন করা হতো বলে জনসাধারণ 
অবলীলায় তা মেনে নিত। 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ২৯ 


৮. সতীদাহ প্রথা : আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের সমাজব্যবস্থায় ঘৃণ্য 
সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এ প্রথা অনুযায়ী বাধ্যতামূলক মৃত স্বামীর চিতায় 
সদ্য বিধবাকে জ্বলন্ত আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণ করতে হতো। ধর্মের দোহাই 
দিয়ে সতীদাহ প্রথাকে মহাপুণ্য কর্ম বলে গণ্য করা হতো। 

৯. খাদ্য : ভারতীয় হিন্দু সমাজে নিরামিষ ভোজনকে প্রাধান্য দেয়া হতো। 
জনসাধারণের অধিকাংশই নিরামিষভোজী ছিল । এ কারণে মাছ, মাংসকে খাদ্য 
হিসেবে তেমন গুরুত্ব প্রদান করা হতো না। এমনকি তারা পিয়াজ, রসুনকেও 
কখনো খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতো না। 

১০. নৈতিক অবক্ষয় : তৎকালীন ভারতীয় হিন্দু সমাজে চোল যুগে 
অল্প বয়সে মন্দিরের সেবায় উৎসর্গ করা হতো। এদের বলা । প্রথম 
পর্যায়ে এরা মন্দিরের পরিচারিকার দায়িতু পালন সমাজে এদের 


এ বৃ 
১০ : তখন ভারতীয় সমাজে ব্রাহ্মধর্মের যথেষ্ট প্রভাব ছিল । 
দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। এর একটি বৈষ্ণব ধর্ম এবং 
অন্যটি শৈবধর্ম নামে পরিচিতি লাভ করে । তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের বড় বড় 
মন্দির নির্মিত হয়। ব্রাহ্মণরাই এককভাবে এর পরিচালনা করতো । অস্পৃশ্য ও 
শুদ্বরা মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি পেত না। 
১৪. বরা আরবদের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে ভারতীয় নারীদের ভোগের 
হিসেবে ব্যবহার করা হতো। তবে বৈদিক যুগে অভিজাত শ্রেণির 
রেডি দ 
যায়, মৌর্য যুগে নারীদের অবস্থা ভালো ছিল; তারা সামাজিক মর্যাদা এবং 
সাহিত্য-দর্শনে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী ছিল। কিন্তু বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত 
থাকায় তাদের পারিবারিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। মহিলাদের অন্তঃপুরবাসিনী হয়ে 
থাকতে হতো, তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্য ছিল না। এতদসন্তেও নাবালক পুত্রের 
অভিভাবিকা হিসেবে তাদের কখনো কখনো রাজকার্য পরিচালনা করতে দেখা 


যেত। তখন নারীদের ক্রয়-বিক্রয় করা হতো। এরা রাজপ্রাসাদে ও ধনী. 


পরিবারে দাসী হিসেবে কাজ ক্রতো। 


এপ পপ ০০4 


৩০_ বাল জ্লতাহ ফাযিল স্বাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জু 


১৫. দেব-দেবীর পৃজার্চনা : ভারত উপমহাদেশে বৌদ্ধ. জৈন, হিন্দু প্রভৃতি ধর্মের 
লোক বাস করলৈও হিন্দুধর্মের প্রাধান্য ছিল সবচেয়ে বেশি । অধিকাংশ রাজাই 
ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বী। সে সময় হিন্দুরা বিভিন্ন দেব-দেবীর পৃজার্চনা করতো । 
নিজেদের ইচ্ছামতো বিভিন্ন মূর্তি গড়ে তারা সেগুলোকে পূজা করতো । এছাড়া 
তারা বিভিন্ন প্রাকৃতিক জিনিসের পূজা করতো । 

১৬. সামন্ততন্ত্রের বিকাশ : আরবদের বিজয়ের পূর্বে ভারতীয় সমাজে সামন্ততস্ত্রের বিকাশ 
ঘটতে আরম্ভ করে । এ সময় ভূমির মালিকানা এবং ক্ষমতা ও কর্তৃত সাধারণ কৃষকদের 
নিকট থেকে নব্য ভূষারীরা দখল করে। ভৃস্বামীরা সাধারণত রাজা বা 
ভূমিদানের মাধ্যমে ভূমির মালিক হন। এক পর্যায়ে তারা রাজস্ব দিয়ে 
অঞ্চলে শাসনকাৰ্য পরিচালনা করতে থাকেন। এভাবে তারা ভূ 
তথা ক্ষত্রিয় শ্রেণিতে পরিণত হন এবং সমাজের অধিপতি 

৬ ET এবং কৃষ্টি-সভ্যতা 


পুর, বিতমীা, বননি 
র সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয় । 
, দর্শন প্রভৃতি বিষয় চর্চা হতো । 
১৮. বিনোদনমূলক : আরব বিজয়ের পূর্বে ভারতীয় সমাজে 
১ বি মূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠানও পালিত 


হতো । তৎকালে দাবা ছিল জনপ্রিয় খেলা ৷ সে যুগে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য 


5 সিন্ধু বিজয়ের তর অর্থনৈতিক অবস্থা 
জনগণের অর্থনৈত্র্কঅবস্থা সচ্চল ছিল৷ তারা ধনী ও দারিদ্রযমুক্ত ছিল। কৃষিকাজ ছিল 
তাদের প্রধান (? ল্লও বেশ উন্নতি লাভ করেছিল। তুলা, পশম, রঙ, ইট প্রভৃতি 


ু ইল ভারত। বয়নশিল্প ও কার্পাস দ্রব্যের উৎপাদন এবং রপ্তানির জন্য 

9. গু্জৱাট বিশেষভাবে প্ৰসিদ্ধি অর্জন করেছিল। সম্পদেও 

রর্ত। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে গ্রামগুলো ছিল , সাধারণ প্রয়োজনীয় সব 

জিনিস গ্রামেই পাওয়া যেত। ধন-সম্পদের এরূপ প্রাচ্য থাকা সন্ডেও প্রাকৃতিক কারণে 

মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। উচ্চশ্রেণির লোকেরা বিলাসব্যসনে আড়ুম্বরপূর্ণ জীবন 
যাপন করতো । ফলে কৃষকদের সাথে তাদের বিস্তর প্রভেদ ছিল। এ অর্থনৈতিক পার্থক্য 

৮১-১০-৮৮৮৮ 

১. কৃষিভিত্তিক অর্থব্যবস্থা বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতে কৃষিভিত্তিক 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। এ অঞ্চলের বেশির ভাগ মানুষ কষিনির্ভর 
ছিল। কৃষির ওপর নির্ভর করেই তারা জীবনযাপন করতো। এতে কৃষির 
উন্নতির মাধ্যমে রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হয়েছিল । 

২. শিল্প বিস্তার : ভারতে সে সময় বিভিন্ন শিল্পেরও প্রসার ঘটে ৷ তখন গুজরাট ও 
আজকের বাংলাদেশ কাপড় উৎপাদন এবং রপ্তানির জন্য বিখ্যাত ছিল। 
শিল্পজাত পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য ভারতীয় বণিকরা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে 
অনাদেশে নির্দ্বিধায় যাতায়াত করেছে। এঁতিহাসিক ড. ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, 
“কৃষির সাথে সাথে দেশে বিভিন্ন শিল্পও যথেষ্ট প্রসারতা লাভ করেছিল ।” 


আ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র a ৩১ 


৩. ব্যবসায়-বাণিজ্য : তৎকালীন ভারতে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিস্তার 
ঘটেছিল। ভারত থেকে বিভিন্ন দেশে মসলা, কাপড় ও অন্যান্য দ্রব্যাদি রপ্তানি করা 
হতো । ভি. ডি. মহাজন বলেন, “ভারতের প্রচুর পরিমাণ ধন-এশ্বর্যে আকৃষ্ট হয়ে বহু 
বিদেশি বণিক এদেশে আগমন করে। ফলে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে৷” 

৪. সমৃদ্ধ অর্থনীতি : এ দেশের জনগণ প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবসায়-বাণিজ্য করতো 
বিধায় এখানকার অর্থনীতি সমৃদ্ধ ছিল। উর্বর মাটির কৃষিভিত্তিক সমৃদ্ধ অর্থনীতির 

কারণেও প্রাচীন বিশ্বে ভারতবর্ষ বেশ আকর্ষণীয় দেশ হিসেবে খ্যাতি অর্জন 


মরতবর্ধের জনগণ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অর্থ ব্যয়ে অপচয় 
চারের অনুষ্ঠানের সংখ্যা ছিল অনেক ৷” 
১০. অভিশ ধা : হিন্দু সমাজে চতক্রবৃদ্ধি হারে সুদ প্রথা প্রচলিত ছিল। এতে 
উর £ ভি. ডি. মহাজন বলেন, “মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে 
ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস ছিল ভূমিরাজস্ব, আবগারীশুক্ক, বাণিজ্যশুন্ধ, 
পথকর, নৌ-কর ও অনুগত সামস্তদের নিকট হতে প্রাপ্ত কর।" 
এশা ভারতের জনগণ প্রাকৃতিক দুর্যোগের 
অসহায় ছিল। ধন-সম্পদের প্রাচুর্য সত্তেও মাঝে মধ্যে 
উল 0৯৬,০51 বলেই 
ও মহামারীতে প্রাণ হারাত। 
১৩. অর্থনৈতিক বৈষম্য : সে সময় ভারতে অর্থনৈতিক বৈষম্য বিদ্যমান ছিল। 
একশ্রেণি আরামে বসে বসে খেত। বিস্তবানরা বিলাসব্যসনে জীবনযাপন 
উপসংহার : অতএব পরিশেষে বলা যায়, মুসলিম আগমনের প্রাক্কালে ভারত ছিল 
এক অন্ধকারময় উপমহাদেশ | আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে বহুবিধ অনৈক্য, 
বিশৃঙ্খলা, কুসংস্কার ও নানা সামাজিক কার্যকলাপ ভারতীয় উপমহাদেশে মানবতার 
অগ্রগতিকে স্তিমিত করে রেখেছিল । 


৩২ রোল ভ্রাতা" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


আআ প্রশু : ৮ ॥ আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক ও 
অবস্থা আলোচনা কর। 

অথবা, মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক ও 

অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ দাও। 


উত্তর উপস্থাপনা : আরবদের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে ভারতীয় উপমহাদেশের ' 


রাজনৈতিক অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয় । তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশ কতকগুলো 


ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং এ রাজ্যগুলোর মধ্যে এক্য ও সংহতির ছিল | 


না। এসব রাজ্যের মধ্যে সর্বদা দ্বন্ব-সংঘাত ও যুদ্ধবিথহ লেগেই 
অর্থনৈতিকভাবে সম্পদশালী ছিল, জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা 


৩ আরবদেন সিন্ধু বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক 
তারতীয় উপমহাদেশে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ইতিহাস এবং রাজপুত 
প্রধানদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি সংগ্রামেরই ইতিহাস । রর্থসন্ধু বিজয়ের প্রাক্কালে 


দশের ১পশ্চিমাঞ্চল তিনটি শক্তিশালী রাজ্যে বিভক্ত ছিল। যথা (ক) উত্তর 

চাপিসি রাজ্য, (খ) দক্ষিণে সিন্ধু রাজ্য এবং (গ) এ দুই রাজ্যের মধ্যবর্তী 

জীক রাজ্য । এসব রাজ্যের শাসকগণ পরস্পরের সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত ছিল। 

৪. পূর্ব ভারতের সেন ও পাল রাজ্য : তৎকালীন পূর্ব ভারতের সেন শাসকগণ বাংলায় 
এবং পাল শাসকগণ বিহারে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করছিলেন। তাদের শাসনকাল 
বংশপরম্পরায় দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল । কিন্তু এ দীর্ঘস্থায়ী শাসন পরিচালনার একপর্যায়ে 
তারা তাদের শৌর্য-বীর্ষ হারাতে থাকলে সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি দেখা 
দেয়। এ সুযোগে মুসলিম সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে বখতিয়ার 
খিলজী লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত করেন। 

৫. দাক্ষিণাত্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব : আরবদের সিন্ধু অভিযানের প্রাক্কালে ভারতের 
দাক্ষিণাত্যে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব 
হয়। এসব রাজ্যের মধ্যে দেবগিরির যাদব রাজ্য, তেলিঙ্গনার কাকতীয় রাজ্য, 
দ্বারসমুদ্রের হোয়সল রাজ্য এবং মাদুরার পাণ্ত্য রাজ্য বিশেষভাবে পরিচিত । 

৬. রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা : আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা 
ছিল ক্রটিপূর্ণ। তখন রাজা হর্ষবর্ধন বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেও তার মৃত্যুর পর 
রাজ্যের সর্বত্র যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় তা প্রায় ৫০ বছর চলছিল। উত্তর ভারতের 
রাজনৈতিক এই বিশৃঙ্খলার সুযোগেই মুসলিম বিজেতাগণ রাজ্য জয়ে আগ্রহী হন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৩৩ 


৭, 


>. 


রাজনৈতিক : আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন 
রাজ্যে কেন্দ্রীয় ক্ষমতাসম্পন্ন শাসক না থাকায় রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা ও 
কলহ-বিবাদ তীব হয়ে ওঠে । এসব রাজ্যের শাসকবৃন্দ অভ্যন্তরীণ ছন্দের কারণে দুর্বল 
হয়ে পড়েছিলেন । ফলে তারা মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হন। 


, গোত্রীয় বিরোধ : আরবদের সিন্ধু অভিযানের পূর্বে ভারতীয় উপমহাদেশে 


গোত্রীয় বিরোধ ছিল অত্যন্ত প্রকট । বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে দীর্ঘদিন ঝগড়া- 
বিবাদ লেগেই থাকত এবং এ বিরোধ নিরসনের কোনো চেষ্টা করা হতো না। 
কারণ জাতি, ধর্ম ও ভাষার দিক থেকে ভারতবর্ষ ছিল বিশ্বের একটি অঞ্চল। 


শিল্প বিস্তার : ভারতে সে সময় বিভিন্ন শিল্পেরও প্রসার ঘটে । তখন গুজরাট ও 
আজকের বাংলাদেশ কাপড় উৎপাদন এবং রপ্তানির জন্য বিখ্যাত ছিল। 
শিল্পজাত পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য ভারতীয় বণিকরা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে 
অন্যদেশে নির্দিধায় যাতায়াত করেছে। এতিহাসিক ড. ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, 
“কৃষির সাথে সাথে দেশে বিভিন্ন শিল্পও যথেস্ট প্রসারতা লাভ করেছিল ।” 


৩৪ __ সাল জাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


৩. ব্যবসায়-বাণিজ্য : তৎকালীন ভারতে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিস্তার 
ঘটেছিল । ভারত থেকে বিভিন্ন দেশে মসলা, কাপড় ও অন্যান্য দ্রব্যাদি রপ্তানি করা 
হতো । ভি. ডি. মহাজন বলেন, “ভারতের প্রচুর পরিমাণ ধন-এশ্বর্ষে আকৃষ্ট হয়ে বহু 
বিদেশি বণিক এদেশে আগমন করে । ফলে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে ৷” 

৪. সমৃদ্ধ অর্থনীতি : এ দেশের জনগণ প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবসায়-বাণিজ্য করতো 
বিধায় এখানকার অর্থনীতি সমৃদ্ধ ছিল। উর্বর মাটির কৃষিভিত্তিক সমৃদ্ধ অর্থনীতির 


৮ টের পু ছি 


১০, নত Sn CA ER AEE NES 
১১. অর্থললীতির £ ভি. ডি. মহাজন বলেন, “মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে 


পথকর, নৌ-কর ও অনুগত সামন্তদের নিকট হতে প্রাপ্ত কর।” 
১২. ৬ ৫৮ ভারতের জনগণ প্রাকৃতিক দুর্যোগের 
চিরদিনই অসহায় ছিল। ধন-সম্পদের প্রাচুর্য সন্তেও মাঝে মধ্যে 
পারছিনা সুবল নল নি হয়ে রুলের অ ব্নহাল 
ও মহামারীতে প্রাণ হারাত 
১৩. অর্থনৈতিক বৈষম্য : সে সময় ভারতে অর্থনৈতিক বৈষম্য বিদ্যমান ছিল। 
একশ্ৰেণি আরামে বসে বসে খেত। বিত্তবানরা বিলাসব্যসনে জীবনযাপন 
করতো আর দরিদ্র কৃষকরা জীবনধারণের জন্যে কঠোর পরিশ্রম করতো । 
উপসংহার : অতএব পরিশেষে বলা যায়, মুসলিম আগমনের প্রাক্কালে ভারত ছিল 
এক অন্ধকারময় উপমহাদেশ । আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনে বহুবিধ 
অনৈক্য, বিশৃঙ্খলা, কুসংস্কার ও নানা সামাজিক কার্যকলাপ ভারতীয় উপমহাদেশে 
মানবতার অগ্রগতিকে স্তিমিত করে রেখেছিল । 


= ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র... ৩৫ 


 প্রশু : ৯ ॥ আরবদের সিন্ধু অভিযানের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় 
অবস্থা আলোচনা কর। 
অথবা, LE UE ET EO ও ধৰ্মীয় 


ভারতবর্ষ আক্রমণ করে এ 


উপমহাদেশের পশ্চিমাঞ্চল তিনটি শ্িশাদী রাজ্যে বিভক্ত ছিল। যথা (ক) উত্তর 
অঞ্চলের কাপিসি রাজ্য, (খ) দক্ষিণে সিন্ধু রাজ্য এবং (গ) এ দুই রাজ্যের মধ্যবর্তী 
তাজাকুট রাজ্য । এসব রাজ্যের শাসকগণ পরস্পরের সাথে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত ছিল। 
৪. পূর্ব ভারতের সেন ও পাল রাজ্য : তৎকালীন পূর্ব ভারতের সেন শাসকগণ বাংলায় 
এবং পাল শাসকগণ বিহারে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করছিলেন। তাদের শাসনকাল 
বংশপরম্পরায় দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। কিন্তু এ দীর্ঘস্থায়ী শাসন পরিচালনার এক 
পর্যায়ে তারা তাদের শৌর্য-বীর্য হারাতে থাকলে সাগ্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি দেখা 
দেয়। এ সুযোগে মুসলিম সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে বখতিয়ার 
খিলজী লক্ষ্ণাবতী আক্রমণ করে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত করেন। 
৫. দাক্ষিণাত্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব : আরবদের সিন্ধু অভিযানের প্রাক্কালে ভারতের 
দাক্ষিণাত্যে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব 
হয়। এসব রাজ্যের মধ্যে দেবগিরির যাদব রাজ্য, তেলিঙ্গনার কাকতীয় রাজ্য, 
দ্বারসমুদ্রের হোয়সল রাজ্য এবং মাদুরার পান্ত রাজ্য বিশেষভাবে পরিচিত । 


৩৬__ (সাল জ্রান্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ ক্র 


৬. রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা : আরবের সিন্ধু বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা 
ছিল ক্রটিপূর্ণ। তখন রাজা হর্ষবর্ধন বিরাট সামাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেও তার মৃত্যুর পর 
রাজ্যের সর্বত্র যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় তা প্রায় ৫০ বছর চলছিল। উত্তর ভারতের 
রাজনৈতিক এই বিশৃঙ্খলার সুযোগেই মুসলিম বিজেতাগণ রাজ্য জয়ে আগ্রহী হন। 

৭. রাজনৈতিক : আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন 
রাজ্যে কেন্দ্রীয় ক্ষমতাসম্পন্ন শাসক না থাকায় রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা ও 
কলহ-বিবাদ তীব্র হয়ে ওঠে। এসব রাজ্যের শাসকবৃন্দ অভ্যন্তরীণ দ্বন্দের কারণে দুর্বল 
হয়ে পড়েছিলেন। ফলে তারা মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে 

৮. গোত্রীয় বিরোধ : আরবদের সিন্ধু অভিযানের পূর্বে 
গোত্রীয় বিরোধ ছিল অত্যন্ত প্রকট । বিভিন্ন গোত্রের 
বিবাদ লেগেই থাকত এবং এ বিরোধ নিরসনের 
কারণ জাতি, ধর্ম ও ভাষার দিক থেকে ভারতবর্ষ ছিল বিশ্বের বৈচিত্র্যময় অঞ্চল। 

৯. স্বায়ত্তশাসন : আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রাক্কালে উত্তর ভাতের গুরুত্বপূর্ণ রাজাগুলোতে 
স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত ছিল। এসব রাজ্যের মধ্যে সর তত 


১০. রানার, বহেলা : আরবদের সিন্ধু অভিযানের 


৩ আরবদের সিন্ধু িজয়ের/অ বর প্রাক্কালে ভারতের ধর্মীয় অবস্থা 
আরবদের সিক্ধুর্জর্ড CO CER of নিন 
রু্ংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। নিয়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 
দ্ধ ও হিন্দুধর্ম : জৈনধর্ম তেমন জনপ্রিয় ছিল না। এ ধর্মের অনুসারী 
ছিল খুবই অল্পসংখ্যক। 'বৌনধর্মও লুগু্ায় অবস্থায় উপনীত হয়েছিল। সে 
তুলনায় হিন্দুধর্ম দেশের প্রধান ধর্মে পরিণত হয়েছিল। প্রায় সারা 
উসিরাারেসেই এ ধর্মের অনুসারীদের অবস্থান ছিল। হিন্দু শাসকদের 
পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দুধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে । 

২. ধর্মীয় শাখার উদ্ভব : সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে ব্রাহ্মধর্মের শেষ যুগে ভারতে শৈব ও 
বৈষ্ণব নামে দুটি ধর্মীয় শাখার উদ্ভব হয়। এসব ধর্মীয় শাখার অনুসারীদের 
মধ্যে পারস্পরিক প্রাধান্য বিস্তারের লক্ষ্যে শ্রেণিগত বিবাদ-সংঘাত লেগেই 
থাকতো । তাদের এ বিবাদ-সংঘাতের সুযোগেই মুসলিম শাসকগণ তাদের 
ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। 

৩. জাতিভেদ প্রথা : প্রথমত হিন্দুধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটলেও জাতিভেদ প্রথার 
কারণে এ ধর্ম অনেকটা ঝিমিয়ে পড়ে । কারণ জাতিভেদ প্রথা ধর্মীয় আদর্শের 
মর্মমূলে মারাত্মকভাবে আঘাত হানে । তখন বৈশ্য, শুদ্ব ও নিম্নশ্রেণির হিন্দুরা 
ছিল নির্যাতিত, নিষ্পেষিত ও অস্পৃশ্য। ড. দীনেশচন্দ্র সেন বলেন, পণ্ডিত 
ব্রাহ্মণগণ ক্ষমতায় মদমত্ত হয়ে অত্যাচারীর ভূমিকা গ্রহণ করে । 


জ্ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৩৭ 


৪. ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য : হিন্দু প্রথা অনুযায়ী ব্রাহ্মণগণ ছিল সমাজে উচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। 
সাধারণের ভাগ্যনিয়ন্তরক হিসেবে ব্রাহ্মণগণ সমাজের উচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত ছিল। তাদের 
নির্দেশানুযায়ী সমাজে যাগযজ্ঞ, পূজা অর্চনা ও অন্যান্য ধর্মীয় উৎসবের আয়োজন করা 
হতো। সাধারণ মানুষের জ্ঞানার্জন বা ধর্মগ্রন্থ পাঠের কোনো অধিকার ছিল না। 

৫. প্রচলিত : হিন্দুধর্মের বিধান অনুযায়ী তখন সমাজে নানা কুসংস্কার 
প্রচলিত ছিল। স্ত্রীর পূর্বে স্বামী মারা গেলে মৃত স্বামীর চিতায় স্ত্রীকেও জ্যান্ত 
পোড়ানো হতো, যা ছিল মারাত্মক বর্বরোচিত ও জঘন্যতম অপরাধ । এছাড়াও 


৬ প্রাধান্য ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রধান বিষয়। 
এ .সময় হিন্দুগণ হিসেবে ব্রহ্মা, পালনকর্তা বিষ্ণু এবং 
সেক পূজা করতো । তাছাড়া 

বৃক্ষেরও পূজা করতো। 

ফলা নত দি রি পুর জর পঁরপুর একটি দেশ হলেও 

এর রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা ছিল ৷ কেন্দ্রীয় শাসনের 


অথবা, মুসলিম বিজয়ের, ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক 
অবস্থা আলোচনা কর।ঞ + 


bee | উপমহাদেশে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে ভারতের 

সামাজিক, ও ধর্মীয় অবস্থা ছিল অত্যন্ত বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ও ক্রটিযুক্ত। তখন এ 
উপমহাদেশ ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য এসব রাজ্যের 
মধ্যে [দ-বিসংবাদ ও যুদ্ধ লেগেই থাকত । রাজনৈতিক 


অস্থিতিশীলতার কুপ্রভাবে 
তি অবস্থা অত্র কাল হয়ে পরেছিল সানবিধানক জেনে নি 

ছিল না বলে এখানে শাসকরা প্রজাসাধারণকে নিষ্ঠুরভাবে শোষণ ও অত্যাচার করতো। 

৩ আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের ধর্মীয় অবস্থা 

আরবদের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে ভারতে প্রধানত তিনটি ধর্ম প্রচলিত ছিল এবং এসব 

ধর্ম বিভিন্ন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। নিয়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 
১. জৈন, ও : জৈনধর্ম তেমন জনপ্রিয় ছিল না। এ ধর্মের অনুসারী ছিল 
খুবই অল্পসংখ্যক। লুপ্তপ্ৰায় অবস্থায় উপনীত হয়েছিল। সে তুলনায় হিন্দুধর্ম 


২. ধৰ্মীয় শাখার উদ্ভব : সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে ব্রাহ্মধর্মের শেষ যুগে ভারতে শৈব ও 
বৈষ্ণব নামে দুটি ধর্মীয় শাখার উদ্ভব হয়। এসব ধর্মীয় শাখার অনুসারীদের 
মধ্যে পারস্পরিক প্রাধান্য বিস্তারের লক্ষ্যে শ্রেণিগত বিবাদ-বিসংবাদ লেগেই 
থাকতো । তাদের এ বিবাদ-বিসংবাদের সুযোগেই মুসলিম শাসকগণ তাদের 
ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। 


৩৮ __ (ঠাল ভ্রত্ঞাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ রা 


৩. জাতিভেদ প্রথা : প্রথমত হিন্দুধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটলেও জাতিভেদ প্রথার 
কারণে এ ধর্ম অনেকটা ঝিমিয়ে পড়ে । কারণ জাতিভেদ প্রথা ধর্মীয় আদর্শের 
মর্মমূলে মারাত্মকভাবে আঘাত হানে । তখন বৈশ্য, শুদ্ধ ও নিম্নশ্রেণির হিন্দুরা 
ছিল নির্যাতিত, নিষ্পেষিত ও অস্পৃশ্য । ড. দীনেশচন্দ্র সেন বলেন, পণ্ডিত 
ব্রাহ্মণগণ ক্ষমতায় মদমত্ত হয়ে অত্যাচারীর ভূমিকা গ্রহণ করে। 

৪. ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য : হিন্দ প্রথা অনুযায়ী ব্রাহ্মণগণ ছিল সমাজে উচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। 
সাধারণের ভাগ্যনিয়নত্রক হিসেবে ব্রাহ্মণগণ সমাজের উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত ছিল। তাদের 


প্রচলিত 

প্রচলিত ছিল। স্ত্রীর পূর্বে স্বামী মারা গেলে মৃত 
পোড়ানো হতো, যা ছিল মারাত্মক বর্বরোচিত ও 
বাল্যবিবাহ, গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন ইত্যাদি জঘন্য 


৬. বার রা রম ন য় 
সৃষ্টিকর্তা হিসেবে ব্রহ্মা, পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা হিসেবে 
শিবের পূজা করতো ৷ তাছাড়া সে সময় সূর্য এবং বৃক্ষেরও পূজা করতো । 
৩ সিন্ধু বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের অবস্থা 
খাতে তর ] প্রাক্কালে ভারতবর্ষ সম্পদশালী ছিল। 
জনগণের অবস্থা ৷ তারা ধনী ও দারিপ্রযমুক্ত ছিল। কৃষিকাজ ছিল 
তাদের প্রধান পেশা। শিল্পেও লাভ করেছিল। তুলা, পশম, রঙ, ইট প্রভৃতি 
ছিল ভারত ।ববয়নশিল্প ও কার্পাস দ্রব্যের উৎপাদন এবং রপ্তানির জন্য 
ঝেতীবৈ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। প্রাকৃতিক সম্পদেও 


ছিল ভারত। অর্থনৈতিক “দিক দিয়ে গ্রামগুলো ছিল স্বাবলম্বী, সাধারণ সব 
জিনিস গ্রামেইখ্গুপ্ডয়া যেত। ধন-সম্পদের এরূপ প্রাচূর্য থাকা সত্তেও প্রাকৃতিক কারণে 
মাঝে ম ভক্ষ দেখা দিত। উচ্চশ্রেপির লোকেরা বিলাসব্যসনে আড়ম্বরপূর্ণ জীবন 
যাপন ফলে কৃষকদের সাথে তাদের বিস্তর প্রভেদ ছিল। এ অর্থনৈতিক পার্থক্য 


দেৱ প্রান মুসলমানদেরকে ভারত আক্রমণের পথ সুগম করে দিয়েছিল 


ছিল। কৃষির ওপর নির্ভর করেই তারা জীবনযাপন করতো । এতে কৃষির 
উন্নতির মাধ্যমে রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হয়েছিল। 

২. শিল্প বিস্তার : ভারতে সে সময় বিভিন্ন শিল্পেরও প্রসার ঘটে । তখন গুজরাট ও 
আজকের বাংলাদেশ কাপড় উৎপাদন এবং রপ্তানির জন্য বিখ্যাত ছিল। 
শিল্পজাত পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য ভারতীয় বণিকরা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে 
অন্যদেশে নির্দিধায় যাতায়াত করেছে। এতিহাসিক ড. ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, 
“কৃষির সাথে সাথে দেশে বিভিন্ন শিল্পও যথেষ্ট প্রসারতা লাভ করেছিল” 

৩. ব্যবসায়-বাণিজ্য : তৎকালীন ভারতে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিস্তার 
ঘটেছিল। ভারত থেকে বিভিন্ন দেশে মসলা, কাপড় ও অন্যান্য দ্রব্যাদি রপ্তানি করা 
হতো । ভি. ডি. মহাজন বলেন, “ভারতের প্রচুর পরিমাণ ধন-এশ্বর্ষে আকৃষ্ট হয়ে বহু 
বিদেশি বণিক এদেশে আগমন করে । ফলে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে ।” 


ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৩৯ 


m 

8. সমৃদ্ধ অর্থনীতি : এ দেশের জনগণ প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবসায়-বাণিজ্য করতো 
বিধায় এখানকার অর্থনীতি সমৃদ্ধ ছিল। উর্বর মাটির কৃষিভিত্তিক সমৃদ্ধ অর্থনীতির 
কারণেও প্রাচীন বিশ্বে ভারতবর্ষ বেশ আকর্ষণীয় দেশ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিল। 

৫. ধনসম্পদের প্রাচুর্য : সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে ভারতের ধনসম্পদের প্রাচূর্যের কথা 
রূপকথার ন্যায় প্রচলিত ছিল। ভারতের এ অফুরন্ত ধনসম্পদের মোহে এখানে 
আগমন করে। 

৬. গ্রামীণ অর্থনীতি : ভারতবর্ষে সে সময়ে নগরসভ্যতা ছিল না। তাই লোই 
ছিল উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি । গ্রামগুলো অর্থনৈতিক দিক 
ছিল। গ্রামের মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব ছিল না, 

৭. প্রকৃতির অশুভ থাবা : সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে রয়েছে -নদী। তাই 
প্রকৃতি সব সময় বিরূপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত । তৎকালের 
বাধাগ্রস্ত হতো। 

৮. নিম্নশ্রেণির মানুষের : ভারতীয় সময় নিম্নশ্রেণির তুলনায় 
বির নুরের দুল: হু হয়। অন্যদিকে নিমশ্রেণির 
লোকেরা আরো নিচে নেমে । এটা প্ৰাচীন ভারতের অর্থনৈতিক 


বৈষম্যের কুফল। 
৯. অনুষ্ঠানে অর্থের অপচয় িঠাসিক ড. মোহর আলী বলেন, “মুসলিম 


থরুর,নৌ-কর ও অনুগত সামন্তদের নিকট হতে প্রাপ্ত কর।” 
১২. প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত অর্থনীতি : ভারতের জনগণ প্রাকৃতিক দুর্যোগের 
কাছে চিরদিনই অসহায় ছিল। ধন-সম্পদের প্রাচুর্য সত্তেও মাঝে মধ্যে 
প্রাকৃতিক দুর্যোগে জনসাধারণ নিঃস্ব হয়ে যেত। ফলে সাধারণ মানুষ অনাহারে 
ও মহামারীতে প্রাণ হারাত। 
১৩.অর্থনৈতিক বৈষম্য : সে সময় ভারতে অর্থনৈতিক বৈষম্য বিদ্যমান ছিল। 
একশ্রেণি আরামে বসে বসে খেত। বিস্তবানরা বিলাসব্যসনে জীবনযাপন 
করতো আর দরিদ্র কৃষকরা জীবনধারণের জন্যে কঠোর পরিশ্রম করতো। 
উপসংহার : আরবদের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে ভারত অর্থ-সম্পদে ভরপুর একটি দেশ 
হলেও এর রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয় । কেন্দ্রীয় 
শাসনের অভাব, রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা, পারস্পরিক দ্বন্থ ও সংঘাত ভারতীয় 
উপমহাদেশের এঁক্য ও শক্তিকে চরমভাবে বিনষ্ট করে তুলে। ভারতীয় 
উপমহাদেশের অফুরন্ত সম্পদ ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ এ অবস্থাই মুসলমানদের ভারতবর্ষ 
জয়ের পথ সুগম করে থাকে । 


৪০ সোল হ্রাণ্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


জজ পরশু : ১১1 আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের সামাজিক ও ধর্মীয় 
অবস্থার বিবরণ দাও। 

অথবা, মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতীয় উপমহাদেশের সামাজিক ও ধর্মীয় 
উন্তল।। উপস্থাপনা : ভারতীয় উপমহাদেশে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে ভারতের 
সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা ছিল অত্যন্ত পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত । তখন 
এ উপমহাদেশ কতকগুলো ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ক্ষমতা জন্য 
এসব রাজ্যের মধ্যে সর্বদা বিবাদ-বিসংবাদ ও যুদ্ধ লেগেই থাকত, 
অস্থিতিশীলতার কুপ্রভাবে সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা অত্যন্ত I 
সাংবিধানিক কোনো নিয়মকানুন ছিল না বলে এখানে র 


নিষ্ঠুরভাবে শোষণ ও অত্যাচার করতো। 
৩ আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রাক্কালে/মুসলিম বিজয়ের সামাজিক অবস্থা 
আরবদের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে ভারতের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল 


অত্যন্ত বিপর্যস্ত । নিয়ে, এ সম্পর্কে আলোচলা কু 


JR রপিতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেনি তারা সুসলিম বাহিনীর 

আত্মমুম্পণ করে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। 

৩. বর্ণব্ৈষ্নম্য : কালক্রমে কঠোর বর্ণভেদ প্রথা হিন্দু সমাজের এক্য ও সংহতির 
কুঠার করে এবং অষ্টম শতকের প্রারস্তে হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণ, 

ক্ষত্রিয় নৈশ্য ও সুত্র এ টির বিজি পরত হয়। বিন্দুসম এ 
চার বর্ণভুক্ত ছাড়া অপরাপর সকলকে অপবিত্র বা ভ্রেচ্ছ মনে করতো। এ 
বর্ণভেদ প্রথা সমাজজীবনে মারাত্মক বৈষম্যের সৃষ্টি করে। উচ্চবর্ণের লোকেরা 
নিম্নবর্ণের লোকের ওপর সবসময় অত্যাচার-নির্যাতন করতো । 

৪. ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের আধিপত্য : তৎকালে ভারতীয় সমাজে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের 
প্রভাব ছিল ব্যাপক। ধর্মকর্ম, যাগযজ্ঞ এবং অন্য সকল কার্যে তাদের প্রতিপত্তি ও 
অধিকার ছিল প্রভৃত। তারাই আইন-কানুন প্রণয়ন করতো এবং শাসনদণ্ডও ছিল 
তাদের হাতে। ব্রাহ্মণরা প্রচার করতো-স্মার্ত মুনি মনু আদিষ্ট হয়েছেন, “পৃথিবীর 
যেখানে যা কিছু তা ব্রাহ্মণদের সম্পত্তি বলে পরিগণিত হবে ।” এতিহাসিক 
এম. হাবিব বলেন, "ব্রাহ্মণরা ইচ্ছাপূর্বক জনসাধারণকে অজ্ঞ করে রাখতেন । 
দুর্নীতিপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ জনগণের দুর্বলতা ও ভীতির নিয়ে জীবিকা নির্বাহ 
করতেন। এমনকি এভাবে তারা নিজেদের কর্তৃত প্রতিষ্ঠা করতেন। ব্রাহ্মণ্যবাদের 
প্রতাপে শুধু জৈন ও বৌদ্ধগণই অতিষ্ঠ হয়ে উঠোন, নিম্নবর্ণের জনগণও অত্যাচারিত 
হয়। ফলে তারা ইসলামের ছায়াতলে এসে সামাজিক মর্যাদা লাভ করে ।” 


= ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র_ ৪১ 


৫. বৈশ্য ও শূন্নদের অবস্থান : আরবদের নি বিজয়ের থাল্ালে ভারতের সমাজব্যবস্থায 
বৈশ্য ও শুন্ররা ছিল অধঃপতিত ও অসহায় ৷ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা তানেরবে' ঘৃণার চোখে 
দেখত। বেদবাক্য শুনলে কিংবা বেদ-গীতা পাঠ করলে তাদেরকে কঠোর শাস্তি ভোগ 
করতে হতো । সমাজে তাদেরকে অপবিত্র ও অস্পৃশ্য বলে গণ্য করা হতো । 

৬. বিবাহ প্রথা : তখনকার ভারতের সমাজব্যবস্থায় বিবাহ প্রথা ছিল কুসংস্কারাচ্ছনন। 
সে সময় ভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ করা নিষেধ ছিল। তাই জাতিভেদ প্রথার 
কঠোরতা বিদ্যমান থাকায় আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিবাহ কদাচিৎ লক্ষ করা যেত হিন্দু 
পুরুষেরা একাধিক বিবাহ করতে পারত, কিন্তু বিধবারা বিবাহ করতে 

৭, ঘৃণ্য প্রথার প্রচলন : তৎকালীন ভারতবর্ষে কতকগুলো ঘৃণ্য প্রথাকে 

দেয়া হতো। নরবলি, শিশু সন্তানকে গঙ্গার জলে 
পুণ্যের কাজ বলে গণ্য করা হতো। সমাজে অস্পৃশাতাও বুজা 
এসব ঘৃণা প্রথার প্রচলন করা হতো বলে জনসাধারণ 

৮. সতীদাহ প্রথা : আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রাক্কালে 
সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এ প্রথা অনুযায়ী 
সদ্য বিধবাকে জ্বলন্ত আগুনে পুড়ে মৃত্যুব 
দিয়ে সতীদাহ প্রথাকে মহাপুণ্য কর্ম বলেতী 


১০. নৈতিক অবক্ষয় : তীয় য়দের 

র সর্গ করা হতো। এদের বলা হতো দেবদাসী। প্রথম 
রকার দায়িত্ব পালন করতো । তখন সমাজে এদের 
কলেও পরবর্তীতে এদেরকে বিভিন্ন অসামাজিক কাজে ব্যবহার 
বে ভারতীয় সমাজে চরম নৈতিক অবক্ষয় ঘটতে থাকে । 

১১. * তৎকালীন ভারতবর্ষে দাসপ্রথার প্রচলন ছিল। এ সময়ে সমাজের 

লোকদের দাস-দাসী হিসেবে ব্যবহার করা হতো । বিশেষ করে গৃহস্থালির 
কাজ ও মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে এদের নিয়োগ করা হতো। দাসদের ওপর 
নানাভাবে অত্যাচার ও নির্যাতন করা হতো । এদের কোনোরূপ সামাজিক মর্যাদা ছিল 
না। এমনকি সামান্যতম মানবিক অধিকার থেকেও তারা হতো বঞ্চিত। 

১২. ইতিহাস ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন : তৎকালীন ভারতীয় সমাজে ইতিহাস ও 
সাহিত্যের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়। এ সময় কালিদাস, ভবভূতি, রাজশেখর, 
জয়দেব, শ্রীহর্ষ, বাণভন্ প্রমুখ লেখক উৎকৃষ্টমানের বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন। 
এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো ভগবদগীতা, উপনিষদ, মালতীমাধব, 
উত্তররামচরিত, কুমারসম্ভব, ঝতুসংহার, অভিজ্ঞান শকুন্তলা, রঘুবংশ প্রভৃতি ৷ 
এ যুগেই বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ 'হর্ষচরিত' ও 'রাজতরঙ্গিণী' রচিত হয়েছে। 

১৩. সমাজে ধর্মের : তখন ভারতীয় সমাজে ব্রাহ্মধর্মের যথেষ্ট প্রভাব ছিল । 
কালক্রমে দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। এর একটি বৈষ্ণব ধর্ম এবং 
অন্যটি শৈবধর্ম নামে পরিচিতি লাভ করে । তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের বড় বড় 
মন্দির নির্মিত হয়। ব্রাহ্মণরাই এককভাবে এর পরিচালনা করতো । অস্পৃশ্য ও 
শুদূরা মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি পেত না। 
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১৪. নবীদের অব: আরবদের .সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে ভারতীয় নারীদের ভোগের 
সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করা হতো। তবে বৈদিক যুগে অভিজাত শ্রেণির 
নারীদেরকে উদার শিক্ষা প্রদান করা হতো। গ্রিক লেখকদের তথ্য থেকে জানা 
যায়, মৌর্য যুগে নারীদের অবস্থা ভালো ছিল; তারা সামাজিক মর্যাদা এবং 
সাহিত্য-দর্শনে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী ছিল কিন্তু বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত 
থাকায় তাদের পারিবারিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। মহিলাদের অন্তঃপুরবাসিনী হয়ে 
থাকতে হতো, তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্্য ছিল না। বান সারাহ পুরে 
অভিভাবিকা হিসেবে তাদের কখনো কখনো রাজকার্য পরিচালনা 
যেত। তখন নারীদের ক্রয়-বিক্রয় করা হতো। এরা টনী 
পরিবারে দাসী হিসেবে কাজ করতো । 

১৫. দেব-দেবীর পুজার্চনা : ভারত উপমহাদেশে বৌদ্ধ, 
১৭১৮ এক নাল 


১৬, £ বজয়ে ব ভারতীয় সমাজে সামস্ততন্ত্রের 


১৭. শিক্ষারদীক্ষা : আরবদের বিজয়ের পূর্বে ভারতে উন্নত শিক্ষাদীক্ষা এবং কৃষ্টি- 

বদ্যমান্য ছিল। জনগণের শিক্ষার জন্য বহু স্কুল-কলেজের ব্যবস্থা ছিল। 
চর বল্পভী এবং বিহারের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও উদন্তপুর, 
* বারানসি প্রভৃতি স্থানে উচ্চ দিলা মালব ও 


শিল্পও প্রভূত উন্নতি লাভ করেছিল। 
৩ আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রাকালে/মুসলিম বিজয়ের থ্রাক্কালে ভারতের ধর্মীয় অবস্থা 
আরবদের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে ভারতে প্রধানত তিনটি ধর্ম প্রচলিত ছিল এবং এসব 
ধর্ম বিভিন্ন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 
১. সপ বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম : জৈনধর্ম তেমন জনপ্রিয় ছিল না। এ ধর্মের অনুসারী 
ছিল খুবই অল্পসংখ্যক। বৌদ্ধধর্মও লুপ্তপ্ৰায় অবস্থায় উপনীত হয়েছিল। সে 
_ তুলনায় হিন্দুধর্ম দেশের প্রধান ধর্মে পরিণত হয়েছিল। প্রায় সারা 
২৮ এ ধর্মের অনুসারীদের অবস্থান ছিল। হিন্দু শাসকদের 
পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দুধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে । 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৮৩ 


২. ধর্মীয় শাখার উদ্ভব : সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে ব্রাহ্মধর্মের শেষ যুগে ভারতে শৈব ও 
বৈষ্ণব নামে দুটি ধর্মীয় শাখার উদ্ভব হয়। এসব ধর্মীয় শাখার অনুসারীদের 
মধ্যে পারস্পরিক প্রাধান্য বিস্তারের লক্ষ্যে শ্রেণিগত বিবাদ-বিসংবাদ লেগেই 
থাকতো । তাদের এ বিবাদ-বিসংবাদের সুযোগেই মুসলিম শাসকগণ তাদের 
ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। 

৩. জাতিভেদ প্রথা : প্রথমত হিন্দুধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটলেও জাতিভেদ প্রথার 
কারণে এ ধর্ম অনেকটা ঝিমিয়ে পড়ে । কারণ জাতিভেদ প্রথা ধর্মীয় আদর্শের 


ছিল নির্যাতিত, নিষ্পেষিত ও অস্পৃশ্য । ড. দীনেশচন্দ্র সেন্বালেন, পণ্ডিত 


বালাবিবাহ, গলায় সন ইত ত] জন্য বিধান প্রচলিত ছিল। 


৮ দু হিন্দুগণ, সৃঁ্টিক | হিলেৰে বা পালনকর্তা হিসেবে বিষ্ণু এবং 
সংহারকর্তা হিসেবে, শিবের পূজা করতো। তাছাড়া সে সময় তারা অগ্নি, সূর্য 


র ভা ক্র || 
দের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে ভারত অর্থ-সম্পদে ভরপুর একটি দেশ হলেও 


এর সামাজিক ও ধৰ্মীয় অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। কেন্দ্রীয় শাসনের 
অভাব, চক বিচ্ছিন্নতা, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত ভারতীয় উপমহাদেশের এক্য ও 
শক্তিকে বিনষ্ট করে তুলে। ভারতীয় উপমহাদেশের অফুরন্ত সম্পদ ও 


বিশৃঙ্খলাপূর্ণ এ অবস্থাই মুসলমানদের ভারতবর্ষ জয়ের পথ সুগম করে থাকে। 


জজ প্রশব : ১২ ॥ আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রাক্কালে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক, 
সামাজিক ও ধৰ্মীয় অবস্থা সম্পর্কে যা জান লেখ। 

অথবা, আরবদের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে ভারতের রাজনৈতি নাঃ 
অবস্থারবিবরণদাও। 

উন্তপ।॥ উপস্থাপনা : ভারতীয় উপমহাদেশে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে ভারতের 
সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা ছিল অত্যন্ত বিশৃঙ্ধলাপূর্ণ ও ক্রুটিযুক্ত। তখন 
এ উপমহাদেশ কতকগুলো ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য 
এসব রাজ্যের মধ্যে সর্বদা বিবাদ-বিসংবাদ ও যুদ্ধ লেগেই থাকত। রাজনৈতিক 
অস্থিতিশীলতার কুপ্রভাবে সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা অত্যন্ত করুণ হয়ে পড়েছিল । 
সাংবিধানিক কোনো নিয়মকানুন ছিল না বলে এখানে শাসকরা প্রজাসাধারণকে 
নিষ্টুরভাবে শোষণ ও অত্যাচার করতো । 
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৩ আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রাক্কালে/পূর্বে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা 

আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ইতিহাস মুসলমান এবং রাজপুত প্রধানদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি 

সংগ্রামেরই ইতিহাস । আরবদের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা 

কেমন ছিল সে সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো- 

১. ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব : আরবদের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে উত্তর-ভারতে একক 
সী না বিল লা বশ হীরক ক লিছা 
বংশের পতনের পর রাজপুত প্রধানগণ ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য করেন। 


প্রধানদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি সংগ্রামের ফল। 

২. রাজনৈতিক অনৈক্য : আরবদের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে 
চরম রাজনৈতিক অনৈক্য ছিল। দেশে কোনো 
শক্তিশালী শাসনব্যবস্থা ছিল না। এরূপ স্‌ সুযোগে অষ্টম 
শতকের প্রথমদিকে মুসলমানগণ এ অঞ্চলে মুসলিম 
শাসনের সূত্রপাত করে। 

৩. পশ্চিমাঞ্চল রাজ্যে বিভক্তিকর এতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে 


অ 


৫. দাক্ষিণাত্যে ক্ষুন্ন ক্ষুদ্ব রাজ্যের উদ্ভব : সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে ভারতের দাক্ষিণাত্যে 
গুপ্ত সামাজ্যের পতনের পর কতকগুলো স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। এসব 


বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় তা প্রায় ৫০ বছর স্থায়ী ছিল। উত্তর ভারতের 
এই জটিলতার সুযোগেই মুসলিম বিজেতাগণ রাজ্য জয়ে আগ্রহী হন 
৭. কেন্দ্রীয় সামরিক শক্তির অভাবে রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা : আরবদের সিন্ধু 


করে। অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার কারণে এসব রাজ্যের শাসকবৃন্দ দুর্বল হয়ে 
পড়েন । ফলে তারা মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হননি । 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৪৫ 


৮. 


গোত্রীয় বিরোধ : জাতি, ধর্ম ও ভাষার দিক থেকে ভারতবর্ষ বিশ্বের একটি 
বৈচিত্র্যময় অঞ্চল। তাই আরবদের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে ভারতীয় উপমহাদেশে 
গোত্রীয় বিরোধ ছিল অত্যন্ত প্রকট। বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে দীর্ঘদিন ঝগড়া- 
বিবাদ লেগেই থাকত এবং এ বিরোধ সমাধানে কোনো চেষ্টা করা হতো না। 

স্বায়ত্তশাসন : ভারতীয় উপমহাদেশে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে উত্তর 
ভারতের প্রয়োজনীয় রাজ্যগুলোতে স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত ছিল। এসব রাজ্যের 
বুন্দেলখগ্ড প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । রাজ্যের প্রাদেশিক হতো 
“উপারিকা' । প্রত্যেক প্রদেশ বিভিন্ন জেলায় বিভক্ত ছিল। বলা হতো 


সমাজব্যবস্থা : আর প্রাক্কালে ভারতে আর্য, শক, হুন, কুষাণ 
প্রভৃতি জাতি আগমন এসব জাতি প্রাচীন হিন্দু সমাজের উদারতায় মুগ্ধ হয়ে 
করে হিন্দু সমাজের সাথে মিশে গিয়েছিল। এর ফলে 
জাতিভেদ প্রথার উদ্ভব ঘটে। অষ্টম শতকে এ প্রথা মারাত্মক 
ভারতীয় সমাজজীবনে অত্যন্ত করুণ অবস্থার সৃষ্টি হয়। 

: আরবদের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে ভারতে উন্নত শিক্ষা-দীক্ষা এবং 
বিদ্যমান ছিল। জনগণের শিক্ষার জন্য বহু স্কুল-কলেজ স্থাপন 
। পশ্চিম ভারতের বল্লুভী এবং বিহারের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় 
রাও বি বির নিন প্রতি ছিলে দুনিয়ার হি 
মালব ও আজমীরে সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। এছাড়া জ্যোতির্বিদ্যা, 
গণিত, চিকিৎসাশাস্ত্র, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের চর্চা হতো। 


, বর্ণভেদ প্রথা : কালক্রমে কঠোর বর্ণভেদ প্রথা হিন্দু সমাজের এঁক্য ও সংহতির 


মূলে কুঠারাঘাত করে এবং অষ্টম শতকের প্রারম্ভে হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্- এ চারটি বর্ণের বিভক্তি প্রকটতর হয়। হিন্দুসমাজ এ 
চার বর্ণভুক্ত ছাড়া অপরাপর সকলকে অপবিত্র বা তুচ্ছ মনে করতো। এ 
বর্ণভেদ প্রথা সমাজজীবনে মারাত্মক বৈষম্যের সৃষ্টি করে । উচ্চবর্ণের লোকেরা 
নিম্নবর্ণের লোকের ওপর সব সময় অত্যাচার- চালাত। 


. ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের প্রভাব : আরবদের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে ভারতীয় সমাজে ব্রাহ্মণ ও 


ক্ষত্রিয়দের প্রভাব ছিল অত্যধিক। ধর্মকর্ম, যাগযজ্ঞ এবং অন্য সকল কার্যে তাদের 
প্রতিপত্তি ও অধিকার ছিল প্রভৃত। তারাই আইন-কানুন প্রণয়ন করতো এবং শাসনদণ্ডও 


৪৬ 


১০, 


(ঠাল ভ্রাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


ছিল তাদের হাতে ৷ ব্রাহ্মণরা প্রচার করতো- স্মার্ত মুনি মনু আদিষ্ট হয়েছেন যে, 
“পৃথিবীর যেখানে যা কিছু, তা ব্রাহ্মণদের সম্পত্তি বলে গণ্য হবে।” এতিহাসিক এম. 
হাবিবের মতে, “ব্রাহ্মণগণ ইচ্ছাপূর্বক জনসাধারণকে অজ্ঞ করে রাখতেন। 
দুর্নীতিপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ জনগণের দুর্বলতা ও ভীতির সুযোগ নিয়ে জীবিকা নির্বাহ 
করতেন এমনকি এভাবে তারা নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতেন। ব্রাহ্মণ্যবাদের 
প্রতাপে শুধু জৈন ও বৌদ্ধগণই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেনি, নিয়নবর্ণের জনগণও অত্যাচারিত 
হয়। অবশেষে তারা ইসলামের ছায়াতলে এসে সামাজিক মর্যাদা লাভ 

বৈশ্য ও অবস্থান : তৎকালীন ভারতের সমাজব্যবস্থায় শূদ্ররা 
ছিল অ ও অসহায়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা তাদেরকে দেখত। 
বেদবাক্য শুনলে কিংবা গীতা পাঠ করলে তাদেরকে 
হতো। সমাজে তাদেরকে অপবিত্র ও অস্পৃশ্য বলে 
হিসেবে বৈশ্যরা ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং শূদ্বরা কৃষি কাজকর্ম করতো । 


বিবাহ প্রথা : আরবদের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে ভা 


ছিল এ প্রথা ুযারী মৃত-আরীনচিডার সদ্য রিষবাকে 
পুড়ে মৃত্যুবরণ করতে হতো । ধর্মের দোহাই দিয়ে সতীদাহ 
কর্ম বলে বিবেচনা করা হতো। 


নিল না। ভোগের সামনী-হিসেরে তাদেরকে ব্যরহার:করা হতো তরে 
বৈদিক যুগে অভিজাত শ্রেণির নারীদেরকে উদার শিক্ষা প্রদান করা হতো। গ্রিক 
লেখকদের তথ্য থেকে জানা যায়, মৌর্য যুগে নারীদের অবস্থা ভালো ছিল; 
তারা সামাজিক মর্যাদা এবং সাহিত্য-দর্শনে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী ছিল। 
কিন্তু বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকায় তাদের পারিবারিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। 
মহিলাদের অন্তঃপুরবাসিনী হয়ে থাকতে হতো, তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্য ছিল না। 
এতদসন্তেও নাবালক পুত্রের অভিভাবিকা হিসেবে তাদের কখনো কখনো 
রাজকার্য পরিচালনা করতে দেখা যেত। সে সময় নারীদের ক্রয়-বিক্রয় করা 
হতো এবং রাজপ্রাসাদ ও ধনী পরিবারে তাদেরকে দাসীরূপ নিয়োগ করা হতো। 
দেব-দেবীর পুজার্চনা : তৎকালীন ভারত উপমহাদেশে বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু প্রভৃতি 
ধর্মের লোক বাস করলেও হিন্দুধর্মের প্রাধান্য ছিল সবচেয়ে বেশি। অধিকাংশ 
রাজাই ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বী। সে সময় হিন্দুরা বিভিন্ন দেব-দেবীর পুজার্চনা 
করতো । নিজেদের ইচ্ছামতো বিভিন্ন মূর্তি গড়ে তারা সেগুলোকে পূজা করতো । 


ল্ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র CO ৪8৭ 


৩ আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রাকালে/পূর্বে ভারতের ধর্মীয় অবস্থা 

আরবদের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে ভারতে প্রধানত তিনটি ধর্ম প্রচলিত ছিল এবং এসব 

ধর্ম বিভিন্ন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। নিয়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 

১. জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম : জৈনধর্ম তেমন জনপ্রিয় ছিল না। এ ধর্মের অনুসারী 
ছিল খুবই অল্পসংখ্যক ৷ বৌদ্ধধর্মও লুপ্তপ্রায় অবস্থায় উপনীত হয়েছিল। সে 
তুলনায় হিন্দুধর্ম দেশের প্রধান ধর্মে পরিণত হয়েছিল। প্রায় সারা 
উপমহাদেশেই এ ধর্মের অনুসারীদের অবস্থান ছিল। 
পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দুধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে । 

২. ধৰ্মীয় শাখার উদ্ভব : সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে ব্রাহ্মধর্মের শেষ ত শৈব ও 
টি সে 2 র অনুসারীদের 
মধ্যে পারস্পরিক প্রাধান্য বিস্তারের লক্ষ্যে -বিসংবাদ লেগেই 
থাকতো । তাদের এ বিবাদ-বিসংবাদের মুর্গীলম শাসকগণ তাদের 
ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয় । 


র ঘটলেও জাতিভেদ প্রথার 
জাতিভেদ প্রথা ধর্মীয় আদর্শের 


: হিন্দুধর্মের বিধান অনুযায়ী তখন সমাজে নানা কুসংস্কার 

ছিল। সী পূর্বে স্বামী মারা গেলে মৃত স্বামীর চিতায় স্ত্রীকে জ্যান্ত 
পোড়ানো হতো, যা ছিল মারাত্মক বর্বরোচিত ও জঘন্যতম অপরাধ । এছাড়াও 
বাল্যবিবাহ, গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন ইত্যাদি জঘন্য বিধান প্রচলিত ছিল। 

৬. মূর্তিপূজার প্রাধান্য : মূর্তিপূজা ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রধান আরাধ্য বিষয় ৷ 
এ সময় হিন্দুগণ সৃষ্টিকর্তা হিসেবে ব্রহ্মা, পালনকর্তা হিসেবে বিষ্ণু এবং 
সংহারকর্তা হিসেবে শিবের পূজা করতো । তাছাড়া সে সময় তারা অগ্নি, সূর্য 
এবং বৃক্ষেরও পূজা করতো । 

উপসংহার : আরবদের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে ভারত অর্থ-সম্পদে ভরপুর একটি দেশ 
হলেও এর রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয় । কেন্দ্রীয় 
শাসনের অভাব, রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা, পারস্পরিক ছন্দ ও সংঘাত ভারতীয় 
উপমহাদেশের এক্য ও শক্তিকে চরমভাবে বিনষ্ট করে তোলে । ভারতীয় 
উপমহাদেশের অফুরন্ত সম্পদ ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ এ অবস্থাই মুসলমানদের ভারতবর্ষ 
জয়ের পথ সুগম করে দেয়। 


৪৮ ___ ধাল জ্রঞাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


জর প্র: ১৩ ৷ মুহাম্মদ বিন কাসিম কে ছিলেন? ভারতে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় তার 
কী কী অবদান ছিল? বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 

অথবা, ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় মুহাম্মদ বিন কাসিমের অবদান আলোচনা কর। 
অথবা, মুহাম্মদ বিন কাসিমের জীবনী আলোচনা কর। অতঃপর ইসলাম প্রতিষ্ঠায় 
তার অবদান আলোচনা কর। 

অথবা, ভারতে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় মুহাম্মদ বিন কাসিমের অবদান বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
উত্তল।। উপস্থাপনা : মুহাম্মদ বিন কাসিম ইসলামী আন্দোলনের 

সোনালি পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত একটি নাম। একজন মুজাহি মান 
সেনানায়ক, রাজনীতিবিদ এবং সুশাসক হিসেবে তিনি 


বীরপুরুষ। মাত্র সোয়া তিন বছর রাজত করে তিনি এক ধ্যায়ের সৃষ্টি 
করেন। তাই এঁতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন_ The 510 uhammad Bin 
Qasim 's invasion of Sindh is one of the 2৮ ৩৪ Ory. 

৩ মুহাম্মদ বিন কাসিমের পরিচয় 


ন পিতৃহীন হন। কৈশোরে তাকে তার 
র স্ত্রীর নিকট পাঠিয়ে দেন। পরবর্তীতে 


অধিকারী । বিদুষী মায়ের কাছেই তিনি জ্ঞানের প্রথম 
। অতঃপর মা তাকে মসজিদ কেন্দ্রিক শিক্ষালয়ে প্রেরণ 
ড়ার সুব্যবস্থা করেন। এতে মুহাম্মদ বিন কাসিম নৈতিক ও 
শিক্ষার পাশাপাশি ভাষা-সাহিত্য, কুরআন, হাদীসসহ বিভিন্ন 
য় শিক্ষা লাভ করেন। 

খ. সমর বিদ্যা : দুঃসাহসিক প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী এ তরুণ 
প্রাথমিক শিক্ষা ও পুথিগত জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি অশ্বারোহণ ও সমর 
বিদ্যার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হন। অবশেষে তীর ও তরবারি চালনায় 
অত্যন্ত পারদর্শী হয়ে উঠেন। 

৩. কর্মজীবন : 

ক. সৈনিক জীবন : এতিহাসিক বেণী প্রসাদ বলেন, পনেরো বছর বয়সে মুহাম্মদ 
বিন কাসিম সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। তার অসাধারণ রণকৌশল, 
বীরতৃ, শৌর্য-বীর্য ও সাহসিকতায় মুগ্ধ হয়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাকে 
ফারস প্রদেশের শাসনকর্তা ও সেনাপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করেন। 

খ. প্রিয়ভাজন প্রশাসকে ভূষিত : মুহাম্মদ বিন কাসিম পরম নিষ্ঠা, যোগ্যতা 
ও নিপুণতা, বিচক্ষণতা এবং অত্যন্ত সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করে 
দামেশকের উমাইয়া খলিফা প্রথম ওয়ালিদের প্রিয়ভাজন ও যোগ্য 
প্রশাসকের মর্যাদায় ভূষিত হন । 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৪৯ 


৪. সিন্ধু অভিযান : মুহাম্মদ বিন কাসিম কর্তৃক সিন্ধু অভিযানের পূর্বে সিন্ধু অঞ্চল 
শাসন করতেন রাজা দাহির। তার অত্যাচার নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে সিন্ধুর জনগণ 
মুসলিম শাসক উমাইয়া খলিফা প্রথম ওয়ালিদকে সিদ্ধতে অভিযান পরিচালনার 
আহ্বান জানান ৷ কিন্তু খলিফা ওয়ালিদ পর পর দুটি অভিযান প্রেরণ করে ব্যর্থ হন। 

৫. সিন্ধু বিজয় : ওবায়দুল্লাহ ও বুদাইলের ব্যর্থতার পর হাজ্জাজ ১৭ বছর বয়সী মুহাম্মদ 
বিন কাসিমকে সিন্ধু অভিযানে পাঠান । ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে ১২ হাজার সৈন্য নিয়ে কাসিম 
সিন্ধু আক্রমণ করেন । তিনি প্রথমেই দেবল বন্দর দখল করেন । পরে নিরুন, সিওয়ান 
ও ব্রাহ্মণ্যবাদ সহজে দখল করেন৷ পরবর্তীতে তিনি রাজা দাহিরকে এবং 
রাওয়া অধিকার করেন৷ দুর্গের পতন আসন্ন হয়ে পড়লে রানীবাঈ 
নিয়ে অগ্নিকৃণ্ডে ঝাপিয়ে পড়ে “জওহর ব্রত' পালন করেন। 

৬. বিন কাসিমের মৃত্যু : মুহাম্মদ বিন কাসিমের ইসলামের 

1৬4৭৯ য় মেরুতে 
হাজ্জাজের পরিবার ও সমর্থকদের ৮ উপ ংহাসনে 


ভ্রাতুষ্পুত্র এবং জামাতা মুহাম্মদকে ব্যক্তিগত কারণেই পছন্দ করতেন না। এজন্য 
খলিফা তাকে কারাকরুদ্ধ করে শারীরিক নিশ্রহ চালিয়ে হত্যা করেন।” 

৩ ভারতে ইসলাম প্রতিষ্ঠায়/প্রচারে মুহাম্মদ বিন কাসিমের অবদান/চরিত্র ও কৃতিত 

মুহাম্মদ বিন কাসিমের অসামান্য পরাক্রম, রণনৈপুণ্য ও সংযত আচার-আচরণ মুসলিম 

সামরিক ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। যেসব কার্যের মাধ্যমে 
তিনি ভারতে ইসলামের এগার ও প্রতিষ্ঠায় অনবদ্য অবদান রাখেন, তা নিমরূপ-_ 

১. তারুণ্যদীপ্ত ব্যক্তিত : উমাইয়া খলিফা প্রথম ওয়ালিদের শাসনকালে যে ক'জন 
সেনাপতি যুদ্ধ বিজয়ের মাধ্যমে আরব সাম্রাজ্যের সীমারেখা সম্প্রসারণে 
গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন মুহাম্মদ বিন কাসিম ছিলেন তাদের মধ্যে 
অন্যতম । মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি অনেকগুলো যুদ্ধ বিজয়ের কৃতিত্‌ প্রদর্শন 
করেন। তার দুর্জয় মনোবল, রণকৌশল এবং খোদার ওপর অবিচল আস্থা 
তাকে বিজয়ের গৌরব এনে দিয়েছিল । 


৫০ 


১০. 


(নাল জ্রাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ র 


সোনালি পতাকা উত্তোলনকারী : এতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, হিমালয়ান 


উপমহাদেশে মুহাম্মদ বিন কাসিম দ্বীন ইসলামের সোনালি পতাকা উত্তোলন 
করেন । তিনি যদি অকালে দুঃখজনক মৃত্যুবরণ না করতেন, তাহলে আমরা 
হয়তো এ উপমহাদেশের ইতিহাস অন্য রকম দেখতাম । 


. অমায়িক ব্যবহারের অধিকারী : এতিহাসিক আলী বিন হামিদ বলেন, মুহাম্মদ 


বিন কাসিমের অমায়িক ব্যবহারে বিজিত অঞ্চলের লোকেরা অত্যন্ত মুগ্ধ 
হয়েছিল। তিনি সিন্ধু ত্যাগ করে দেশে ফিরে যাওয়ার সময় হিন্দু সম্প্রদায়ের 
লোকেরা বিলাপ করে তার স্মৃতিচারণ করেন। 


অমুসলিম সাধারণ নাগরিকদের প্রতি উত্তম আচরণ 
লোক ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। 
আর. সি. মজুমদার বলেন, মুহাম্মদ বিন কাসিম ছিলেন 
৷ কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ অনুযায়ী তিনি ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা 


অধিকারী । তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, সেনাপতি, সুশাসক, রাজনীতিবিদ ও 
সমাজকর্মী ছিলেন। তার বহুমুখী প্রতিভা সম্পর্কে এতিহাসিক আল-মারজেবানী 
বলেন, Cn hentia পাপা 
আদর্শের মূর্ত প্রতীক : মুহাম্মদ বিন কাসিম ইসলামী জীবনাদর্শের 
প্রত্যয়শীল ও বাস্তবজীবনে ইসলামের অনুসারী ছিলেন। তাই তিনি 
বৃ শা আদর্শ ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটি সুন্দর শাসনব্যবস্থা 
প্রতিষ্ঠা করেন। অন্য অঞ্চলের জনগণ যার সুফল “='স প্রলুব্ধ হতেন। 
মুবাল্লিগদের তৎপরতা ও স্থায়ীভাবে বসবাস : মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু 
বিজয়ের ফলে আরব উপদ্বীপ থেকে বহু মুবাল্লিগ বিজিত অঞ্চলে আগমন করেন। 
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে থাকায় তারা সহজেই ইসলামের বাণী ব্যাপকভাবে 
জনগণের কাছে পৌছে দিতে সক্ষম হয়। স্বল্পকালের মধ্যেই দ্বীন প্রচারের কাজ 
সাফল্যজনকভাবে এগিয়ে চলে । পরবর্তীতে দ্বীন প্রচারকদের একটি দল স্থানীয় 
রমণীদের বিবাহ করে স্থায়ীভাবে সিন্ধুতে বসতি স্থাপন করেন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৫১ 


১১. মুসলমানদের উত্থান : মুহাম্মদ রিন কাসিমের বিজয়ের ফলে উপমহাদেশে 
মুসলিম জনশক্তি বৃদ্ধি লাভ করে । ফলে ইসলামকে পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা এবং মুহাম্মদ 


১২. বিদ্যোৎসাহী : তিনি ছিলেন একাধারে কবি, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, সুশাসক 
বিদ্যোৎসাহী। তীর স্বল্প সময়ের শাসনামলে মুলতান হতে দেবল পর্যন্ত 
বিলাল ওলারার অমিত: আদরাসাসর বহ স্থাপত্য গিয়া গড়ে ওঠে, জার 
পরবতীরদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে। 
2 মুহাম্মদ বিন কাসিমের শাসনব্যবস্থা 
মুহাম্মদ বিন কাসিম কর্তৃক সিন্ধু বিজয় মানব সভ্যতার 
অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছিল। তিনি ইসলামী আদর্শ প্রচারের 
মারে সিন্ধু রাজ্ো দাগ করের মাত্র তিন বছর তিন 


Muhammad Bin Qasim's invasion of নল ne of the romances of 
history. পিন বিগ নিম্নরূপ 
১. স্থানীয়দেরকে প্রশাসনিক ং 
ক্জ্‌ শাসকও ছিলেন৷ তিনি মুলতান 
কর্মকর্তাদের ওপর অর্পণ করেন। এমনকি 
* রাজা দাহিরের প্রধানমন্ত্রী এর উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেন। 
: সুষ্ঠশাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বিজিত অঞ্চলকে তিনি 


মরভিহিত করেন । জেলার শাসককে 'দিওয়ান' বলা হতো। 
রর: সাধারণ ভূমির উর্বরা শক্তির উপর ভিত্তি করে ভূমি কর ধার্য করা 
উৎপাদিত শস্যের এক-পঞ্চমাংশ ভূমি রাজস্ব হিসেবে গৃহীত হতো। 
আয়ের উৎস ছিল হিন্দুদের নিকট হতে লব্ধ গনীমত। এছাড়া খেজুর, 
আঙ্গুরগ্রীভূতি বাগানের উৎপন্ন ফসলের ওপর এক-তৃতীয়াংশ গ্রহণ করা হতো। 
এতিহাসিক উশ্বরীপ্রসাদ বলেন, ইবনে কাসিম রাষ্ট্রের অর্থনীতি চাঙ্গা করার 
নিমিত্তে এবং জনগণের কল্যাণের জন্য রাজস্ব ব্যবস্থার উন্নতি বিধান 
করেন। তার রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল খারাজ, ওশর, যাকাত, জিযিয়া ও খুমুস। 


জায়গির দান করা হতো। জায়গিরদারগণ নিজ নিজ এলাকার রক্ষণাবেক্ষণ 
করতেন এবং প্রয়োজনে সরকারকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করতেন। 

৫. জিযিয়া ও যিম্মি : ড. হাবিবুল্লাহ বলেন, “তিনি বিজিত অঞ্চলের অমুসলিম 
অধিবাসীকে আহলে কিতাবের মর্যাদা দিয়ে যিম্মিরও অধিকার দিতেন এবং , 
তাদের থেকে সুবিচারমূলক জিযিয়া আদায় করতেন ।” 

৬. সামরিকব্যবস্থা : আরব যোদ্ধাগণ বিজিত অঞ্চলসমূহের জমির মালিক হতেন। 
জমি ভোগদখলের বিনিময়ে তারা সামরিক সাহায্য প্রদানের জন্য সেনাবাহিনী গঠন 
করতেন। কোনো কোনো সৈনিক সরাসরি রাজকোষাগার থেকে নির্ধারিত বেতন 
পেতেন। তবে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাপ্ত সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ সেনাবাহিনী পেত । 


৫২ (সোল জান্তা" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ জজ 


৭. বিচারব্যবস্থা : মুহাম্মদ বিন কাসিম বিচার ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত 
করেন। অঞ্চলে অঞ্চলে তিনি কাষী নিযুক্ত করেছিলেন। কাষীরা ইসলামী 
আইন অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করতেন। 

৮. অমুসলিমদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান : ড. তারা চাদ বলেন, ইসলামী 
আইন অনুযায়ী তিনি হিন্দুসহ অন্য ধর্মাবলম্বী বিস্তশালীদের জানমালের ১০০% 
নিরাপত্তা বিধান করতেন। কেননা, জিযিয়া প্রদানকারীদের জানমালের 
নিরাপত্তা বিধান ইসলামী শাসন কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল। 


৯. সামাজিকব্যবস্থা : মুহাম্মদ বিন কাসিম বিজিত অঞ্চলের (ক) 
কৃষিজীবী, (খ) কারিগর ও (গ) বণিক শ্রেণিতে বিভক্ত ং তাদের 
মধ্যে একটি নতুন সমাজ ও কৃষ্টি গড়ে তোলেন। 


১০. ধর্মীয়ব্যবস্থা : ধর্মীয় ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল প্না./আরবরা সাধারণত 
৬৬৮৬৭ পপ, ৩০৪ করতো । যুদ্ধের 
সময় যে সকল মন্দির ধ্বংস হয়েছিল সেগু 
, নির্দেশ প্রদান করেন। ঈশ্বরীপ্রসাদের দের মতো আরবদের মধ্যে 


কাসিম একজন হিতৈষী প্রজারপ্রক শাসক 
প্রজাসাধারণকে সমান দৃষ্টিতে দেখতেন । 


১১. জনহিতৈধী শাসক : 


সকল শ্রেণির প্র ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করেন। সকলের 

মৌলিক রঞপ্ুরণ করেন। বন্দিদের সাথেও উদার ব্যবহার করেন, 

সকলের জীবন্রেরিজ্মীলিক প্রয়োজনীয়তা পূরণের ব্যবস্থা কার্যকর করেন। 
উপসংহার বলা যায়, বিপুল তারুণ্যের অধিকারী মুহাম্মদ বিন কাসিম 
চরিত্র, কৃ সক হিসেবে ছিলেন ইতিহাসের এক কিংবদ্তী। তিনি যদি 
রে সময় পেতেন তা হলে ভারত উপমহাদেশে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করে 


। এতিহাসিক বালাযুরী বলেন, “মুহাম্মদ বিন কাসিমের অকাল 
জীননারানেনিুননীযা চর জনয বে বিন করেছি 


প্রশ্ন: ১৪ ॥। মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের ইতিহাস বর্ণনা কর। 
উন্তত্র।| উপস্থাপনা : খিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে আরবগণ কর্তৃক সিন্ধুদেশ বিজয় 
ইসলামের তথা ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । ৬৩৭ 
খিষ্টাব্দ থেকে মুসলমানগণ নানা কারণে ভারতীয় উপমহাদেশে অভিযান প্রেরণ 
করেন, কিন্তু কয়েকটি অভিযান ব্যর্থ হওয়ার পর উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদের 
রাজভুকালে মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে মুসলমানগণ ভারত তথা সিন্ধুদেশ 
আক্রমণ করে ইসলামের বিজয় পতাকা উটীন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে এতিহাসিক 
আর. সি. মজুমদার বলেন_ The Muhammadan conquest of India is one of 
those epoch-making events which have left a permanent impress on 
subsequent pages. 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র_ ৫৩ 


৩ সিন্ধু বিজয়ের ইতিহাস/ঘটলা/কাহিনী 
ক. ওবায়দুল্লাহ ও বুদাইলের পরাজয় : এতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, উপরোল্লিখিত 
কারণগুলোর প্রেক্ষিতে খলিফা আল ওয়ালিদের অনুমতিক্রমে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ 
প্রথমে ওবায়দুল্লাহ ও পরে বুদাইলের নেতৃত্বে সিন্ধু রাজা দাহিরের বিরুদ্ধে পরপর 
সাত 

খ. মুহাম্মদ বিন কাসিমের অভিযান : ওবায়দুল্লাহ ও বুদাইলের ব্যর্থতার পর হাজ্জাজ ১৭ 
বছর বয়সী মুহাম্মদ বিন কাসিমকে সিন্ধু অভিযানে পাঠান। মুহাম্মদ বিন কাসিম ৭১২ 


সদ সপ মা রা 
দেবল বন্দর দখল : ফা বিন 
কাসিম রাজা দাহিরের প্রধান সামুদ্রিক বন্দর দেবলে উপ এ অভিযানে 
সমুদ্রপথে একটি নৌবাহিনীও তাকে সহায়তা করে । আঁ ছিল ৬০০০ 
সুদক্ষ সিরীয় ও ইরাকী অশ্বারোহী, সমসংখ্যক ২০০০ তীরন্দাজ 
0 
ক্ষেপণান্ত্র। মাকরানের শাসনকর্তাও একটি সৈ বিন কাসিমের সাথে 
মিলিত হন। বিপুল প্রস্তুতিসহ সুরক্ষিত র কিছুকাল অবরোধের পর 
মুসলমানদের হস্তগত হয়। দেবল অধি র মুহাম্মদ বিন কাসিম একের পর 
এক সিদ্ধুর বিভিন্ন অঞ্চল, প্রধান প্রধান বন্দর অধিকার করতে থাকেন। 

২. নিরুন দখল : দেবল অধি তিনি নিরুনে অভিযান পরিচালনা 


মৃত্যু : মুহাম্মদ বিন কাসিমের একের পর এক 
স্বরাজ দাহির অস্থির হয়ে পড়েন। তিনি মুসলিম বাহিনীর 

র জন্য প্রায় ৫০ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে রাওয়ারের 

। অতঃপর মুসলিম বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে রাজা দাহির ৭১২ 

২০শে জুন নিহত হন। ফলে রাওয়ার মুসলমানদের অধিকারে আসে। 

: দাহিরের মৃত্যু সংবাদে তার পত্নী রানিবাঈ এবং তদীয় পুত্র 
জয়সিংহ রাওয়ার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দুর্গটি রক্ষার জন্য রানি সৈন্যদের 
উৎসাহিত করতে থাকেন। কিন্তু দুর্গের পতন আসন্ন দেখে রানি ও তার সহচরীবৃন্দ 
প্রড্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দিয়ে রাজকীয় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটান। 

৫. ব্ৰাহ্মণাবাদ অধিকার : রাওয়ার দুর্গ অধিকৃত হলে বিজয়ী মুহাম্মদ বিন কাসিম 
এবার ব্রাহ্মণাবাদের দিকে অগ্রসর হন। ব্রাহ্মণাবাদে দাহিরের পুত্র জয়সিংহ 
মুসলমানদের বাধা দেয়ার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু মুসলিম বাহিনীর 
সেনাবাহিনী সহজেই পরাজিত হয়। মুহাম্মদ বিন কাসিম কিছুকাল 
অবস্থান করেন এবং অধিকৃত অঞ্চলসমূহে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন । 

৬. দাহিরের রাজধানী অধিকার : ৭১২ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মুহাম্মদ বিন 
কাসিম তার বিজয়াভিযান পুনরায় শুরু করেন। এবার প্রথমেই তিনি দাহিরের 
রাজধানী আরড় অধিকার করেন। দাহিরের পুত্র ফুফী আরড়ের শাসনকর্তা 
ছিলেন। তিনি মুজাহিদ বাহিনীর আগমন বুঝতে পেরে রাতের অন্ধকারে 
পলায়ন করেন এবং তার সৈন্যগণ বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করে। 


৫৪ __ ভ্রালহ্রাত্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


৩ মুলতান বিজয়ের ইতিহাস/ঘটনা/কাহিনী 

অগ্রসর হন। পথিমধ্যে একটি দুর্গ অধিকার করে আরড় হতে পলাতক 
কাকসাকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন । এরপর তিনি বিপাশা নদীর উত্তর তীরে 
অবস্থিত একটি দুর্গ অধিকার করেন। রাভী নদীর তীরে অবস্থিত এ গুরুত্বপূর্ণ 
দুর্গটি প্রথমে মুসলমানরা অবরোধ করেন এবং পরে তা অধিকৃত হয়। 
সিকাধিপতি মুলতানে পলায়ন করলে মুহাম্মদ বিন কাসিম মুলতানু্ইঅবরোধ 
করেন। মুলতানের হিন্দুরা প্রায় দু'মাস যাবত বাধা প্রদান করেন পর্যন্ত 
পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়। এভাবে সময সিন্ধু দেশ ও পাঞ্জাবের দৃক্ষিত্থাংশের উপর 


নিন্কুণ সুদুলিম আধিপত্য সাবিত হয়। ow 

একং ভান মানা এ. বিজয়ের: রুটে যর আরবদের সংস্পর্শে আসে 
এবং আরবরা বিজিত অঞ্চলের অধিবাসী 'কাছৈ ইসলাম প্রচারে নতুন 
প্রেরণা পায়। অপরদিকে ভারত উপমহাদেশে ' আগমনের ফলে 


এখানকার রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় অবস্থার উন্নতি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির 
পাশাপাশি বাণিজ্যিক উন্নতির এক অপর্নিসীন সম্ভাবনার ছার উন্যক্ত হয় 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় সিন্ধু বিজয় রাজনৈতিকভাবে একটি 
নিষ্ফল বিজয় বলে মনে করলে/সত্যের অপলাপ হবে; সার্বিক দিক দিয়ে কালক্রমে 
এর স্থায়ী ফল ও প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী ও সুপ্রতিষ্ঠিত। এ যুগান্তকারী ঘটনা 
ইতিহাসের পরবর্তী পৃষ্ঠাঁলোর উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। তাই এঁতিহাসিক 
লেনপুল বলেন_ The Conquest of sindh produced no permanent political 
results, but it ৬1 ‘be added that Arabs derived much benefit from the 


a. Sidhe he dd ites eo 
[ফা. স্নাতক প. ২০০৩, '০৫] 
অথবা, জরিনা সারার লাখ আলোর নৰম বালি ক 


উহ উপস্থাপনা: বীর অটম শতার্ীর গ্ার্ে আরবগণ কর্তৃক সিশ্ুদেশ বিজয় 
ইসলামের তথা ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ৬৩৭ 
খ্রিষ্টাব্দ থেকে মুসলমানগণ নানা কারণে ভারতীয় উপমহাদেশে অভিযান প্রেরণ 
করেন, কিন্তু কয়েকটি অভিযান ব্যর্থ হওয়ার পর উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদের 
রাজত্বকালে মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে মুসলমানগণ ভারত তথা সিন্ধুদেশ 
আক্রমণ করে ইসলামের বিজয় পতাকা উডডীন করেছিলেন । এ প্রসঙ্গে এতিহাসিক 
আর. সি. মজুমদার বলেন_ The Muhammadan conquest of India is one of 
those epoch-making events which have left a permanent impress on 
subsequent pages. 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৫৫ 


৩ আরবদের/মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের কারণ 


এতিহাসিক লেনপুল, ইশ্বরীপ্রসাদ ও আর. সি. মজুমদার বলেন, মুসলমানদের সিন্ধু 
অভিযানের কারণকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ক. পরোক্ষ কারণ; খ. প্রত্যক্ষ কারণ । 


ক. 
>. 


* মহানবী (স)-এর অনুপ্রেরণা : রাসূল (স) বলেন- 


পরোক্ষ কারণ : 

ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা : ইসলাম এ পৃথিবীতে এসেছে 
রি পতি হিলেৰে প্রতিটি হে! এ জেরা দিতেই মালগণ ভারতে 
অভিযান পরিচালনা করেছে। 


মর LS Us nad U2 ০55 ৯০০৮৪ 
ALE LESS 5 Pat PISS ০০৪ 
অর্থাৎ, “আমার উম্মতের মধ্য হতে দুটি দলকে ;আল্লাই জাহান্নামের আগুন 
থেকে রক্ষা করবেন। প্রথম দল যারা হিন্দুস্থানেখুদ্ধ করবে, দ্বিতীয় দল যারা 
হজরত ঈসা ইবনু মারইয়াম (আ)-এর সঙ্গী/হরে'। মহানবী (স)-এর এই 
১৮০১ উপ 


. হাজ্জাজ বিন bts hese? dens % রীর সেনানী মুসা বিন নুসায়ের ও 


তারিক বিন যিয়াদের সাফল্যে ওয়ালিদের পূর্বাঞ্চলীয় শাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফ 
উচ্াকাী হয়ে উঠেন এবং গন ঝাপিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 


ওয়ালিদের অনুমর্তিক্রিযে তিনি তাকে সমুচিত শান্তি প্রদান এবং সিদ্ধুদেশ আরব 
সাম্রাজ্যভুক্ত, করতে সংকল্পবদ্ধ EE “ভারতের 
বাইরে ফ্বামরিক সাফল্য আরবদের করে তুলেছিল এবং ভারত 
আর কাম রাবি নার 

লম খলিফাদের আকর্ষণ : প্রাক ইসলাম যুগ হতেই আরবরা ব্যবসায়-বাণিজ্য 

দ্ধি লাভ করেছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পর আরব মুসলমানরা নৌপথে 
ভারতের উপকূলে ব্যবসায়-বাণিজ্য শুরু করেন। পারস্য বিজয়ের পর ভারত 
উপমহাদেশের ওপর আরবদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। ফলে খলিফা ওমর ও ওসমান (রা)- 
এর সময় হতে মুসলমানগণ ভারত বিজয়ের প্রথম প্রচেষ্টা শুরু হয়। কিন্তু তা 
ফলপ্রসূ হয়নি। খলিফা ওমর ও ওসমান (রা)-এর আমলে শুরু হওয়া ভারত বিজয়ের 
প্রচেষ্টা উমাইয়া খলিফা প্রথম ওয়ালিদের শাসনামলে সফলতা লাভ করে। 
পারস্যবাদীদের সাহায্যদান : আরব মুসলিমদের পারস্য অভিযানের সময় 
ভারতীয়রা এবং সিন্ধুর রাজা মুসলমানদের বিরুদ্ধে পারস্যবাসীদের সৈন্য দিয়ে 
সাহায্য করেছিল। এজন্য মুসলমানরা তাদের ওপর চরম অসন্তুষ্ট হয়েছিল । 


. ভারতবর্ষে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য : ভারতবর্ষের ধন-সম্পদের প্রাচূর্যের কথা 


রূপকথার ন্যায় বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছিল। ধনরত্বে পূর্ণ এ উপমহাদেশ পূর্ব 
হতেই আরবদেরকে প্রলুব্ধ করেছিল। ব্যবসায় সম্প্রসারণ এবং ভারতের 
অফুরন্ত ধন-সম্পদ আহরণের উদ্দেশ্যকে আরবদের সিন্ধু আক্রমণের অন্যতম 


= কারণ বলে মনে করা হয়। 


৫৬ বাল ভ্রলত্যাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


হিন্দুরাজাদের এবং অগ্নিপূজক পারসিকদের সম্মিলিত বাহিনীর মোকাবিলা 
করতে হয়। বিশেষ করে সিদ্ধুর হিন্দুরাজা সৈন্য পাঠিয়ে পারসিকদের সাহায্য 
করেন, যা পরবততীতে মুসলমানদেরকে সিন্ধু অভিযানে বাধ্য করে। 

৯. আরব বিদ্রোহীদের : হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কঠোর শাসনে অতিষ্ঠ 
কতিপয় মুসলমান হয়ে ওঠে এবং সীমান্ত অতিক্রম করে সিন্ধুরাজ দাহিরের 
নিকট আশ্রয় লাভ করে। হাজ্জাজ তাদেরকে ফেরত চাইলে দাহির অস্বীকার 
করেন । ফলে তাকে সমুচিত শাস্তিদানের জন্য সিন্ধু অভিযান I 

১০. ভারতে ব্যবসায় সম্প্রসারণ : ড. এ. বি. এম. হাবিবুল্লাহ বলেন 
শন দার এবং 
নানাবিধ কৃষি পণ্য বিদেশিদের ণকরে। 

নি পলায় আয ত বিল মা রসিক ঈশবরীপ্রসাদ 

বলেন, পৃথিবীতে ইসলাম এসেছে বিজয়ী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
Ei ১ অপর দিকে মুহাম্মদ 
বিন ক্ষাসি পিন্ধা জয় করে ইসলামের অ | দেন। 


দহ অভিয টি এর রা একটি লজ প্রমাণ । উমাইয়া 
IT তু, দেশ জয়ের স্পৃহায় মেতে ওঠে ৷ 
তু চন্দ্র রায় বলেন, আরব সাম্রাজ্যের সীমান 


ব লুণ্ঠন : জলদস্যু কর্তৃক আরব জাহাজ লুষ্ঠন ছিল 
কারণ। এ সময় সিংহলে আরব বণিকগণ ব্যবসায় করতো। 
টরেকজনের মৃত্যুতে সিংহলের রাজা তাদের দ্রব্য সামগ্রী এবং তাদের 
একটি জাহাজে করে হাজ্জাজের নিকট প্রেরণ করেন, কিন্তু সিদ্ধুর দেবল 
বন্দরে এ জাহাজ জন কর্তৃক লিত হয়। হাজ্জাজ দাহিরের নিকট এর 
এবং অপরাধীদের শাস্তি প্রদানের দাবি জানায়। কিন্তু রাজা দাহির 
অ শাস্তি দিতে একগুয়েমীভাবে অপারগতা প্রকাশ করলে হাজ্জাজ ক্ষুব্ধ 
হয়ে খলিফা ওয়ালিদের আদেশক্রমে তার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। 
৩ সিন্ধু বিজয়ের ঘটনা/কাহিনী 
ক. হাসের ও বুদাইলের পরাজয় : এঁতিহাসিক উশ্বরীপ্রসাদ বলেন, 
উপরোন্লিখিত কারণগুলোর প্রেক্ষিতে খলিফা আল ওয়ালিদের অনুমতিক্রমে হাজ্জাজ 
বিন ইউসুফ প্রথমে ওবায়দুল্লাহ ও পরে বুদাইলের নেতৃত্বে সিন্ধু রাজা দাহিরের 
বিরুদ্ধে পরপর দুটি অভিযান প্রেরণ করেও ব্যর্থ হন। 
খ. মুহাম্মদ বিন কাসিমের অভিযান : ওবায়দুল্লাহ ও বুদাইলের ব্যর্থতার পর হাজ্জাজ ১৭ 
বছর বয়সী মুহাম্মদ বিন কাসিমকে সিন্ধু অভিযানে পাঠান । মুহাম্মদ বিন কাসিম ৭১২ 
খ্রিষ্টাব্দে ১২ হাজার সৈন্য নিয়ে সিন্ধু আক্রমণ করে নিম্নোক্ত অঞ্চলগুলো দখল করেন_ 


॥ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৫৭ 


১. 


দেবল বন্দর দখল : উল্লিখিত কারণসমূহের প্রেক্ষিতে ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ বিন 
কাসিম রাজা দাহিরের প্রধান সামুদ্রিক বন্দর দেবলে উপনীত হন। এ অভিযানে 
সমুদ্রপথে একটি নৌবাহিনীও তাকে সহায়তা করে । অভিযাত্রী বাহিনীতে ছিল ৬০০০ 
সুদক্ষ সিরীয় ও ইরাকী অশ্বারোহী, সমসংখ্যক উ্ত্রারোহী সৈন্য, ২০০০ তীরন্দাজ 
এবং ৩০০০ বাহলীয় দেশীয় রসদবাহী উ্টী বাহিনী। নৌবাহিনীর সাথে ছিল ৫টি অগ্নি 
ক্ষেপণান্ত্। মাকরানের শাসনকর্তাও একটি সৈন্যদলসহ মুহাম্মদ বিন কাসিমের সাথে 
মিলিত হন। বিপুল প্রস্তুতিসহ সুরক্ষিত দেবল বন্দর কিছুকাল অবরোধের পর 
মুসলমানদের হস্তগত হয়। দেবল অধিকারের পর মুহাম্মদ বিন কাসিম একের পর 
এক সি্ধুর বিভিন্ন অঞ্চল, প্রধান প্রধান শহর ও বন্দর অধিকার করতে থ 
নিরুন দখল : দেবল অধিকারের পর প্রথম তিনি নিরুনে অ 
করেন। এ শহরটি তখন একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী কর্তৃক শাসিত উ 

বাহিনীর আগমনে নিরুনের অধিবাসীরা তাদেরকে স্ব য়। নিরুনের 


রন এবং অধিকৃত অঞ্চলসমূহে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন। 

ইরের রাজধানী অধিকার : ৭১২ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মুহাম্মদ বিন 
কাসিম তার বিজয়াভিযান পুনরায় শুরু করেন। এবার প্রথমেই তিনি দাহিরের 
রাজধানী আরড় অধিকার করেন। দাহিরের পুত্র ফুফী আরড়ের শাসনকর্তা 
ছিলেন। তিনি মুজাহিদ বাহিনীর আগমন বুঝতে পেরে রাতের অন্ধকারে 
পলায়ন করেন এবং তার সৈন্যগণ বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করে । 


. মুলতান বিজয় : আরড় অধিকারের পর মুহাম্মদ বিন কাসিম হিন্দুদের শেষ ঘাটি 


মুলতানের পথে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে একটি দুর্গ অধিকার করে আরড় হতে পলাতক 
কাকসাকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। এরপর তিনি বিপাশা নদীর উত্তর তীরে 
অবস্থিত একটি দুর্গ অধিকার করেন। রাভী নদীর তীরে অবস্থিত এ গুরুত্বপূর্ণ দুর্গটি 
প্রথমে মুসলমানরা অবরোধ করেন এবং পরে তা অধিকৃত হয়। সিকাধিপতি মূলতানে 
পলায়ন করলে মুহাম্মদ বিন কাসিম মুলতান অবরোধ করেন । মুলতানের হিন্দুরা প্রায় 
দু'মাস যাবত বাধা প্রদান করে শেষ পর্যন্ত পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়। এভাবে সমগ্র সিন্ধু 
দেশ ও পাঞ্জাবের দক্ষিণাংশের উপর নিরক্কুশ মুসলিম আধিপত্য স্থাপিত হয়। 
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ফলাফল : আরবদের সিন্ধু বিজয় উপমহাদেশে ইসলামের ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী 
এবং তাৎপর্যবহ ঘটনা। এ বিজয়ের ফলে ভারতীয়রা আরবদের সংস্পর্শে আসে 
এবং আরবরা বিজিত অঞ্চলের অধিবাসী হিন্দুদের কাছে ইসলাম প্রচারে নতুন 
প্রেরণা পায়। অপরদিকে ভারত উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমনের ফলে 
এখানকার রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় অবস্থার উন্নতি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির 
পাশাপাশি বাণিজ্যিক উন্নতির এক অপরিসীম সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়। 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, আরবদের সিন্ধু বিজয় 
নিষ্ফল বিজয় বলে মনে করলে সত্যের অপলাপ হবে; সার্বিক দিক 


culture and learning of the Hindus. 


বলেন_ The story of Muhammad Bin 
Qasim's invasion 018) ৰড one of the romances of history. 


: এতিহাসিক আলী ইবনে হামিদ বলেন, মুহাম্মদ বিন 
নাম ইমামুদ্দিন মুহাম্মদ । তিনি ৬৯৫ খ্রিষ্টাব্দে জন্মঘহণ 
ঠার পিতার নাম কাসিম-বিন ইউসুফ সাকাফী। তার মাতা ছিলেন 
একজন বুদ্ধিমতি রমণী । বাল্যকালেই তিনি হন। কৈশোরে তাকে তার 
মা নিজের বোন হাজ্জাজ বিন ইউসুফের স্ত্রীর পাঠিয়ে দেন। পরবর্তীতে 
তিনি তার খালাতো বোন হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কন্যাকে বিবাহ করেন। 
২. শিক্ষাজীবন: 

ক. প্রাথমিক শিক্ষা : বাল্যকাল থেকেই মুহাম্মদ বিন কাসিম ছিলেন তীক্ষ 
মেধা ও প্রখর বুদ্ধির অধিকারী । বিদুষী মায়ের কাছেই তিনি জ্ঞানের প্রথম 
পাঠ লাভ করেন। অতঃপর মা তাকে মসজিদ কেন্দ্রিক শিক্ষালয়ে প্রেরণ 
করে লেখাপড়ার সুব্যবস্থা করেন। এতে মুহাম্মদ বিন কাসিম নৈতিক ও 
বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। 

খ. সমর বিদ্যা : দুঃসাহসিক প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী এ তরুণ 
প্রাথমিক শিক্ষা ও পুঁথিগত জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি অশ্বারোহণ ও সমর 
বিদ্যার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হন। অবশেষে তীর ও তরবারি চালনায় 
অত্যন্ত পারদর্শী হয়ে উঠেন। 
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৩. কর্মজীবন: 
ক. সৈনিক জীবন : এতিহাসিক বেণী প্রসাদ বলেন, পনেরো বছর বয়সে মুহাম্মদ 
বিন কাসিম সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। তার অসাধারণ রণকৌশল, 
বীরত্ব, শৌর্য-বীর্য ও সাহসিকতায় মুগ্ধ হয়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাকে 
_ ফারস প্রদেশের শাসনকর্তা ও সেনাপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করেন। 
খ. প্রিয়ভাজন প্রশাসকে ভূষিত : মুহাম্মদ বিন কাসিম পরম নিষ্ঠা, যোগ্যতা 

ও নিপুণতা, বিচক্ষণতা এবং অত্যন্ত সফলতার সাথে দায়িতু পাল 


৬. কসর মৃত্যু £ মুহাম্মদ বিন কাসিমের অকাল সপ 
কি তক ঘটনা। ৭১৫ খ্ৰিষ্টাব্দে খলিফা 

টি সরান নি আরে এ রিলিজ 

চাজাতা সলায়মান। ভিতি গোপন সংসদের মাধাযমে। জানতে 


} ভাই সুলায়মানকে পরবর্তী খলিফা হিসেবে নিয়োগ না করে স্বীয় 
হী উমাইয়া শাসনের পরবর্তী খলিফা নিযুক্ত করেন। ফলে সুলায়মান 
ঈর্ষান্বিত হয়ে হাজ্জাজের ভাতিজা ও জামাতা মুহাম্মদ বিন কাসিমের ওপর 
প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশে উমাইয়া সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরক্ষণেই 
সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিমকে কতিপয় মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে সিন্ধু 
থেকে বন্দি করে রাজধানী দামেশকে পাঠিয়ে দেন। সুলায়মান এ সুযোগকে 
কাজে লাগিয়ে নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে ইসলামের বীর সৈনিককে কারাগারে 
মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। ফলে ২০ বছর বয়সেই টগবগে এ যুবক সেনাপতি এ 
নশ্বর জগৎ থেকে চির বিদায় লাভ করেন। 

৭. এঁতিহাসিক অভিমত : এঁতিহাসিক বালাজুরী ও ইবনে খালদুন বলেন, মুহাম্মদ 
বিন কাসিম রাজা দাহিরের দু'কন্যা সুরুজ দেবী ও পরিমল দেবী কর্তৃক নিহত 
হননি; বরং যারা একথার ওপর একমত্য পোষণ করেন তারা মূলত ভ্রান্ত ধারণায় 
নিমজ্জিত। কারণ সঠিক তথ্য হলো- “খলিফা সুলায়মান মুদারিদ সমর্থক হাজ্জাজ 
ও তার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং জামাতা মুহাম্মদকে ব্যক্তিগত কারণেই পছন্দ করতেন না। 
এজন্য খলিফা তাকে কারারদদ্ধ করে শারীরিক নিগ্রহ চালিয়ে হত্যা করেন।” 
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5 ভারতে ইসলাম প্রতিষ্ঠায়/প্রচারে মুহাম্মদ বিন কাসিমের অবদান/চরিত্র ও কৃতিত্ব 
মুহাম্মদ বিন কাসিমের অসামান্য পরাক্রম, রণনৈপুণ্য ও সংযত আচার-আচরণ মুসলিম 
সামরিক ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। যেসব কার্যের মাধ্যমে 
তিনি ভারতে ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় অনবদ্য অবদান রাখেন, তা নিম্নরূপ 
১. তারুণ্যদীপ্ত ব্যক্তিত : উমাইয়া খলিফা প্রথম ওয়ালিদের শাসনকালে যে ক'জন 
সেনাপতি যুদ্ধ বিজয়ের মাধ্যমে আরব সাম্রাজ্যের সীমারেখা পপ 
গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন মুহাম্মদ বিন কাসিম ছিলেন 
অন্যতম । মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি অনেকগুলো যুদ্ধ বিজয়ের 


করেন। তার দুর্জয় মনোবল, রণকৌশল এবং খোদার ও আস্থা 
তাকে বিজয়ের গৌরব এনে দিয়েছিল। 

২. সোনালি পতাকা উত্তোলনকারী : হিমালয়ান 
উপমহাদেশে মুহাম্মদ বিন কাসিম দ্বীন পতাকা উত্তোলন 
করেন। তিনি যদি অকালে দুঃখজনক তা হলে আমরা 
হয়তো এ উপমহাদেশের ইতিহাস ৷ 

৩. অমায়িক ব্যবহারের অধিকারী : বিন হামিদ বলেন, মুহাম্মদ 
বিন কাসিমের অমায়িক ব্যবহারে অঞ্চলের লোকরা অত্যন্ত মুগ্ধ 
হয়েছিল। তিনি সিন্ধু ত্যাগ করে যাওয়ার সময় হিন্দু সম্প্রদায়ের 
লোকরা বিলাপ করে তার স্মৃতি as gl 

8 ণ রণকুশলী ইবনে মাসুদের মতে, যৌবনদীপ্ত 
নিপু বিন কাসিম সর্বত্রই নিপুণ রণকৌশল, 
বিচক্ষণতা ও রেখেছেন। তিনি পরাজিত শত্রুর সাথে নিষ্ঠুর 
আচরণ আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয় দিতেন, ক্ষমা চাইলে ক্ষমা 
করতেন, কঠোর হস্তেই দমন করতেন। 

৫. উদার এতিহাসিক লেনপুল বলেন, মুহাম্মদ বিন কাসিম ছিলেন 


চরিত্র, আচার আচরণ ও মহৎ গুণে মুগ্ধ অমুসলিমগণ তার প্রতি 
হয়ে ইসলাম গ্রহণ করতেন। 

৬. ইকামতে দ্বীনের প্রতিষ্ঠা : মুহাম্মদ বিন কাসিম উপমহাদেশে দ্বীন ইসলামকে 
বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠা এবং এর প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যেই সামরিক অভিযান 
পরিচালনা করে বিজয়ী হয়েছিলেন । জাতিভেদ প্রথা, ঘৃণ্য পৌন্তলিকতার বিরুদ্ধে 
তিনি এমন কঠোর আঘাত হানেন যে, খোদাদ্বোহী শক্তি নাস্তানাবুদ হয়ে যায়। 
বিজয় লাভের পর তিনি অমুসলিম সাধারণ নাগরিকদের প্রতি উত্তম আচরণ 
করেন । ফলে দলে দলে লোক ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। 

৭. ন্যায়পরায়ণ : এতিহাসিক আর. সি. মজুমদার বলেন, মুহাম্মদ বিন কাসিম ছিলেন 
ন্যায়পরায়ণ শাসক। কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ অনুযায়ী তিনি ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা 
করেন। আইনী বিচারে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই ছিল তার কাছে সমান। 

৮. বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী : মুহাম্মদ বিন কাসিম ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার 
অধিকারী । তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, সেনাপতি, সুশাসক, রাজনীতিবিদ ও 
সমাজকর্মী ছিলেন । তার বহুমুখী প্রতিভা সম্পর্কে এতিহাসিক আল-মারজেবানী 
বলেন, “মুহাম্মদ বিন কাসিম সর্বযুগের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন।” 
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৯. বে eC মুহাম্মদ বিন কাসিম ইসলামী জীবনাদর্শের 

প্রত্যয়শীল ও বাস্তব জীবনে ইসলামের অনুসারী ছিলেন। তাই তিনি 

৬৯ আদর্শ ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটি সুন্দর শাসনব্যবস্থা 
প্রতিষ্ঠা করেন। অন্য অঞ্চলের জনগণ যার সুফল দেখে প্রলুব্ধ হতেন। 

১০. মুবাল্লিগদের তৎপরতা ও স্থায়ীভাবে বসবাস : মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু 
বিজয়ের ফলে আরব উপদ্বীপ থেকে বহু মুবাল্লিগ বিজিত অঞ্চলে আগমন 
করেন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে থাকায় তারা সহজেই 
বাণী ব্যাপকভাবে জনগণের কাছে পৌছে দিতে সক্ষম হয়। 


দ্বীন প্রচারের কাজ সাফল্যজনকভাবে এগিয়ে চলে। দ্বীন 
প্রচারকদের একটি দল স্থানীয় রমণীদের বিবাহ করে বসতি 
স্থাপন করেন। 

১১. মুসলমানদের উত্থান : মুহাম্মদ বিন বিজয়ের ফলে 
উপমহাদেশে মুসলিম জনশক্তি বৃদ্ধি লাভ করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে 
প্রতিষ্ঠা এবং মুহাম্মদ ঘুরী ও সুলতান অভিযান 
পরিচালনার পথ উন্মোচিত হয়। 

১২. বিদ্যোৎসাহী : তিনি ছিলেন এ সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, সুশাসক 
ও সনামলে মুলতান হতে দেবল পর্যন্ত 
বিশাল এলাকায় মসজিদ বহু স্থাপত্য শিল্প গড়ে ওঠে, যা তার 
পরবতীঁদের জন্য ত টান 

উপসংহার : পরিশেষে বিপুল তারুণ্যের অধিকারী মুহাম্মদ বিন কাসিম 

চরিত্র, কৃতিত ও সু সবে ছিলেন ইতিহাসের এক কিতবদস্তী। তিনি যদি 


- তা হলে ভারত উপমহাদেশে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করে 
সক বালাযুরী বলেন, “মুহাম্মদ বিন কাসিমের অকাল 


স্ব বিজয় সম্পর্কে যা জান 
বর্ণনা কর। 


রি: খিশ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে আরবগণ কর্তৃক সিন্ধুদেশ বিজয় 
ইসলামের তথা ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ৬৩৭ 
খ্রিষ্টাব্দ থেকে মুসলমানগণ নানা কারণে ভারতীয় উপমহাদেশে অভিযান প্রেরণ 
করেন, কিন্তু কয়েকটি অভিযান বার্থ হওয়ার পর উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদের 
রাজতৃকালে মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে মুসলমানগণ ভারত তথা সিম্ধুদেশ 
আক্রমণ করে ইসলামের বিজয় পতাকা উঙটান করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে এতিহাসিক 
আর. সি. মজুমদার বলেন The Muhammadan conquest of India is one of 
those epoch-making events which have left a permanent impress on 
subsequent pages. 


৩ আরবদের/মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের কারণ 


এঁতিহাসিক লেনপুল, ঈশ্বরীপ্রসাদ ও আর. সি. মজুমদার বলেন, মুসলমানদের সিদ্ধ 
অভিযানের কারণকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-_ ক. পরোক্ষ কারণ; খ. প্রত্যক্ষ কারণ । 


৬২ 


(সাল হাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


পরোক্ষ কারণ: 

ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা : ইসলাম এ পৃথিবীতে এসেছে 
বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে ৷ এ প্রেরণা নিয়েই মুসলমানগণ ভারতে 
অভিযান পরিচালনা করেছে। 


y মহানবী (স)- এর অনুপ্রেরণা : বুদল (পর বলেন 
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অর্থাৎ, “আমার উম্মতের মধ্য হতে দুটি দলকে আল্লাহ 
থেকে রক্ষা করবেন। প্রথম দল যারা হিন্দুস্থানে যুদ্ধ 
হজরত ঈসা ইবনু মারইয়াম (আ)-এর সঙ্গী হবে'। 


বক্তব্যে মুসলমানরা ভারত অভিযানে | 
হাজ্জাজ বিন ইউসুফের উচ্চাকাজ্ক্ষা : বীর বিন নুসায়ের ও তারিক 
যিয়াদের সাফল্যে ওয়ালিদের পূর্ব হাজ্জাজ বিন ইউসুফ 
উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠেন এবং তিনি র পড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 
উমাইয়াদের সম্প্রসারণবাদ : মী হাজ্জাজ বিন ইউসুফ স্বীয় 
শাসনকালে পূর্বাঞ্চলে আরব সীমা বিস্তারের ব্যাপারে উৎসুক 


সাম্রাজাভুক্ত করতে সংং হন। ড. অতুল চন্দ্র রায় বলেন, “ভারতের 
বাইরে সামরিক মারবদের রাজ্যগ্রাসী করে তুলেছিল এবং ভারত 
আক্রমণের লক্ষই ছিল রাজ্য বিস্তার করা ।” 

মুসলিম আকর্ষণ : প্রাকইসলাম যুগ হতেই আরবরা ব্যবসায়- 


বাণিজ্যে, লাভ করেছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পর আরব মুসলমানরা 
উপকূলে ব্যবসায়-বাণিজ্য শুরু করেন। পারস্য বিজয়ের পর ভারত 
ওপর আরবদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। ফলে খলিফা ওমর ও ওসমান (রা)- 
হতে মুসলমানগণ কর্তৃক ভারত বিজয়ের প্রথম প্রচেষ্টা শুরু হয়। কিন্তু তা 
ফলপ্রসূ হয়নি। খলিফা ওমর ও ওসমান (রা)-এর আমলে শুরু হওয়া ভারত বিজয়ের 
প্রচেষ্টা উমাইয়া খলিফা প্রথম ওয়ালিদের শাসনামলে সফলতা লাভ করে । 
পারস্যবাদীদের সাহায্যদান : আরব মুসলিমদের পারস্য অভিযানের সময় 
ভারতীয়রা এবং সিন্ধুর রাজা মুসলমানদের বিরুদ্ধে পারস্যবাসীদের সৈন্য দিয়ে 
সাহায্য করেছিল । এজন্য মুসলমানরা তাদের ওপর চরম অসন্তুষ্ট হয়েছিল। 


. ভারতবর্ষে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য : ভারতবর্ষের ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের কথা রূপকথার 


ন্যায় বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছিল । ধনরত্বে পূর্ণ এ উপমহাদেশ পূর্ব হতেই আরবদেরকে 
প্রলুব্ধ করেছিল। ব্যবসায় সম্প্রসারণ এবং ভারতের অফুরন্ত ধন-সম্পদ আহরণের 
উদ্দেশ্যকে আরবদের সিন্ধু আক্রমণের অন্যতম কারণ বলে মনে করা হয়। 
রাজন্যবর্পের বৈরী মনোভাব : পারস্য অভিযানকালে মুসলিম মুজাহিদ 
।কে ভারতীয় হিন্দু রাজাদের এবং অগ্নিপূজক পারসিকদের সম্মিলিত বাহিনীর 
সাহায্য করেন, যা পরবর্তীতে মুসলমানদেরকে সিন্ধু অভিযানে বাধা করে। 
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৯. আরব বিদ্রোহীদের আশ্রয়দান : হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কঠোর শাসনে অতিষ্ঠ 
কতিপয় মুসলমান বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং সীমান্ত অতিক্রম করে সিম্কুরাজ দাহিরের 
নিকট আশ্রয় লাভ করে। হাজ্জাজ তাদেরকে ফেরত চাইলে দাহির অস্বীকার 
করেন । ফলে তাকে সমুচিত শাস্তিদানের জন্য সিন্ধু অভিযান পরিচালিত হয়। 

১০. ভারতে ব্যবসায় সম্প্রসারণ : ড. এ. বি. এম. হাবিবুল্লাহ বলেন, উপমহাদেশে 
ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্প্রসারণ, অসংখ্য মূল্যবান খনিজ ও ধাতব পদার্থ এবং 


বলেন, পৃথিবীতে ইসলাম এসেছে বিজয়ী শক্তি হিসেবে য়ার 
জন্য। এ জন্যই বীর মুজাহিদ তারেক বিন যিয়াদ স্পেন, অ মুহাম্মদ 
বিন কাসিম সিন্ধু জয় করে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেন 

১২. মুসলমানদের নতুন উদ্দীপনা : এঁতিহাসিক আর. | © 


, আরব সাম্রাজ্যের সীমানা 
সুসংহতকরণ এবং হিন্দু রাজাদের পু প্রতি শত্রভাবাপন্ন মনোভাব ও 
খ. প্রত্যক্ষ কারণ : 


সিন্ধু কারণ |এ+সময় সিংহলে আরব বণিকগণ ব্যবসায় করতো। 
তাদের কয়েকজনের মৃত্যুতে সিংহলের রাজা তাদের দ্রব্য সামগ্রী এবং তাদের 
কন্যাদের একটি জাহাজ ুরে হাজ্জাজের নিকট প্রেরণ করেন, কিন্তু সিদ্ধুর দেবল 


দ্যু কর্তৃক লুষ্ঠিত হয়। হাজ্জাজ দাহিরের নিকট এর 
অপরাধীদের শাস্তি প্রদানের দাবি জানায়। কিন্তু রাজা দাহির 
স্তি দিতে একগুয়েমীভাবে অপারগতা প্রকাশ করলে হাজ্জাজ ক্ষুব্ধ 
আদেশক্রমে তার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। 


ক. ওবায়দুল্লাহ ও বুদাইলের পরাজয় : এতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, 
উপরোল্লিখিত কারণগুলোর প্রেক্ষিতে খলিফা আল ওয়ালিদের অনুমতিক্রমে হাজ্জাজ 
বিন ইউসুফ প্রথমে ওবায়দুল্লাহ ও পরে বুদাইলের নেতৃত্বে সিন্ধু রাজা দাহিরের 
বিরুদ্ধে পরপর দুটি অভিযান প্রেরণ করেও ব্যর্থ হন। 
খ. মুহাম্মদ বিন কাসিমের অভিযান : ওবায়দুল্লাহ ও বুদাইলের ব্যর্থতার পর হাজ্জাজ ১৭ 
বছর বয়সী মুহাম্মদ বিন কাসিমকে সিন্ধু অভিযানে পাঠান । মুহাম্মদ বিন কাসিম ৭১২ 
খ্রিষ্টাব্দে ১২ হাজার সৈন্য নিয়ে সিন্ধু আক্রমণ করে নিম্নোক্ত অঞ্চলগুলো দখল করেন_ 
১. দেবল বন্দর দখল : উল্লিখিত কারণসমূহের প্রেক্ষিতে ৭১২ খষ্টাব্দে মুহাম্মদ 
বিন কাসিম রাজা দাহিরের প্রধান সামুদ্রিক বন্দর দেবলে উপনীত হন। এ 
অভিযানে সমুদ্রপথে একটি নৌবাহিনীও তাকে সহায়তা করে । অভিযাত্রী 
বাহিনীতে ছিল ৬০০০ সুদক্ষ সিরীয় ও ইরাকী অশ্বারোহী, সমসংখ্যক 
উদ্্রারোহী সৈন্য, ২০০০ তীরন্দাজ এবং ৩০০০ বাহলীয় দেশীয় রসদবাহী উট্ট্ 


৬৪ 


রোল জ্রান্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


বাহিনী ৷ নৌবাহিনীর সাথে ছিল ৫টি অগ্নি ক্ষেপণাস্ত্র । মাকরানের শাসনকর্তাও 


একটি সৈন্যদলসহ মুহাম্মদ বিন কাসিমের সাথে মিলিত হন। বিপুল প্রস্তুতিসহ 
সুরক্ষিত দেবল বন্দর কিছুকাল অবরোধের পর মুসলমানদের হস্তগত হয়। 
দেবল অধিকারের পর মুহাম্মদ বিন কাসিম একের পর এক সিন্ধুর বিভিন্ন 
অঞ্চল, প্রধান প্রধান শহর ও বন্দর অধিকার করতে থাকেন। 

নিরুন দখল : দেবল অধিকারের পর প্রথম তিনি নিরুনে অভিযান পরিচালনা 
করেন । এ শহরটি তখন একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী কর্তৃক শাসিত হা মুসলিম 
বাহিনীর আগমনে নিরুনের অধিবাসীরা তাদেরকে স্বাগত রুনের 


রাওয়ান স্মধিকার ও রাজা দাহিরের মৃত্যু : মুহাম্মদ বিন একের পর 
এক শপ্রত্যাশিত বিজয়ে সিন্ধুরাজ দাহির অস্থির হয়ে । তিনি মুসলিম 
বাহিনীর অগ্রগতি রোধ করার জন্য প্রায় ৫০ এক বিরাট বাহিনী 
নিয়ে রাওয়ারের দিকে অগ্রসর হন। অতঃপর বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে 
রাজা দাহির ৭১২ খ্রিষ্টাব্দের ২০ জুন নিহত 


পলায়ন করে আত্মরক্ষা করেন। ফলে নেতৃতৃহারা হিন্দু 
[ই পরাজিত হয় । মুহাম্মদ বিন কাসিম কিছুকাল ব্রাহ্মণাবাদে 
রন এবং অধিকৃত অঞ্চলসমূহে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন। 
রাজধানী অধিকার : ৭১২ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মুহাম্মদ বিন 
কাসিম তার বিজয়াভিযান পুনরায় শুরু করেন। এবার প্রথমেই তিনি দাহিরের 
রাজধানী আরড় অধিকার করেন। দাহিরের পুত্র ফুফী আরড়ের শাসনকর্তা 
ছিলেন। তিনি মুজাহিদ বাহিনীর আগমন বুঝতে পেরে রাতের অন্ধকারে 
পলায়ন করেন এবং তার সৈন্যগণ বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করে । 

মুলতান বিজয় : আরড় অধিকারের পর মুহাম্মদ বিন কাসিম হিন্দুদের শেষ 
ঘাটি মুলতানের পথে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে একটি দুর্গ অধিকার করে আরড় 
হতে পলাতক কাকসাকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। এরপর তিনি বিপাশা 
নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত একটি দুর্গ অধিকার করেন। রাভী নদীর তীরে 
অবস্থিত এ গুরুত্বপূর্ণ দুর্গটি প্রথমে মুসলমানরা অবরোধ করেন এবং পরে তা 
অধিকৃত হয়। সিকাধিপতি মুলতানে পলায়ন করলে মুহাম্মদ বিন কাসিম 
মুলতান অবরোধ করেন । মুলতানের হিন্দুরা প্রায় দু'মাস যাবত বাধা প্রদান 
করে শেষ পর্যন্ত পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়। এভাবে সমগ্র সিন্ধু দেশ ও পাঞ্জাবের 
দক্ষিণাংশের উপর নিরঙ্কুশ মুসলিম আধিপত্য স্থাপিত হয়। 


জ্জ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৬৫ 


৩ ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচারে এ বিজয়ের তাৎপর্য 


১. 


১০. 


তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা : আরবগণ কর্তৃক সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল সম্পর্কে যথেষ্ট 
মতভেদ থাকলেও ভারতবর্ষের ইতিহাসে আরবদের সিন্ধু বিজয় নিঃসন্দেহে 
একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা । 

আরবদের সিন্ধু বিজয়কে অত্যন্ত গুরুতৃপূর্ণ ঘটনা বলে অভিহিত করেছেন। 


, লেনপুলের মন্তব্য : এতিহাসিক Stanley Lanep0০!€ বলেন, সিন্ধু 
১ 


উপাখ্যান । বিশেষ করে এটি একটি নিষ্ফল বিজয়। 

ঈশ্বরী প্রসাদের মন্তব্য : Muslin Rule in India সিন্ধু বিজয় 
সম্পর্কে এতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন_ It ay be ০ট88৫০0 at once that 
the Arab Conquest of Sindh from the poh bn of View was an 
insignificant event in the History of Isla 


ইসলামকে একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপস্থাপন করার ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি 
হয়। বিজয়ী আদর্শ যে আদর্শের চেয়ে উত্তম একথা সবাই একবাক্যে 
স্বীকার করে। সাধারণ জনগণ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে 
আশ্রয় গ্রহণ 

* ইসলামকে, প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা : এতিহাসিক 5. K. Banerjee 
বলেন, বিন কাসিম কর্তৃক সিন্ধু বিজয়ের ফলে সমগ্র হিমালয়ান 
উ ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার 


তুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। সিন্ধু বিজয়ের পথ ধরেই গজনীর সুলতান 
মাহমুদ ও ঘুরী শাসক মুইজ্জদ্দিন মুহাম্মদ বিন সাম উপমহাদেশে কর্তৃত্ব 
বিস্তারে সক্ষম হন। 


. মুবান্রিগদের ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস : এতিহাসিক টড বলেন, এ বিজয়ের 


ফলে অনেক আরব মুবাল্লিগ, মুজাহিদ ও ব্যবসায়ী স্থায়ীভাবে ভারতে বসবাস 
করতে থাকেন এবং মুজাহিদ বাহিনীর একটি অংশ দ্বীন প্রচার প্রসারে 
আত্মনিয়োগ করেন । আবার অনেকে স্থানীয় রমণীদের বিবাহ করে ঘর-সংসার 
পেতে বসে একটি নতুন সমাজের জন্ম দেন। 


. মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা সৃষ্টি : মুসলিম বাহিনী কর্তৃক সিন্ধু বিজয়ের ফলে সিন্ধু 


ও মুলতানের ব্যাপক জনগণ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে । কালক্রমে এ অঞ্চল 
উপমহাদেশের অন্যতম সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত হয়। 
পানাহার, পোশাক পরিচ্ছদে পৌন্তলিকতার পরিবর্তে তাওহীদের ভিত্তি 
ভারতীয়দের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় । 


৬৬ (রাল জাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জ 


১১. সামুন্লিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ : এ বিজয়ের ফলে আরব সাগর ও ভারত 
মহাসাগরের উপকূল ভাগ তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উপকূলে আরব 
সামুদ্রিক বাণিজ্য একচেটিয়া প্রসার লাভ করে। 

১২. ইসলাম প্রচার : সিন্ধ বিজয়ের ফলে অসংখ্য পীর-দরবেশ ভারত উপমহাদেশে 
ইসলাম প্রচারের জন্য আগমন করেন ৷ The Preaching of [$]am গ্রন্থে. 

ড/. /১010914 বলেন, আরব বণিক ও এঁশী প্রেয্রাত পীর দরবেশদের প্রচারের 
ফলে ইসলাম ভারতবর্ষে ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিল। এ সকল অলী- 


উল্লেখযোগ্য 
১৩. ধৰ্মীয় সহিষ্ণুতা : এঁতিহাসিক জামালুদ্দিন আবুল হাসান বনু সিন্ধু বিজয়ের 


করে। ফলে ইসলামের একেশ্বরবাদের প্রতি তারা অ 
১৪. উদারতার ফল : সাম্য, মৈত্রী, উদারতা এবং সহি 


করতে সক্ষম হয়। 


১৮. সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান : সিন্ধু বিজয়ের ফলে যে কেবল আরবগণই উপকৃত 
হয় একথা বলা চলে না। কারণ, কৃষ্টির গতি উভয়মুখী (two-way traffic) | 
একদিকে যেমন আরবগণ ভারতবর্ষে আগমন করে হিন্দু ধর্ম-সংস্কৃতির সাথে 
পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান, অপরদিকে তারা ভারতীয় উপাদানগুলো 
ইউরোপীয় সভ্যতায় প্রবর্তনে সহায়তা করেন । সুতরাং নিঃসন্দেহে আরবদের 
প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ধারক বাহক বলা যেতে পারে । 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, আরবদের সিন্ধু বিজয় একটি নিষ্ফল বিজয় বলে 

মনে করলে সত্যের অপলাপ হবে; সার্বিক দিক দিয়ে কালক্রমে এর স্থায়ী ফল ও 

প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী ও সুপ্রতিষ্ঠিত। এ যুগান্তকারী ঘটনা ইতিহাসের পরবর্তী 

পৃষ্ঠাগুলোর উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে । তাই এতিহাসিক লেনপুল বলেন-_ The 

Conquest of 51101) produced no permanent political results, but it must be 

added that Arabs derived much benefit from the culture and leaning of 

the Hindus. 


ল ইতলানেরক্তিহাস'বিতীয় পর ৬৭ 
পরশু: ১৮ রদ বিল বালিমের সিদু অভিযান কি নিল বিজ উপাখ্যান 
ছিল। আলোচনা কর [ফা. স্নাতক প. ২০১৪, '১৮] 

আরবদের সিদ্ধ বিজয় ভারতবর্ষ এবং ইসলামের ইতিহাসে একটি 
নিল বিজয় উপাখান- তুমি কি এ বিষয়ে একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে 
যুক্তি দাও। [ফা. স্নাতক প. ২০১২] 
অথবা, আরবদের সিন্ধু বিজয়ের কারণগুলো বিশ্লেষণ কর। এর ফলাফল কী 
হয়েছিল? [ফা, স্নাতক প. ২০১১] 
অথবা, 00500908888 ++ 
ছিল? ফা. ২০০৯] 
উত্তর (উপস্থাপনা : খিষ্টায় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে আরব কর্তৃক, বিজয় 
ইসলামের তথা ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে একটি 
খ্রিষ্টাব্দ থেকে মুসলমানগণ নানা কারণে ভারতীয় 
করেন, কিন্তু কয়েকটি অভিযান ব্যর্থ হওয়ার পর 
রাজতৃকালে মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে 
করে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্টীন 
মজুমদার বলেন_ The Muhammadan conqu 
making events which have left a perm: 


dia is one of those epoch- 
press on subsequent pages. 
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“আমার উম্মতের মধ্য হতে দুটি দলকে আল্লাহ জাহান্নামের আগুন 

থেকে রক্ষা করবেন। প্রথম দল যারা হিন্দুস্থানে যুদ্ধ করবে, দ্বিতীয় দল যারা 

লিপ বেশ বা 
প্রেরণামূলক বক্তব্যে মুসলমানরা ৬ নিল Pool 


টু ৮৮৮5 5৮৭ 
নাই বা ত তত রান “ভারতের 
বাইরে সামরিক সাফল্য আরবদের করে তুলেছিল এবং ভারত 
আক্রমণের পশ্চাতে তাদের লক্ষই ছিল রাজ্য বিস্তার করা ।” 


৬৮ (বাল হ্লাত্তাত- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ জা 


৫. মুসলিম খলিফাদের আকর্ষণ : প্রাকইসলাম যুগ হতেই আরবরা বাবসায়- 
বাণিজ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল । ইসলামের আবির্ভাবের পর আরব মুসলমানরা 
নৌপথে ভারতের উপকূলে ব্যবসায়-বাণিজ্য শুরু করেন। পারস্য বিজয়ের পর 
ভারত উপমহাদেশের ওপর আরবদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। ফলে খলিফা ওমর ও 
ওসমান (রা)-এর সময় হতে মুসলমানগণ কর্তৃক ভারত বিজয়ের প্রথম প্রচেষ্টা 
শুরু হয়। কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয়নি। খলিফা ওমর ও ওসমান (রা)-এর আমলে 
শুরু হওয়া ভারত বিজয়ের প্রচেষ্টা উমাইয়া খলিফা প্রথম ওয়ালিদের 


ভ করে। হাজ্জাজ তাদেরকে ফেরত চাইলে দাহির অস্বীকার 
তাকে সমুচিত শাস্তিদানের জন্য সিন্ধু অভিযান পরিচালিত হয় । 
১০. ব্যবসায় সম্প্রসারণ : ড. এ. বি. এম. হাবিবুল্লাহ বলেন, উপমহাদেশে 

ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্প্রসারণ, অসংখ্য মূল্যবান খনিজ ও ধাতব পদার্থ এবং 

নানাবিধ কৃষি পণ্য বিদেশিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 

১১. ইসলামের অমন শিখা বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়া : এতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ 
বলেন, পৃথিবীতে ইসলাম এসেছে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
জন্য। এ জন্যই বীর মুজাহিদ তারেক বিন যিয়াদ স্পেন, অপর দিকে মুহাম্মদ 
বিন কাসিম সিন্ধু জয় করে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেন। 

১২. মুসলমানদের নতুন উদ্দীপনা : এঁতিহাসিক আর. সি. মজুমদার বলেন, 

উর পকা জলে নিন রাজতৃকালে সম্প্রসারণবাদের যে বলিষ্ঠ 
সি বিদ্ধ জনা এর একটি রাগ যার উাইয়া 
শাসনামলে মুসলমানগণ নতুন নতুন দেশ জয়ের স্পৃহায় মেতে ওঠে । 

১৩. অরক্ষিত সীমান্ত : ড. অতুল চন্দ্র রায় বলেন, আরব সাম্রাজ্যের সীমানা 
সুসংহতকরণ এবং হিন্দু রাজাদের পরস্পরের প্রতি শক্রভাবাপন্ন মনোভাব ও 
সামরিক হস্তক্ষেপ মুসলমানদেরকে সিন্ধু অভিযানে উৎসাহিত করে । 


জ্ঞ ইসলামের হতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৬৯ 


খ. প্রত্যক্ষ কারণ : 
[করুক আরব লুণ্ঠন : জলদস্যু কর্তৃক আরব জাহাজ লুষ্ঠন ছিল 
8৮৯ পি 
ও 2 পু 
কন্যাদের একটি জাহাজে করে হাজ্জাজের নিকট প্রেরণ করেন, কিন্তু সিন্ধুর দেবল 
বন্দরে এ জাহাজ জলদস্যু কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। হাজ্জাজ দাহিরের নিকট এর 
ক্ষতিপূরণ এবং অপরাধীদের শাস্তি প্রদানের দাবি জানায়। কিন্তু রাজা দাহির 
অ শাস্তি দিতে একগুয়েমীভাবে অপারগতা প্রকাশ করলে ক্ষুব্ধ 
হয়ে খলিফা ওয়ালিদের আদেশক্রমে তার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ 
নিষ্ফল বিজয় ছিল কি না : আরবদের সিন্ধু বিজয় ছিল খুবই তাৎ! না কোনো 
পাশ্চাত্য এতিহাসিক একে একটি নিষ্ফল বিজয় বলে রন। এটি ছিল 
মুসলমানদের জন্য একটি সফল বিজয় । এর ফলাফল ¢ করা হলো- 


১. তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা : আরবগণ কর্তৃক য়ের ফলাফল সম্পর্কে যথেষ্ট 
মতভেদ থাকলেও ভারতবর্ষের রা আরবদের সিন্ধু বিজয় নিঃসন্দেহে 


একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা । 
২. ডের মন্তব্য : এতি তার রচিত রাজস্থানের ইতিহাস গ্রন্থে 
আরবদের সিন্ধু বিজয়কে রুতৃপূর্ণ ঘটনা বলে অভিহিত করেছেন । 
৩. লেনপুলের মন্তব্য : Stanley Lanepoole বলেন, আরবগণ সিন্ধু 
এটিবিজয় ভারতবর্ষ ও ইসলামের ইতিহাসে ছিল একটি 
র এটি একটি নিষ্ফল বিজয়। 
: Muslim Rule in India গ্রন্থে আরবদের সিন্ধু বিজয় 
বলেন-_ |t may be conceded at once that 
Conquest of Sindh from the Political Point of View was an 
igh ificant event in the History of Islam. 


বা পরও পন সপ 
অহংকার চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে প্রমাণ করেন যে, মিথ্যার পরাজয় অনিবার্য । 

৬. ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত : মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের ফলে 
ইসলামকে একমাত্র শ্রেষ্ঠ মতাদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করার ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি 
হয়। বিজয়ী আদর্শ যে বিজিত আদর্শের চেয়ে উত্তম একথা সবাই একবাক্যে 
স্বীকার করে। ফলে দলে দলে সাধারণ জনগণ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে 
আশ্রয় গ্রহণ করে। 

৭. ইসলামকে শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা : এতিহাসিক 5. K. Banerjee 
বলেন, মুহাম্মদ বিন কাসিম কর্তৃক সিন্ধু বিজয়ের ফলে সমগ্র হিমালয়ান 
এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। সিন্ধু বিজয়ের পথ ধরেই গজনীর সুলতান 
মাহমুদ ও ঘুরী শাসক মুইজ্জুদ্দিন মুহাম্মদ বিন সাম উপমহাদেশে কর্তৃত্ব 
বিস্তারে সক্ষম হন। 


৭০ 


৬নাল জ্জ্হ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ আঃ 


সামাজিক ফলাফল : 


সম্পর্ক স্থাপন : সিন্ধু বিজয়ের ফলে আরব ও ভারতীয়দের মাঝে একটি অন্তরঙ্গ হাজার 
স্থাপিত হয়। একে অপরের সংস্পর্শে এসে উভয়ে উভয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়। 
ইসলামী জীবনাদর্শ শ্রেষ্ঠত নিয়ে বিজিতদের ওপর বীরদর্পে প্রভাব বিস্তার করে। 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শ লাভ : ৮৯:২৯ 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসার সুযোগ লাভ করে। মুসলমানগণ উপমহাদেশের 

জ্যোতিষ, গণিত, চিকিৎসাশাস্ত্, রসায়ন, sg ber alba po LOR 


, মুবাল্লিগদের স্থায়ীভাবে এতিহাসিক টড 
রি সার ই 


করতে থাকেন এবং মুজাহিদ বাহিনীর একটি অংশ 
আত্মনিয়োগ করেন । আবার অনেকে স্থানীয় রমণীদের 
পেতে বসে একটি নতুন সমাজের জন্ম দেন। 


সা ভার উপমহাদেশের এক ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়। 
ঘদিকু. বাণিজ্য সম্প্রসারণ : এ বিজয়ের ফলে আরব সাগর ও ভারত 
ম রর” উপকূল ভাগ তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উপকূলে আরব 
মুমিয়ানদের সামুদ্রিক বাণিজ্য একচেটিয়া প্রসার লাভ করে। 

সমৃদ্ধিশালী নগর প্রতিষ্ঠা : এ বিজয়ের ফলে সিন্ধু ও মুলতানের বিভিন্ন স্থানে 
বহু সমৃদ্ধিশালী নগরী গড়ে ওঠে, যা পরবর্তীতে শিক্ষা, জ্ঞানচর্চা এবং ব্যবসায়: 
বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হয়।' এ সকল স্থানের সাথে সারা মুসলিম বিশ্বের 
বাণিজ্যিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপিত হয়। 


. বাণিজ্যিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা : আল বেরুনী বলেন, সিন্ধু বিজয়ের ফলে সিন্ধু 


দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কিছু সংখ্যক বাণিজ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। 


5 বিজয়ের ফলে অর্থনৈতিক কাঠামো 
হয়। ড, ৮৯8 1 বং মুল 


ভাষায়, অষ্টম এবং নবম শতাব্দীতে আরব সমুদ্র- 

বাণিজ্য পথ বঙ্গদেশের উপকূল দিয়ে গিয়েছিল এবং আরব সওদাগরগণ 

বঙ্গদেশের উপকূলে সমুদ্র বন্দরে আগমন করেন। তারা সন্দীপ এবং রুহমী 
(সাগর এবং আসামের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত) দ্বীপেও পদার্পণ করেন। 

সাথে বাণিজ্যের দ্বার উন্মোচিত : এ বিজয়ের ফলে একদিকে 


- ভারতবর্ষের সাথে বহির্বিশ্বের সামুদ্রিক বাণিজ্যসম্পর্ক স্থাপিত হয়, অপরদিকে 


সিন্ধু দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কিছু সংখ্যক বাণিজ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় । 


= ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৭১ 


ঘ. ধর্মীয় ফলাফল : 
১. ইসলাম প্রচার : সিন্ধু বিজয়ের ফলে অসংখ্য পীর-দরবেশ ভারত উপমহাদেশে 
ইসলাম প্রচারের জন্য আগমন করেন | The Preaching of Islam গ্রন্থে, 


Ww. Arnold বলেন, আরব বণিক ও পীর দরবেশদের প্রচারের ফলে ইসলাম 
ভারতবর্ষে ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিল। এ সকল অলী-আওলিয়ার মধ্যে 
দিল্লীর হজরত নিজামুদ্দিন আওলিয়া, খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি, সিলেটের হজরত 
শাহজালাল ইয়ামেনী (র), বগুড়ার সৈয়দ মাহী সওয়ার প্রমুখের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

২. ধর্মীয় সহিষ্ণুতা : এতিহাসিক জামালুদ্দিন আবুল হাসান বিজয়ের 
ফলে আরব শাসনে নিম্নশ্রেণির হিন্দু সম্প্রদায়ের মর্যাদা 
লাভ করে। ফলে ইসলামের একেশ্বরবাদের প্রতি সি 


৩. উদারতার ফল : সামা রা এল প্রতীক খলিফা দ্বিতীয় 
ওমরের রাজত্বে অনেক নির্যাতিত হিন্দু ইস হয়। সিন্ধু ও মুলতানে 
অনেক আরব পর্যটক, লেখক এবং ধর্মপ্রচ য়া বসতি স্থাপন করেন । 

৪. ধর্মীয় বর্ণবৈষম্য দূরীকরণ : ইসস্কুই। জাতিভেদ বা বর্ণবৈষম্য প্রথাকে 
চিরতরে উচ্ছেদ করে অ বন) মূলে হেনেছিল চপেটাঘাত। ফলে 
উপমহাদেশে মানুষের মর্যাদা নতুন চিন্তা চেতনার উদ্রেক হয়। যার 
ধর্মীয় ও তামাদ্দুনিক মাজও অব্যাহত রয়েছে। আর আপসহীন 
তাওহীদ ৫ করতে সক্ষম হয়। 


ঙ. সাংস্কৃতিক : ৫ 
১. সুদূরপ্রসারী : ড. ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন_ But the effects of this 


uslim culture were profound and far reaching. ফলে 
দুটি ভিন্নমুখী ধর্ম সভ্যতা একে অপরের সংস্পর্শে আসে। 

সখ্যতা : ইবনে হাওকাল এবং মাসুদী হতে জানা যায়, এ 

র ফলে আরবগণ বহুদিন ধরে স্থানীয় হিন্দু জনসাধারণের সঙ্গে মৈত্রী 

এবং সখ্যতার সাথে বসবাস করেন । আরবগণ স্থানীয় হিন্দু প্রশাসকদের নিকট 
হতে ভারতীয় শাসনব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান। 

৩. আদান-প্রদান : সিন্ধু বিজয়ের ফলে যে কেবল আরবগণই উপকৃত 
in eosin th hc) কৃষ্টির গতি উভয়মুখী (tw০-way traffic) 
একদিকে যেমন আরবগণ ভারতবর্ষে আগমন করে হিন্দু ধর্ম-সংস্কৃতির সাথে 
পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান, অপরদিকে তারা ভারতীয় উপাদানগুলো 
ইউরোপীয় সভ্যতায় প্রবর্তনে সহায়তা করেন । সুতরাং নিঃসন্দেহে আরবদের 
প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ধারক বাহক বলা যেতে পারে । 

৪. ভক্তি আন্দোলন : এ বিজয়ের ফলে হিন্দু সাধক নানক ও রামানন্দ অনুপ্রাণিত 
হন। হিন্দু ও মুসলমানদের মিলনের প্রতীক 'ভক্তিনীতি' উভয় সম্প্রদায়ের 
মধ্যে সমঝোতা এবং সহাবস্থান নীতির সূচনা করে । একদিকে যেমন কবীরকে 
হিন্দু সম্প্রদায়, অপরদিকে নানক ও রামানন্দকে মুসলিম সম্প্রদায় ভক্তি প্রদর্শন 
করতে থাকে। 


৭২ রোল ভ্রনত্াহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ 


৫. উদার মনে গান গাওয়ার সুযোগ : সিন্ধু বিজয়ের ফলে ভক্তি আন্দোলনের গুরুগণ 
উদার মনে গান গাওয়ার সুযোগ পান। যেমন তিরুজ্ঞান সন্বন্ধর গেয়েছেন_ 
পরম পিতা অরুর 
প্রেমের ফুল দাও ছড়িয়ে 
আলোকিত হবে তোমার হৃদয়, 
সমস্ত বন্ধন যাবে বসে । 
অরুর রূপে তিনি, তার গুণ গাইতে ভুলো না, 
জন্মবন্ধ টুটে যাবে, থাকবে না সংসার বন্ধন। 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, আরবদের সিন্ধু বিজয় একটি 
করলে সত্যের অপলাপ হবে; সার্বিক দিক দিয়ে কালক্রমে এর ও প্রভাব ছিল 
লোর উপর 


কী ছিল? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

ইতিহাসে ফলাফলবিহীন বিজয় 

দ বিজয়ের ফলাফল নিরূপণ কর। 

অথবা, “ভারত ও ইসলামের আরবদের সিন্ধ বিজয় ছিল একটি উপাখ্যান 
বিশেষ, একটি নিক্ষল বি লেনপুলের এ মন্তব্যের যথার্থতা নিরূপণ কর। 
উপ উপমহাদেশে আরবদের সফল অভিযান বিশ্ব সভ্যতার 
ইতিহাসে এক চন্দ অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছিল। অনেক যুগ আগে থেকে ভারত জয়ের 
স্বপ্ন মুসলমানগণ, যা বাস্তবতার কুলে ঠাই নেয় অষ্টম শতাব্দীর 


এর ছিল সুদূরপ্রসারী এবং তাৎপর্যপূর্ণ । কিন্তু পাশ্চাত্য এতিহাসিক Stanley 
Lanepoole বলেন_ The Arabs had conquered Sindh but the conquest was only 
an episode in the history of India and of Islam, a triumph without results. 


৩ আরবগণ কর্তৃক সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল 

ক. রাজনৈতিক ফলাফল : 

১. তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা : আরবগণ সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল সম্পর্কে যথেষ্ট 
৮ পৃ ১৯ 
একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা । 

২. টডের মন্তব্য : এতিহাসিক টড তার রচিত রাজস্থানের ইতিহাস গ্রন্থে 
আরবদের সিন্ধু বিজয়কে অত্যন্ত গুরুত্তৃপূর্ণ ঘটনা বলে অভিহিত করেছেন । 
৩. লেনপুলের মন্তব্য : এতিহাসিক Stanley Lanepoole বলেন, আরবগণ সিন্ধু 
বিজয় করেছিল, কিন্তু এ বিজয় ভারতবর্ষ ও ইসলামের ইতিহাসে ছিল একটি 

উপাখ্যান । বিশেষ করে এটি একটি নিষ্ফল বিজয় । 


*ছ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৭৩ 


৪. 


বদের মন্তব্য : Muslim Rule in India গ্রন্থে আরবদের সিন্ধু বিজয় 
সম্পর্কে এতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন- 11 may be conceded ৪: once that 

the Arab Conquest of Sindh from the Political Point of View was an 

insignificant event in the History of Islam. 

হিন্দু শক্তির ব্যর্থতার 

ও ব্ৰাহ্মণ্যবাদের 


নিরুন, সি রাওয়ার, দেবল বন্দর ও মুলতানে আরব শাসন 
স্থায়ী হয়েছিল। তাছাড়া আরব পদান্ক অনুসরণ করে গজনী ও 
ভারতে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 


স্থাপন : সিন্ধু বিজয়ের ফলে আরব ও ভারতীয়দের মাঝে একটি অন্তরঙ্গ রদ 
হা রর রেলে রানা 
ইসলামী জীবনাদর্শ শ্রেষ্ঠত নিয়ে বিজিতদের ওপর বীরদর্পে প্রভাব বিস্তার করে। 


জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসার সুযোগ লাভ করে। মুসলমানগণ উপমহাদেশের 
জ্যোতিষ, গণিত, চিকিৎসাশাস্ত্র, রসায়ন, সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্র চর্চার সুযোগ পায়। 
মুবাল্লিগদের ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস : এঁতিহাসিক টড বলেন, এ বিজয়ের 
ফলে অনেক আরব মুবাল্লিগ, মুজাহিদ ও ব্যবসায়ী স্থায়ীভাবে ভারতে বসবাস 
করতে থাকেন এবং মুজাহিদ বাহিনীর একটি অংশ দ্বীন প্রচার-প্রসারে 
আত্মনিয়োগ করেন । আবার অনেকে স্থানীয় রমণীদের বিবাহ করে ঘর-সংসার 
পেতে বসে একটি নতুন সমাজের জন্ম দেন। 


. মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা সৃষ্টি : মুসলিম বাহিনী কর্তৃক সিন্ধু বিজয়ের ফলে সিন্ধু 


ও মুলতানের ব্যাপক জনগণ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। কালক্রমে এ 
অঞ্চল উপমহাদেশের অন্যতম সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত হয়। 


৭৪ মাল জ্রাঞাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


৫. ভারতের ইতিহাসের রূপ পরিবর্তন: এতিহাসিক আর. সি. মজুমদার বলেন, এ 
বিজয়ের মাধামে ভারতবর্ষের ইতিহাসের সামগ্রিক চেহারা সম্পূর্ণভাবে বদলে যায়, 
যা আজ পর্যন্ত অথবা ভবিষ্যতেও কোনো ঘটনা করতে পারেনি বা পারবে না। 

৬. তাওহীদের ভিত্তি স্থাপন : সিন্ধু বিজয়ের ফলে আরবদের আচার-আচরণ, পানাহার, পোশাক 
পরিচ্ছদে পৌন্তলিকতার পরিবর্তে তাওহীদের ভিত্তি ভারতীয়দের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। 

গ. অর্থনৈতিক ফলাফল : 

১ ৬৫ 


নস হারতে অবস্থিত) বালের পদপন করন। 

নাথে বাণিজ্যের দ্বার উন্মোচিত : এ বিজয়ের ফলে একদিকে 

নুর সাথে বহির্বিশ্বের সামুদ্রিক বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়, অপরদিকে 

র বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কিছু সংখ্যক বাণিজ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। 

ঘ. ধর্মীয় ফলাফল : 

১. ইসলাম প্রচার : সিন্ধু বিজয়ের ফলে অসংখ্য পীর-দরবেশ ভারত উপমহাদেশে 
ইসলাম প্রচারের জন্য আগমন করেন । The Preaching of [slam গ্রন্থে 1. 
W. /71010 বলেন, আরব বণিক ও পীর দরবেশদের প্রচারের ফলে ইসলাম 
ভারতবর্ষে ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিল । এ সকল অলী-আওলিয়ার মধ্যে দিল্লির 
হজরত নিজামুদ্দিন আওলিয়া, খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি, সিলেটের হজরত শাহজালাল 
ইয়েমেনী (র), বগুড়ার সৈয়দ মাহী সওয়ার প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

২. ধর্মীয় সহিষ্ণুতা : এতিহাসিক জামালুদ্দিন আবুল হাসান বলেন, সিন্ধু বিজয়ের 
লাভ করে। ফলে ইসলামের একেশ্বরবাদের প্রতি তারা আকৃষ্ট হয়। 

৩. উদারতার ফল : সাম্য, মৈত্রী, উদারতা এবং সহিষ্ণুতার প্রতীক খলিফা দ্বিতীয় 
ওমরের রাজত্বে অনেক নির্যাতিত হিন্দু ইসলামে দীক্ষিত হয়। সিন্ধু ও মুলতানে 
অনেক আরব পর্যটক, লেখক এবং ধর্মীয় প্রচারক স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র a৫ 


৪. ধৰ্মীয় বর্ণবৈষম্য দূরীকরণ : ইসলামই জাতিভেদ বা বর্ণবৈষম্য প্রথাকে চিরতরে উচ্ছেদ 
করে অস্পৃশ্যতার মূলে হেনেছিল চপেটাঘাত। ফলে উপমহাদেশে মানুষের মর্যাদা 
সম্বন্ধে নতুন চিন্তা চেতনার উদ্রেক হয়। যার ধর্মীয় ও তামাদ্দুনিক ফলাফল আজও 
অব্যাহত রয়েছে। আর আপসহীন তাওহীদ পৌত্তলিকতার ব্যুহ ভেদ করতে সক্ষম হয়। 

৬. সাংস্কৃতিক ফলাফল : 

১. সুদূরপ্রসারী বিজয় : ড. ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন- But the effects of this 
conquest upon Muslim culture were profound and far 1020 
এ উপমহাদেশে দুটি ভিন্নমুখী ধর্ম সভ্যতা একে অপরের সংস্পে 

২. হিন্দু-মুসলিম সখ্যতা : ইবনে হাওকাল এবং. মাসুদী ' ন 
বিজয়ের ফলে আরবগণ বহুদিন ধরে স্থানীয় হিন্দু সঙ্গে মৈত্রী 

এবং সখ্যতার সাথে বসবাস করেন। আরবগণ স্থানীয় 


এবং সহাবস্থান, সূচনা করে। একদিকে যেমন কবীরকে হিন্দু সম্প্রদায়, 
অপরদিকে ও বামানন্দকে মুসলিম সম্প্রদায় ভক্তি প্রদর্শন করতে থাকে। 
৫. সং সাথে পরিচিতি লাভ : সিন্ধু বিজয়ের ফলেই পরবর্তীকালে 
সংস্কৃত ভাষায় লিখিত অসংখ্য গ্রন্থের সাথে পরিচিত হন। আব্বাসীয় 
মনসুরের রাজতৃকালে আরব মনীষিগণ ভারতবর্ষ থেকে সংস্কৃত ভাষায় 
লিখিত গ্রন্থাদি সংগ্রহ করে বাগদাদে নিয়ে যান। এ গ্রন্থাদির মধ্যে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য 'ব্াহ্গসিদ্ধান্ত' এবং 'খাদ্য-খাদক'। এ দুটি গ্রন্থ রচনা করেন ব্রহ্মগুপ্ত। 
৬. দাবা, সঙ্গীত ও স্থাপত্য : এতিহাসিক বেণী প্রসাদ বলেন, সিন্ধু বিজয়ের 
মাধ্যমেই আরবগণ সর্বপ্রথম হিন্দুদের নিকট হতে দাবা খেলা শিক্ষা করেন। 
অবশ্য নওশেরওয়ার রাজত্বে ভারতবর্ষ হতে দাবা খেলার পদ্ধতি পারস্যে 
প্রচলিত হয়। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র ব্যতীত সঙ্গীত, চারু ও 
কারুশিল্লে ভারতীয় প্রভাব সহজেই অনুধাবন করা যায়। হিন্দু স্থাপত্যের বিভিন্ন 
উপকরণ ইন্দো-মুসলিম (1100-5) স্থাপত্যকীর্তিতে সংযোজিত হয়। 
উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, সিন্ধু বিজয়ের ফলে কেবল আরবগণই উপকৃত হননিং 
বরং ভারতবর্ষের অধিবাসীরাও নতুন আদর্শ, মতবাদ, শিল্পনীতি, স্থাপত্য পদ্ধতি এবং আচার- 
অনুষ্ঠানের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। তাই এঁতিহাসিক R, 0, Mojumder 
বলেন_ The Muhammedan conquest of India is one of those epoch— 
making events which have left a permanent impress on subsequent pages. 
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আন: ২০ ॥ সিন্ধুদেশে মুহাম্মদ বিন কাসিমের শাসনব্যবস্থার বিবরণ দাও। _ 
উন্তল্।। : অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু অভিযান এবং 
সেখানে শাসন প্রতিষ্ঠা ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। তার 
বিজয় অভিযানের মাধ্যমে উপমহাদেশে ইসলাম রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ প্রাপ্ত 
হয়। নিয়ে মুহাম্মদ বিন কাসিমের প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণী তুলে ধরা হলো- 
৩ সিন্ধুদেশে মুহাম্মদ বিন কাসিমের শাসনব্যবস্থা 
১. প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ : মুহাম্মদ বিন কাসিম কর্তৃক ইসলামী প্রশাসন 
ব্যবস্থারে- বিকেন্দ্রীকরণ-করা হয়।, সিন্ধুদেশকে কয়েকটি ইক্তায় 
- ১১২০২ রবের নিযুক্ত 


৬. ০ 
যথা- ১ ২. কারিগর ও ৩. বণিক। হিন্দু ব্রাহ্মণ ও শিক্ষিত লোকেরা ইসলামী 
রাষ্ট্রের প্রশাসনে চাকরি পেতেন। পীর দরবেশ এবং সাধু সন্যাসীদেরকে লাখেরাজ সম্পত্তি 
দেয়া হতো। আরব যোদ্ধাগণ দীর্ঘদিন ভারতে অবস্থান করায় এখানকার হিন্দু রমণীগণকে 
বিবাহ করে ক্রমশ একটি শংকর সমাজ গড়ে তোলেন। এঁতিহাসিক ইলিয়ট যথার্থই 
বলেন, “আক্রমণকারী আরবগণ বিভিন্ন সামরিক ছাউনিতে বসবাস করতে শুরু করেন 
এবং জন্ুভূমির মায়া ভুলে যাবার জন্য স্থানীয় মহিলাদের বিবাহ করেন।” 

৭. ধর্মীয়ব্যবস্থা : ধর্মীয় ব্যাপারে আরবগণ উদারনীতি গ্রহণ করেন। ধর্মীয় ক্ষেত্রে 
কোনো জোর জবরদস্তি ছিল না। মি জিবিয়া কর প্রদানের পরতিশ্রতিতে প্রি 


ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, তুর্কিদের মতো 
তারা জি রিনিতা শর করেন।। বশে এ সময় খ্রিষ্টানদের 
গির্জা, ইহুদীদের সাইনদ এবং ম্যাজিয়ানদের মতো দেব-মন্দির অলঙ্কৃত ছিল। 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৭৭ 


৮. প্রতিরক্ষা ও সামরিকব্যবস্থা : তিনি রাজ্যের নিরাপত্তাব্যবস্থা নিশ্চিত করতে 
একটি সনি প্রতিরক্ষা ও সামরিকবুবহা গড়ে তুলেছিলেন। সকল সৈন্য 


" মর্যাদা দিয়ে তাদের জিম্মির অধিকার দিতেন এবং তাদের থেকে সুবিচারমূলক 
জিষিয়া আদায় করতেন। কা হিন্দ 
১০. অমুসলিম নাগরিকদের স্বীকৃতি : মুখতাসার এ আহলে হিন্দ গ্রন্থে ড. 
তারাটাদ বলেছেন_ “মুসলিম বিজয়ীরা বিজিতদের সঙ্গে অত্যন্ত আচরণ 
করতেন এবং জনগণের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ দেখাঁতেন ৷ তারা: 
শাসনকার্যে এমনকি রাজা 'দাহিরের প্রধানমন্ত্রীকেও স্বপদে ৷ 
১১. আরব শাসনের ফলাফল : ভারতে আরবদের ইসলাম 
প্রতিষ্ঠার পথ রচিত হয়। A New Advanced Hist India ্রস্থকারের 


বর্ণ-শ্রেণিবৈষম্য কবলিত ব্ৰাহ্মণ্যবাদী 
জনগণের মাঝে উন্মোচিত হয়। অপরদিকে 
আদৰ্শ সম্বন্ধে এতদঞ্চলের নির্যাতিত জনগণ জানতে 
গ্রহণ করতে থাকে । A New Advanced History of 
— The Heterogeneous Character of the population 
S, Buddhists and others was another handicap. ভারত 
বিজয়ের 


ইসলামের বিজয় সাধিত হয় । 


তর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রভাব আলোচনা কর। 

উপস্থাপনা : ভারতের সিন্ধু দেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা ইসলামের ইতিহাসে 
একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল নিয়ে এতিহাসিকদের 
মধ্যে মতভেদ থাকলেও ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে এ বিজয় নিঃসন্দেহে 
নতুন যুগের সূচনা করেছে। এর মাধ্যমে ভারতে নতুন আদর্শবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার 
পথ সুগম হয়। সিন্ধু বিজয়ের ফলে ভারতের জনগণের সাথে মুসলমানদের ভাবের 
আদান-প্রদানের মধ্যদিয়ে যে সমাজ গড়ে উঠে তা একটি নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
ধারক ও বাহক হিসেবে ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করে । এঁতিহাসিক হ্যাভেন যথার্থই 
বলেছেন, “ইসলামের শৈশবকাল গ্রিসের নিকট নয়; বরং ভারতবর্ষ থেকে শিক্ষা ও 
সভ্যতার নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেছে। আবার ভারতবর্ষের অধিবাসীরাও 
মুসলমানদের নিকট নতুন আদর্শ, তৌহিদ বা আল্লাহর একত্বের বাণী, সাম্য-মৈত্রী, 
সভ্যতা, শিক্ষানীতি, উন্নত আচার-অনুষ্ঠান লাভ করে ।” 


৭৮ নাল জ্াতাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


৩ ভারতীয় সামাজিক জীবনে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রভাব 
ভারতীয় সামাজিক জীবনে আরবদের সিন্ধু ফলাফল ছিল অত্যন্ত ফলপ্রসূ। 
অনেকাংশে ঝণী। একেশ্বরবাদের উপর গুরুত্বারোপ করে মুসলমানগণ হিন্দু সমাজে 
একটি অভিনব স্পৃহা প্রবর্তন করে।” নিম্নে আরবদের সিন্ধু বিজয় ভারতীয় 
সামাজিক জীবনে কিরূপ প্রভাব ফেলেছিল তা আলোচনা করা হলো- 

১. জানি ও রান টি রানির সেও বলের টিয়া 
থেকে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এ বিজ্ঞ্র 
সর্বপ্রথম আরববাসী হিন্দু সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসে । যুগ ফু; 

পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৃদ্ধার 


সাথে বসবাসের ফলে তাদের মাঝে | 

২. জিম্মি f র জিম্মি 
হিসেবে গণ্য করতো। সমসাময়িক আরব ভূগোলবিদগণও ত হিসেবে উল্লেখ 
করেছেন। বিজিত এলাকায় মুসলমানদের উদার শাসনে জি মুগ্ধ হয় এবং সর্বদা 
তাদের সাথে সত্ভাব বজায় রেখে জীবনযাপন করে রা বিরুদ্ধে অভিযানের 
সময় মুসলমানদের পক্ষাবলম্বনে এই সভভাবের পরমা 

৩. উপজাতীয় সমাজের রীতি প্রচলন : যর ফলে আগত মুসলমানদের 
প্রভাবে সিম্ধৃতে আরবীয় সমাজে প্র তীয় সমাজব্যবস্থা প্রবর্তিত 
হয়। সিন্ধুর সমাজব্যবস্থা অনেক ব দেশের অনুকরণে উপজাতীয় ভিত্তির 
উপর ; আরবজ্ররন্ট্রাজীতীয় সর্দারকে যেমন "শায়খ" বলা হয়, 
সিন্ধু দেশে তাকে 'ওয়াদ্েন হয়। এছাড়া আরব দেশের উপজাতিদের 
মতো সিঙ্গুর টু 


সংমিশ্রণে একটি মিশ্র সভ্যতার উত্থান ঘটে । 

উদ্ভব : সিন্ধু বিজয়ের পর মুসলমানরা ভারতীয় রমণীদের বিয়ে করলে আর্য ও 
জাতির সংমিশ্রণ ঘটে। এতে নতুন জাতির উদ্ভব হয়। এ জাতিই পরবর্তীকালে 
“ইন্দো-মুসলিম' সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশের ধারক-বাহকরূপে ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করে 
লন ভবিষ্যৎ লা 


৭. হিন্দুয়ানি প্রথার পরিবর্তন : সিন্ধু বিজয়ের পর আগত আরবীয় মুসলমানরা 

এদেশে ইসলামী সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে । ফলে হিন্দুদের কৌলীন্য 

প্রথা, পৌন্তলিকতা ও ভিত্তি ক্রমাগত দুর্বল হয়ে পড়ে৷ যুগ যুগ 
ধরে প্রচলিত এসব প্রথার পরিবর্তন হতে থাকে । 

৮. ইসলাম ধর্মে দীক্ষা : সিন্ধু বিজয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রভাব হলো ইসলামের 
সামাজিক সাম্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হিন্দুদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষা লাভ৷ সিন্ধু 
জনগণ তাদের পূর্ববর্তী বেশকিছু জাতির ন্যায় স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং 
ক্রমান্বয়ে ভারতীয় উপমহাদেশ একটি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় পরিণত হয়। 


= ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৭৯ 
5 ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রভাব 
ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রভাব ছিল অত্যন্ত 
সুদূরপ্রসারী । এতে আরবীয় মুসলমান এবং ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে ভাব বিনিময় 
এবং সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপিত হয়। hens: মুসলমানগণ এদেশে সর্বপ্রথম 
ন্যায়নীতি ও উদারতার ভিত্তিতে এক নতুন শ্রেণিহীন সমাজ গঠনে ভারতবাসীকে 
টন করেন। এঁতিহাসিক ঈশ্বরী্সাদ এ সম্পর্কে বলেন, “মুসলিম সংস্কৃতির উপর 
সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল ছিল গভীর ও সুদূরপ্রসারী ।” নিম্নে ভারতীয় 
জীবনে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো] ৯ 
১. নবজাগরণের সূচনা : আরবদের সিন্ধু বিজয়ের পর 
এক নবজাগরণের সূচনা ঘটে। এর ফলে এ 
সভ্যতা একে অপরের সংস্পর্শে আসে । এতিহাসিক র মজুমদার তার 'An 
Advanced History of India' গ্রন্থে বলেন_ The Mohgmnmedan conquest of 
India is one of those epoch-making even! have left a permanent 
impression subsequent ages. অর্থাৎ, 
রী ঘটনাগুলোর মধ্যে অন্যতম, যা. যুগে স্থায়ী প্রভাব ফেলেছে। 


করে একটি উন্নত মুসলিম সংস্কৃতি গড়ে তোলেন। এ 
hee মুসলমানগণ সিন্ধু সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে নিয়ে আসেন। 


যোগাযোগের মাধ্যমে । ভারতবর্ষ বহু প্রাচীনকাল থেকেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
লীলাভূমি । এখানে দর্শন, চিকিৎসাশান্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, সংগীত ও 
চিত্শিল্পে হিন্দুরা বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছিল। সিন্ধু বিজয়ের ফলে 
ভারতীয় শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও সাহিত্যের সাথে মুসলমানদের 
পরিচয় ঘটে । অপরদিকে ভারতীয়রাও আরবদের কাছ থেকে নতুন আদর্শ, 
মতবাদ, শিল্পনীতি, স্থাপত্যকৌশল, শিক্ষা পদ্ধতি, একই ধরনের শাসনব্যবস্থা, 
আচার-অনুষ্ঠান ও পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে শিক্ষালাভ করে । এভাবে আরবীয় 
ও ভারতীয়রা পারস্পরিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিনিময়ের সুযোগ লাভ করে! 

৫. ভারতীয় জ্ঞানের প্রসার : আরব দেশের বহু শিক্ষার্থী ভারতে এসে ভারতীয় 
বিভিন্ন শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করে । বহু ভারতীয় পণ্তিতকে আরব শাসকগণ 
রাজধানী বাগদাদ আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে যায়। আরবগণ ভারতীয় সমাজ, 
সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হয়ে তা সুদূর ইউরোপে বয়ে নিয়ে 
যায়। এভাবে ভারতীয় জ্ঞানের আলো সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। 


৮০ TSR NTP SUN) 


দৃষ্টি দেয়া হয়। রা শব সা বল হলা 
আমরান ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি খুব অনুরক্ত ছিলেন। কথিত আছে, এই 
বার্মাকি পরিবারই বাগদাদকে ভারতীয় শিক্ষা-দীক্ষার সংস্পর্শে আনেন ৷ এভাবে সিন্ধু 
বিজয়ের পর খলিফাগণ ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। 

৭. নতুন শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন : আরবদের সিন্ধু বিজয়ের পর সিন্ধু ও ক্রমশ 
একটি আন্তর্জাতিক নগরে পরিণত হয় এবং পৃথিবীর এই অংশ বহু সংস্কৃতি 
ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের বৃহত্তম কেন্দ্রের মর্যাদা পায়। এভাবে পমহাদেশে 
মুসলমান রাজতৃ ও শাসনব্যবস্থার ভিত্তি সিন্ধুতেই রচিত শতধাবিভক্ত 
ভারতে একটি নতুন শাসনব্যবস্থা কায়েম করেন। র প্রকৃতি সম্পর্কে 
এতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, “সিন্ধু বিজয়ের ফলে &িপঞ্থহাদেশে দুটি ভিন্নমুখী ধর্ম 


ও সভ্যতা একে অপরের সংস্পর্শে আসে । অঞ্চলে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ 
প্রশাসক নিয়োগ করে তাদের মাধ্যমে ভারতীয় সম্পর্কে অবহিত হন।" 
৮. সুফিবাদের প্রসার : আরবদের ফলে ভারতীয়, আরবীয় ও 
পারসিক চিন্তাধারার সংমিশ্রণে নয় থেকে সুফিবাদ ভারতে প্রসার লাভ 
করে। সুফি মতবাদের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয় । সুফিবাদ 
এদেশের সমাজ-সংস্কৃতি ও নতুন মাত্রা যুক্ত করে। 

৯. ভারতীয় মূল্যবান গ্রন্থ অনুবাদ : সিন্ধু বিজয়ের পর উমাইয়া 


পুরোহিতের, র তি জেরার বরা রর এ বালা দির 
বন তির মধ্যে এবনো বহ মিল জে পা হায় 
kr ভারতবর্ষে আসা আরবদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার ফলে 
স্তব দন জীবনেও অনেক আরবীয় বৈশিষ্ট্যের অনুপ্রবেশ ঘটে। ভাবের 
আদান-প্রদানেও একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়। এভাবে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের 
ফলে হিন্দু-মুসলমান সমঝোতা ও সহাবস্থানের মাধ্যমে একটি নতুন কৃষ্টির সূচনা হয়। 
১১. ভাষার বিনিময় : আরবদের সিন্ধু বিজয় এবং সেখানে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর 
আরবদের আরবি ভাষায় অনেক সিদ্ধি শব্দ ও সিন্ধি ভাষায় প্রচুর আরবি শব্দের ব্যবহার 
পরিলক্ষিত হয়। এটি সমাজজীবনে আরব ও সিন্ধিদের সৌহার্দপূর্ণ সহাবস্থানেরই 
প্রমাণ । দুই ভাষার সংমিশ্রণে সিন্ধু প্রদেশে এক প্রকার মিশ্র ভাষার জন্ম হয়। 
উপসংহার : ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে আরবদের সিন্ধু বিজয় 
একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তারকারী ঘটনা। মুহাম্মদ বিন কাসিম কর্তৃক সিন্ধু 
ফলে আরব ও ভারতীয়দের পারস্পরিক সম্পর্ক, ভাবের আদান-প্রদান ও 
হৃতিক কে যে সংযোগ স্থাপিত হয় তা-ই পরবর্তীতে হিন্দু সিম সভ্যতার 
উন্মেষ ঘটায়। সিন্ধু বিজয়ের পরবর্তী প্রভাব সম্পর্কে এতিহাসিক হ্যাকেল তার 
Aryan Rule in India গ্রন্থে বলেন, “আরবি সাহিত্য, স্থাপত্যশিল্প ও অন্যান্য 
ভারতীয়দের প্রভাবে উৎকর্ষ লাভ করেছিল।" 


১০. 


জীবনী আলোচনা কর 

অথবা, ভাত সাদরে গজ 
তার জীবনী লিপিবদ্ধ কর। মারা রর 
উত্তর উপস্থাপনা : সুলতান মাহমুদের দীর্ঘ তেত্রিশ বছরের র 

তথা পৃথিবীর ইতিহাসে মুসলিম বিজয়ের 'স্বণে্ববিল যুগ' 
খ্ৰিষ্টাব্দ হতে ১০২৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ২৭ বছরে ১৭ বার 
এবং প্রতিবারই বিস্ময়করভাবে জয়লাভ করেন। ত সাধারিয'সায়রিক ভরতিতা 
তাকে বিশ্বের সেরা সমরনায়কদের অধিষ্ঠিত করেছে। তার 
অভিযানগুলোর মাধ্যমে প্রমাণ হয়_ The jon constitutes the sole claim 
of Mahmud to be counted as an ~~ ereign. 


পারদর্শী ছিলেন। তাই পিতার মৃত্যুর পর মাত্র ২৭ বছর বয়সে 
ইসমাঈলকে পরাজিত করে গজনীর অধিপতি হন। 
: এতিহাসিক আর. সি. মজুমদার বলেন, পারিবারিক পরিবেশেই 


কুরআন মুখস্থ করেন এবং তৎকালীন বড় বড় জ্ঞানতাপসদের সংস্পর্শে থেকে 
উচ্চশিক্ষা লাভ করেন । বাল্যকাল হতেই তিনি যুদ্ধবিদ্যা, শাসনপদ্ধতি এবং 
রাজনীতিবিদ্যা সম্পর্কে যথেষ্ট শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করেন। 

৩. প্রাদেশিক শাসনকর্তা : শিক্ষাজীবনের বিভিন্ন প্রতিভায় মুক্ধ হয়ে পিতা ছেলে 
মাহমুদকে খোরাসান প্রদেশের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করেন । মাহমুদ অত্যন্ত 
সফলতার সাথে উক্ত দায়িত্ব পালন করেন। 

8. পিতৃ বিয়োগ : ৯৯৭ ৷রষ্টাব্দে সবুক্তগীনের মৃত্যু হলে তার পুত্রদের মধ্যে ক্ষমতারোহণ 
নিয়ে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। পিতার মৃত্যুর সময় মাহমুদ গজনীতে ছিলেন না। এ সুযোগে 
মাহমুদের কনিষ্ঠ ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ইসমাঈল গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ; 

৫. ক্ষমতারোহণ : ৭ মাস বিবাদের পর ৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে মাহমুদ তাকে পরাজিত ও 
কারারুদ্ধ করে গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন তার বয়স ছিল ২৬ বছর ৷ 
তার অসাধারণ শৌর্য-বীর্য, বীরত ও তেজস্বিতার জন্য এতিহাসিকগণ মাহমুদকে 
বিশ্ববিশ্রুত আলেকজান্ডার, হ্যানিবল, সিজার ও নেপোলিয়নের সাথে তুলনা করেছেন। 


উন্ধাল জ্ত্যহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


৬. ৯০০০ পি সপ i 
স্বাধীন নরপতি ঘোষণা করে সুলতান উপাধি গ্রহণ করেন। সিংহাসন 

করার মাহমুদ বাগদাদের আল র 
সুরক্ষিত উদ্দেশে খলিফা আল কাদির বিল্লাহর নিকট 
প্রচুর উপঢৌকন পাঠিয়ে তার সমর্থন লাভ রি খলিফা মাহমুদকে 


-সুবিচারের, পক্ষপাতী ।.একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজ্যকে 
তিতা তাহারে দত করম কৃতিত্বের বিষয় 
৮. হি হিস সুলতান 


১০. এঁতিহাসিক দৃষ্টিতে মাহমুদ : অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল গুণই 


গীবনের ভাষায়_ 9] 0 was the test king of the world. 

তিনি ইসলামী আদর্শের নিষ্ঠাবান ছিলেন। সাহিত্য ও শিল্পের 

পৃষ্ঠপোষকতার র প্রসিদ্ধ কবি ও জ্ঞানী-গুণীর সমাবেশ ঘটেছিল। 
১১. ইসলামের 


7 ef into the heart of India. 

মাহমুদ ৯৯৭-১০৩০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করার পর মৃত্যুমুখে 

হন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৬০ বছর ৷ এঁতিহাসিক এস. এম. 
জাফর বলেন, মৃত্যুকালে তিনি খোরাসান, ইরাক, পারস্য, আফগানিস্তান, সিন্ধু, 
পাঞ্জাব প্রভৃতি দেশের সমন্বয়ে এক বিরাট সাম্রাজ্য রেখে যান। 

৩ সুলতান মাহমুদের বিজয় অভিযানসমূহ 

গজনীর সুলতান মাহমুদের ভারতবর্ষে উল্লেখযোগ্য অভিযানগুলো নিম্নে আলোচনা 

করা হলো- 

১. খায়বার অভিযান : খায়বার পাস সীমান্তের কতকগুলো দুর্গ অধিকার করে 
সুলতান মাহমুদ স্বীয় রাজ্যের সীমান্ত সুরক্ষিত করেন। ১০০০ খ্রিষ্টাব্দের এ 
অভিযানই ছিল এ উপমহাদেশে সুলতান মাহমুদের সর্বপ্রথম অভিযান । 

২. জয়পালের বিরুদ্ধে অভিযান : ১০০১ খ্রিষ্টাব্দে ১০ হাজার সৈন্য নিয়ে সুলতান 

৮ মাহমুদ পিতৃশক্র পাঞ্জাবের রাজা জয়পালের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা 
করেন। পেশোয়ারের কাছে উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে জয়পাল 
শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। মাহমুদ জয়পালকে পরাজিত করে সিন্ধু দেশের 
পশ্চিম তীরবর্তী শহর উধ দখল করে গজনীতে প্রত্যাবর্তন করেন। 


১২. 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৮৩ 


৩. ভীরা জয় : এতিহাসিক নিজামউদ্দিন বলেন, ১০০৪-৫ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান 
মাহমুদ ঝিলামের পশ্চিম তীরের রাজ্য ভীরার নৃপতি বিজয় রায়ের বিরুদ্ধে 
সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগে অভিযান প্রেরণ করেন। 
মাহমুদের বাহিনীর সঙ্গে বিজয় রায়ের সৈন্য দলের তিন দিন ধরে তুমুল যুদ্ধ 
চলে; কিন্তু চতুর্থ দিনে মুসলিম বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে ভীরার দুর্গ ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হয়। হিন্দুরাজা ধৃত হওয়ার ভয়ে ছুরিকাঘাতে আত্মহত্যা করেন। ফলে ভীরা 
এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সুলতান মাহমুদের পদানত হয় । 

৪. মুলতান বিজয় : ১০০৬ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ 
আগমনের সংবাদ শুনে দাউদ রাজ্য ছেড়ে পলায়ন 
দখলে আসে। অতঃপর মুলতান হতে মাহমুদ আনন্দ 
পালের পুত্র সুখ পালের উপর শাসনভার অর্পণ ।দুখ পাল ইসলাম গ্রহণ 
করে নেওয়াশা শাহ নাম ধারণ করেন । 


৫. সুখ পালের পরাজয় : সুলতান মাহমুদ এন্লং খানের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ 
চলার সুযোগে সুখ পাল ১০০৭ পরিত্যাগ করে বিদ্রোহ 
ঘোষণা করেন । বলখের যুদ্ধের মাহমুদ সুখ পালের ধৃষ্টতার জন্য 
মুলতানে অভিযান প্রেরণ সীমান্তে পৌঁছে সংবাদ পেলেন, তার 
আমীরগণ সুখ পালকে পর বন্দি করেছে। তাকে ৪,০০,০০০ দিরহাম 
প্রদানে বাধ্য করা হয় এ কারাদণ্ড দেয়া হয়। 


: ১০০৮ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ আনন্দ পালের 
করেন। আনন্দ পাল তাকে বাধা দেয়ার জন্য উজ্জয়িনী, 
দিল্লী ও আজমীরের হিন্দু রাজন্যবর্গের সাহায্যে এক বিশাল 
করে অগ্রসর হন। উন্দের নিকট উভয় পক্ষে এক ভীষণ যুদ্ধ 
মাহমুদ যুদ্ধে জয়ী হন এবং অপরিমিত দ্রব্যসামহ্রী তার হস্তগত হয়। 
বিজয় : ১০০৯ খিষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ ভারতে আক্রমণ চালিয়ে 

কাংড়া পাহাড়ের কাছে অবস্থিত নগরকোট আক্রমণ ও অধিকার করেন। 

এতিহাসিক ফিরিশতার মতে, এ দুর্গ অধিকার করে মাহমুদ ৭ লক্ষ স্বরণমুদ্বা, ২ 

শত মণ খাটি সোনা, ৭ শত মণ স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত, ২ হাজার মণ 
অপরিশোধিত রৌপ্য এবং ২০ মণ মণিমুক্তা লাভ করেন। 

৮. দাউদের পরাজয় : ১০১০ খ্রিষ্টাব্দে দুর্ধর্ষ ঘোর উপজাতিদের বশ্যতা স্বীকারে 
বাধ্য করে সুলতান মাহমুদ মুলতানের বিশ্বাসঘাতক শাসনকর্তা দাউদের 
বিরুদ্ধে পুনরায় অভিযান পরিচালনা করেন। কারামাতী নেতা দাউদ যুদ্ধে 
পরাজিত হলে তাকে ঘোরের দুর্গে কারারুদ্ধ করা হয়। 

৯. ত্রিলোচন পালের বিরুদ্ধে অভিযান : ১০১৪ খ্রিষ্টাব্দে মাহমুদ আনন্দ পালের পুত্র 
ত্ৰিলোচন পালের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। ত্রিলোচন পাল উপায়ান্তর না 
দেখে কাশ্মীরে পলায়ন করেন। মাহমুদ কাশ্মীর আক্রমণ করে আশ্রিত ব্রিলোচন 
পাল ও আশ্রয়দাতা রাজা তুরঙ্গকে পরাভূত করেন। অতঃপর ভীম পালের বিরুদ্ধে 
অভিযান পরিচালনা করলে সমগ্র পাঞ্জাব সুলতান মাহমুদের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। 


৮৪_ সোল জ্রাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


০. থানেশবর বিজয় : সুলতান মাহমুদের যুদ্ধাভিযানের মধ্যে অন্যতম আকর্ষণীয় 
ঘটনা ছিল থানেশ্বর বিজয়। ১০১৪ খিষ্টাব্দে হিন্দু ধর্মের এ পবিত্র কেন্দ্রে 
মাহমুদ অভিযান করলে স্থানীয় হিন্দু রাজা বশ্যতা স্বীকার করে এবং অসংখ্য 
ধনসম্পদসহ থানেশ্বর দুর্গ মুসলমানদের হস্তগত হয়। কথিত আছে, এ শহরের 
প্রাচীন মন্দিরে রক্ষিত ব্রোঞ্জ দেবতা চক্রস্বামীকে গজনীতে নিয়ে যাওয়া হয়। 
ঘটনাটির সত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। 

১১. ket ১৯৩ ১০১৫-১০১৬ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ দ্বিতীয় বারের মতো 

অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু তার এ অভিযান স্ফুল ইয়নি। 
রি stag ey প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং লোকো দুর্গের 
দুর্ভেদ্যতা মুসলিম অভিযান ব্যর্থ করে দেয় ৷." 

১২. মথুরা ও কনৌজ বিজয় : ১4০ 
১5 ৷ অতঃপর তিনি 
ই FR আআ রপ্রান্তে উপনীত হলে 
প্রতিহার রাজ রাজ্যপাল বিনা শর্তে সুলতান বর বশ্যতা স্বীকার করেন। 
এতিহাসিক নাজিম বলেন, এ অভিযানে টুর অর্থসম্পদ লাভ করেন। 

১৩.চান্দেলা রাজার বিরুদ্ধে অভিযান : ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, ১০১৯ 
খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ চান্দেলা রা "১ অপি লস 
উপায়ান্তর না পেয়ে চান্দেলা ছেড়ে পলায়ন করেন। সুলতান বিজয়ী 
বেশে রাজধানীতে প্রবেশ ২] 

১৪. গোয়ালিয়র অভিযান : ১০২১- মে সুলতান মাহমুদ গোয়ালিয়রে তাঁর চতুর্দশ 
অভিযান পরিচালনা করেন ।$ হাবিবের মতে, সুলতান এ অভিযানে অসংখ্য 
৮৮০৯ সঙ্গে নিয়ে যান। কারণ তার উদ্দেশ্য ছিল পাঞ্জাবে একটি 
সুপরিকল্পিত ও কাঠামো স্থাপন করা। যাই হোক, গোয়ালিয়রের হিন্দু রাজা 
সুলতানের ও ত্য স্বীকার করলে তিনি গজনীতে প্রত্যাবর্তন করেন। 

১৫. কালিঞ্রবিজয় : এতিহাসিক এ. হাসান বলেন, সুলতান মাহমুদ ১০২৩ 
নাভি 
তিনি গৌস্তার প্রখ্যাত দুর্গটি অবরোধ করেন। কালিঞ্জর রাজ সুলতানকে বার্ষিক 
করদানের প্রতিশ্র্তিতে আত্মরক্ষা করেন। 

১৬. সোমনাথ বিজয় : সোমনাথ বিজয় সুলতান মাহমুদের রাজতৃকালের সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এঁতিহাসিক ইবনুল আসির, ইবনে খালদুন, ফিরিশতা, ডব্লিউ 
হেগ প্রমুখের মতে, সোমনাথ বিজয় মাহমুদের সাধ্যের বাইরে বলে পুরোহিতগণ 
আস্ফালন করলে মাহমুদ এক বিরাট বাহিনী নিয়ে ১০২৬ খ্রিষ্টাব্দে সোমনাথ বিজয় 
করেন। হিন্দুদের সম্মিলিত বাহিনী যুদ্ধ করেও পরাজিত হয়। ড. ঈশ্বরীপ্রসাদ 
বলেন_ The victory of Somnath added fresh launch to Mahmuds brow. 

১৭. জাঠদের বিরুদ্ধে অভিযান : ১০২৭ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ দুর্ধর্ষ জাঠ 
উপজাতিদের শায়েস্তা করার জন্য গজনী হতে ভারতবর্ষে যুদ্ধাভিযান করেন। 
তার এ অভিযান ছিল বিশেষ আকর্ষণীয় । চৌদ্দশ নৌকার একটি বহর তৈরি 
করে সুলতান মাহমুদ মুলতান হতে জাঠদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। 
প্রতিটি নৌকায় বিশ জন তীরন্দাজ এবং অগ্নি নিক্ষেপণের সরঞ্জাম ছিল। বিদ্রোহী 
বিশ্বাসঘাতক জাঠগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত এবং অসংখ্য জাঠ নিহত হয়। 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র_ ৮৫ 


মাহমুদের সাফল্যের কারণ : সুলতান মাহমুদ ছিলেন তৎকালীন মুসলিম জাহানের 
সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি। তার অপূর্ব রণচাতুর্য, কূটনীতি, সেনাবাহিনী সংগঠন ও 
পরিচালনায় দক্ষতা তার ভারতীয় অভিযানগুলো সফল করে তুলেছিল। অপরদিকে 
রাজনৈতিক অনৈক্য, কঠোর জাতিভেদ প্রথা এবং ধর্মীয় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন 
ভারতবাসী মাহমুদের বিরুদ্ধে কনফেডারেসী গঠন করেও এক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধ 
পরিচালনা করতে সক্ষম হয়নি। প্রকৃতপক্ষে মাহমুদের সামরিক সাফল্য ছিল 
ভারতীয় শক্তির অধঃপতনের ফসল। রঃ 

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, অপরাজিত স 
রাজকুমার সুলতান মাহমুদ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি ৷ মূলত তার স 
পরবর্তীকালে উপমহাদেশে স্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত ক 
ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন_ Sultan Mahmud was Ghaznavide- 5) 7 ‘minus his vision 


2! 5p. অর্থাৎ, দূরদৃষ্টি ও তেজস্বিতা ছাড়া সুলতান মাহমুদ 'জনীর নেপোলিয়ন। 


আত, ২৩ ॥ ন মাহমুদের ভারত অি্নের কারণ এবং প্রধান প্রধান 


তা ছি 
সংসদ ভারত রণসমূহ উল্লেখপূর্বক তার প্রধান 
১১৬৪ বিবরণ দাও। ০, ৪ 
রা গজনীর সুলতান মাহমুদ ান্মভেট্ঘৈসব অভিযান পরিচালনা করেছিলেন 
রান বি জবান সাল 


সুলতান মাহমুদ$১০৪ ০-১০২৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেন। 
তিনি উপমহাদেশে স্থায়ীভাবে রাজতৃ করতে চাননি। কিন্তু তার আক্রমণের ফলে 

সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক তথা সর্বক্ষেত্রেই 
পরিবর্তন হয়। যার ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। এতদসভ্েও এঁতিহাসিক 


বলেন_ He came, burnt, killed, plundered, captured and went. 
অর্থাৎ, তিনি আসেন, পোড়ান, মারেন, লুটপাট করেন, জয়লাভ করেন এবং চলে যান। 
৩ সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের কারণ/উদ্দেশ্য 
ক. রাজনৈতিক কারণ : 


১. মধ্য এশিয়ায় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা : সুলতান মাহমুদ মধ্য এশিয়ায় একটি সায়াজ্য 
প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। স্বীয় সাম্াজ্যের নিরাপত্তার প্রয়োজনে ভারত 
উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের কিয়দংশ এবং পাঞ্জাব তার 
সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা অপরিহার্য ছিল বিধায় তিনি ভারত আক্রমণ করেন। 

২. পিতার ইচ্ছা পূরণ : সুলতান মাহমুদের পিতার রাজতকালে উদ্ভূত সমস্যার 
চূড়ান্ত সমাধান না হওয়ায় তিনি পিতার ইচ্ছা পূরণের লক্ষ্যে পাঞ্জাব ও মুলতান 
স্বীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে শক্তিশালী গজনী সাম্রাজ্য গঠন করেন। 

৩. সামরিক শক্তি : সুলতান মাহমুদ ভারতবর্ষের প্রতিটি অভিযানেই স্বীয় 
রণকৌশল, অপূর্ব তেজস্বিতা ও সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় দেন। নিজ 


(সোল হকাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ - ততীয় বর্ম জা 


সামরিক শক্তি সুসংহতকরণ এবং ভারতবর্ষে মুসলমান শাসনের পথ 
করাই সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণের উদ্দেশ্য হিসেবে ধরা হয়। 


৪. বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ গ্রহণ : এতিহাসিক বেণী প্রসাদ বলেন, 


বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ গ্রহণকল্পেও সুলতান মাহমুদ কয়েকবার ভারতবর্ষে 
অভিযান প্রেরণ করেন। 


৫. দ্বৈত মতবাদ : ৯:২৭ “মাহমুদ ভারত উপমহাদেশের 


রা ততে ।” তিনি আরো বলেন, মাহমুদ একজন র দস্যু 
ছিলেন, যিনি ক্ষমতাবলে” হিল নারে অনুর রেন। 
_ওঁতিহাসিক হেগ বলেন, মাহমুদকে সংকীর্ণ অর্থে ভারতবর্ষের ন' যায়। 


জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার * জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার 


গ. রর কারণ : কোনো কোনো এঁতিহাসিকের মতে, সুলতান মাহমুদ স্বাধীন 
সুলতানরূপে ভারতবর্ষে পৌত্তলিকতা ধ্বংস করে ইসলাম প্রচারের নিমিত্তে যুদ্ধাভিযানে 
প্রবৃত্ত হন এবং ভারতবর্ষে ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বারবার ভারতে অভিযান 
পরিচালনা করেন । কিন্তু তাদের এ অভিযোগগুলো সত্য নয়। কারণ_ 


১, 


মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযান : সুলতান মাহমুদ শুধু হিন্দুদের বিরুদ্ধেই 
অভিযান পরিচালনা করেননি; বরং স্বীয় নিরাপত্তার জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
অন্ত্রধারণ করতেও দ্বিধাবোধ করেননি । 


. গৌরব ও স্বর্ণলাভ : এতিহাসিক হাবিবের ভাষায়, এগুলো ধর্মযুদ্ধ ছিল না; 


বরং গৌরব এবং স্বর্ণের জন্য ছিল পার্থিব যুদ্ধাভিযান। এর মধ্যে ধর্মীয় উদ্দেশ্য 
খোজা একেবারেই নিরর্থক ৷ 


. স্বীয় বাহিনীতে হিন্দু সৈন্য : সুলতান মাহমুদের সেনাবাহিনীতে হিন্দু-মুসলিম 


উভয় সম্প্রদায়ের সৈন্য ছিল এবং এটা মাহমুদের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও 
রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় বহন করে। 


= ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৮৭ 


৪. গাজী উপাধি : রুমান রাহ রি রী ্বারলেই তারে পিন 
পরিচালনা করতেন তাহলে তিনি গাজী সালাহউদ্দিনের মতো উপাধি গ্রহণ এবং 
“বাচলে গাজী মরলে শহীদ'_জেহাদের এ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতে 
অভিযান প্রেরণ করতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি । 

৫. সীমান্ত বিরোধ : সুলতান মাহমুদের রাজ্যসীমা ভারতের সীমান্ত সংলগ্ন থাকায় 
উভয় দেশের মধ্যে সীমান্ত বিরোধের জের হিসেবেই মাহমুদ কর্তৃক ভারতে 
আক্রমণ পরিচালিত হয়, ধর্মীয় কারণে নয়। 


' সম্পদ এবং বৈভব লাভের প্রত্যাশায় সুলতান মাহমুদ অভিযান 
করেন বলে অনেক নিরপেক্ষ এতিহাসিক মত পোষণ 


সুলতান মাহমুদ স্বীয় রাজ্যের সীমান্ত সুরক্ষিত করেন। ১০০০ খ্রিষ্টাব্দের এ 
অভিযানই ছিল এ উপমহাদেশে সুলতান মাহমুদের সর্বপ্রথম অভিযান । 

২. জয় পালের বিরুদ্ধে অভিযান : ১০০১ খ্রিষ্টাব্দে ১০ হাজার সৈন্য নিয়ে সুলতান 
মাহমুদ পিতৃশক্র পাঞ্জাবের রাজা জয় পালের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা 
করেন। পেশোয়ারের কাছে উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে জয় পাল 
শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন । মাহমুদ জয় পালকে পরাজিত করে সিন্ধু দেশের 
পশ্চিম তীরবর্তী শহর উধ দখল করে গজনীতে প্রত্যাবর্তন করেন । 

৩. ভীরা জয় : এতিহাসিক নিজামউদ্দিন বলেন, ১০০৪-৫ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ 
ঝিলামেব পশ্চিম তীরের রাজ্য ভীরার নৃপতি বিজয় রায়ের বিরুদ্ধে সামরিক সাহায্যের 
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগে অভিযান প্রেরণ করেন৷ মাহমুদের বাহিনীর সঙ্গে বিজয় 
রায়ের সৈন্য দলের তিনদিন ধরে তুমুল যুদ্ধ চলে; কিন্তু চতুর্থ দিনে মুসলিম বাহিনীর 
প্রচণ্ড আক্রমণে ভীরার দুর্গ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। হিন্দু রাজা ধৃত হওয়ার ভয়ে ছুরিকাঘাতে 
আত্মহত্যা করেন । ফলে ভীরা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সুলতান মাহমুদের পদানত হয়। 


৮৮ 


৪. 


ঠাল জত্ঃহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ এজ 


মুলতান বিজয় : ১০০৬ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ মুলতানের শিয়া শাসক 


আবুল ফাতেহ দাউদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন । সুলতান মাহমুদের 
আগমনের সংবাদ শুনে দাউদ রাজ্য ছেড়ে পলায়ন করলে মুলতান মাহমুদের 
দখলে আসে। অতঃপর মুলতান হতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে মাহমুদ আনন্দ 
পালের পুত্র সুখ পালের উপর শাসনভার অর্পণ করেন । সুখ পাল ইসলাম গ্রহণ 
করে নেওয়াশা শাহ নাম ধারণ করেন। 

সুখ পালের পরাজয় : সুলতান মাহমুদ এবং ইলাক খানের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ 


: চলার সুযোগে সুখ পাল ১০০৭ খ্রিষ্টাব্দে ইসলাম পরিত্যাগ কর, বিদ্রোহ 


১০, 


১১. 


ঘোষণা করেন । বলখের যুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে মাহমুদ সুখ জন্য 
মুলতানে অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু সীমান্তে পৌঁছে , তার 
আমীরগণ সুখ পালকে পরাজিত ও বন্দি করেছে। তাকে, ০০ দিরহাম 


প্রদানে বাধ্য করা হয় এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া 
আনন্দ পালের বিরুদ্ধে অভিযান : ১০০৮ রিষ্টান্দে লত্| 


অভিযান পরিচালনা করেন। কারামাতী নেতা দাউদ যুদ্ধে 
লে তাকে ঘোরের দুর্গে কারারুদ্ধ করা হয়। 

পালের বিরুদ্ধে অভিযান : ১০১৪ খ্রিষ্টাব্দে মাহমুদ আনন্দ পালের 
পুত্র ত্ৰিলোচন পালের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন । ত্রিলোচন পাল উপায়ান্তর 
না দেখে কাশ্মীরে পলায়ন করেন। মাহমুদ কাশ্মীর আক্রমণ করে আশ্রিত ব্রিলোচন 
পাল ও আশ্রয়দাতা রাজা তুরঙ্গকে পরাভূত করেন। অতঃপর ভীম পালের বিরুদ্ধে 
অভিযান পরিচালনা করলে সমগ্র পাঞ্জাব সুলতান মাহমুদের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। 
থানেশ্বর বিজয় : সুলতান মাহমুদের যুদ্ধাভিযানের মধ্যে অন্যতম আকর্ষণীয় 
ঘটনা ছিল থানেশ্বর বিজয়। ১০১৪ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দু ধর্মের এ পবিত্র কেন্দ্র 
মাহমুদ অভিযান করলে স্থানীয় হিন্দু রাজা বশাতা স্বীকার করে এবং অসংখ্য 
ধনসম্পদসহ থানেশ্বর দুর্গ মুসলমানদের হস্তগত হয় । কথিত আছে, এ শহরের 
প্রাচীন মন্দিরে রক্ষিত ব্রোঞ্জ দেবতা চতক্রস্বামীকে গজনীতে নিয়ে যাওয়া হয়। 
ঘটনাটির সত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে । 

কাশ্মীর অভিযান : ১০১৫-১০১৬ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ দ্বিতীয় বারের মতো 
কাশ্মীরে অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু তার এ অভিযান সফল হয়নি। 


= ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৮৯ 


কারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং লোহকোট দুর্গের 
ুর্ভেদ্যতা মুসলিম অভিযান ব্যর্থ করে দেয়। 

১২. মথুরা ও কনৌজ বিজয় : ১০১৮ খ্রিষ্টাব্দে মাহমুদ কনৌজ অভিযান করলে বুলন্দ 
শহরের নৃপতি হরদত্ত বশ্যতা স্বীকার করে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি 
বৃন্দাবন ও মথুরা পদানত করে ১০১৯ খ্রিষ্টাব্দে কনৌজের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হলে 
প্রতিহার রাজ রাজ্যপাল বিনা শর্তে সুলতান মাহমুদের বশ্যতা স্বীকার করেন। 
এঁতিহাসিক নাজিম বলেন, এ অভিযানে মাহমুদ প্রচুর অর্থসম্পদ লাভ করেন। 

১৩. চান্দেলা রাজার বিরুদ্ধে অভিযান : এতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ ১০১৯ 
খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ চান্দেলা রাজার বিরুদ্ধে অভিযান I 


উপায়ান্তর না পেয়ে চান্দেলা রাজা রাজ্য ছেড়ে পলায়ন করেন, বিজয়ী 
বেশে রাজধানীতে প্রবেশ করেন। 

১৪. গোয়ালিয়র অভিযান : ১০২১-২২ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান গোয়ালিয়রে তার 
চতুর্দশ অভিযান পরিচালনা করেন। এতিহাসিক র মতে, সুলতান এ 
অভিযানে অসংখ্য ছুতার, রাজমিন্ত্রী ও যান। কারণ তার 
উদ্দেশ্য ছিল পাঞ্জাবে একটি সুপরিকল্পিত কাঠামো স্থাপন করা । যাই 
হোক, গোয়ালিয়রের হিন্দু রাজা আনুগত্য স্বীকার করলে তিনি 


রাগ বিজয় সারের সারার না বিলে পুরো হিত 
ল মাহমুদ এক বিরাট বাহিনী নিয়ে ১০২৬ ব্িষ্টাব্দে সোমনাথ বিজয় 
ইন্দুদের সম্মিলিত বাহিনী যুদ্ধ করেও পরাজিত হয়। ড. ঈশ্বরীপ্রসাদ 
বলেন The victory of Somnath added fresh launch to Mahmuds Eh 
১৭. জাঠদের বিরুদ্ধে অভিযান : ১৫ রিচাবে হা মর দর জনি 
উপজাতিদের শায়েস্তা করার জন্য গজনী হতে ভারতবর্ষে যুদ্ধাভিযান করেন। 
তার এ অভিযান ছিল বিশেষ আকর্ষণীয় । চৌদ্দশ নৌকার একটি বহর তৈরি 
করে সুলতান মাহমুদ মুলতান হতে জাঠদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। 
প্রতিটি নৌকায় বিশ জন তীরন্দাজ এবং অগ্নি নিক্ষেপণের সরঞ্জাম ছিল। বিদ্রোহী 
বিশ্বাসঘাতক জাঠগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত এবং অসংখ্য জাঠ নিহত হয়। 
উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, অপরাজিত সমরনায়ক 
কিংবদন্তীর রাজকুমার সুলতান মাহমুদ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি । মূলত তার 
সামরিক অভিযানসমূহই পরবতীঁকালে উপমহাদেশে স্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার 
পথ প্রশস্ত করেছিল। তাই ড. ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন_ Sultan Mahmud was 
Ghaznavide-Napoleon minus his vision and spirit. অর্থাৎ, দূরদৃষ্টি ও 
তেজস্বিতা ছাড়া সুলতান মাহমুদ ছিলেন গজনীর নেপোলিয়ন। 


৷ ফাধিল ॥ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র (তৃতীয় বর্ষ) » ৫ 


তি ২৪ হিয়ার দর 
জান লিখ। ফা. স্নাতক প. ২০১০] 
অথবা, ভারতে সুলতান মাহমুদের উল্লেখযোগ্য অভিযানসমূহের বীনা 
রাতে সুলতান মাহমুদের দীর্ঘ তেত্রিশ বছরের রাজত ভারত উপমহাদেশ 
তথা পৃথিবীর ইতিহাসে মুসলিম বিজয়ের “স্বণোঁজ্ধিল যুগ’ হিসেবে পরিচিত । তিনি ১০০০ 
খ্রিষ্টাব্দ হতে ১০২৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ২৭ বছরে ১৭ বার ভারতবর্ষে অভিযান পরিচালনা 
করেন এবং প্রতিবারই বিস্ময়করভাবে জয়লাভ করেন। তীর সাধারণ 
সামরিক প্রতিভা তাকে বিশ্বের সেরা সমরনায়কদের সমমর্যাদার 
করেছে । তার অভিযানগুলোর মাধ্যমে প্রমাণ হয় The annexatj, stitutes 
the sole claim of Mahmud to be counted as an Indian 50 


8. মুলতান বিজয় : ১০০৬ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ মুলতানের শিয়া শাসক 
আবুল ফাতেহ দাউদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন । সুলতান মাহমুদের 
আগমনের সংবাদ শুনে দাউদ রাজ্য ছেড়ে পলায়ন করলে মুলতান সুলতান 
মাহমুদের দখলে আসে । অতঃপর মুলতান হতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে মাহমুদ 
আনন্দ পালের পুত্র সুখ পালের উপর শাসনভার অর্পণ করেন। সুখ পাল 
ইসলাম গ্রহণ করে নেওয়াশা শাহ নাম ধারণ করেন। 

৫. সুখ পালের পরাজয় : সুলতান মাহমুদ এবং ইলাক খানের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ 
চলার সুযোগে সুখ পাল ১০০৭ খ্রিষ্টাব্দে ইসলাম পরিত্যাগ করে বিদ্রোহ 
ঘোষণা করেন। বলখের যুদ্ধের পরিসমান্তিতে মাহমুদ সুখ পালের ধৃষ্টতার জন্য 
মুলতানে অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু সীমান্তে পৌঁছে সংবাদ পেলেন, তার 
আমীরগণ সুখ পালকে পরাজিত ও বন্দি করেছে। তাকে ৪,০০,০০০ দিরহাম 
প্রদানে বাধ্য করা হয় এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। 


* ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৯১ 


৬. আনন্দ পালের বিরুদ্ধে অভিযান : ১০০৮ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ আনন্দ 
পালের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। আনন্দ পাল তাকে বাধা দেয়ার 
জন্য উজ্জয়িনী, গোয়ালিয়র, কনৌজ, দিল্লী ও আজমীরের হিন্দু রাজন্যবর্গের 
সাহায্যে এক বিশাল সম্মিলিত বাহিনী গঠন করে অগ্রসর হন। উন্দের নিকট 
উভয় পক্ষে এক ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মাহমুদ যুদ্ধে জয়ী হন এবং 
অপরিমিত দ্রব্যসামহী তার হস্তগত হয় । 

৭. নগরকোঁট বিজয় : ১০০৯ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ ভারতে আক্রমণ চালিয়ে 
কাংড়া পাহাড়ের কাছে অবস্থিত নগরকোট আক্রমণ ও I 
এতিহাসিক ফিরিশতার মতে, এ দুর্গ অধিকার করে মাহমুদ ৭ ,২ 
শত মণ খাঁটি সোনা, ৭ শত মণ স্বর্ণ ও মণ 
অপরিশোধিত রৌপ্য এবং ২০ মণ মণিমুক্তা লাভ টে 

৮. দাউদের পরাজয় : ১৩১০ দুর খোর উপজা 


মিরা কয মিত সুর! কালা 


 কাশ্ীর' 
রাযি হানোন ০১১৮৮০২৯১৮ 


১০৮০৬ করে দেয়। 

১২. মথুরা ও কনৌজ বিজয় : ১০১৮ খ্রিষ্টাব্দে মাহমুদ কনৌজ অভিযান করলে 
বুলন্দ শহরের নৃপতি হরদত্ত বশ্যতা স্বীকার করে এরা জ। করেন। 
অতঃপর তিনি বৃন্দাবন ও মথুরা পদানত করে ১০১৯ খ্রিষ্টাব্দে কনৌজের 
দ্বারপ্রান্তে উপনীত হলে প্রতিহার রাজ রাজ্যপাল বিনা শর্তে সুলতান মাহমুদের 
বশ্যতা স্বীকার করেন। এতিহাসিক নাজিম বলেন, এ অভিযানে মাহমুদ প্রচুর 
অর্থসম্পদ লাভ করেন। 

১৩.চান্দেলা রাজার বিরুদ্ধে অভিযান : এতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, ১০১৯ 
হিষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ চান্দেলা রাজার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। 
উপায়ান্তর না পেয়ে চান্দেলা রাজা রাজ্য ছেড়ে পলায়ন করেন । সুলতান বিজয়ী 
বেশে রাজধানীতে প্রবেশ করেন। 


৯২ সোল ভ্রাত্হ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বধ জজ 


১৪. গোয়ালিয়র অভিযান : ১০২১-২২ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ গোয়ালিয়রে তার চতুর্দশ 
অভিযান পরিচালনা করেন। ঁতিহাসিক হাবিবের মতে, সুলতান এ অভিযানে অসংখ্য 
EE oT ১৬ ১ 
সুপরিকল্পিত প্রশাসনিক কাঠামো স্থাপন করা। যাই হোক. গোয়ালিয়রের হিন্দু রাজা 
১৫. কালিঞ্জর বিজয় : এতিহাসিক এ. হাসান বলেন, সুলতান মাহমুদ ১০২৩ 
খ্রিষ্টাব্দে তার পঞ্চদশ অভিযান পরিচালনা করেন কালিগ্ররের বিরুদ্ধে । এ সময় 
তিনি গোস্তার প্রখ্যাত দুর্গটি অবরোধ করেন । কালিঞ্জর রাজ সুল, বার্ষিক 
করদানের প্রতিশ্রতিতে আত্মরক্ষা করেন। 

১৬. সোমনাথ বিজয় : সোমনাথ বিজয় সুলতান মাহমুদের র 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । এতিহাসিক ইবনুল আসির, ইবনে 
প্রমুখের মতে, সোমনাথ বিজয় মাহমুদের সাধ্যের 
করলে মাহমুদ এক বিরাট বাহিনী নিয়ে ১০২৬ কুসামনাথ বিজয় করেন । 
হিন্দুদের সম্মিলিত বাহিনী যুদ্ধ করেও পরাজিত  ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন_ The 


victory of Somnath added fresh launch to Ma&hmuds brow. 

১৭. জাঠদের বিরুদ্ধে অভিযান : সুলতান মাহমুদ দুর্ধর্ষ, জাঠ 
উপজাতিদের শায়েস্তা করার জন্য তে ভারতবর্ষে যুদ্ধাভিযান করেন। তার এ 
অভিযান ছিল বিশেষ নৌকার একটি বহর তৈরি করে সুলতান 
মাহমুদ মুলতান হতে জাঠদে; যুদ্ধ পরিচালনা করেন। প্রতিটি নৌকায় বিশ 
জন তীরন্দাজ এবং আঁ সরঞ্জাম ছিল। বিদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক জাঠগণ 
সম্পূর্ণরূপে পরাজিত রং 


সাফল্যের : সুলতান মাহমুদ ছিলেন তৎকালীন মুসলিম জাহানের 
পূর্ব রণচাতুর্য, কূটনীতি, সেনাবাহিনী সংগঠন ও পরিচালনায় 
দক্ষতা তার ভ অভিযানগুলো সফল করে তুলেছিল। অপরদিকে রাজনৈতিক 
প্রথা এবং ধর্মীয় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ভারতবাসী মাহমুদের 
গঠন করেও এঁক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করতে সক্ষম হয়নি। 
সামরিক সাফল্য ছিল ভারতীয় শক্তির অধঃপতনের ফসল। 
উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, অপরাজিত সমরনায়ক _কিংবদস্তীর 
রাজকুমার সুলতান মাহমুদ ছিলেন সর্বশেষ্ঠ সেনাপতি ৷ মূলত তার সামরিক অভিযানসমূহই 
পরবর্তীকালে উপমহাদেশে স্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করেছিল। তাই ড. 
বলেন_ Sultan Mahmud was Ghazmavide-Napoleon minus his vision 
০০৬ 


অথবা, সুলতান মাহমুদের পরিচয় দাও। ভারত অভিযানে তার সাফল্যের 
কারণগুলো কর। ১৪৮ 

উন্তল।॥ উপস্থাপনা : সুলতান মাহমুদ ৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে গজনীর সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। তীর দীর্ঘ প্রায় তেত্রিশ বছরের রাজতৃকাল ভারতীয় উপমহাদেশ তথা 
পৃথিবীর ইতিহাসে মুসলিম বিজয়ের স্বর্ণযুগ হিসেবে পরিচিত। গজনীর সুলতান 
মাহমুদ ১০০০-১০২৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট ২৭ বছরে সতেরো বার ভারতবর্ষে 


জ্চ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৯৩ 


অভিযান পরিচালনা করেন এবং প্রতিবারই বিস্ময়করভাবে জয়লাভ করেন। তার 
অতুলনীয় সামরিক প্রতিভা তাকে বিশ্বের সেরা সমরনায়কদের সমকক্ষ ও 
সমমর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে । 


৩ সুলতান মাহমুদের পরিচয় 
সুলতান মাহমুদ ৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে গজনীতে জন্ুঘহণ করেন। তিনি ছিলেন গজনীর 
সুলতান সবুক্তগীনের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর তিনি পিতা কর্তৃক মনোনীত কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা ইসমাঈলকে যুদ্ধে পরাজিত করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিন্তার নীতি 
অনুসরণ করে তিনি সামানীয় বংশের আনুগত্য স্বীকার করেন। কিন্তু করা 


বিল্লাহর নিকট হতে সামিনা ও আমিন-উল-দি ও পাবা হন। 
পি রনী যার চিরাচরিত ভারি করে ক আমীরের পরিবর্তে 
“সুলতান' বলে ঘোষণা করেন। অতঃপর তিনি ভার বরে 

প্রবৃত্ত হন। তিনি ভারতে সফল অভিযান পরিচ রে সামরিক কৃতিত্বের পরিচয় 


দেন। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান, ধর্মভীরু, রাগী, ন্যায়পরায়ণ ও 
সুবিচারক। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভা র জন্য ছলচাতুরীর আশ্রয় 
18128 এ দিগ্িজয়ী সুলতানের মৃত্যু হয়। 

৩ ভারতীয়দের বিরুদ্ধে গত র সফলতা লাভের কারণসমূহ 
সুলতান মাহমুদের ভার সাফল্যের পশ্চাতে কতকগুলো বিশেষ 
কারণ বিদ্যমান ছিল। 

১. ভারতীয়দের সুলতান মাহমুদের অভিযানের প্রাক্কালে 


টু ও : দশম শতকে ভারতের ভূখণ্ডে দুটি বিদেশি রাজ্য ছিল। 
যথা_ সিন্ধু ও মুলতান। এছাড়া এ অঞ্চলের কিছু স্থানীয় অধিবাসী ইসলাম 
ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল । এ সময় মালাবার অঞ্চলে কতকগুলো আরব উপনিবেশ 
গড়ে উঠেছিল বলে স্থানীয় হিন্দু বণিকরা বাণিজ্যিক শুক্কের লোভে আরব 
বণিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করতো । সেই সঙ্গে এ অঞ্চলের অনেক হিন্দু 
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার সাথে সাথে বিদেশি আচার-আচরণও গ্রহণ করে। 
স্বাভাবিকভাবেই গজনী ও মধ্য এশিয়া থেকে আগত মুসলমানদের প্রতি 
ভারতীয় ধর্মান্তরিত জনগণের সহানুভূতি ছিল। এ কারণে সুলতান মাহমুদ 
তার অভিযানকালে ভারতীয় মুসলমানদের নৈতিক সমর্থন পেয়েছিলেন । 
খ. দাক্ষিণাত্যের রাজ্যসমূহ : সুলতান মাহমুদের ভারতবর্ষ আক্রমণের 
প্রাক্কালে দক্ষিণ ভারতের উল্লেখযোগ্য রাজ্য ছিল চালুক্য ও তান্োরের 
চোল রাজ্য। চালুক্য ও চোল রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে অবিরত 
যুদ্ধবিগ্রহের ফলে দাক্ষিণাত্যে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এরূপ 
সি অহিত ও বিিলাদি সুযোগে দানি মাহমুদ রর 
অভিযান পরিচালনা করে জয়লাভ করেন। 


৯৪ 


(লাল শ্রাতাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


গ. হিন্দুশাহী রাজ্য : চেনাব নদী থেকে কাবুলসহ হিন্দুকুশ পর্বতমালা পর্যন্ত 


বিস্তীর্ণ ভূভাগে হিন্দুশাহী নৃপতিরা ক্ষমতাসীন ছিলেন। প্রায় তিন শতক ধরে 
হিন্দুশাহী 1 সাফল্যের সাথে আরবদের অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করতে 
সমর্থ হন। দশম শতকের শেষের দিকে এই বংশের রাজা ছিলেন জয় 
পাল। তিনি ছিলেন সাহসী যোদ্ধা ও সুশাসক। কিন্তু তার রাজ্যের 
বদ পপি পু ও পভ আয 


অভিযান 
* এরতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি : ভারতীয়দের সুলতান মাহমুদের বিজয়কে 


I আল-বেরুনির মতে, “এগারো 


র্‌ করতে থাকেন। সামন্ত প্রভুদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ছিল 
ব দর নিজস্ব দুর্গ ও সেনাবাহিনী ছিল এবং অনেক সময় তারা কেন্দ্রীয় 
ম্টক উপেক্ষা করতেন। গ্রামাঞ্চলে সামন্তরাই ছিলেন প্রকৃত শাসক। 


. সীমান্তের নিরাপত্তা সম্পর্কে উদাসীনতা : আরবদের সিন্ধু আক্রমণের পর প্রায়, 


তিনশ বছর ভারত বিদেশি আক্রমণ থেকে মুক্ত ছিল। এর ফলে বিদেশি শক্তির 
আক্রমণের আশঙ্কার কথা ভারতীয়দের মনে কখনো উদিত হয়নি। এ সময় 
ভারতীয় নৃপতিরা সীমান্তের নিরাপত্তা সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়েন এবং 
সামরিক সংগঠনের প্রতিও অবহেলা করেন। সীমান্তের ওপারে তুর্কিদের নতুন 


* নতুন যুদ্ধকৌশল এবং যুদ্ধান্ত্রে উদ্ভাবন সম্পর্কে ভারতীয় নৃপতিরা অবগত 


ছিলেন না। ফলে সুলতান মাহমুদের সাফল্য লাভ সহজ হয়। 


, অসাধারণ সামরিক প্রতিভা : সুলতান মাহমুদ নিজে একজন অসাধারণ 


সমরকুশলী অধিনায়ক ছিলেন। তার এই সামরিক প্রতিভার সাথে উচ্চাকাঙ্ঞা 
ও ধর্মান্ধতার সংমিশ্রণের ফলে তিনি এক দুর্ধর্ষ যোদ্ধায় পরিণত হন । তার তুর্কি 
অনুচরগণও ছিল তার মতো সমরকুশলী ও দুর্ধর্ষ । তিনি সুসংগঠিত সেনাবাহিনী 
গঠন করে দক্ষ পরিচালনার মাধ্যমে এ বাহিনীকে দিগ্বিজয়ী বাহিনীতে পরিণত করেন। 


নীতি-নৈতিকতার মিল থাকায় দুর্ধর্ষ তুর্কি জাতির সমন্বয়ে গঠিত সুলতান 
মাহমুদের বাহিনী তার একান্ত অনুগত বাহিনীতে পরিণত হয় । ফলে সুলতান 
মাহমুদ বিপুল উৎসাহ নিয়ে ভারত আক্রমণ করলে প্রতিবারই তিনি বিজয় 
লাভে সক্ষম হন। 


ধ কোর ও অভাবহেতু অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক 
মণ প্রতিহত করা ভারতীয়দের পক্ষে সম্ভব হয়নি। 


ভিলেন ৷ এতেতারালামরিকশেক এরমানতি রঃ 
১১. যুদ্ধক্ষেত্রে সুলতানের অংশগ্রহণ : ভারতীয়দের সাথে যুদ্ধ ক্ষেত্রে সুলতান 
মাহমুদ প্রায় সকল অভিযানেই অংশগ্রহণ করেন। তার উপস্থিতি যুদ্ধক্ষেত্রে 


সৈন্যদের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করতো । সুলতান মাহমুদের অনুপ্রেরণায় তুর্কি 
সৈন্যরা দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধ করায় বিজয় সুনিশ্চিত হয় । 


বীরতৃ, অপরিসীম সাহস, বিচক্ষণতা, নৈপুণ্য এবং দ্রুতগামী অশ্বারোহী বাহিনীর 
ব্যবহার। সেই সাথে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা, ভারতীয় 
নৃপতিদের সম্মিলিত প্রতিরোধের অভাব, উন্নত যুদ্ধকৌশল ও যুদ্ধান্ত্রের অভাব, 
জনগণের সহযোগিতার অভাব . ইত্যাদি সুলতান মাহমুদের সাফল্যের অনুকূল 
পরিবেশ সৃষ্টি করে। 


৯৬ ওরাল জ্রান্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 
তন: : ২৬ ॥ সুলতান মাহমুদ গজনবীর ভারত অভিযানের কারণ ও ফলাফল 
আলোচনা কর। 


[ফা. স্নাতক প. ২০১৮] 


অথবা, সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী ছিল? এর 


ফলাফল আলোচনা করা [ফা, স্নাতক প. ২০১২| 
ব্যালন মাহমুদের ভা ভারত অভিযানের উদ্দেশ্যবলি আলোচনা কর। এর 
(ফা. স্নাতক প. ২০০৭] 


উক্তল।। উপস্থাপনা : : মধ্যযুগের উপমহাদেশে মুসলিম ইতিহাসের 
সুলতান মাহমুদ ১০০০-১০২৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট ১৭ বার ভারত 
তিনি উপমহাদেশে স্থায়ীভাবে রাজত্ব করতে চাননি । কিন্তু ত 
উপমহাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্ক তি 


পরিবর্তন সূচিত হয়। যার ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী, এঁতিহাসিক 
ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন_ He came, burnt, killed, টা captured and went. 


অর্থাৎ, তিনি আসেন, পোড়ান, মারেন, লুটপাট করেন এবং চলে যান। 
৩ সুলতান মাহমুদ গজনবীর ভারত ণসমূহ 
ক. রাজনৈতিক কারণ : 


সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। এ সংকল্প 


রাজাদের বিদ্রোহ তাঁকে তারত অভিযানে বাধ্য করেছিল। 

শিয়ায় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা : সুলতান মাহমুদ মধ্য এশিয়ায় একটি সাম্রাজ্য 
প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। স্বীয় সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার প্রয়োজনে ভারত 
উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের কিয়দংশ এবং পাঞ্জাব তার 
সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা অপরিহার্য ছিল বিধায় তিনি ভারত আক্রমণ করেন । 

৪. পিতার ইচ্ছা পূরণ : সুলতান মাহমুদের পিতার রাজতৃকালে উদ্ভূত সমস্যার 
চূড়ান্ত সমাধান না হওয়ায় তিনি পিতার ইচ্ছা পূরণের লক্ষ্যে পাঞ্জাব ও মুলতান 
স্বীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে শক্তিশালী গজনী সাম্রাজ্য গঠন করেন। 

৫. সামরিক শক্তি : সুলতান মাহমুদ ভারতবর্ষের প্রতিটি অভিযানেই স্বীয় 
রণকৌশল, অপূর্ব তেজস্থিতা ও সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় দেন। নিজ 
সামরিক শক্তি সুসংহতকরণ এবং ভারতবর্ষে মুসলমান শাসনের পথ সুপ্রশস্ত 
করাই সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণের উদ্দেশ্য হিসেবে ধরা হয়। 

৬. বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ গ্রহণ : এতিহাসিক বেণী প্রসাদ বলেন, বিশ্বাসঘাতকতার 
প্রতিশোধ গ্রহণকল্পেও সুলতান মাহমুদ কয়েকবার ভারতবর্ষে অভিযান প্রেরণ করেন। 
৭. দ্বৈত মতবাদ : এতিহাসিক স্মিথ মনে করেন, “মাহমুদ ভারত উপমহাদেশের 
ইতিহাস বহির্ভূত নৃপতি৷” তিনি আরো বলেন, মাহমুদ একজন উঁচুদরের দস্যু 


গজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র j ৯৭ 
ছিলেন, যিনি অসীম ক্ষমতাবলে হিন্দু রাজাদের অপূরণীয় ক্ষতি করেন। 
এতিহাসিক হেগ বলেন, মাহমুদকে সংকীর্ণ অর্থে ভারতবর্ষের নৃপতি বলা যায়। 

খ. অর্থনৈতিক কারণ : 

১. নিরপেক্ষ এতিহাসিকদের মন্তব্য : নিরপেক্ষ এতিহাসিক বিশ্লেষণে ভারতবর্ষে 
সুলতান মাহমুদের অভিযানগুলো ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অপেক্ষা অর্থলিন্সার 
কারণেই পরিচালিত হয়। এগুলো ধর্মযুদ্ধ ছিল না; বরং গৌরব এবং স্বর্ণের 


লোভে সংঘটিত পার্থিব যুদ্ধ-বিঘহ। 

২. সেনাবাহিনী পোষণ : একটি বিশাল সেনাবাহিনী পোষণ মধ্য- 
এশিয়ার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান প্রভৃতি খাতে ব্যয়ের অর্থের 
প্রয়োজন ছিল । এ কারণে সুলতান মাহমুদ ভারত আক্রমণ ৮ 

৩. আকর্ষণীয় নগরী প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় : এতিহাসিক , গজনীর 


শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং একে নগরীতে 
পরিণত করার জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন ছিল, ফিঁধায় তিনি ভারতবর্ষে 


তং রানা গানের ভিডি এডিট লারা কারক কাতিরাদ 

১১১৭ ০প 
প--4৮৭ বিরুদ্ধে অভিযান : সুলতান মাহমুদ শুধু হিন্দুদের বিরুদ্ধেই 

পরিচালনা করেননি; বরং স্বীয় নিরাপত্তার জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
অন্ত্রধারণ করতেও দ্বিধাবোধ করেননি । 

২. গৌরব ও স্বর্ণলাভ : এতিহাসিক হাবিবের ভাষায়, এগুলো ধর্মযুদ্ধ ছিল না; 
বরং গৌরব এবং স্বর্ণের জন্য ছিল পার্থিব যুদ্ধাভিযান। এর মধ্যে ধর্মীয় উদ্দেশ্য 
খোজা একেবারেই নিরর্৫থক। 

৩. স্বীয় বাহিনীতে হিন্দু সৈন্য : সুলতান মাহমুদের সেনাবাহিনীতে হিন্দু-মুসলিম 
উভয় সম্প্রদায়ের সৈন্য ছিল এবং এটা মাহমুদের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও 
রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় বহন করে। 

8. গাজী উপাধি : সুলতান মাহমুদ যদি ধর্মীয় কারণেই ভারতবর্ষে অভিযান 
পরিচালনা করতেন তাহলে তিনি গাজী সালাহউদ্দিনের মতো উপাধি গ্রহণ এবং 


৯৮ 


ক. 
১. 


চাল ভ্রান্তার ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


*বাচলে গাজী মরলে শহীদ'_জেহাদের এ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতে 


অভিযান প্রেরণ করতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি । 


. সীমান্ত বিরোধ : সুলতান মাহমুদের রাজ্যসীমা ভারতের সীমান্ত সংলগ্ন থাকায় 


উভয় দেশের মধ্যে সীমান্ত বিরোধের জের হিসেবেই মাহমুদ কর্তৃক ভারতে 
দিল পিচালিজ ছয়: ধর্মীয় কারণে নয় । 

মারি রব লাভের পত্যালার সুলতান নার ভারতরর্বে ভিত 
করেন বলে অনেক নিরপেক্ষ এঁতিহাসিক মত পোষণ. করেন। সি ভাষায়, 
অতিরিক্ত ধনলিল্সাই ছিল তার প্রগাঢ় ইচ্ছা। eS 


. ধর্ম প্রচারের কথা অযৌক্তিক : অনেক এতিহাসিক মূর্নোরুরেন, সুলতান 
সহ লে অ শন তথা পিল লেল । তন 
ধর্ম প্রচারের জন্য ভারতবর্ষে অভিযান ন তারঞ্প্রমাণ হিসেবে নিম্নে 
তিনটি যুক্তি দেয়া হলো-_ (১) রাজন্যবর্গ ধর্ম প্রচার করেন না, ধর্ম 
প্রচার সাধারণত সুফী-দরবেশ, সাধক ও নির্রিদিতপ্রাণ মুসলমানগণই করেন। 
(২) ধর্ম প্রচার করার ক্ষমতা ছিল একমাত্র আব্বাসীয় খলিফাদের এবং 
(৩) সুলতানের পক্ষে শরীয়ত মোতান কাজ করা সর্বদা সম্ভবপর হতো না। 


নয়। যুদ্ধের সময় মন্দিরগুলোর কিছু 
কোনো মন্দিরেরই ক্ষতি সাধন 


এ পন ওঁতিহাসিক হেগ বলেন, সুলতান 


মাহমুদের ১৭ বার ভারত অভিযানের মাধ্যমে ভারতে স্থায়ী মুসলিম শাসন 
প্রতিষ্ঠার 


পথ উন্মুক্ত হয়। মাহমুদ সর্বপ্রথম যে খায়বার গিরিপথ দিয়ে ভারতে 
আসেন, সে পথ ধরেই মুহাম্মদ ঘুরী ভারতে আসার সুযোগ লাভ করেন। 


মজুমদার বলেন_ The Ghaznavid Occupation of Punjab serves as the 
key to unlock the gates of Indian interior. 


. মাহমুদের মর্যাদা বৃদ্ধি : এতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, ভারত অভিযান 


সীমিত অর্থে সুলতান মাহমুদকে ভারতের নরপতি হিসেবে মর্যাদা দান করে। 
এ কথার সাথে একমত্য পোষণ করে ড. আর. সি. মজুমদার বলেন- His 
military life is a.record of unbroken success. 


. হিন্দু রাজন্যবর্গের প্রতিপত্তি হ্রাস : বারবার পরাজয় বরণ করে হিন্দু রাজন্যবর্গের 


মধ্যে চরম অনৈক্য ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সোমনাথ মন্দির 
পতনের মাধ্যমে তাদের মনোবল ও প্রতিপত্তি চূড়ান্তভাবে ত্রাস পায়। 


জ্ঞ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৯৯ 
৫. সামাজিক পরিবর্তন : সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের সুদূরপ্রসারী. 
প্রতিটি রন্ধ্ে রন্ধে পরিবর্তন-পরিবর্ধনের আলামত পরিলক্ষিত হয়। তাই প্রফেসর 
শর্মা সুলতান মাহমুদকে An an! ০ 5 ৩০01০ অভিধায় অভিহিত করেন । 
ফাটল : ধতিহাসিক 


৬. ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় লেনপুল বলেন, সুলতান 
মাহমুদের আক্রমণের ফলে অনৈক্য, কঠোর জাতিভেদ প্রথা ও 
সমরনীতিতে ব্যাপকভাবে ফাটল দেখা দেয় । 


খ. অর্থনৈতিক ফলাফল : সুলতান মাহমুদ ভারত আক্রমণ করে এনেঞ্জার যুগ যুগ 
সঞ্চিত ধন-সম্পদ ও এশ্বর্ধ লাভ করেন। ভারত থেকে আহরিত ধূন-ষ্চপদ সুলতান 


মাহমুদকে যুদ্ধ ও শান্তিকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আর্থিক সহায় করে। 
গ. ধর্মীয় ফলাফল : দিবি ৩৫ 


মাহমুদের ভারত অভিযানের ১৮৯০, ২৯৪৮ শাসন প্রতিষ্ঠিত 
র প্রঃ করে। 
২. ইসলাম প্রচার : মাহমুদের ভারত আক্রম্মপেরফলে বহু পীর-দরবেশ, ফকির, 


প্রসারের ফলে এদেশের বহু বিধর্মী ইজলাম গ্রহণ করে । 


ফলে এদেশের সেনারাহিশীর সামরি নিকট প্রকাশ 
পেয়ে যায় এবং মান্বদের সামরিক কলা-কৌশলের শ্রেষ্ঠতু প্রমাণিত হয়। 
২. প্রশাসনিক ' ্রতিহাসিক লেনপুল বলেন, ভারত আক্রমণের 
মাধ্যমে নিক ক্ষেত্র প্রাধান্য সূচিত হয়। তার পদাঙ্ক 
মুসলিষ্শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। 
ঙ. ফলাফল 


১. ব্স্ভ্যতা সংস্কৃতির বিকাশ : সুলতান মাহমুদের আক্রমণের মাধ্যমে বিজিত 
" হিন্দু ও বিজেতা মুসলমানদের সভ্যতা সংস্কৃতি পরস্পরের সংস্পর্শে আসার 
সুযোগ পায়। ফলে উভয় সভ্যতা সংস্কৃতির ইতিহাসে এক নবযুগের সুচনা 

॥ হয়। এতিহাসিক হেগ বলেন He was the first to carry the banner of 
Islam into the heart of India. 

২. সংস্কৃতি ও শিল্পের প্রভাব : সুলতান মাহমুদ-এর মিনারের প্রভাব দিল্লীর কুতুব 
মিনারে পরিলক্ষিত হয় এবং তা গজনী স্থাপত্যেরই অবদান । তিনি হিন্দু দর্শন, 
গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধেও চাক্ষুষ বর্ণনা রেখে যান। ফলে হিন্দু-মুসলিম 
পারস্পরিক ভাবের সংমিশ্রণে ইসলামী সংস্কৃতি ও শিল্পকলার শ্রেষ্ঠত প্রমাণিত হয়। 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, সুলতান মাহমুদ ছিলেন শ্রেষ্ঠ সেনাধ্যক্ষদের 

অন্যতম এবং শ্রেষ্ঠ বিজেতা । মূলত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আদর্শিক ও 

সাংস্কৃতিক কারণে তার ভারত অভিযান অনিবার্য হয়ে পড়ে। সুতরাং ভারতের 

ইতিহাসে তার অভিযানের গুরুত্ব ছিল সুদূরপ্রসারী । তাই এতিহাসিক স্মিথ 
বলেন_ Sultan Mahmud is one of the most prominent figures in the 
history of Islam. 


১০০ ৬্রাল জান্তা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বষ = 
প্রন: ২৭1) সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা কর। 
ফা. স্নাতক প. ২০০০, '০২, "০৪, '০৬] 
অথবা , সুলতান মাহমুদ গজনভীর ভারত আক্রমণের উদ্দেশ্যাবলি পর্যালোচনা কর। 
উন্তলু।। উপস্থাপনা : মধ্যযুগের উপমহাদেশে মুসলিম ইতিহাসের উজ্জ্বল নক্ষত্র 
সুলতান মাহমুদ ১০০০-১০২৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেন । 
তিনি উপমহাদেশে স্থায়ীভাবে রাজতৃ করতে চাননি। কিন্তু তার আক্রমণের ফলে 
উপমহাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক তথা 

পরিবর্তন সূচিত হয়। যার ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী । এতদসন্টেও এতিহ! র 

বলেন_ He came, bunt, killed, plundered, captured and ৎ, তিনি 

আসেন, পোড়ান, মারেন, লুটপাট ০৭ 

৩ সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের ক 

ক. রাজনৈতিক উদ্দেশ্য : 

১. মধ্য এশিয়ায় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা : সুলতান ধ্য এশিয়ায় একটি সাম্রাজ্য 
প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। র নিরাপত্তার প্রয়োজনে ভারত 
উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম ub লের কিয়দংশ এবং ' পাঞ্জাব তার 
সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা অ বিধায় তিনি ভারত আক্রমণ রুরেন। 

২. পিতার ইচ্ছা পূরণ : র পিতার রাজতৃকালে উদ্ভূত সমস্যার 
চূড়ান্ত সমাধান না হওয়ায় পিতার ইচ্ছা পূরণের লক্ষ্যে পাঞ্জাব ও মুলতান 

করে শক্তিশালী গজনী সাম্রাজ্য গঠন করেন । 

৩. সামরিক মাহমুদ ভারতবর্ষের প্রতিটি অভিযানেই স্বীয় 


বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ গ্রহণকল্পেও সুলতান মাহমুদ কয়েকবার ভারতবর্ষে 
অভিযান প্রেরণ করেন। 

৫. দ্বৈত মতবাদ : এতিহাসিক স্মিথ মনে করেন, “মাহমুদ ভারত উপমহাদেশের 
ইতিহাস বহির্ভূত নৃপতি৷” তিনি আরো বলেন, মাহমুদ একজন উচুদরের দস্যু 
ছিলেন, যিনি অসীম ক্ষমতাবলে হিন্দু রাজাদের অপূরণীয় ক্ষতি করেন। 
এতিহাসিক হেগ বলেন, মাহমুদকে সংকীর্ণ অর্থে ভারতবর্ষের নৃপতি বলা যায়। 

খ. অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য : 

১. সেনাবাহিনী পোষণ : একটি বিশাল সেনাবাহিনী পোষণ মানসে এবং মধ্য- 
প্রয়োজন ছিল। এ কারণে সুলতান মাহমুদ ভারত আক্রমণ করেন। 

২. আকর্ষণীয় নগরী প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় : এতিহাসিক নাজিম বলেন, গজনীর 
শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং একে সমৃদ্ধিশালী ও আকর্ষণীয় নগরীতে 


জ্জ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ১০১ 


পরিণত করার জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন ছিল বিধায় তিনি ভারতবর্ষে 
অভিযান পরিচালনা করেন । 

৩. জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক : জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতার 
মহৎ উদ্দেশ্যে সুলতান মাহমুদের অর্থের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তাই তিনি 
ভারত আক্রমণ করেন । 

৪. অর্থের ভাণ্ডার : ভারত উপমহাদেশকে তিনি তার প্রয়োজনীয় অর্থের ভাণ্ডার 
(A Veritable Eldorado) মনে করে ১৭ বার অভিযান পরিচালনা 

৫. সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা : এঁতিহাসিক হাবিব বলেন, 
রাজতৃকালে (Age of Kings) সুসংহত গজনী রাজ্য 
ব্যতীত গজনী রাজবংশই এ রাজ্যের প্রথম র 
করে। তাই এ রাজ্যের শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে 
মাহমুদ ভারতবর্ষে অভিযান পরিচালনা করেন। 


গ. ধর্মীয় উদ্দেশ্য : কোনো কোনো এতি; সুলতান মাহমুদ স্বাধীন 
সুলতানরূপে ভারতবর্ষে পৌত্তলিকতা ধ্বংস করে প্রচারের নিমিত্তে যুদ্ধাভিযানে 
প্রবৃত্ত হন এবং ভারতবর্ষে ইসলামের ৫ জন্য বারবার ভারতে অভিযান 
পরিচালনা করেন। কিন্তু তাদের এ সত্য নয়। কারণ_ 

১. নোরাননের বিরুদে মাহমুদ শুধু হিন্দুদের বিরুদ্ধেই 
অভিযান পরিচালনা স্বীয় নিরাপত্তার জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
অন্ত্রধারণ করতেও I 

২. গৌরব ও স্ব হাবিবের ভাষায়, এগুলো ধর্মযুদ্ধ ছিল না; 


রি জন্য ছিল পার্থিব যুদ্ধাভিযান। এর মধ্যে ধর্মীয় উদ্দেশ্য 


সৈন্য ছিল এবং এটা মাহমুদের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও 

বিজ 

৪. গাজী উপাধি : সুলতান মাহমুদ যদি ধর্মীয় কারণেই ভারতবর্ষে অভিযান 
পরিচালনা করতেন তাহলে তিনি গাজী সালাহউদ্দিনের মতো উপাধি গ্রহণ এবং 
“বাচলে গাজী মরলে শহীদ'-জেহাদের এ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতে 
অভিযান প্রেরণ করতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। 

৫. সীমান্ত বিরোধ : সুলতান মাহমুদের রাজ্যসীমা ভারতের সীমান্ত সংলগ্ন থাকায় 
আক্রমণ পরিচালিত হয়, ধর্মীয় কারণে নয় । 

৬. ধনরত্বের জন্য : এতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, ভারতের বিপুল এশ্বর্য, 
সম্পদ এবং বৈভব লাভের প্রত্যাশায় সুলতান মাহমুদ ভারতবর্ষে অভিযান 
করেন বলে অনেক নিরপেক্ষ এতিহাসিক মত পোষণ করেন । স্মিথের ভাষায়, 
অতিরিক্ত ধনলিন্সাই ছিল তার প্রগাঢ় ইচ্ছা । 

৭. ধর্ম প্রচারের কথা অযৌক্তিক : অনেক এঁতিহাসিক মনে করেন, সুলতান 
মাহমুদ ধর্ম প্রচারের জন্য ভারতবর্ষে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন! তিনি যে 


১০২__ (রোল ভ্রত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জ্জ 


ধর্ম প্রচারের জন্য ভারতবর্ষে অভিযান করেননি তার প্রমাণ হিসেবে নিয়ে 
তিনটি যুক্তি দেয়া হলো_ (১) রাজন্যবর্গ কখনই ধর্ম প্রচার করেন না, ধর্ম 
প্রচার সাধারণত সুফী-দরবেশ, সাধক ও নিবেদিতপ্রাণ মুসলমানগণই করেন। 
(২) ধর্ম প্রচার করার ক্ষমতা ছিল একমাত্র আব্বাসীয় খলিফাদের এবং 
(৩) সুলতানের পক্ষে শরীয়ত মোতাবেক কাজ করা সর্বদা সম্ভবপর হতো না। 
৮. ভঙ্গের অভিযোগ নিরর্থক : মূর্তি ভঙ্গকারী হিসেবে সুলতান মাহমুদের 
যে অপবাদ দেয়া হয় তা ঠিক নয়। যুদ্ধের সময় মন্দিরগুলোর কিছু 
ক্ষতি হলেও শান্তির সময় তিনি' ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মন্দিরেরইংক্ষতি সাধন 
করেননি । সুতরাং বলা যায়, গজনীর সুলতান 'মাহমুদে ৰকি অভিযানের 
পশ্চাতে কোনো ধর্মীয় উদ্দেশ্য ছিল না। 
উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, সুলতান মাহমুদ ছিবেন/শেষ্ঠ সেনাধ্যক্ষদের 
অন্যতম এবং শ্রেষ্ঠ বিজেতা। মূলত রাজনৈতিক্‌, অর্থনৈতিক, আদর্শিক ও 
সাংস্কৃতিক কারণে তাঁর ভারত অভিযান অনিবার্ঘটহুরে পড়ে। সুতরাং ভারতের 
মুসলিম ইতিহাসে তার অভিযানের গুরুতৃ ছিলসুদূরপ্রসারী । তাই এঁতিহাসিক স্মিথ 
বলেন_ Sultan Mahmud is one ই the most prominent figures in the 
history of Mam 


পরশ: ২৮ 7, 5 ওকি মূলারনকর 


টি A, 


উন্তলু।। উপস্থাপনা : মধ্যযুগীয় ইতিহাসে সুলতান মাহমুদ ছিলেন অনন্য সাধারণ 

চরিত্র ও আকর্ষণীয়, ব্যক্তিত্বের অধিকারী । অসাধারণ শৌর্ষ-বীর্য, বীরত্ব ও 

lees ৮ সিজার 

ও নেপোলিয়নের সাথে তুলনা করেছেন। এতিহাসিক গীবনের ভাষায়, তিনি ছিলেন 

নিঃসন্দেহে/রিশ্বের অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক। ছোট্র একটি পার্বত্য, রাজ্য হতে 

মৃত্যুকাল্লু্তিনি খোরাসান, ইরাক, পারস্য, আফগানিস্তান, সিন্ধু, পাঞ্জাব প্রভৃতির 

সমন্বয়ে যে বিশাল সাম্রাজ্য রেখে যান, তীর মূল্যায়ন করতে গিয়ে উশ্বরীপ্রসাদ 

বলেন_ | was no mean achievement to develop a small mountain 

principality into a large and prosperous empire by sheen force of arms. 

৩ সুলতান মাহমুদের চরিত্র ও কৃতিতৃ 

১. দিপ্বিজয়ী সেনাপতি : সমসাময়িক বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি ছিলেন সুলতান 
মাহমুদ । সুদীর্ঘ ৩২ বছরের শাসনামলে তিনি ১৭ বার ভারত অভিযান করে 
প্রত্যেক বারই বিজয়ী হয়ে তার অনন্য সাধারণ সামরিক প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে 
গেছেন। তিনি ছিলেন একজন জন্মগত সৈনিক, অনন্য সাধারণ সমরকুশলী 
এবং দিখ্বিজয়ী সেনানায়ক ৷ ড. ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন_ Sultan Mahmud was 
Ghaznavide-Nepoleon minus his vision and spirit. 

২. অসাধারণ সাংগঠনিক প্রতিভা : সুলতান মাহমুদ ছিলেন অসাধারণ সাংগঠনিক 
প্রতিভার অধিকারী। তার সাংগঠনিক প্রতিভার কারণে তিনি আরবি, তুর্কি, 
আফগান, হিন্দু প্রভৃতি দেশীয় ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সৈন্যদেরকে একটি এক্যবদ্ধ 


* ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ১০৩, 


বাহিনী এবং দুর্জয় শক্তিতে পরিণত করেন। ভারতবর্ষ ছাড়াও তিনি তুর্কি ও 
সেলজুকদের বিরুদ্ধে দুটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন। আর. সি. 
সমরাধিনায়ক ছিলেন। 

৩. বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা : সুলতান মাহমুদ কেবল একজন সমরনায়কই 
ছিলেন না; বরং তিনি বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবেও সুখ্যাতি অর্জন 

.. করেন। ক্ষুদ্র গজনী রাজ্যকে তিনি বাহুবলে এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত 
পাঞ্জাব প্রভৃতি দেশের সমন্বয়ে এক বিরাট সাম্রাজ্য রেখে যান, ৯ 

৪. উচুদরের সৈনিক : এঁতিহাসিক লেনপুল বলেন, “সুন্লাতান্র/মাহমুদ ছিলেন 
একজন উচুদরের সৈনিক । তার দেহে ছিল যেমন শঙ্জিএতৈমনি মনেও ছিল 
অফুরন্ত সাহস ।” অপূর্ব সামরিক নেতৃত, যুদ্ধ কৌশল ব্রবং সাংগঠনিক ক্ষমতা 
দ্বারা তিনি সমগ্র আফগানিস্তান, পারস্যের অসকীত থান এবং ভারতের বিভিন্ন 
স্থান দখল করেন। 

৫. দূরদর্শী সমাট : তিনি ছিলেন একজন স্্াট। ভারত উপমহাদেশের 
বিজিত রাজ্যসমূহকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আনয়ন করলেও মধ্য এশিয়ায় 
লরি পা এ আশঙ্কায় মাহমুদ শুধু 
পাঞ্জাবকেই স্বীয় সাম্রাজ্যনুক্ত,করেন। এটা তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও 
প্রজ্ঞার স্বাক্ষর বহন করে |:. 

৬. দক্ষ সেনাধ্যক্ষ : তিনি, ধীরস্থির চিত্তে যুদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করতেন এবং দৃঢ়তা 
ও সাহসিকতার আগ তা কার্যকর করতেন। এ প্রসঙ্গে এস. এম. ভাস্কর বলেন, 
“সেনাধ্যক্ষ$হিসৈবে তার কার্যপদ্ধতি ছিল বিজ্ঞানভিত্তিক ।” রাষ্ট্রের নিরাপত্তার 
জন্য তিনি'হিন্দু ও মুসলমান শত্রুদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি। 

৭. ন্যায়পরায়ণ শাসক : সুলতান মাহমুদ ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, প্রজাহিতৈষী ও 
মহানুভব শাসক । জাতি, ধর্ম, বর্ণ এবং ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকল প্রজার 
জানমালের হেফাযত এবং বিচারকার্ষে ন্যায় ও সততা প্রদর্শন করাই ছিল তার 
শাসনব্যবস্থার মূলনীতি । আইনের দৃষ্টিতে তিনি আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলকেই 
সমান দৃষ্টিতে দেখতেন। এঁতিহাসিক উতবী বলেন, তিনি ছিলেন জনগণের 
বিধাতা । অসহায় বিধবাই হোক আর সম্পদশালী ধনীই হোক তিনি সকলকে 
সমান দৃষ্টিতে দেখতেন। 

৮. প্রজারঞ্জক শাসক : সুলতান মাহমুদ প্রজার কল্যাণে নিবেদিত এক মহান 
শাসক ছিলেন। তিনি পারসিক শাসনব্যবস্থার কাঠামো এবং কুরআন ও সুন্নাহর 
বিধিবিধান অনুযায়ী দেশ শাসন করতেন । রাজকর্মচারীরা যাতে প্রজাসাধারণের 
ওপর অত্যাচার করতে না পারে সেদিকে তিনি তীক্ষ দৃষ্টি রাখতেন। তার 
প্রজাহিতৈষী শাসনব্যবস্থার ফলে গজনী রাজ্যে সমৃদ্ধি ও নিরবচ্ছিন্ন শাস্তি 
বিদ্যমান ছিল। জনৈক এঁতিহাসিক বলেন, সুলতান মাহমুদের রাজতৃ এশিয়ার 
ইতিহাসে অন্যতম গৌরবোজ্জল অধ্যায় । 


১০৪ (সাল ভ্লাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জ্ছ 


৯. সুলতান পদবি গ্রহণ : মাহমুদই ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম শাসক যিনি 
নিজেকে স্বাধীন সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন এবং আব্বাসীয় খলিফা কর্তৃক 
স্বীকৃতি লাভ করেন। 

১০. খেতাব লাভ : সুলতান তৎকালীন আব্বাসীয় খলিফা কাদির বিল্লাহর কর প্রদান ও 
আনুগত্য স্বীকার করে পত্র প্রেরণ করেন। বাগদাদের খলিফা কাদির বিল্লাহ সন্তুষ্ট 
হয়ে মাহমুদকে ইয়ামিন-উদ-দৌলা এবং আমান-উল-মিল্লাত খেতাবে ভূষিত করেন। 

১১. ধর্মনিরপেক্ষ প্রশাসন : OE 
প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মূল্যায়ন করেন। এঁতিহাসবিক অতুল 
রায়ের মতে, খেলাকতের পতনের পর ভিনিই সবর করেন, 
ইসলামী জগতে এক্য, শান্তি ও শক্তি বজায় রাখার একথার উপায় হলো 
ধর্মনিরপেক্ষ সাম্রাজ্য (Secular ৪/৯৮০) বা সাল্তানাত্যঞ্জিতিষ্ঠা। এ লক্ষে 
তিনি তার সাম্রাজ্যে একটি ধর্মনিরপেক্ষ শাঙ্ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। 
এঁতিহাসিক উলসে হেগ বলেন, তিনি (সুলিতীা মাহমুদ) একটি বিরাট 


হিন্দুবাহিনী পোষণ করতেন । ভারত অভিযানে, অনেকবার সাফল্য অর্জন করেও 
তিনি কখনো হিন্দুদের ধর্মান্তরিত চেষ্টা করেননি । গজনীবাসী হিন্দুদের 
প্রতি তার উদার ধর্মনীতি এর দৃষ্টান্ত; 


১২. তুর্কি শক্তির প্রতিষ্ঠাতা : তি মাহমুদকে ভারতে তুর্কি শক্তির যথার্থ 
প্রতিষ্ঠাতা বলা যায় তার মিরিক অভিযান ভারতে সুলতানী সাম্রাজ্য স্থাপনের 
রতি টান লাক রর 

লসর কর্তৃক ভারতে স্থায়ীভাবে মুসলিম আধিপত্য 


১ সাহত রান“ বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক : সুলতান মাহমুদ শুধু সমরবিশারদ বা 
“স্মাটই ছিলেন না; বরং সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদার 
ঠপোধিক হিসেবেও তিনি ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর রাজ্যসভা 
টুলস পপ অলক যা এতিহাসিক উতবী, 
আখ্যান রচয়িতা বায়হাকী (যাকে লেনপুল 7০5 9110০ 0701 নামে আখ্যা 
দিয়েছেন), কবি আনসারী, শাহনামা মহাকাব্যের রচয়িতা কবি ফেরদৌসী 
প্রমুখ সমকালীন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। ঈশ্বরীপ্রসাদ মন্তব্য 
করেছেন_ 11 was an age of poetry and some of the poets who lived at 
Mahmuds Count were well-known all over Asia. 

১৪. শিক্ষানুরাগী : বিদ্যোৎসাহী সুলতান মাহমুদ সুবৃহৎ পাঠাগার এবং জাদুঘরের 
সমন্বয়ে গজনীতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। শিক্ষার বিস্তারকল্পে তিনি 
সাম্রাজ্যে বহু স্কুল ও মাদরাসা স্থাপন করেন। বস্তুত সমসাময়িক বিশ্বে তার মতো 
জ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক দ্বিতীয় আর কোনো রাষ্ট্রনায়ক ছিল না বললে অত্যুক্তি হবে না। 

১৫. শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা : সুলতান মাহমুদ গজনীতে স্বগীরয় বধূ (Cele5াi৭! 
Bde) নামে অভিহিত যে অপূর্ব সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন, 
এতিহাসিকগণ তাকে "প্রাচ্যের বিস্ময়' (৪ wonder 0f the 6850) বলে বর্ণনা 


জ্ঞ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ১০৫ 


করেছেন। তিনি বহু সুরম্য সৌধ, অস্টালিকা প্রভৃতি নির্মাণ করে রাজধানী 
গজনীকে সর্বাপেক্ষা সুন্দর নগরীতে রূপান্তরিত করেন । 

১৬. চিত্র শিল্পের পৃষ্ঠপোষক : এতিহাসিক লেনপুল বলেন, তার যুগে প্রতিকৃতি ও 
দেয়াল চিত্র অঙ্কনেও প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হয়। ভি. ডি. মহাজন বলেন_ 
Under Mahmud Ghazni became the cradle of Islamic Culture, It 
became one of the most beautiful cities of Central Asia. 
সৈন্যবাহিনী এবং হস্তী বাহিনীর চিত্রাবলি দ্বারা অলঙ্কৃত করেন। 

১৭. উল্লেখযোগ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য : সুলতান মাহমুদ ছিলে 
চালাক, সাহসী ও বিজ্ঞ । তার চরিত্রে উচ্চাভিলাষ ও 
প্রবণতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ভারত অভি 


পশ্চাতে ধর্মান্ধতা বা ধনলিন্সা থাকলেও ধনরত্নের ব্বথাযথ ব্যবহার তিনি 
জানতেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন/পুনী মান ও আত্রপ্রত্যয়ী 
সম্রাট । অধ্যবসায়ী, কর্তব্যপরায়ণ ও ষ্র সুলতান একমাত্র যুদ্ধক্ষেত্ৰ 
ব্যতীত অন্য কোথাও হি পনি কিক বার 


দেবদূত, (an angel to his people) 


১৮. ইতিহাসে মাহমুদের, ও মুসলিম বিদ্বেষী এঁতিহাসিকদের মতে, 
সুলতান মাহমুদ পৌত্তলিক শক্তির ধ্বংসকারী ও লুষ্ঠনকারী, কিন্তু 
দোষে দুষ্ট ছিলেন না। এতিহাসিক অতুলচন্দ্ৰ রায় এবং 
পাধ্যায় বলেন, তিনি সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত গৌড়া মুসলমান 
ভু ধর্ম প্রসারই তার জীবনের একনিষ্ঠ আদর্শ ছিল না। 
ন ছিলেন একজন আজন্ম নেতা, প্রতিভাবান পুরুষ, ব্যক্তিতৃসম্পন্ন 
, ন্যায়পরায়ণ, সুবিচারক, শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠাপোষক এবং বিশ্বের 
শট শৃপতিরের অন্যরস। 
মুসলিম এতিহাসিকদের মতে, সুলতান মাহমুদ ছিলেন ইসলামী জগতের সর্বপ্রথম 
সম্রাট এবং আদর্শ রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা । তিনি বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করলেও তা 
দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত রাখার সুবন্দোবস্ত করে যেতে পারেননি ৷ তার এ ব্যর্থতাকে A 
New Advanced History of India গ্রন্থের লেখক তুলে ধরেছেন এভাবে- Inspite 
of all his achievements, Mahmud was not a nation builder and left no 
permanent institution. 
উপসংহার : সুলতান মাহমুদ এশিয়ার শ্রেষ্ঠ রাজন্যবর্গের অন্যতম । স্বীয় ক্ষমতাবলে 
তিনি ক্ষুদ্র গজনী রাজ্যকে এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করেন । তার সাম্রাজ্য ইরাক 
ও কাম্পিয়ান সাগর থেকে ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ বিশাল 
সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা তিনি রক্ষা করতে সক্ষম 'হয়েছিলেন। 
এতিহাসিক উলসে হেগের স্বাথে একাত্ম হয়ে আমরাও তাই বলতে পারি_ 


Mahmud is one of the most prominent figures in the history of Islam. 


১০৬ __ উ্ররালজ্লত্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ-: তৃতীয় বর্ষ জা 


মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানের 
॥ প্রাক্কালে ভারত 
: ২৯ সক বালে জার ভা 


অথবা, মুহাম্মদ, ঘুরীর ভারত অভিযানের প্রান্ধালে উত্তর ভারতের্ীজনৈতিক 
অবস্থা আলোচনা কর। 
অথবা, মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা পরকালে উত্তর ভারতের রানৈতি বিবৃত কর 


উত্তল।। উপস্থাপনা : মুহাম্মদ ঘুরীর উত্তর ভারত আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতের 
রাজনৈতিক অবস্থা ছিল বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ও অস্থিতিশীল্া। সে সময় উত্তর ভারতে 
সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে অরাজকতা, বিভ্রান্তি, বিপর্যয় ও 
অনাচার পরিলক্ষিত হয়। প্রতিহাসিক আল বেরু্নীরুবর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সে 
সময় উত্তর ভারতে বর্ণবৈষম্য, ঘৃণ্য সতীদাই প্রথা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, 
জাতীয় সরকারের অনুপস্থিতি ও ধর্মীয় কুসংস্কার বিদ্যমান ছিল। বর্ণভেদ প্রথা 
সামাজিক এক্য ও সংহতির মুহঠধাত করছিল। এমতাবস্থায় মুহাম্মদ ঘুরী 
ভারত অভিযানে অগ্রসর হন । ৮: 


৩ মুহম্মদ ঘুরীর ভারত আক্রমণ ভিভিযানের প্রাক্কালে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা 
মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত, আক্রমণের প্রাক্কালে উত্তর ভারতে ব্যাপক রাজনৈতিক 
মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। রাজপুতগণ তখন এদেশের শাসনব্যবস্থায় অধিষ্ঠিত। 
তাদের পারস্পরিক, প্রতিদবন্দিতা ও অভ্যন্তরীণ গোলযোগ শাসনক্ষেত্রে মতৈক্য 
স্থাপনে বাধার, সৃষ্টি করে। একদা মহান সম্রাট অশোক ও হর্ষবর্ধন ভারতীয় 
উপমহাদেশে, যে এঁক্য ও সংহতি আনয়ন করেন, তা তাদের দুর্বল 
উত্তরাধিকারিগণের কুশাসনে বিনষ্ট হয়। এ সময় সমগ্র দেশে বিবদমান কতকগুলো 
ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। ঘৃণিত বর্ণবৈষম্যের কারণে নীচু জাতের লোকজন উচু 
জাতের লোকদের সাথে মেলামেশা করতে পারত না। জায়গিরগুলো উচ্চবর্ণের 
লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং এ নীতি বিশেষ সুবিধার লোকদেরকে 
বংশানুক্ৰমিক ও স্বার্থপর করে তোলে । শেষ পর্যন্ত এ নীতি ভারতে রাজপুত 
শাসনব্যবস্থার ভিত্তিমূলকে দুর্বল করে দেয়, যা বিদেশি সমরনায়কদের পক্ষে উত্তর 
ভারত আক্রমণের পথকে সহজ করে দেয়। রাজনৈতিক অনৈক্য এবং কেন্দ্রীয় 
শক্তির অভাবের ফলে সমগ্র ভারতে যে চরম বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল 
তা-ই মুহাম্মদ ঘুরীকে এ উপমহাদেশে মুসলিম সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করতে উদ্বুদ্ধ 
করেছিল । মুহাম্মদ ঘুরীর অভিযানের প্রাক্কালে ভারত অনেকগুলো ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত 
ছিল। এসব রাজ্যের রাজনৈতিক অবস্থা নিম্নে আলোচনা করা হলো- 
১. পাঞ্জাব : এগারো শতকের প্রথমভাগে সুলতান মাহমুদ কর্তৃক পাঞ্জাব বিজিত 
হওয়ার পর থেকে ১১৮৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তা গজনীর সাম্রাজ্যতুক্ত ছিল । সুলতান 
মাহমুদের উত্তরাধিকারীদের রাজতৃকালে পাঞ্জাবে গজনীর শাসন ক্রমশ দুর্বল 
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হতে থাকে । এ সময়ে পাঞ্জাবে সর্বশেষ গজনীর সুলতান ছিলেন খসরু 
মালিক । তিনি ছিলেন অকর্মণ্য ও অদৃরদর্শী শাসক । স্বীয় রাজ্যকে বহিরাক্রমণ 
থেকে রক্ষা করার পরিবর্তে তিনি আত্মকলহে অধিক ব্যস্ত ছিলেন। ফলে 
মুহাম্মদ ঘুরী কর্তৃক পাঞ্জাব আক্রমণ করা সহজ হয়। 

২. দক্ষিণ ভারত : দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলোর মধ্যেও তখন রাজনৈতিক 
স্থিতিশীলতা ছিল না। ১১৯০ খ্রিষ্টাব্দের পর দক্ষিণ ভারত দেবগিরি, বরঙ্গল ও 
হোয়সল- এ তিনটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল । এ-রাজ্য তিনটি তখন নিজেদের মধ্যে 
আধিপত্য বিস্তারের লড়াইয়ে মেতে ওঠে । তবে সে সময় গোদাব্রীনিদ্থী থেকে 
গঙ্গা পর্যন্ত কলিঙ্গ এবং উড়িষ্যায় গঙ্গা রাজ্য গড়ে ওঠে । এভাবে মুহাম্মদ ঘুরীর 
আক্রমণের প্রাক্কালে সম .তারত জুড়ে রাজনৈতিক অনি ও অতাগড়ার 
টালমাটাল খেলা চলছিল। 

৩. কাশ্মীর : মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত আক্রমণের প্রাকালে 'কাগ্লীর ছিল গুরুত্বপূর্ণ 
রাজ্য । এ রাজ্যের খ্যাতনামা রাজা শংকর বর্মণ ব্বিভির্ন'প্রান্তে রাজ্য সম্প্রসারণ 
করেন। তার মৃত্যুর পর অন্তর্বিপ্রবের ফলে কাশ্টীর রাজ্যে ঘোর অরাজকতা 
নেমে আসে । সে সময় রাজা ছিলেন ক্রেম্নগুপ্ত। কিন্তু রাজ্যের প্রকৃত শাসক 
ছিলেন তার রানি দিদা (D৭) শেপ দিদা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সিংহাসন 
দখল করে ১০০৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্তরাজতু করেন। সুতরাং তুর্কিরা ভারত 
অভিযানের সময় গুরুত্বপূর্ণএসীমান্ত রাজ্য ছিল এক নারীর শাসনাধীন। কিন্তু 
কাশ্মীর রাজ্যের অবস্থা মোটেই ্রাত্তাষজনক ছিল না। 

৪. মুলতান : মুহাম্মদ ঘুরীরভারত আক্রমণের প্রাক্কালে শিয়া মতাবলম্বী কার্মাথীয় 
মুসলমানরা মুলতানে রাজতৃ করতেন। সুলতান মাহমুদ কারামাথী বংশের 
শাসনকর্তা আবুলংফুতেহ দাউদকে পরাজিত.করে মুলতান দখল করেন। কিন্তু 
. তার মৃত্যুর পর কীর্মাথীয়রা পুনরায় তথায় স্বাধীনভাবে রাজতৃ করতে থাকে। 

৫. সিন্ধু :মুহন্মদ ঘুরীর আক্রমণের প্রাক্কালে সিন্ধু ছিল ভারতের একটি সমৃদ্ধ 
প্রদেশ সে সময় সিন্ধু প্রদেশের রাজধানী ছিল দেবল। ইতঃপূর্বে সুলতান 
মাহমুদ কর্তৃক এ রাজ্য বিজিত হয়েছিল এবং স্বাধীন প্রদেশের মর্যাদা লাভ 
করেছিল। কিন্তু তার মৃত্যুর পর সুমরা নামক একটি স্থানীয় উপজাতি এ 
রাজ্যের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করে। এরা ছিল শিয়া মতাবলম্বী। পরবর্তীতে 
মুহাম্মদ ঘুরী মুলতান ও সিন্ধুর উচ্‌ রাজ্য দখল করেন । 

৬. কনৌজ : হর্ষবর্ধনের এককালীন রাজধানী হিসেবে কনৌজের খ্যাতি ছিল সমগ্র 
ভারতবর্ষে। সুলতান মাহমুদ ১০১৯ খিষ্টাব্দে প্রতিহাররাজ রাজ্য পালকে পরাজিত 
করে কনৌজ অধিকার করেন। ১১৮৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কনৌজ গজনীর রাজ্যভুক্ত 
ছিল। কিন্তু সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর অনেক পর ১০৯০ খ্রিষ্টাব্দে গহটুবাল বা 
রাঠোর বংশ কনৌজ অধিকার করে । এ বংশের রাজা ছিলেন জয়চন্দ্র। পরবর্তীতে 
জয়চন্দ্রের রাজতৃকালে মুহাম্মদ ঘুরী কনৌজ আক্রমণ ও বিজয় করেন। 

৭. দিল্লি ও আজমীর : প্রাক-মুসলিম ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজপুত বংশ 
চৌহান দিল্লি ও আজমীরে রাজত্ব করতো । চৌহান বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা 
ছিলেন পৃথ্বিরাজ।' তিনি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ অধিকার করে স্বীয় প্রভাব- 
প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন এবং মুসলিম আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য রাজপুত 
রাজাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি কনফেডারেসি গঠন করেন । 


Son রোল জাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


৮. বুন্দেলখণ্ড : উত্তর ভারতের অপরাপর শক্তিশালী রাজপুত বংশের মধ্যে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বুন্দেলখণ্ডের চান্দেল্য বংশ । এ বংশের রাজকুমার 
বিদ্যাধর প্রতিহাররাজ রাজ্য পালকে হত্যা করলে সুলতান মাহমুদ প্রতিশোধ 
গ্রহণের জন্য ১০১৯ খ্রিষ্টাব্দে রাজা গোণ্তার বিরুদ্ধে অভিযান করেন । ভারতবর্ষে 
পঞ্চদশ অভিযানের সময় ১০২৩ খিষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ কালিঞ্জর দুর্গ 
- অধিকার করেন। চান্দেল্য বংশের দুর্বল রাজা পারমারদিনকে দিল্লির চৌহান 
বংশের পৃথিরাজ ১১৮২ খ্রিষ্টাব্দে পরাজিত করেন । EL 

৯. গুজরাট : পশ্চিম ভারতের গুজরাটের বাঘেলা বংশীয় শাসকগণও (তখন অত্যন্ত 
শক্তিশালী ছিলেন এ রাজবংশের রাজধানী ছিল আনহিলওয়ারা ।.এ বুশের সর্বশেষ 
দুৰ্বল শাসক ভীমদেবকে পরাজিত করে মুহাম্মদ ঘুরী গুজরাট অর্বিকারীকরেন। 

১০. বাংলা ও বিহার : মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানের (প্রাক্কালে পূর্ব ভারতের 
বিহার ও বাংলায় সেন বংশ রাজতৃ করতো । এগ্রারোঠশতকে এ রাজবংশের 
ভিত্তি স্থাপিত হলেও বিজয় সেন এ বংশের্‌/ডিক্তি সুদৃঢ় করেন। অবশেষে 
১১৯৯ খ্রিষ্টাব্দে এ বংশের সর্বশেষ রাজা: সেনকে পরাজিত করে 
ইখতিয়ারউদ্দি মুহাম্মদ ইবনে বখতিয়ার স্ব বাংলা ও বিহার অধিকার করেন। 

১১. মালব ও টেঁদী : মুহাম্মদ ঘুবীর আমলের পূর্বে পারামা বংশীয় রাজপুতগণ 
মালব অঞ্চলে, কলচুরি বংশীয়রাঈপুতগণ চেঁদী অঞ্চল শাসন করতো । 
তাছাড়া আরো কয়েকটি ক্ষুদ রাজপুত বংশ উত্তর ভারতের বিভিন্ন এলাকায় 
তাদের রাজতৃ কায়েম করেন উ 

উপসংহার : পন শেপ সরি ভু 


বৃদ্ধির 
জাতীয়তাবোধের পরিপন্থী: উত্তর ভারতের হিন্দু রাজন্যবর্গের এরূপ বিভেদ নীতির 
ফলে মুসূলিম৷সমরনায়কদের পক্ষে ভারত আক্রমণ করা সহজ হয়ে ওঠে । 


: ৩০ ॥ মুহাম্মদ আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক ও 
লা [ফা. স্নাতক প. ২০১১] 
রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার বর্ণনা দাও। 
অথবা, মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরীর আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতীয় উপমহাদেশের 
রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা আলোচনা কর। 
উত্তল ।। উপস্থাপনা : মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরীর উত্তর ভারত আক্রমণের প্রাক্কালে 
অস্থিতিশীল । ভারতে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে 
অরাজকতা, বিভ্রান্তি, বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ ছিল। এতিহাসিক আল- 
বেরুনীর বর্ণনা থেকে জানা যায়, সে সময় উত্তর ভারতে বর্ণবৈষম্য, ঘৃণ্য সতীদাহ 
প্রথা, জাতীয় সরকারের অনুপস্থিতি, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও ধর্মীয় কুসংস্কার 
বিদ্যমান ছিল। বর্ণভেদ প্রথা সামাজিক এঁক্য ও সংহতির মূলে কৃঠারাঘাত করছিল । 
এমতাবস্থায় মুহাম্মদ ঘুরী ভারত আক্রমণে সম্মত হন । 
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৩ মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা 
মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানের প্রাক্কালে উত্তর ভারত অসংখ্য ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত 
ছিল৷ এসব রাজ্যের রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হলো- 


১, 


পাঞ্জাব : সুলতান মাহমুদ কর্তৃক পাঞ্জাব বিজিত হওয়ার পর থেকে ১১৮৬ 
a) পর্যন্ত তা গজনীর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। সুলতান মাহমুদের 
is spo দত পাস ৩০০৭ eh 
থাকে। এ সময়ে খসরু মালিক ছিলেন পাঞ্জাবে সর্বশেষ গজনীর, 
তিনি ছিলেন অদূরদর্শী ও অকর্মণ্য শাসক । তিনি আত্মকলহেঞাআ' 
ছিল ফল হু পা আকমল কা সহন 
দক্ষিণ ভারত : দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলোর মধ্যেও তখন শৃঙ্খলা 
ও সুষ্ঠু পরিবেশ ছিল না। ১১৯০ খ্রিষ্টাব্দের পর দক্ষিণ বরঙ্গল, দেবগিরি 
ও হোয়সল_ এ তিনটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এ রাজ্য, টি তখন নিজেদের 
মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের লড়াইয়ে মেতে ওঠে তেরে ৫ সে সময় গোদাবরী নদী 
০ গড়ে ওঠে। এভাবে মুহাম্মদ 
ঘুরীর অভিযানের প্রাক্কালে সমগ্র জুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও 


ভাঙাগড়ার খেলা চলছিল । ক 
গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য। বিখ্যাত শ্রংকর বর্মন বিভিন্ন প্রান্তে রাজ্য সম্প্রসারণ 
১25 


দখল করে ১ জা রত রাজ করেন। সৃতরাং তুর্কি ভব 
অভিযানের সাম্য গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত রাজ্য ছিল এক শাসনাধীন ৷ কিন্তু 
কাশ্মীর মোটেই ভালো ছিল না। 
ন; মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানের প্রাক্কালে শিয়া মতাবলবী কার্মাথীয় 
মুলতানে রাজতৃ করতেন । সুলতান মাহমুদ কারামাতী বংশের 
শাসক আবুল ফতেহ দাউদকে পরাজিত করে মুলতান অধিকার করেন। কিন্তু 
তার মৃত্যুর পর কার্মাঘীয়রা পুনরায় তথায় স্বাধীনভাবে রাজত করতে থাকে। 


. সিন্ধু : সিন্ধু ছিল ভারতের একটি সমৃদ্ধ প্রদেশ মুহাম্মদ ঘুরীর আক্রমণের 


প্রাক্কালে সিন্ধু প্রদেশের রাজধানী ছিল দেবল। ইতঃপূর্বে সুলতান মাহমুদ কর্তৃক 
সা বিলি হনেছিল ওঁরা আরে এর রাত | কু 
তার মৃত্যুর পর সুমূরা নামক একটি স্থানীয় উপজাতি এ রাজ্যের স্বাধীনতা 
পুনরুদ্ধার করে । এরা ছিল শিয়া মতাবলম্বী। পরবর্তীতে মুহাম্মদ ঘুরী মুলতান 
ও সিন্ধুর উচ্‌ রাজ্য অধিকার করেন । 
কনৌজ : সমগ্র ভারতবর্ষে হর্ষবর্ধনের এককালীন রাজধানী হিসেবে কনৌজের 
খ্যাতি ছিল। ১০১৯ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ প্রতিহার রাজা রাজ্যপালকে পরাজিত 
করে কনৌজ অধিকার করেন। ১১৮৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কনৌজ গজনীর রাজ্যভুক্ত 
ছিল। কিন্তু সুলতান মাহমুদের ইন্তেকালের অনেক পর ১০৯০ খ্রিষ্টাব্দে গাহটবাল 
বা রাঠোর বংশ কনৌজ অধিকার করে। জয়চন্দ্ৰ ছিলেন এ বংশের রাজা । 
পরবর্তীতে জয়চন্দ্রের রাজতৃকালে মুহাম্মদ ঘুরী কনৌজ অভিযান ও বিজয় করেন। 


১০, 


১১. 


(ঠাল ভ্রান্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বষ = 


. দিল্লি ও আজমীর : মুসলিম ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজপুত বংশ 


চৌহান দিল্লি ও আজমীরে রাজত্ব করতো। পৃথিরাজ চৌহান বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ 
রাজা ছিলেন। তিনি পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহ অধিকার করে স্বীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি 
বৃদ্ধি করেন এবং মুসলিম আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য রাজপুত রাজাদের 
সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি কনফেডারেসি প্রতিষ্ঠা করেন। 

বুন্দেলখণ্ড : বুন্দেলখণ্ডের চান্দেল্য বংশ উত্তর ভারতের অপরাপর শক্তিশালী 
রাজপুত বংশের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল। এ বংশের রাজকুমার 
বিদ্যাধর প্রতিহার রাজা রাজ্যপালকে হত্যা করলে সুলতান ' 

গ্রহণের জন্য ১০১৯ খ্রিষ্টাব্দে রাজা গোভার বিরুদ্ধে অভিযান কুরেট। ১০২৩ 
খ্রিষ্টাব্দে ভারতবর্ষে পঞ্চদশ অভিযানের সময় সুলতান মাহমুদ, কালিঞ্জর দুর্গ 
দখল করেন। চান্দেল্য বংশের দুর্বল রাজা পারমারদিনকে দিল্লির চৌহান 
বংশের পৃথ্বিরাজ ১১৮২ খ্রিষ্টাব্দে পরাজিত করেন। . 

গুজরাট : পশ্চিম ভারতের গুজরাটের বাঘেলা বংশীয় শাসকগণও তখন অত্যন্ত 
ক্ষমতাশালী ছিলেন এ রাজবংশের রাজধানী ছিল্/ং ওয়ারা। এ বংশের সর্বশেষ 
অযোগ্য শাসক ভীমদেবকে পরাজিত করে ঘুঁহা্মদ ঘুরী গুজরাট দখল করেন। 
বাংলা ও বিহার : পূর্ব ভারতের বাংলায় সেন বংশ রাজতৃ করতো 
মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানের পুর্বে । গারো শতকে এ রাজবংশের ভিত্তি 
স্থাপিত হলেও বিজয় সেন/ঞ বংশের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। অবশেষে 
ইতিয়ারউদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী ১১৯৯ খ্রিষ্টাব্দে এ বংশের সর্বশেষ 
রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরান্তিত কুরে বাংলা ও বিহার অধিকার করেন। 
মালব ও চেঁদী : মুহাম্মদ খুরীর অভিযানের পূর্বে পারামা বংশীয় রাজপুতগণ 
কলচুরি বংশীয়, সবার অঞ্চলে, রাজপুতগণ চেদী অঞ্চল শাসন করতো। 
তাহা সা বাতির আরা লি খলকি 
তাদের রাজ্গ্রতিষ্ঠা করেছিল । 


2 মুহাম্মদ খুনীর উতর ভারত অভিযানের প্রাকালে ভারতের সামাজিক অবস্থা 


মুহাম্মদ্তঘুরীর ভারত অভিযানের প্রাক্কালে ভারতের সামাজিক অবস্থাও ছিল চরম 


বিশৃঙ্খলাপূর্ণ, সংঘাতময় ও বৈষম্যমূলক । নিম্নে তৎকালীন ভারতের সামাজিক 
অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো- 


১, 


বর্ণবৈষম্য ও জাতিভেদ : মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানের প্রাক্কালে ভারতীয় 

সমাজে কঠোর জাতিভেদ ও বর্ণবৈষম্য ছিল। এ সময় হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মণ, 

ক্ষত্রিয়, শুদ্ধ ও বৈশ্য_ এ চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। এদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
নিম্নে প্রদত্ত হলো_ 

ক. ব্রাহ্মণ : সমাজের সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী ছিলেন ব্রাহ্মণরা। তারা 
নৃপতিদের অধীনে মন্ত্রী ও পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ হতেন) অবশ্য 
তাদের অধিকাংশই শুধু শিক্ষা ও ধর্মকর্মে নিযুক্ত থাকতেন । পুরোহিত ও 
দার্শনিক হিসেবে তারা সমধিক পরিচিত ছিলেন। 

খ. ক্ষত্রিয় : ক্ষত্রিয়দের শাসনকার্ষ পরিচালনা ও দেশরক্ষার দায়িত্ব ছিল। 

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে ভালো সম্পর্ক বজায় থাকত ৷ ক্ষত্রিয়রা 
সমাজের সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতো । সামাজিকভাবে 
তাদের অবস্থান ছিল দ্বিতীয় পর্যায়। 


জর ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ই ১১১ 
গ. বৈশ্য : বৈশ্যরা সমাজের তৃতীয় স্তরে ছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্য ছিল তাদের 
পেশা। শাসককার্ষে তাদের কোনোরূপ অংশগ্রহণ ছিল না । তারা সমাজের 

বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতো। 


দুর শুদ্রা সমাজের চতুর্থ ও সর্বনিয স্তরে ছিল। তারা সাধারণত কৃষি ও 
্ধ নিয়োজিত থাকত । তবে 'বল্লালচরিত' থেকে জানা যায় যে, রাজা 


| ইচ্ছা করলেই কোনো শ্রেণিকে সমাজে উন্নত বা অবনত করতে 'পারতেন। 

i র সাথে সাথে সামাজিক দুরবস্থাও বিশাল আকার ধরণ করে। 

প্রথার কারণে সমাজজীবনে জাতীয়তাবোধ ও নাগরিক্তাবোধ সৃষ্টি 

হয়নি । জাতিভেদ প্রথা মানুষের ব্যক্তিতৃবোধ ও সামাজিক্‌ মূল্যবোধকে ধীরে 
দিযে ফালে করে কেলে। কলে নান অর্থ ডকিত 

৩. সামন্ততান্ত্রিক সমাজ : মধ্যযুগে ভারত সামন্ততাক্জির সমাজ বিকাশের উপযুক্ত 
ক্ষেত্ৰ ছিল। এ সময় উত্তর ভারতে সামন্ততান্তরিক, অগ্থনীতি মজবুত অবস্থান সৃষ্ট 
করেছিল। সমস্ত জমির মালিক রাজা ছিলেন তবে রাজার অনুগত ও 
আস্থাভাজন ব্যক্তিরা জমি ইজারা নিতে (পারত ৷ তারা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা 
প্রদানের বিনিময়ে জমি চাষ করার অধিকার লাভ করতো। 

৪. নারীর প্রতি অন্যায় : মুহাম্মদ ঘুরীরিণ্ভারত অভিযানের পূর্বে ভারতে নারীদের 
প্রতি চরম অন্যায় ও অবরহর্লা দেখানো হতো। তাদের কোনো সামাজিক 
মর্যাদা ছিল না। সমাজেনৃহিন্দু পুরুষরা একাধিক বিবাহ করতে পারলেও 
নারীদের বিধবা বিবাহের (প্রীতি ছিল না। এমনকি স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকেও 
সহমরণে বাধ্য করা হতো 

৫. কুসংস্কার : মধ্যযুগে; ভারতীয় সমাজে ধর্মীয় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। এ যুগে হিন্দু 
সমাজে কতিপয় জঘন্য অমানবিক প্রথাকে ধর্মীয় আচার বলে স্বীকৃতি দেয়া হতো। 
যেমন- মৃতীদাই প্রথা, নরবলি, শিশু সন্তানকে গঙ্গার জলে বিসর্জন প্রভৃতি। 

৬. সামাজিক কুসংস্কার : মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানের প্রাক্কালে 
ভারতের হিন্দু সমাজে সামাজিক কুসংস্কার ভয়াবহ আকার ধারণ করে। সে 
সময় ভারতের সমাজব্যবস্থায় বিবাহ প্রথা ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন । এ সময় কেবল 
একই বর্ণের মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল । তবে জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা 
বিদ্যমান থাকায় আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিবাহ কদাচিৎ লক্ষ করা যেত। 

৭. নীতিবোধ : মধ্যযুগে ভারতীয় সমাজজীবনে মানুষের নীতিবোধ সর্বনিম্ন স্তরে পৌছে 
গিয়েছিল। চোল শাসনামলে অল্পবয়সী কুমারী মেয়েদেরকে মন্দিরের সেবামূলক 
বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করা হতো । তারা দেবদাসী নামে পরিচিত ছিল । গুজরাট, 
উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশসহ আরো অনেক স্থানের মন্দিরে এদের অস্তিত লক্ষ করা 
যায়। প্রথমদিকে দেবদাসীদের মন্দিরের পরিচারিকা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হলেও 
পরে এদেরকে বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক কাজে ব্যবহার করা হতো। 

উপসংহার : প্রাচীনকাল থেকে পর্যায়ক্রমে ভারতকে বহু বিদেশি শাসক শাসনকার্য 
পরিচালনা করেন৷ এ কারণে এদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে সর্বদাই বিরাজ 
করতো । মুহাম্মদ ঘুরীর আক্রমণের প্রাককালেও এ অবস্থা পরিবর্তন হয়নি । এজন্যই 
তিনি উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল সহজে জয় করে এক বিশাল সাম্রাজ্যের ভিত্তি 
রচনা করতে সমর্থ হন ! 


১১২ (সোল ভ্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


রি মুহাম্মদ ঘুরী কর্তৃক ভারতে 
A ৮৮5 প্রতিষ্ঠা 


প্রশ্ন: Ls ৷ ভারতে স্থায়ী সামাজ্য প্রতিষ্ঠায় তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের গুরুত্ব 


[ফা. স্নাতক প. ২০১৯] 
অথবা, ভারতে স্থায়ী মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের, গুরু 
লিপিবদ্ধ কর, . 7 কা. অনু ২০১৪ 
উন্তলু।। মুহাম্মদ ঘুরী ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের্ুপলিম সাম্বাজ্যের 


প্রথম স্থপতি ৷ তিন রত হিরা একরন ডাক ীরিক। সানী 
হিসেবেও তিনি শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন ছিলেন। রাজ্যজয়“ রাজ্যবিস্তার করাই 
ছিল তার নীতি । শাসক হিসেবেও তিনি ছিলেন অস্ত দক্ষ। তরাইনের দ্বিতীয় 
যুদ্ধের জয়ের মাধ্যমে তিনি ভারতে মুসলিম সাম্রা্জ্মূ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। 

তরাইনের প্রথম যুদ্ধ : পাঞ্জাবে গজনী বংশের/প্রতন্রে পর মুহাম্মদ ঘুরী রাজপুতদের 
প্রবল বাধার সম্মুখীন হন। রাজপুতরা অত্যন্তজ্জাইনী ও পরাক্রমশালী ছিল, কিন্তু তাদের 
মধ্যে কোনো এক্য ছিল না। মুহাম্মদ ঘুরীরপ্রুত সাফল্যে দিল্লি ও আজমীরের চৌহান 
বংশের রাজা পৃথ্িরাজ অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে বিরাট সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করে 'ঘুরী'র 
বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। কনৌজের/রাজা য়চন্্র ছাড়াও অনেক রাজপুত বীর পৃথিরাজের 
সাহায্যার্থ এগিয়ে আসেন । ফলে তার এক বিশাল শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গড়ে ওঠে। এ 
সম্মিলিত বাহিনীতে ২০,০০ অশ্বারোহী, ৩০০০ হস্তিবাহী এবং অসংখ্য পদাতিক সৈন্য 
ছিল। ১১৯১ খরষ্ান্দে পরাম্বরের ১৪ মাইল দূরে থানেশ্বর ও কর্নাটকের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ 
pine on + So 7th Ae bah 88০ 


তীব্র লড়াইয়েমুষবলিম বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। র ভাই ও সেনাপতি 
গোবিন্দ সু আক্রমণ চালিয়ে মুসলিম পরুদস্ত করে তোলেন। 
মুহাম্মদ লং আহত: ও না পরাজিত: হতে রে একে 


করেন। এটাই তরাইনের প্রথম যুদ্ধ নামে পরিচিত প্রখ্যাত এতিহাসিক 
রন “আফগান, খিলজী এবং খোরাসানী সৈন্যদের 
অবহেলা ও নির্লিপ্ততাই তরাইনের প্রথম যুদ্ধে মুহাম্মদ ঘুরীর পরাজয়ের জন্য দায়ী ৷” 
এ বিপর্যয় সত্তেও মুসলিম সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ থেমে থাকেনি । 

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ : তরাইনের প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হলেও মুহাম্মদ ঘুরী 
ভগ্নোদ্যম হওয়ার মতো ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি এ পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার 
জন্য এবার ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ ও শক্তি সঞ্চয় করেন। পরাজয়ের গ্রানি মুছে ফেলা 
ও ভারতবর্ষে মুসলিম সাম্রাজ্য স্থাপনের দৃঢ়. সংকল্প নিয়ে ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ 
ঘুরী প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার সৈন্য নিয়ে পৃথ্থিরাজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। 
এতিহাসিক ফিরিশতার মতে, এ আসন্ন দুর্যোগে পৃথ্বিরাজকে উত্তর ভারতের ১৫০ 
জন রাজপুত যুবরাজ সহযোগিতা প্রদান করেন। পৃথ্বিরাজ ও রাজপুত যুবরাজদের 
সম্মিলিত বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা দাড়ায় প্রায় তিন লক্ষ । ইতিহাস প্রসিদ্ধ তরাইন 
প্রান্তরে উভয় বাহিনীর মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। রাজপুত সৈন্য সংখ্যায় 
বেশি থাকা সত্তেও সারাদিন যুদ্ধ চলার পর জয় পরাজয় অনিশ্চিত থাকে । 


প্র ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ১১৩ 


এ সময় মুহাম্মদ ঘুরী বিশেষ রণকুশলতার পরিচয় দেন। তিনি যখন দেখলেন, 
রাজপুতরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তখন তিনি আনুমানিক ১২,০০০ বাছাই করা রিজার্ভ 
সৈন্য নিয়ে রাজপুতদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এরূপ অতর্কিত আক্রমণে 
রাজপুতরা পলায়ন করতে বাধ্য হয়। পৃথিরাজ নিজেও যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন 
করেন, কিন্তু পরে সরসুত (স্বরস্বতী নদীর তীরবর্তী) নামক স্থানে বন্দি ও নিহত 
হন। ফলে সম্মিলিত রাজপুত জোট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় । তরাইনের প্রথম 
যুদ্ধে মুহাম্মদ ঘুরীকে আহতকারী খাদি রায় এবং পৃথ্বিরাজের ভাই গোবিন্দ রায়ও এ 
যুদ্ধে নিহত হন ৷ ঘুরী সাহস, বুদ্ধিমত্তা ও সমরকুশলের মাধ্যমে যুদ্ধে I 


মোড় পরিবর্তন করে দেয়। ভি এ র মতে, ৬২ 

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধকে চূড়ান্ত সংঘর্ষ হিসেবে গণ্য করা] যায়্জমী ( র ওপর 
মুসলিম আক্রমণের চরম সাফল্যের সূচনা করেছিল [Me second battle of 
Tarain in 1192 A D may be regarded a ecisive contest which 


attack on Hindustan.] 4 


পড়ে এবং সামরিক দুর্বলতা স্পষ্ট পরবর্তীতে এমন আর কোনো হিন্দু 


বিজয় উত্তর ভারতে দিল্লি পর্যন্ত সমস্ত শহরের 
ফটক ঘুরীর করে দেয়। এ বিজয় ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার 


বলেন_ The victory at Tarain really laid the foundation 
of Tule in the sub-continent. [History of India, Pakistan and 
Bangladesh; Page-39] এরপর মুহাম্মদ ঘুরী ক্ষিপ্র গতিতে তার জয়ের ফলাফল 
পাকাপোক্ত করার প্রয়াস পান। তিনি একে একে দ্রুত হানসী, সামানা, স্বরস্বতী, আজমীর 
প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করেন৷ আজমীরের প্রচুর ধনসম্পদ হস্তগত করার পর পৃথ্বিরাজের 
এক পুত্রকে নিয়মিত কর দেয়ার অঙ্গীকারে সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। 

মিরাট, কোহল ও দিল্লি জয় : তার সুযোগ্য সেনাপতি কুতুবুদ্দিন আইবেককে 
ভারতবর্ষে বিজিত অঞ্চলের শাসনভার দিয়ে তিনি গজনীতে প্রত্যাবর্তন করেন। 
কুতুবুদ্দিনের সামরিক দক্ষতা ও রাজনৈতিক দৃরদৃষ্টির ফলে ভারতে তুর্কি সাম্রাজ্যের 
বিস্তৃতি সম্ভবপর হয়। ১১৯৩-১১৯৪ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে তিনি মিরাট, কোহল 
(আলিগড়) ও দিল্লি অধিকার করেন। এ সময় দিল্লিকে ভারতের রাজধানী করা হয়। 
কনৌজ বিজয় : মুহাম্মদ ঘুরী ১১৯৪ খ্রিষ্টাব্দে কনৌজের রাঠোর বংশের রাজা 
জয়টাদকে দমন করার জন্য ৫০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে পুনরায় 
ভারত আক্রমণ করেন। এদিকে কুতুবুদ্দিন আইবেকও স্বীয় বাহিনী নিয়ে প্রভুর 
সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন । শক্তিশালী রাজা জয়পাল পৃথ্িরাজের সাথে ব্যক্তিগত 
শক্রতার কারণে তরাইনের যুদ্ধে যোগদান করেননি । তিনি হয়তো ভেবেছিলেন, 


১১৪ (সোল জ্াত্তাহ- ফাযিল সাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


গজনীর সুলতান মাহমুদের ন্যায় মুহাম্মদ সুরীও যুদ্ধ"জয়ের' ধুর কুন রে চলে 
যাবেন এবং পৃশ্বিরাজের অবর্তমানে তিনি সমগ্র ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি হতে 
পারবেন, কিন্তু তিনি যখন দেখলেন, মুহাম্মদ ঘুরী বিজিত অঞ্চলে স্বীয় শাসনব্যবস্থা 
প্রবর্তন করছেন, তখন তিনি হতাশ হয়ে মুসলমানদের বিরোধিতায় মরিয়া হয়ে 
ওঠেন। এ সংবাদ শুনে মুহাম্মদ ঘুরী ভারতে পদার্পণ করে কালবিলম্ম না করে 
কনৌজ আক্রমণ করেন। জয়চাদ একাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি 
পৃথ্বিরাজের মতো অন্য কোনো রাজপুত রাজার সাহায্য কামনা করেননি । হয়তো 
পৃথ্িরাজের পরাজয়ের পর রাজপুতরাও হতাশ হয়ে পড়েছিল। তাই জয়ু্টাদ 
এক্যজোটের চেষ্টা না করে নিজেই ঘহিঃশক্রর আক্রমণ প্রতিহত করার গ্রয়াস 
ংভাওফারের 


সেখানে তারা ‘যোধপুর' রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করে । 
বারানসী জয় : কনৌজ জয়ের পর ঘুরী 
করেন। অধ্যাপক এস আর শর্মা বলেন, “জীদ্দাওয়ারের যুদ্ধে জয়চাদের পতনের 
পর মুহাম্মদ ঘুরী হিন্দুস্থানের 
বেনারস হস্তগত করেন। (The Jai Chand at Chandwar made 
Muhammad the master of t iCal as well as the religious capital of 
Hindustan, Qanauj and Bt S R Sharma) 

উল্লেখ্য, এ জয়ের পর তিনি ১৪,০০০ উট বোঝাই করে অগণিত ধন রতুসহ 


তাই অর জবর নী বিট 
কনৌজ, কাশী, আনহিলওয়ারা, বাংলা, বিহার মুসলিম শাসনাধীন আসে এবং 
ভারতে মুসলিম শাসনের পথ সুগম হয়। 


প্রশ্ন: ৩২ শাসক ও বিজেতা হিসেবে মুহাম্মদ ঘুরীর কৃতিতৃ মূল্যায়ন 


ফা. টি টা 
অথবা, ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠায় শিহাবউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরীর 
অবদান মূল্যায়ন কর। [ফা. স্নাতক প. ২০০১, '০৩, ০৫] 


অথবা, সাপ 
অথবা, ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠায় শিহাবউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরীর অবদান মূল্যায়ন কর 
অথবা, ও লাক টার সু তুল ঘুম কাট চে লা উল 


উন্তল ৷৷ উপস্থাপনা : ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের ইতিহাসে মুইজউদ্দিন 
মুহাম্মদ ঘুরী এক বিশাল স্থান অধিকার করে আছেন। ১১৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ভ্রাতা 
গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যুর পর মুইজউদ্দিন গজনীর ঘুর সিংহাসনে আরোহণ করেন। 


= ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র_ ১১৫ 


তিনি ছিলেন অপরাজেয় সমরনেতা, সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং একজন প্রজারঞ্জক - 
শাসক। দীর্ঘ ত্রিশ বছরের প্রচেষ্টা, অক্লান্ত অধ্যবসায়ের ফলে তিনি ক্ষুদ্র ঘুর রাজ্যকে 
একটি বিশাল সারে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। মুসলিম সাম্রাজ্যের 

হিসেবে এশিয়ার শাসকদের মধ্যে তখন তিনি ছিলেন অতুলনীয় । তিনি 
ইতিহাঙে মুহাম্মদ সী নামে অভিহিত 


৩ শাসক ও বিজেতা হিসেবে মুহাম্মদ ঘুরীর কৃতিত/অবদান 
মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী ছিলেন একজন প্রকৃত শাসক । ভারতীয়. 


মুসলিম সাম্াজ্যের শক্তিশালী ভিত্তি তিনিই রচনা করেন । ভারতে জ্য 

প্রতিষ্ঠায় তার কৃতিতৃ/অবদান নিম্নে বর্ণনা করা হলো_ 

১. মুলতান ও উচ্‌ রাজ্য : ভারতীয় উপমহাদেশে মুহাম্মদ র বিরুদ্ধে 
প্রথম অভিযান করেন! এ সময় মুলতানে কার্মাথীয় য় সম্প্রদায় শাসন 


করতো । মুহাম্মদ ঘুরী খায়বার গিরিপথের পরি রর্তেঞ্গালান গিরিপথ দিয়ে 


মুলতানে পৌঁছেন এবং অতি সহজেই ১১৭৫ খ্রিষ্টান্জে মূলতান অধিকার করেন। 
অতঃপর তিনি তথাকার হিন্দু রানির তীয় উচ্‌ দখল করেন । 

২. খোক্কারদের বিদ্রোহ দমন : বীর উল্লেখযোগ্য অবদান হলো 
খোক্কারদের বিদ্রোহ দমন | ১২০৬(গ্রিষ্টান্দে পাঞ্জাবের খোক্কারগণ ঘুরীর বিরুদ্ধে 


যে, গজনীর করেনা গরিলেসুরী তেরি কসর 

নয়। তাই মাহমুদের পদাক্ক অনুসরণ করে খায়বার গিরিপথ 

দিয়ে অভিযান করেন । তিনি ১১৭৯ খ্রিষ্টাব্দে পেশোয়ার এবং 

১১৮৬ লাহোর অবরোধ করে তা দখল করেন। অতঃপর তিনি 

পা! সুলতান খসরু মালিককে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দি করে সমগ্র 
র উপর স্বীয় অধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। 


৪. তরাইনের প্রথম যুদ্ধ : মুহাম্মদ ঘুরী দিল্লি ও আজমীরের চৌহান বংশীয় 
রাজা তৃতীয় পৃথিরাজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। পৃষ্মিরাজের আহ্বানে উত্তর 
ভারতের প্রায় সকল রাজপুত রাজন্যবর্গ মুসলমানদের বিরুদ্ধে পৃথ্িরাজের 
সাথে যোগদান করেন ।. একমাত্র কনৌজরাজ জয়চাদ নিরপেক্ষ থাকেন । 
১১৯১ খ্রিষ্টাব্দে থানেশ্বরের নিকটে তরাইন নামক স্থানে উভয়পক্ষে তুমুল 
যুদ্ধ আরম্ভ হয়। রাজপুতদের আক্রমণে তুর্কি বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে । 
মুহাম্মদ সৈন্যদের অবহেলা এবং পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা ছিল এ পরাজয়ের 
প্রধান কারণ ৷” 

৫. তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ : মুহাম্মদ ঘুরী তরাইনের প্রথম যুদ্ধের পরাজয়ের প্রানি 
কিছুতেই ভুলতে পারেননি। তাই তিনি ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে পুনবায় এক বিশাল, 
দক্ষ বাহিনী নিয়ে তরাইনের প্রান্তরে উপস্থিত হন। এবারও পৃথ্বিরাজের 
আমন্ত্রণে রাজপুত রাজন্যবর্গ তার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে । অসীম সাহস, 
বীর-বিক্রমের সাথে যুদ্ধ করেও পৃথ্বিরাজ পরাজিত ও নিহত হন। মুহাম্মদ 


১১৬ 


১০, 


১১. 


১২. 


__ কাল হ্ান্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ 


তুরীরা এ বিজয়ের ফলে জর উত্তর, ভারত বিজয়ের. পর উনুক্র 'হয়। 
এতিহাসিক ভি. ডি. মহাজন বলেন, “ভারতবর্ষের ইতিহাসে তরাইনের দ্বিতীয় 
যুদ্ধ একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা । এটি ভারতীয় রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে মুহাম্মদ ঘুরীর* 
চূড়ান্ত বিজয় নিশ্চিত করে ।” 

অপরাপর অঞ্চল অধিকার : তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথিরাজের পরাজয়ের 
ফলে অপরাপর রাজপুত রাজন্যবর্গের মনোবল একেবারে ভেঙ্গে পড়ে । 
এতিহাসিক হেগের ভাষায়, “তরাইনের বিজয় উত্তর ভারতে পর্যন্ত 
সকল শহরের ফটক মুহাম্মদ ঘুরীর জন্য উন্মোচন করে দেয় ।” পর 
হিন্দু রাজাদের নিকট থেকে সামানা, হানসি, সরস্বতী প্রভূ! অধিকার 
করেন । অতঃপর তিনি আজমীর দখল করে পৃথবরাজের এ ওপর এর 
শল্লিানদরকরেন। 


দূরদৃষ্টি ও ও কৃ্টনৈতিক প্রতিভা কর্তৃক অধিক 
করতে সক্ষম হন যে, রাষ্ট্র সংগঠন ব্যতীত 


হতে পারে না। তাই তিনি একটি সুষ্ঠ সংগত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে 
তোলেন । যার ফলে তার মৃত্যুর ঠত সাম্রাজ্য সুদীর্ঘ ৩০০ বছরেরও 
অধিককাল সগৌরবে টিকে 

কনৌজ অধিকার : দন আইবেককে সাথে নিয়ে ১১৯৪ 
খ্রিষ্টাব্দে জয় চাদকে পরাজি কনৌজ অধিকার করেন। অতঃপর কুতুবউদ্দিন 
আইবেককে কনৌজের ধ নিযুক্ত করে তিনি গজনী ফিরে আসেন। 

. গুজরাট, গোয়ালিয়রও কালিঞ্জর অধিকার : মুহাম্মদ ঘুরীর নির্দেশে কুতুবউদ্দিন 
আইবেক ভারত মুসলিম সাম্রাজ্য সম্প্রসারণে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি 


১১৯৬ শ্রিষ্টা লিয়র, ১১৯৭ খ্রিষ্টাব্দে গুজরাট এবং ১২০২ খ্রিষ্টাব্দে 
অধিকার করে এ অঞ্চলে ঘুরীর শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। 
সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক : মুহাম্মদ ঘুরী শিল্প-সাহিত্য চর্চায় কম 

NEON TnL SU a ALG GaN সাহিত্যিক মুবারক 

শাহ, কবি নিযামী, উরুজী প্রমুখ তার রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। তিনি 

দিল্লির 'কুয়াত-উল-ইসলাম’ মসজিদ এবং আজমীরের ‘আড়াই দিন কা 
ঝোপড়া' প্রভৃতি স্থাপত্যশিল্প নির্মাণ করেন। 

ন্যায়বিচারক : মুহাম্মদ ঘুরী ছিলেন বিচক্ষণ ও ন্যায়বিচারক। তীর ন্যায়বিচারে 

সবসময় রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করতো । অতি সামান্য অবস্থা থেকে স্বীয় 

বুদ্ধিমত্তা, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং ন্যায়বিচার দ্বারা মুহাম্মদ ঘুরী ভারতে মুসলিম 
সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে যান। 

শাসক : মুহাম্মদ ঘুরী শুধু একজন শ্রেষ্ঠ সমরনায়ক ছিলেন না, শাসক 

ও তিনি ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শী । তিনি ভারতীয় হিন্দু রাজন্যবর্গের 


- অযোগ্যতার সুযোগ নিয়ে এদেশে মুসলিম সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে 


সক্ষম হন। সুষ্ঠু ও ন্যায়সংগত শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করে ঘুরী ইতিহাসে সম্রাট 
বাবরের ন্যায় এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান প্রতিষ্ঠা দখল করে আছেন । 


্ ৭ 
জজ ইসলামের হতিহাস দ্বিতীয় পত্র টিটি 


নিয়োগ করেন। এর ফলেই বাংলা, বিহার বিজয় এবং পরবর্তীকালে পাক- 
ভারত মুসলিম সমজ্য বিস্তার সম্ভব হয়েছিল। তি গজনীর সুলতান মাহমুদ 


১৪. কর্মচারী নিয়োগে নিরপেক্ষতা : কর্মচারী নিয়োগ ক্ষেত্রে তিনি হিনদু-মুসল 


নিয়োগ দিতেন । এর কারণ ছিল অমুসলিমরা 
জিযিয়া নামক কর প্রদান করে থাকে । তার শাসনবাধস্রাঃ 


অধিকতর শক্তিশালী করেন। 
উপসংহার : ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠায় মুহাম্মদ ঘুরী ছিলেন 
সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম শাসক। কেননা তার পূর্বে সুলতান মাহমুদ ভারতের 
অসংখ্য অঞ্চল জয় করতে সক্ষম হলেও একমাত্র পার্জাব ব্যতীত আর কোনো 
রাজ্যই স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করেননি। কিন্তু মুহাম্মদ ঘুরী যোগ্য নেতৃত্‌ ও অতুলনীয় 
সমরকুশলতায় ভারতের বিভিন্ন রাজ্য জয় করে স্বীয় কর্তৃত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন । 
প্রশ্ন: ৩৩ 1! মুহাম্মদ রর ভারত অভিযানের কারণ ও ফলাফল মূল্যায়ন কর। 
জু রিবা এর ফলাফল কী হয়েছিল? 
উত্তর উপস্থাপনা : মুহম্মদ ঘুর কর্তৃক যুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ের 
ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ও সুদূরপ্রসারী ঘটনা। আরব ও র তু 
সুলতানদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করে মুহাম্মদ ঘুরী ইত্তিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে 


১১৮ নি নাল জ্রাত্াও্ ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


শাসনও কায়েম করতে সক্ষম হন। তাই ড. হাবিবুল্লাহ বলেন_ In his scheme of 
empire building, ৮1012101075 Indian conquests appeared to have a 
secondary importance. | 


৩ মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানের কারণ/ডিদ্দেশ্যসমূহ 

১. মধ্য এশিয়ায় পরাজয় : মুহাম্মদ ঘুরী সমগ্র মধ্য এশিয়াব্যাপী একটি বিশাল 

'_ সাম্ৰাজ্য স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে কয়েকবার আক্রমণ করেন, 
কিন্তু খাণয়ারিজম শাহের নিকট বারবার পরাজিত হওয়ার তিনি 
মধ্যএশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে ভ দিকে 


মধ্যে কোনো 
লিপ্ত ছিল। এরূপ 


সন প্রতিষ্ঠ নিন সুহাস রর '্ারত অভিযানের কুলে 
মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। মুহাম্মদ বিন কাসিম এবং 

অসীম বীরতৃ ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হয়েও ভারতীয় 

দেশে স্থায়ী মুসলিম প্রতিষ্ঠা কায়েম করতে পারেননি । কিন্তু মুহাম্মদ 

র সাফল্যজনক অভিযানের মাধ্যমে ভারতে সর্বপ্রথম মুসলিম শাসনের 
সূত্রপাত করতে সক্ষম হন। 

২. সামরিক শক্তি বৃদ্ধিকরণ : মুহাম্মদ ঘুরী ভারতে অভিযান পরিচালনা করে 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল অধিকার করে নিজের সামরিক শক্তি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি 
করেছিলেন। এসব সফল অভিযান স্পৃহা তাকে অন্যান্য অঞ্চলে অভিযান 
পরিচালনা করতে উঁুদ্ধ করেছিল । 

৩. স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা : মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানের প্রাক্কালে ভারতের 
রাজনৈতিক অবস্থা ছিল খুবই বিশৃঙ্খলাপূর্ণ । ভারতের বহুধাবিভক্ত রাজন্যাবর্ 
আধিপত্য বিস্তারের জন্য পরস্পর প্রতিদ্বন্দিতায় লিপ্ত হলে ভারতের রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে চরম অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি হয় । মুহাম্মদ ঘুরী ভারতে একের পর এক 
সফল অভিযান পরিচালনা করে দেশীয় রাজন্যবর্গকে পরাজিত করে ভারতে 
একক প্রভাব প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়। 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র _ ১১৯ 


৪. সাম্রাজ্যের ণ: মৃহামদ পরী ভারত অর্ডিযানের রর পর সাজের 
সীমানা অনেক ভুত পি লাস ০৯ ৬ 
ছিল। পরবর্তীতে একের পর এক ভারতে সফল অভিযান পরিচালনা করে মুহাম্মদ 
ঘুরী ভারতের এক বিশাল অঞ্চল নিজ সাম্রাজ্যতুক্ত করতে সক্ষম হন। 

৫. রাজপুতদের ক্ষমতা বিনষ্ট : মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানের পূর্বে ভারতে 
রজপুত রাজন্যবর্গের একক ক্ষমতাও প্রতিষ্ঠিত ছিল । মুহাম্মদ ঘুরী একের পর 
এক ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল অধিকার করে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করে 


রাজপুতদের: দীর্ঘদিনের প্রভাব, বিনষ্ট করেন। তার ভারত 
- + রাজপুতদেৱকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল । . 
ভারতের 


সামাজিক অবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে৷ ঘুরীর ভারত পূর্বে ভারতে 
বিভিন্ন কুসংস্কার ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। ন ঘুরী ভারত জয় 


কুপ্রথার ধ্বংস সাধন করেন। 
৭. আর্থিক সফলতা : মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অন্যতম দিক হলো আর্থিক 


প্রশ্ন : ৩৪ ॥। মুহাম্মদ ঘুরীর উত্তর ভারত বিজয় সম্পর্কে আলোচনা কর। তার 
সাফল্যের কারণগুলো কী? 

অথবা, মুহাম্মদ উত্তর ভারত বিজয়ের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। তার 
সাফল্যের কারণ ছিল? 

উন্তত্র।। উপস্থাপনা : মুহাম্মদ ঘুরী কর্তৃক মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ও সুদূরপ্রসারী ঘটনা। আরব ও গজনীর তুর্কি 
সুলতানদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করে মুহাম্মদ ঘুরী ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে 
আছেন। তিনি ভারতের বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করে শুধু উত্তর 
ভারত বিজয়েই সফলতা অর্জন করেননি; বরং বিজিত অঞ্চলে স্থায়ীভাবে মুসলিম 
শাসনও কায়েম করতে সক্ষম হন। তাই ড. হাবিবুল্লাহ বলেন [৷ his scheme of 
empire building, 1৬012000175 Indian conquests appeared to have a 
secondary importance. 


১২০ _ সোল ভ্রাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জঃ 


৩ ভারত বিজয় ও মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠায় মুহাম্মদ ঘুরী 
০:০০ 
. মধ্য এশিয়ায় পরাজয় : মুহাম্মদ ঘুরী সমগ্র মধ্য এশিয়াব্যাপী একটি বিশাল 
সাম্রাজ্য স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে কয়েকবার আক্রমণ করেন, কিন্তু 
খাওয়ারিজম শাহের নিকট বারবার পরাজিত হওয়ার ফলে তিনি মধ্য এশিয়ায় 
সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। 
২. রাজনৈতিক অনৈক্য : তদানীন্তন ভারতে হিন্দু রাজন্যবর্গের মধ্যে কোনো 
রাজনৈতিক এক্য ছিল না। তারা পরস্পর কলহ-বিবাদে লিপ্ত 
অরাজকতাপূর্ণ পরিবেশে মুহাম্মদ ঘুরী ভারতে স্থায়ী সাম্রাজ্য 
উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে অভিযান পরিচালনা করতে 


ঞ্জাব বিভ : এতিহাসিক শ্রীরাম শর্মা বলেন, মুহাম্মদ ঘুরী ১১৭৯ খ্রিষ্টাব্দে 

পথের মধ্য দিয়ে লাহোরের দিকে অভিযান পরিচালনা করেন। প্রথমে 

পেশওয়ার দখল করে তিনি গজনী বংশের সর্বশেষ সুলতান খসরু মালিককে 
পরাজিত করে লাহোর অধিকার করেন। 

৫. তরাইনের প্রথম যুদ্ধ : পাঞ্জাবে আধিপত্য বিস্তারের পর মুহাম্মদ ঘুরীকে বিভিন্ন 
কারণে দিল্লি ও আজমীরে চৌহান রাজা পৃথ্বিরাজের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে 
হয়। ফলে ১১৯১ সালে কর্নাট ও থানেশ্বরের মধ্যবর্তী তরাইন নামক স্থানে 
উভয় বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী পরাজিত এবং 
মুহাম্মদ ঘুরী ব্যর্থ হয়ে গজনীতে প্রত্যাবর্তন করেন । 

৬. তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ : তরাইনের প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মুহাম্মদ ঘুরী 
১১৯২ খিষ্টাব্দে পুনরায় ১,২০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে 
পৃথ্িরাজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। তরাইন প্রান্তরে উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধের 
পর ঘুরী পৃথ্থিরাজকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করতে সক্ষম হন। পৃথ্বিরাজ পরে 
ধৃত ও নিহত হন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পর ১২১ 


সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। ভার তের ইতিহাসে এ যুদ্ধ ছিল একটি যুগান্তকারী 
ঘটনা । এ্রতিহাসিক আর. সি. মত্জুমদার বলেন_ The victory of Mohammad 
was decisive it lid the foundat ion of Muslim dominion in Northen India. 

৭. কনৌজ জয় : ১১৯৪ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ ঘুরী কনৌজরাজ জয় চাদকে দমন 
করার জন্য পুনরায় ভারতে আগ মন করেন। ঘুরী চন্দাবরের যুদ্ধে জয় চাদকে 
পরাজিত করে কনৌজ অধিকার করেন। অতঃপর হানসি ও কাশী এবং 
বেনারসও অধিকার করেন। 

৮. মিরাট, দিল্লি ও কোহল অধিকার : এতিহাসিক তারাশংকর রায় বে 


বিজয়ের পর মুহাম্মদ ঘুরীর সেনাপতি কুতুবউদ্দিন রঁ প্রতিনিধি 
হয়ে একের পর এক বিজয় অভিযান অব্যাহত রাখেন ১৯২ খ্রিষ্টাব্দে 


মিরাট এবং ১১৯৩ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লি ও আজমীরের কো কার করেন। 


৯. বারানসী জয় : ড. হাবিবুল্লাহ বলেন, কনৌজুজয়ের পর বিজয়ী মুসলিম 
বাহিনী আরো অগ্রসর হয়ে ভারতের ধর্মীয় রাজগ্জানীটবারানসী দখল করে । 
১০. গোয়ালিয়র, গুজরাট, বিয়ানা ও বাদাযুন(বি মুহাম্মদ ঘুরী গজনী ফিরে 
গেলেও কুতুবউদ্দিন আইবেক বিজয় অভ্যান্সি অব্যাহত রাখেন। ১১৯৬ খ্রিষ্টাব্দে 


নদ্ধে অগ্রসর হন। গুজরাটে অবস্থিত 


১১. কালিঞ্জর জয় : লেনপুল বলেন, ১২০২ খ্রিষ্টাব্দে কৃতুবউদ্দিন আইবেক 
বুন্দেল রাজা পরমাদীঁ দেবের রাজধানী কালিপ্রর অধিকার করেন। 
চান্দেল মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম দিকে মারাত্মক প্রতিরোধ গড়ে 


পর্যন্ত পরাজিত হয়। ফলে কালিগ্র মুসলমানদের হস্তগত হয়। 

১২. বিহার জয় : কুতুবউদ্দিন যখন ভারত জয়ে ব্যস্ত ছিলেন তখন তার 
সেনাপতি বখতিয়ার খিলজী ১২০০ খ্রিষ্টাব্দে বিহার ও ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা বিজয় 
করে ঘুর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এভাবে ঘুরী স্বয়ং এবং কুতুবউদ্দিনের 
সহায়তায় উত্তর ভারতে একটি বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তার করতে সক্ষম হন। 

১৩. খোক্কারদের দমন : পাঞ্জাবের খোক্কার জাতি ১২০৫ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ ঘুরীর 
আনুগত্য অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করলে তাদের সঙ্গে ঘুরীর যুদ্ধ 
বাধে। এ যুদ্ধে ঘুরী সহজেই তাদেরকে পরাজিত করে খোক্কারদের দমন 
করেন। কিন্তু গজনী প্রত্যাবর্তনের পথে ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি 
আততায়ী আলী মর্দান কর্তৃক নিহত হন। 

উত্তর ভারত বিজয়ের ফলাফল : মুহাম্মদ ঘুরী কর্তৃক উত্তর ভারত বিজয়ের ফলে 

ভারতে রাজনৈতিক এক্যের পথ উন্মুক্ত হয়। সমগ্র রাজ্যে কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত 

হয় এবং সুলতানদের সীমাহীন ক্ষমার আদর্শ স্থাপিত হয়। এ বিজয়ের ফলে ভারতে 
তুর্কি কর্তৃত্ব স্থাপিত হলে সাম্রাজ্যে প্রশাসনক এঁক্য সংহতি প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর 


ত ফাযিল ॥ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র (তৃতীয় বর্ষ) ৮ ৬ 
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স্থাপিত হয়। মুহাম্মদ ঘুরীর উত্তর ভারত বিজয়ের ফলে সামাজিক, রাজনৈতিক ও 

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ভারতে এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল । 

৩ মুসলমানদের সাফল্যের কারণ 

১. সুদক্ষ ও কর্মঠ : ভি. এ. স্মিথ, লেনপুল, এলফিন্‌ স্টোন প্রমুখ এতিহাসিকের 
মতে, তুর্কিগণ আমিষভোজী ও শীতপ্রধান দেশের অধিবাসী হওয়ায় তারা 
নিরামিষভোজী হিন্দুদের তুলনায় অধিক সুদক্ষ ও কর্মঠ ছিল। তারা 
সহজেই স্থানীয় হিন্দুদের বিরুদ্ধে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম । 


আর. সি. মজুমদার জি A very important cause of Muslim success 
and Hindu failure was the lack of political unity in the country. 
থা; কঠোর জাতিভেদ প্রথা হিন্দুদের সামরিক সাফল্যের পথে অন্তরায় 
ীয়তাঁবোধের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি । নিম্নবর্ণের নির্যাতিত হিন্দুগণ শাসক 
শ্রেগির,পরাজয়ের অংশীদার এবং শাসক পরিবর্তনে তাদের হারাবারও কিছু ছিল না। 

৫. সামরিক অযোগ্যতা : মুহাম্মদ ঘুরীর সফলতার অন্যতম কারণ ছিল ভারত 
উপমহাদেশীয়দের সামরিক অযোগ্যতা । অন্যদিকে মুসলমানদের সামরিক 
পদ্ধতি ছিল আধুনিক ও যুগোপযোগী ৷ তাই ভারতীয় সৈন্যরা মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করতে পারেনি । 

৬. ত্রীতদাসদের সহায়তা : মুসলমান শাসকগণ কর্তৃক ক্রীতদাস প্রথার প্রবর্তন 
তাদের শক্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছিল। ক্রীতদাসরা স্বীয় প্রতিভাবলে সর্বোচ্চ 
ক্ষমতার অধিকারী হতো । ফলে মুসলমানদের মধ্যে একাধিক সুদক্ষ ক্রীতদাস 
শাসক ও সেনাপতির উদ্ভব ঘটেছিল । অপরপক্ষে হিন্দু সমাজে সেরূপ কোনো 
ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি, ফলে তাদের পরাজয় ঘটে । 

৭. ধর্মীয় প্রেরণা : ধর্মীয় উৎসাহ উদ্দীপনাও মুসলমানদের সফলতার আর একটি 
কারণ ছিল। প্রতিটি অভিযানে গনীমত পাবার প্রলোভনও তুর্কিগণকে দুর্ধর্ষ 
দুর্জয় করে তুলেছিল । এদের বিরুদ্ধে দাড়াবার কোনো প্রকার অনুপ্রেরণা কিংবা 
জাতীয়তাবাদী কোনো আদর্শ উদ্দীপনা হিন্দুদের সম্মুখে ছিল না। 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ১২৩ 


২৭২৬১২৮১০৬০ কৌশল : হিন্দুদের চিরাচরিত 
যুদ্ধরীতি, হস্তিবাহিনীর ব্যবহার এবং একক অধিনায়কের অভাব 
রর 
হস্তিবাহিনী তুর্কিদের ক্ষিপ্তগতিসম্পন্ন অশ্বারোহী বাহিনীর মোকাবেলা করতে 
সক্ষম হয়নি। তদুপরি তুর্কিদের রণকৌশল, নতুন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র এবং 
নিয়মানুবর্তিতা হিন্দু বাহিনীর বিরুদ্ধে সফলতার চাবিকাঠি প্রমাণিত হয়েছিল। 


৯. যোগ্য : এতিহাসিক ভি. ডি. মহাজন বলেন, যোগ্য Ee 
বাহিনী হয়েছে বলে অতি সহজেই মুহাম্মদ ঘুরী অধ 
হিন্দু বাহিনীর ওপর বিজয় লাভ করতে সক্ষম হন। 


০. জনসমর্থনের অভাব : হিন্দু রাজন্যবর্গ জনগণের PAO 
কিংবা কোনো ধরনের সমর্থন লাভ করতে পারেনি। করে 


১১ গতিসম্পন্ন যুদ্ধযান : হিন্দু সামরিক রাহি তির নিক জাকে দুৰ্বল 
৷ যার ফলে তারা উন্নত গতিসম্পন্ন যুদ্ধয্যান ব্যবহার করতে পারেনি। 
তাদের সামরিক শক্তি নির্ভরশীল ছিল হস্ত প্লদাতিক বাহিনীর ওপর ৷ পক্ষান্তরে 
মুসলিম বাহিনী তৃরিত গতিসম্পন্ন যুক্ধযানি৷ব্যবহার করতে সক্ষম ছিল। 
উপসংহার : মুহাম্মদ ঘুরী বিজিত রা র সমন্বয়ে এক বিরাট মুসলিম রাষ্ট্র 


বার দেখেন উল এ বর ব পরিণত হওয়ায় তিনি বিশ্বের ইতিহাসে 
চিরভাস্বর হয়ে আছেন। তাই : B. M. Habibullah বলেন— There could 
be no two opinion's as do tl ace Muizuddin should occupy in history. 


জর প্রশূ: ৩৫ কে ছিলেন? ভারতবর্ষে তার বিবরণ দাও। 
অথবা, ঘুরী কর্তৃক ভারতবর্ষে বিজয় অভিযানের ওপর একটি 
নিবন্ধ লেখ। মু র সাফল্যের কারণগুলো কী? 

উন্তলু।। : মুহাম্মদ ঘুরী কর্তৃক মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষের 


কটি যুগান্তকারী ও সুদূরপ্রসারী ঘটনা। আরব ও গজনীর তুর্কি 
সুলতানদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করে মুহাম্মদ ঘুরী ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে 
আছেন। তিনি ভারতের বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করে শুধু উত্তর 
ভারত বিজয়েই সফলতা অর্জন করেননি; বরং বিজিত অঞ্চলে স্থায়ীভাবে মুসলিম 
শাসনও কায়েম করতে সক্ষম হন। তাই ভ. হাবিবুল্লাহ বলেন-__ In his scheme of 
empire building, Muizuddin's Indian conquests appeared to have a 
secondary importance. 


het t+ 

১. পরিচিতি : মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে সাম, উপাধি শিহাবুদ্দিন। তিনি মুহাম্মদ 
ঘুরী নামে ইতিহাসে সমধিক পরিচিত। তিনি ১২০০ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি 
সময়ে আফগানের ঘুর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। 

২. শিক্ষাজীবন : বাল্যকাল থেকেই মুহাম্মদ ঘুরী ছিলেন প্রখর স্মৃতি শক্তির 
অধিকারী । পারিবারিক পরিবেশেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। পরবর্তীতে 
সমকালীন জ্ঞান পণ্ডিতগণের সাহচর্যে থেকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। 


১২৪ নাল শ্লাণ্তাত ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


৩. সমরবিদ্যায় শিক্ষা লাভ : শৈশবকালে তিনি পারিবারিক এতিহ্য অনুযায়ী 
ধিক ও ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি সামরিক ও প্রশাসনিক বিদ্যায় পারদর্শী 
হয়ে I 

৪. কর্মজীবন : গিয়াসউদ্দিন গজনী অধিকার করে নতুন রাজ্যের শাসনভার তার 
ছোট ভাই মুহাম্মদ ঘুরীর ওপর অর্পণ করেন। পরবতীতে কাবুলের শাসনভারও 
তার ওপর ন্যস্ত হয়। ১১৭৩ খ্রিষ্টাব্দে গজনীর শাসনভার গ্রহণ.করে মুহাম্মদ 
ঘুরী ভারতে একটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখেন। 

৫. সিংহাসনে আরোহণ : ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দে জোষ্টভ্রাতা গিয়াসউদ্দিনা্ঘুরীর মৃত্যুর 
পর মুহাম্মদ ঘুরী ঘুর, গজনী ও ভারতীয় উপমহাদেশের 
একচ্ছত্র সুলতানরূপে সিংহাসনে আরোহণ করেন। 

৬. শাহাদাত বরণ : ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে সঠিকভাবে দায়তৃ পুনের মাধ্যমে ভারতীয় 


উপমহাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে র একপর্যায়ে ১২০৬ 
টানে পাছার দারা মাগির রাজধানী গজনীতে ফিরে 
ত বরণ করেন। 


রাইন প্রেরণ করেন। আনহিলওয়ারের দ্বিতীয় ভীম দেবের সৈন্যবাহিনীর সাথে 

ু্ধংঘুরীর সৈন্যরা পরাজিত হয় । ফলে গুজরাট জয় করা আর তাদের ভাগ্যে জুটেনি। 

কারণ সৈন্যগণ দীর্ঘ পাহাড়ী পথ অতিক্রম করার কারণে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন । 

৪. পাঞ্জাব বিজয় : এতিহাসিক শ্রীরাম শর্মা বলেন, মুহাম্মদ ঘুরী ১১৭৯ খ্রিষ্টাব্দে 
গিরিপথের মধ্য দিয়ে লাহোরের দিকে অভিযান পরিচালনা করেন। প্রথমে 
পেশওয়ার দখল করে তিনি গজনী বংশের সর্বশেষ সুলতান খসরু মালিককে 
পরাজিত করে লাহোর অধিকার করেন। 

৫. তরাইনের প্রথম যুদ্ধ : পাঞ্জাবে আধিপত্য বিস্তারের পর মুহাম্মদ ঘুরীকে বিভিন্ন 
কারণে দিল্লি ও আজমীরে চৌহান রাজা পৃথিরাজের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে 
হয়। ফলে ১১৯১ সালে কর্নাট ও থানেশ্বরের মধ্যবর্তী তরাইন নামক স্থানে 
উভয় বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী পরাজিত এবং 
মুহাম্মদ ঘুরী ব্যর্থ হয়ে গজনীতে প্রত্যাবর্তন করেন । 

৬. তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ : তরাইনের প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মুহাম্মদ ঘুরী 
১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে পুনরায় ১,২০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে 

র বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। তরাইন প্রান্তরে উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধের 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ১২৫ 


পর ঘুরী পৃথ্িরাজকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করতে সক্ষম হন। পৃথ্বিরাজ পরে 
ধৃত ও নিহত হন। 

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের ফলাফল : তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের ফলে ভারতে মুসলিম 

সামাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। ভারতের ইতিহাসে এ যুদ্ধ ছিল একটি যুগান্তকারী 

ঘটনা । এতিহাসিক আর. সি. মজুমদার বলেন-_ The victory of Mohammad 

was decisive it lid the foundation of Muslim dominion in Northen India. 

১. কনৌজ জয় : ১১৯৪ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ ঘুরী কনৌজ রাজ জয় চাদ্‌কে দমন 
করার জন্য পুনরায় ভারতে আগমন করেন। ঘুরী চন্দাবরের ট 
পরাজিত করে কনৌজ অধিকার করেন। অতঃপর এবং 
বেনারসও অধিকার করেন। 

২. মিরাটি, দিল্লি ও কোহল অধিকার : তিহাসিক তারাশর্্ন/রলায় বলেন, কনৌজ 
বিজয়ের পর মুহাম্মদ ঘুরীর সেনাপতি কুতুবউদ্দিন ত বেক প্রভুর প্রতিনিধি হয়ে 

ভিন্১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে মিরাট এবং 


দেবের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। গুজরাটে অবস্থিত 
১১৭৮ খ্রিষ্টাব্দে ঘুরীর নেতৃত্বে পরিচালিত 
আও প্রতিহত করতে সমর্থ হলেও ১১৯৮ খ্রিষ্টাব্দে 
র করেন। পরবর্তীকালে বিয়ানা ও বাদায়ুনে মুসলিম 


বুন্দেল খণ্ডের চান্দেল রাজা পরমাদী দেবের রাজধানী কালিঞ্জর 
অধিকার করেন। চান্দেল রাজবাহিনী মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম দিকে 
মারাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তুললেও শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়। ফলে কালিঞ্জর 
মুসলমানদের হস্তগত হয়। 

৬. বাংলা ও বিহার জয় : কুতুবউদ্দিন যখন ভারত জয়ে ব্যস্ত ছিলেন তখন তার 
সেনাপতি বখতিয়ার খিলজী ১২০০ খ্রিষ্টাব্দে বিহার ও ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা 
বিজয় করে ঘুর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এভাবে ঘুরী স্বয়ং এবং 
কুতুবউদ্দিনের সহায়তায় উত্তর ভারতে একটি বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তার করতে 
সক্ষম হন। 

৭. খোক্কারদের দমন : পাঞ্জাবের খোক্কার জাতি ১২০৫ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ ঘুরীর 
আনুগত্য অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করলে তাদের সঙ্গে ঘুরীর যুদ্ধ 
বাধে। এ যুদ্ধে ঘুরী সহজেই তাদেরকে পরাজিত করে খোক্কারদের দমন 
করেন। কিন্তু গজনী প্রত্যাবর্তনের পথে ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে দুর্ভাগ্যব্রমে তিনি 
আততায়ী আলী মর্দান কর্তৃক নিহত হন। 


১২৬ ৬্রাল্রাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ জা 


উত্তর ভারত বিজয়ের ফলাফল : মুহাম্মদ ঘুরী কর্তৃক উত্তর ভারত বিজয়ের ফলে 
ভারতে রাজনৈতিক এক্যের পথ উন্মুক্ত হয়। সমগ্র রাজ্যে কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত 
হয় এবং সুলতানদের সীমাহীন ক্ষমার আদর্শ স্থাপিত হয়। এ বিজয়ের ফলে ভারতে 
তুর্কি কর্তৃতি স্থাপিত হলে সামাজ্যে প্রশাসনিক এঁক্য সংহতি প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর 
ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে বহির্বিশ্বের সাথে পুনরায় ভারতের যোগাযোগ 
স্থাপিত হয়। মুহাম্মদ ঘুরীর উত্তর ভারত বিজয়ের ফলে সামাজিক, রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ভারতে এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল । 
৩ মুসলমানদের সাফল্যের কারণ 
১. সুদক্ষ ও কর্মঠ : ভি. এ. স্মিথ, লেনপুল, এলফিন্‌ স্টোন 
মতে, তুর্কিগণ আমিষভোজী ও শীতপ্রধান দেশের 


৫ I 
৩. আদর্শগত পার্থক্য : জীবনাদর্শ মুসলমানদের সাফল্যের একটি 


পাট ই । এ কারণেই মুহাম্মদ ঘুরী শত্রুদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ 
দাড়াবার শক্তি ও সাহস পেয়েছিলেন। অন্যদিকে হিন্দুদের মধ্যে 
বিরাজমান ৮ ভেদ প্রথা তাদেরকে শতধাবিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল । তাই এতিহাসিক 
সি. অভ ন বলেশ_ A very important cause of Muslim success 
i 8 failure was the lack of political unity in the country. 


হিন্দুগণ শাসক শ্রেণির পরাজয়ের অংশীদার এবং শাসক পরিবর্তনে তাদের 
হারাবারও কিছু ছিল না। 

৫. সামরিক অযোগ্যতা : মুহাম্মদ ঘুরীর সফলতার 'অন্যতম কারণ ছিল ভারত 

- উপমহাদেশীয়দের সামরিক অযোগ্যতা। অন্যদিকে মুসলমানদের সামরিক 
পদ্ধতি ছিল আধুনিক ও যুগোপযোগী ৷ তাই ভারতীয় সৈন্যরা মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করতে পারেনি । 

৬. ক্রীতদাসদের সহায়তা : মুসলমান শাসকগণ কর্তৃক ক্রীতদাস প্রথার প্রবর্তন 
তাদের শক্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছিল । ক্রীতদাসরা স্বীয় প্রতিভাবলে সর্বোচ্চ 
ক্ষমতার অধিকারী হতো । ফলে মুসলমানদের মধ্যে একাধিক সুদক্ষ ক্রীতদাস 
শাসক ও সেনাপতির উদ্ভব ঘটেছিল । অপরপক্ষে হিন্দু সমাজে সেরূপ কোনো 
ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি, ফলে তাদের পরাজয় ঘটে । 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ১২৭ 


৭. ধর্মীয় প্রেরণা : ধর্মীয় উৎসাহ উদ্দীপনাও মুসলমানদের সফলতার আর একটি 
কারণ ছিল। প্রতিটি অভিযানে গনীমত পাবার প্রলোভনও তুর্কিগণকে দুর্ধর্ষ 
দুর্জয় করে তুলেছিল । এদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার কোনো প্রকার অনুপ্রেরণা কিংবা 
জাতীয়তাবাদী কোনো আদর্শ উদ্দীপনা হিন্দুদের সম্মুখে ছিল না। 

৮. মুসলিম বাহিনীর সামরিক শৃঙ্খলা ও যুদ্ধ কৌশল : হিন্দুদের চিরাচরিত 

যুদ্ধরীতি, হস্তিবাহিনীর ব্যবহার এবং একক অধিনায়কতের অভাব 
৮১১১৯ ন 
হস্তিবাহিনী তুর্কিদের ক্ষিপ্তগতিসম্পন্ন অশ্বারোহী বাহিনীর 
সক্ষম হয়নি। তদুপরি তুর্কিদের রণকৌশল, নতুন ধর এবং 


১০. জনসমর্থনের অভাব : হিন্দু রাজন্যবর্গ কোনো সাহায্য সহযোগিতা 


|| 
১১. তৃরিত গতিসম্পনু যুদ্ধযান, বাহিনী শক্তির দিক থেকে দুর্বল 


মুসলিম বাহিনী গতিসম্পন্ন যুদ্ধযান ব্যবহার করতে সক্ষম ছিল। 
: রী”বিজিত রা্যগুলোর সমৰয়ে এক বিরাট মুসলিম রাষ্ট্র 
এ স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হওয়ায় তিনি বিশ্বের ইতিহাসে 
৷ তাই Dr. A. B. M. Habibullah বলেন— There could 
be no two Opinion's as to the place Muizuddin should occupy in history. 


| ভারতবর্ষে কে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন? তার জীবনী 
অথবা, মুহাম্মদ ঘুর লি পন 
অথবা, মুহাম্মাদ ঘুরীর ভারত অভিযানসমূহ আলোচনা কর। এর ফলাফল বর্ণনা কর। 
অথবা, সন বন ভর) বিজয় সাপে কী জান? এর ফলাফল কা হালা 
অথবা: ভারতে মুসলিম শাসনব্যবস্থার প্রবর্তক কে? রাজতৃ প্রতিষ্ঠার বিবরণসহ 
তার জীবনী আলোচনা কর। 

অথবা, ভারতবর্ষে সামাজ্য প্রতিষ্ঠায় কৃতিতুসহ মুহাম্মদ ঘুরীর জীবনী আলোচনা কর। 
উত্তল্ল।। উপস্থাপনা : সমগ্র ভারতবর্ষ ছিল হিন্দু অধ্যষিত। এ হিন্দু অধ্যুষিত 
ভারতবর্ষে মুসলিম প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় শিহাবউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরীর অবদান অপরিসীম । 
মূলত তিনি গজনী বংশের ধ্বংসাবশেষের ওপর ঘুর রাজ্য স্থাপন করেন এবং 
পববতীকালে ভারত উপমহাদেশে সর্বপ্রথম মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে 
ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তাই ড. হাবিবুল্লাহ বলেন_ There could be no 


two opinions to the place Muizuddin should occupy in history 


১২৮ ৬তরালক্রাত্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


ভারতবর্ষে প্রথম ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠাতা : ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ইসলামী শাসন 
প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে এতিহাসিকগণ মুহাম্মদ ঘুরীর নামোল্লেখ করেন। ১১৭৫ সালে 
আফগান বীর মুইজউদ্দিন ঘুরী ভারতবর্ষ বিজয়ের সূচনা করেন । মাত্র কয়েক বছরের 
মধ্যে তিনি প্রায় সমগ্র ভারত জয় করে একটি শক্তিশালী মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা 
করেন। তার প্রতিষ্ঠিত মুসলিম ভারতের শাসন ক্ষমতায় নেতৃত্বে পরিবর্তন ঘটলেও 
ইংরেজদের সাম্রাজ্য বিস্তারের পূর্ব পর্যন্ত এখানে মুসলিম শাসনব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। 
উল্লেখ্য, মুহাম্মদ বিন কাসিম ৭১২-১৩ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধু, মুলতানসহ ভারতের একাংশ 
দখল করে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তার সে শাসন kt 
মুহাম্মদ বিন কাসিমের বিজয় দীর্ঘস্থায়ী ছিল না বলে 

A triumph without result বা ফলাফল বিহীন বিজয় বলে আস্তে 


OO 


মাঝামাঝি সময়ে 


ভারও তার ওপর ন্যস্ত হয়। ১১৭৩ খ্রিষ্টাব্দে গজনীর শাসনভার 

হাম্মদ ঘুরী ভারতে একটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখেন । 

ূন্ধংআরোহণ : ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দে জ্যোষ্ঠভ্রাতা গিয়াসউদ্দিন ঘুরীর মৃত্যুর 

7 খু খন, গনী ও ভারতীয় উপমহাদেশের বিজিত অহ 
এক্চচ্ছর্র সুলতানরূপে সিংহাসনে আরোহণ করেন। 

চ. সুপার; মুহাশন "ময় ছিলেন করন সুসলর। তীর সু শামনবারসথার 
ফলে সাম্রাজ্যে সর্বত্রই শান্তি বিরাজ করতো। তিনি ছিলেন উদার শাসক। তার 
উদার শাসনব্যবস্থার ফলে ভারতে ঘুরী সাম্রাজ্য স্থায়িত্ব লাভ করেছিল। A 

ছ. মুহাম্মদ ঘুরীর বিজয় অভিযানসমূহ : সুলতান মুহাম্মদ ঘুরী ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দে 
ভারতীয় উপমহাদেশের একচ্ছত্র সুলতানরূপে সিংহাসনে আরোহন করলেও 
এর পূর্ব থেকেই গজনীর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকাকালীন অভিযান 
পরিচালনা শুরু করেন। নিম্নে তার র বিবরণ প্রদত্ত হলো- 

১. মুলতান বিজয় : ১১৭৫ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ ঘুরী সর্বপ্রথম উত্তর 
ভারতের মুলতাঁনে অভিযান পরিচালনা করেন। তথাকার ইসমাঈলী 
সম্প্রদায়ের কারামাতী শাসককে পরাজিত করে তিনি মুলতান অধিকার 
করে সেখানে একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন । 

২. উচ্‌ বিজয় : মুলতান অধিকারের পর মুহাম্মদ ঘুরী ভাট্টি রাজাদের রাজ্য 
উচ্‌ আক্রমণ ও অধিকার করেন। ১১৮২ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ ঘুরী নিয়ন সি্ধু 
আক্রমণ করে এর শাসককে তার বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন । 


* ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ১২৯ 


৩. গুজরাট বিজয় : ১১৭৮ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ ঘুরী গুজরাট বিজয়ের উদ্দেশে 
আনহিলওয়ার আক্রমণ করে গুজরাটের বাঘেলারাজ দ্বিতীয় ভীম দেবের 
হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। ড. হাবিবুল্লাহর মতে, এ যুদ্ধে তিনি 
কোনোভাবে প্রাণরক্ষা করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। 

8. পাঞ্জাব বিজয় : সিন্ধু ও মুলতানের মধ্য দিয়ে ভারত অভিযানে ব্যর্থতার দরুন 
মুহাম্মদ ঘুরী পাঞ্জাব অধিকার করতে সংকল্পবদ্ধ হন। ১১৭৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 
পেশোয়ার আক্রমণ করে অধিকার করেন । অতঃপর শিয়ালকোট দখল করে ১১৮৬ 
খ্রিষ্টাব্দে গজনী বংশের শেষ শাসনকর্তা খসরু মালিককে পরাজিত, 
করেন। এভাবে সমগ্র পাঞ্জাবের ওপর তিনি স্বীয় আধিপত্য 

৫. তরাইনের প্রথম যুদ্ধ : মুহাম্মদ ঘুরী ১১৯১ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লি 
বংশীয় রাজা পৃর্থিরাজের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা 
উভয়পক্ষের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ সংঘটিত হয় 


১,২০,০০০ সৈন্যের এক নিয়ে ভারতবর্ষে অভিযান 
পরিচালনা করেন। এদিকে 
বাহিনী গঠন করেন । এ দলে তুমুল সংঘর্ষে মুহাম্মদ ঘুরী জয়ী 
হন। পৃথ্িরাজ ও ৫ অনেকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। 

৭. কনৌজ জয় : ১১ মুহাম্মদ ঘুরী কনৌজরাজ জয় চাদকে দমন 
করার জন্য বৃতে আগমন করেন । ঘুরী চন্দাবরের যুদ্ধে জয় 
চাদকে পরাজিত) ক্র কনৌজ অধিকার করেন। অতঃপর হানসি এবং 

করেন। 

ও কোহল অধিকার : এতিহাসিক তারাশংকর রায় বলেন, কনৌজ 

র মুহাম্মদ ঘুরীর সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবেক প্রভুর প্রতিনিধি 

একের পর এক বিজয় অভিযান অব্যাহত রাখেন। তিনি ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে 

এবং ১১৯৩ খ্রিষ্টাব্দে দিপ্লি ও আজমীরের কোহল অধিকার করেন। 

৯. বারানসী জয় : ড. হাবিবুল্লাহ বলেন, কনৌজ জয়ের পর বিজয়ী মুসলিম 
বাহিনী আরো অগ্রসর হয়ে ভারতের ধর্মীয় রাজধানী বারানসী দখল করে। 

১০. গোয়ালিয়র, গুজরাট, বিয়ানা ও বিজয় : মুহাম্মদ ঘুরী গজনী 
ফিরে গেলেও কুতুবউদ্দিন আইবেক অভিযান অব্যাহত রাখেন । 
১১৯৬ খ্রিষ্টাব্দে গোয়ালিয়র জয় করে তিনি ভীম দেবের বিরুদ্ধে অগ্রসর 
হন। গুজরাটে অবস্থিত আনহিলওয়ার রাজোর সেনাবাহিনী ১১৭৮ 

- করতে সমর্থ হলেও ১১৯৮ খ্রিষ্টাব্দে কৃতুবউদ্দিন তা অধিকার করেন। 
পরবর্তীকালে বিয়ানা ও বাদায়ুনে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় । 

১১. কালিঞ্জর জয় : এতিহাসিক লেনপুল বলেন, ১২০২ খ্রিষ্টাব্দে কৃতুবউদ্দিন 
আইবেক বুন্দেল খণ্ডের চান্দেল রাজা পরমাদী দেবের রাজধানী কালিঞ্জর 
অধিকার করেন। চান্দেল রাজবাহিনী মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম 
দিকে মারাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তুললেও শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়। ফলে 
কালিগ্ুর মুসলমানদের হস্তগত হয় । 


১৩০ রোল জন৩।হ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


১২. রাংলাও বিহার জর : কৃতুবউদ্দিন যখন ভারত জয়ে ব্যস্ত ছিলেন তখন তার 
সেনাপতি বখতিয়ার খিলজী ১২০০ খ্রিষ্টাব্দে বিহার ও ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা 
বিজয় করে ঘুর সামাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন ৷ এভাবে ঘুরী স্বয়ং এবং কুতুবউদ্দিনের 
সহায়তায় উত্তর ভারতে একটি বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তার করতে সক্ষম হন। 

১৩. খোক্কারদের দমন : পাঞ্জাবের খোক্কার জাতি ১২০৫ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ 
ঘুরীর আনুগত্য অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করলে তাদের সঙ্গে 
ঘুরীর যুদ্ধ বাধে । এ যুদ্ধে ঘুরী সহজেই তাদেরকে পরাজিত করে 
খোককারদের দমন করেন। কিছু গজনী প্রত্যাবর্তনের পথে একটানে 
দু পালন সিন আম সন অ সি 


কত ১০০৮৭ সত সি. ৬১০ 
ফিরে আসার প্রাক্কালে পথিমধ্যে এক গুপ্তঘাতকের হি গাত বরণ করেন। 


৩ শাসক হিসেবে মুহাম্মদ ঘুরীর কৃতিত 

১. দক্ষ প্রশাসন সংগঠক : হান সুর উপলব্ধি করেছিলেন বে, 
শক্তিশালী প্রশাসন ব্যতীত প্রতিষ্টিআস্্াজ্যস্থায়িত লাভ করতে পারে না। 
তাই তিনি একটি সুষ্ঠু ও ন্যায়সূঙ্গত-্ভ্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করে ইতিহাসে 
একজন দক্ষ প্রশাসন সংগঠক হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেন। 

২. বু এঁতিহাসিক লেনিপুল বলেন, বিজিত রাজ্যে সুশাসনের ব্যবস্থাপনায় 

পরিচয় পাওয়া যায়। মূলত তিনি উদারনৈতিক শাসক 
০১১৭8 আআ ৯ 

৩. বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ মুহাম্মদ ঘুরী একজন বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ ছিলেন! এঁতিহাসিকগণ 
তার রাজনৈতিক, প্রজ্ঞা ও কৃটনৈতিক প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি 
রাজনৈতিকীপ্রজ্ঞায় ভারতের বিশৃঙ্খল অবস্থা উপলব্ধি করে আঘাতের পর আঘাত হেনে 
হিন্দুশাসূনের অবসান ঘটিয়ে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। 

৪. ন্যায়রিচারক : মুহাম্মদ ঘুরী ছিলেন একজন ন্যায়বিচারক শাসক । শক্র-মিত্র কেউই 
তার ন্যায়বিচার হতে বঞ্চিত হতো না। প্রজাদের কল্যাণ সাধনে তার অকৃত্রিম আগ্রহ 
ছিল। জাতিধর্ম নির্বিশেষে তিনি সকলের প্রতি ন্যায়বিচার করতেন। 

৫. শিল্প-সাহিত্যের : এঁতিহাসিক হেগ বলেন, মুহাম্মদ ঘুরী শিল্প 
সাহিত্যের উদার ছিলেন। খ্যাতনামা দার্শনিক ফখরুদ্দিন রাষী, কৰি 
নিযামী, সাহিত্যিক মুবারক শাহ প্রমুখ পণ্ডিত তার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। 

৬. রাজ্য বিজয় : রাজ্য বিজেতা হিসেবে মুহাম্মদ ঘুরী ভারতে অমরত্ব লাভ 
করেছেন। তিনি ১১৭৫ খ্রিষ্টাব্দে মুলতান, ১১৭৬ খ্রিষ্টাব্দে উচ্‌ এবং ১১৭৯ 
খ্রিষ্টাব্দে পাঞ্জাব অধিকার করেন। ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে 

পরাজিত করেন। 

৭. সামরিক প্রতিভা : ব্যক্তিগতভাবে মুহাম্মদ ঘুরী ছিলেন একজন কালোত্তীর্ণ সামরিক 
প্রতিভাবান সেনাপতি । তার যুদ্ধ নীতি ছিল অত্যন্ত উন্নত। তিনি যথাযথ ও 
উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী একটি দুর্ধর্ষ ও সুসজ্জিত বাহিনী 
তৈরি করেন । সুতরাং বলা যায়, তিনি একজন সমরবিদ ছিলেন । 


জম ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ১৩১ 


৮. 


দূরদর্শী শাসক : ড. এ. বি. এম. হাবিবুল্লাহ বলেন, মুহাম্মদ ঘুরী ছিলেন 
অত্যন্ত দূরদর্শী শাসক। তিনি স্থানীয় রাজ-রাজড়াদের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ 
করে ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং স্বীয় দূরদর্শিতার 
মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা কায়েম করেন । 


ণ ১ ৬প পপ মুহাম্মদ ঘুরীর রাজ্য জয়ের উদ্দেশ্য ছিল স্থায়ীভাবে মুসলিম 


করা। তিনি রাজ্য জয় করার সাথে সাথে সেখানে দক্ষ শাসক নিয়োগ 
জি দারা চারের সদ না 


ড. হাবিবুল্লাহ বলেন_ In his scheme of empire building 10015 
Indian conquests appeared to have a secondary importange ডি | 
৩ মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানের ফলাফল ? 


রী ভারত অভিযানের ফলাফল অত পূ তার ভারত 
অভিযানের 


>. 


ফলাফল আলোচনা করা হলো- 

মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা : মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ সর রত অভিযানের ফলে 
ভারতে সর্বপ্রথম মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় ৷ হাম্মদ বিন কাসিম এবং সুলতান 
মাহমুদ অসীম বীরতৃ ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হয়েও ভারতীয় উপমহাদেশে স্থায়ী 
মুসলিম প্রতিষ্ঠা কায়েম করতে পারেননি.) কিন্তু মুহাম্মদ ঘুরী তার সাফল্যজনক 
অভিযানের মাধ্যমে ভারতে সর্বপ্রথম ুসলিম শাসনের সূত্রপাত করতে সক্ষম হন। 
সামরিক শক্তি বৃদ্ধিকরণ হ 2 মুহীম্মদ ঘুরী ভারতে অভিযান পরিচালনা করে 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল অধিকাব্যকরে নিজের সামরিক শক্তি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি 
করেছিলেন। এসব সফল অভিযান স্পৃহা তাকে অন্যান্য অঞ্চলে অভিযান 
পরিচালনা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। 


, স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা? মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানের প্রাক্কালে ভারতের 


রাজনৈতিক অবস্থা ছিল খুবই বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। ভারতের বহুধাবিভক্ত রাজন্যবর্গ 
আধিপত্য, বিস্তারের জন্য পরস্পর প্রতিদ্বন্দিতায় লিপ্ত হলে ভারতের রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে চূরম অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি হয়। মুহাম্মদ ঘুরী ভারতে একের পর এক সফল 
অভিযান-পরিচালনা করে দেশীয় রাজন্যবর্গকে পরাজিত করে ভারতে একক প্রভাব 
প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়। 


. সাম্নাজ্যের সম্প্রসারণ : মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানের ফলে ঘুর সাম্রাজ্যের 


সীমানা অনেক বৃদ্ধি পায়। ঘুরী বংশের শাসন প্রথমে গজনী অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
ছিল। পরবর্তীতে একের পর এক ভারতে সফল অভিযান পরিচালনা করে মুহাম্মদ 
ঘুরী ভারতের এক বিশাল অঞ্চল নিজ সাগ্রাজাভুক্ত করতে সক্ষম হন। 


. রাজপুতদের ক্ষমতা বিনষ্ট : মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানের পূর্বে ভারতে 


রাজপুত রাজন্যবর্গের একক ক্ষমতাও প্রতিষ্ঠিত ছিল। মুহাম্মদ ঘুরী একের পর 
এক ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল অধিকার করে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করে 
রাজপুতদের দীর্ঘদিনের প্রভাব বিনষ্ট করেন। তার ভারত অভিযানই 
রাজপুতদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল । 

অবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে। ঘুরীর ভারত অভিযানের পূর্বে ভারতে বিভিন্ন কুসংস্কার 
ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। মুহাম্মদ ঘুরী ভারত জয় করে সমাজের ঘৃণিত 
সতীদাহ প্রথা, নরবলি, শিশুসন্তান হত্যাসহ বিভিন্ন কৃপ্রথার ধ্বংস সাধন করেন। 


১৩২ চোল জনত্তাহ- ফাযিল ম্লাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


৭. আর্থিক সফলতা : মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত বিজয়ের অন্যতম দিক হলো আর্থিক 
সফলতা । ঘুরী শুধু ভারত জয়লাভ করেননি, ভারত বিজয়ের মাধ্যমে প্রচুর 
RAPTOR EEL SRT তিশা 
হয়ে ওঠে । 

৮. মর্যাদা ও গুরুতৃ বৃদ্ধিকরণ : মুহাম্মদ ঘুরী ভারতে অভিযান পরিচালনা করে 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল অধিকার করে নিজের সামরিক শক্তি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি 
করেছিলেন। এসব সফল অভিযান স্পৃহা তাকে অন্যান্য অঞ্চলে, অভিযান 
পরিচালনা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল । 

উপসংহার : মুহাম্মদ ঘুরী ভারতীয় উপমহাদেশে শক্তিশালী মুসলিম: 

করে ইতিহাসে অবিস্বরণীয় হয়ে আছেন। গজনী রাজ্যের ধ্বংস্রিহে 


মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন। কেবল র প্রতিষ্ঠাতা 
হিসেবেই নয়, রাজ্যে মুসলিম শাসন সুপ্রতিষ্ঠা ছিলেন অসামান্য 
কৃতিত্বের অধিকারী 

আপ্রশ: ৩৭ কোলে অচল 

অথবা, সা ২ 
রন বিনা কক 

অথবা, হম ঘুর পরিচয় র্যা রী কৃতি ও চির সম্পকে যাজান লেখ। 
উত্তল।। উপস্থাপনা : ঘুরী কর্তৃক মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে একটি ও সুদূরপ্রসারী ঘটনা। আরব ও গজনীর তুর্কি 


কাজ সমাপ্ত করে মুহাম্মদ ঘুরী ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে 
রতের বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করে শুধু উত্তর 
যম করতে সক্ষম হন। তাই ড. হাবিবুল্লাহ বলেন-_ I" his scheme of 
empire building. Muizuddin's Indian conquests appeared to have a 
secondary importance. 
5 মুহাম্মদ ঘুরীর পরিচয় 
গজনী ও হিরাতের মধ্যবর্তী পার্বত্যাঞ্চলে ঘুর নামে স্বাধীন রাজ্য ছিল। এ ঘুর 
রাজ্যের অধিপতি গিয়াসউদ্দিন মুহাম্মদ ১১৭৩ খিষ্টাব্দে গজনী রাজ্য অধিকার করে 
ঘুর বংশের শাসনাধীনে নিয়ে আসেন। অতঃপর গিয়াসউদ্দিন মুহাম্মদ তার ভ্রাতা 
মুহাম্মদ ঘুরীকে ১১৭৩ খ্রিষ্টাব্দে গজনীর শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। পরে কাবুল 
অঞ্চল তার সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করে শিহাবউদ্দিন 
মুহাম্মদ ঘুরী “মুইজউদ্দিন' উপাধি ধারণ করেন। ভারতের ইতিহাসে তিনি মুহাম্মদ 
ঘুরী নামে সমধিক পরিচিত । মুহাম্মদ ঘুরী ভারতবর্ষে স্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা 
করেন । তিনি তার ভ্রাতা গিয়াসউদ্দিনের প্রতি আন্তরিক ও অকপট আনুগত্য স্বীকার 
করে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন । ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দে গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যুর পর মুহাম্মদ 
ঘুরী গজনী ও ঘুর রাজ্যের অধিপতি হন । 
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2 মুহাম্মদ ঘুরীর কৃতিত্ব 

মুহাম্মদ ঘুরী গজনী ও কাবুলের শাসনকর্তা ছিলেন৷ তিনি ১১৭৩ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে 
আরোহণ করেন এবং নিজ রাজ্যে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারে 
মনোনিবেশ করেন। ভারতীয় উপমহাদেশে বিজয় অভিযান পরিচালনা এবং সুদক্ষ 
শাসক হিসেবে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। নিম্নে মুহাম্মদ ঘুরীর কৃতিত্ব 
আলোচনা করা হলো- 


uw 
G 
G 


১. দক্ষ প্রশাসন সংগঠক :. মুহাম্মদ ঘুরী যথার্থই উপলব্ধি যে, 
শক্তিশালী প্রশাসন ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য স্থায়িত লাভ র না। 


তাই তিনি একটি সুষ্ঠু ও ন্যায়সঙ্গত প্রশাসনিক কাঠামো 
একজন দক্ষ প্রশাসন সংগঠক হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করে 


ত্যক মুবারক শাহ প্রমুখ পণ্ডিত তার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। 
বুজয়)-বাজ্য বিজেতা হিসেবে মুহাম্মদ ঘুরী ভারতে অমরত্ব লাভ করেছেন। 
5১৭৫. খিষ্টাব্দে মূলতান, ১১৭৬ খ্রিষ্টাব্দে উচ্‌ এবং ১১৭৯ খ্রিষ্টাব্দে পাণ্জাব 
ধিকার করেন । ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃদ্বিরাজকে পরাজিত করেন। 
সামরিক প্রতিভা : ব্যক্তিগতভাবে মুহাম্মদ ঘুরী ছিলেন একজন কালোত্তীর্ণ সামরিক 
প্রতিভাবান সেনাপতি । তার যুদ্ধ নীতি ছিল অত্যন্ত উন্নত। তিনি যথাযথ ও উন্নত 
প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুদ্বাবিদ্যায় পারদর্শী একটি দুর্ধর্ষ ও সুসজ্জিত বাহিনী তৈরি 
করেন । সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় তিনি একজন সুদক্ষ সমরবিদ ছিলেন। 

৮. দূরদর্শী শাসক : ড. এ. বি. এম. হাবিবুল্লাহ বলেন, মুহাম্মদ ঘুরী ছিলেন 
অত্যন্ত দূরদর্শী শাসক তিনি স্থানীয় রাজ-রাজড়াদের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ 
করে ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং স্বীয় দূরদর্শিতার 
মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা কায়েম করেন। 

৯. মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা : মুহাম্মদ ঘুরীর রাজ্য জয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল 
স্থায়ীভাবে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা। তিনি নতুন রাজ্য জয় করার সাথে সাথেই 
সেখানে দক্ষ শাসক নিয়োগ করেন । তার এই প্রচেষ্টার প্রধান সহযোগী ছিলেন 
সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবেক। ড. হাবিবুল্লাহ বলেন_ In his scheme of 
empire building Muizuddin's Indian conquests appeared to have a 
secondary importance. 
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৩ মুহাম্মদ ঘুরীর চরিত্র 
মুহাম্মদ ঘুরী তার চারিত্রিক গুণাবলির অনুচরবর্গ ও জনগণের নিকট খুবই প্রিয় 
ছিলেন। নিম্নে তার চারিত্রিক গুণাবলি বর্ণনা করা হলো- 
১. বলক; বহা: ET 5 FEE 
প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের জীবনমানের উন্নতি সাধনে 
টা দানার আন সু রনির বলো মতে লাতিনা, বিরাজ 
করতো । তার উদারনীতির ফলেই ভারতে ঘুর সাম্রাজ্য স্থায়িত লাভ করেছিল । 
২. ধৈর্যশীলতা : মুহাম্মদ ঘুরী বিজয়লাভের আনন্দে যেমন 
হতেন না, ঠিক তেমনি পরাজয়েও কখনো গভীর নিরুৎসাহিত বা. হতেন 
না। অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে তিনি সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম, I 
৩. দয বরা “লিক! মুহাম্মদ ঘুরী দয়ালু ও ন্যায়বান ৷ ন্যায়পরায়ণতা 
তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি দাতা ও দয়ালু প্রজাগণ অত্যন্ত 
০০৬২৯ ৮ ছিল না। তাই জনগণকেই 


‘অ দিনকা ঝোপড়া' মসজিদ হিন্দু-মুসলিম স্থাপত্শিল্পের অনন্য নিদর্শন। 
৭. ক্রীতদাসের প্রতি সদয় : মুহাম্মদ ঘুরীর কোনো সন্তান সন্ততি ছিল না। এজন্য 
তার যে খুব দুঃখ ছিল তা নয়। কারণ তার ক্রীতদাসরূপে শত শত পুত্রসন্তান 
ছিল। তিনি তাদেরকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন । তিনি বিশ্বাস করতেন তার 
মৃত্যুর পর এ ক্রীতদাসরাই পৃথিবীতে তার যশ এবং সুখ্যাতি অক্ষুণ্ন রাখবে। 


৮1 
চরিত্রের অধিকারী হিসেবে মুহাম্মদ ঘুরীর নাম সোনালি অক্ষরে.লিপিবদ্ধ থাকবে । 
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mu ওদৰ ত বিনতে বুল ও চরিত্র মূল্যায়ন কর। 
2২ হই দুহজ টু ও 
উন্ত্ু।| উপস্থাপনা : ভ্রাতা গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যুর পর মুইজউদ্দিন ১১৭৩ খ্রিষ্টাব্দে 
গজনীর ঘুর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম সাম্রাজ্যের 


শহাসে অমর 
Opinions to 


জিনৈতিক অবস্থা ছিল খুবই বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। ভারতের বহুধাবিভক্ত রাজন্যবর্গ 

আধিপত্য বিস্তারের জন্য পরস্পর প্রতিদবন্দিতায় লিপ্ত হলে ভারতের রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে চরম অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি হয়। মুহাম্মদ ঘুরী ভারতে একের পর এক সফল 
অভিযান পরিচালনা করে রাজন্যবর্গকে পরাজিত করে ভারতে একক প্রভাব 
প্রতিষ্ঠা করেন৷ এর ফলে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়। 

৪. সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ : মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানের ফলে ঘুর সাম্রাজ্যের 
সীমানা অনেক পায়। ঘুরী বংশের শাসন অবকাঠামো প্রথমে গজনী 
অঞ্চলের মধ্যে ছিল। পরবর্তীতে একের পর এক ভারতে সফল 
অভিযান পরিচালনা করে মুহাম্মদ ঘুরী ভারতের এক বিশাল অঞ্চল নিজ 
সাম্রাজ্যভুক্ত করতে সক্ষম হন। 

৫. রাজপুতদের ক্ষমতা বিনষ্ট : মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানের পূর্বে ভারতে 
রাজপুত রাজন্যবর্গের একক ক্ষমতাও প্রতিষ্ঠিত ছিল । মুহাম্মদ ঘুরী একের পর 
এক ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল অধিকার করে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করে 
রাজপুতদের দীর্ঘদিনের প্রভাব বিনষ্ট করেন। তার সফল ভারত অভিযানই 
রাজপুতদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল । 
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৬. সামাজিক অবস্থার উন: মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানের ফলে ভারতের 
সামাজিক অবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে। ঘুরীর ভারত অভিযানের পূর্বে ভারতে 
বিভিন্ন ন্যাক্কারজনক কুসংস্কার ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছিল । মুহাম্মদ ঘুরী 
বিসর্জন বিভিন্ন কুপ্রথার ধ্বংস সাধন করেন । 

৭. আর্থিক সচ্ছলতা : মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত বিজয়ের অন্যতম দিক হলো আর্থিক 
সচ্ছলতা । ঘুরী শুধু ভারত জয়লাভ করেননি; বরং ভারত বিজয়ের মাধ্যমে 
প্রচুর সম্পদও তার হস্তগত হয়। এর ফলে ঘুরীর সাম্রাজ্য 
সচ্ছলতা লাভে শক্তিশালী হয়ে ওঠে । 

৮. মর্যাদা ও গুরুতৃ বৃদ্ধিকরণ : মুহাম্মদ ঘুরী ভারতে করে 

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল অধিকার করে নিজের সামরিক 'পকভাবে বৃদ্ধি 
হিরা বরন সিন অঞ্চলে অভিযান 
পরিচালনা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল । কী 

৯. খোক্ধারদের বিদ্রোহ নস্যাৎ : মুহাম্মদ ঘুরীর হলো খোল্ধারদের 
বিদ্রোহ দমন ৷ ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে পাপ্তাবের ঘুরীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 


ঘোষণা করলে মুহাম্মদ ঘুরী বিশাল য়ে পাঞ্জাবে অভিযান পরিচালনা 
করে তাদেরকে পরাজিত ও কঠোর করেন। 

১০ াম্মদ ঘুরী বিজিত অঞ্চলের শাসনভার 
পরিচালনা করার জন্য J অনুচর ও সেনাপতি কুতুবউদ্দিন 
আইবেককে মনোনীত প্রত্যাবর্তন করেন। কুতুবউদ্দিন 
সকল বিজিত করে একটি কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে নিয়ে 


১১. ks CTS | fe সনবাব 
রাড বচরি সম্পর্কে তার অন্তর্দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত ্রথর। । তাই তিনি সমগ্র 

ব্রো-একহ শাসনব্যবস্থা চালু করেননি । সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জনগণের আচার- 
রর প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনি অঞ্চলভিত্তিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। 

প্ৰয়োজনবোধে কোনো কোনো অঞ্চলে তিনি সামন্ত প্রথা প্রবর্তন করেন। 

১২. কর্মচারী নিয়োগে নিরপেক্ষতা : কর্মচারী নিয়োগ ক্ষেত্রে তিনি হিন্দু-মুসলিমকে 
সমান প্রাধান্য দিতেন । তবে সামরিক বিভাগে তিনি শুধুমাত্র মুসলমানদেরকে 
নিয়োগ দিতেন। এর কারণ ছিল অমুসলিমরা দেশরক্ষার দায়িত্বের পরিবর্তে 
জিযিয়া নামক কর প্রদান করে থাকে । 

১৩. অভিজ্ঞ প্রশাসক নিয়োগ : মুহাম্মদ ঘুরী ছিলেন দক্ষ প্রশাসক। বিজিত অঞ্চলে মুসলিম 
শাসনের স্থায়িত্ব বিধানের জন্য তিনি একটি সুষ্ঠু ও ন্যায়সংগত প্রশাসনিক কাঠামো 
প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সাম্রাজ্যের কাজকে গতিশীল করার জন্য সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণের 
মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলে দক্ষ প্রশাসক নিয়োগ করেন। এর ফলেই বাংলা, বিহার বিজয় 
এবং পরবর্তীকালে পাক-ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তার সম্ভব হয়েছিল । 

১৪. শাসক : মুহাম্মদ ঘুরী শাসক হিসেবেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শী । তিনি 

উপমহাদেশের হিন্দু রাজন্যবর্গের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এদেশে মুসলিম 
সামাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করতে সক্ষম হন। সুষ্ঠু ও ন্যায়সংগত শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন 
করে ঘুরী ইতিহাসে সম্বাট বাবুরের ন্যায় এক অক্ষয় স্থান অধিকার করে আছেন। 


= ইসলামের ইতিহাস ভিতীয় পত্র ১৩৭ 


১৫. ন্যায়বিচারক : মুহাম্মদ ঘুরী ছিলেন ন্যায়বিচারক ও প্রজাহিতৈষি দক্ষ 
শাসক । তার ন্যায়বিচারে সর্বদা রাজ্যে শাস্তি-শৃঙ্খলা বিরাড করতো! 
সামান্য অবস্থা থেকে স্বীয় বুদ্ধিমত্তা, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং ন্যায়বিচার দ্বারা 
মুহাম্মদ ঘুরী ভারতে যে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে যান, তাই তাকে 
ভারতের ইতিহাসে অমরত্ব দান করেছে। 

১৬. সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা : যুদ্ধবি্হে লিপ্ত থাকলেও তিনি শিল্প-সাহিত্য চর্চায় 
কম মনোযোগী ছিলেন না। দার্শনিক ও পণ্ডিত ফখরুদ্দিন রাযী, ত্যক 
মুবারক শাহ, কবি নিযামী, উরুজী প্রমুখ তার রাজসভা অলন্কৃত্‌, ন। 
তিনি দিল্লির ‘কুয়াত-উল-ইসলাম' মসজিদ এবং রর দিন কা 
ঝোপড়া' প্রভৃতি স্থাপত্যশিল্প নির্মাণ করেন। 

2 মুহাম্মদ ঘুরীর চরিত্র 

মুহাম্মদ ঘুরী তার চারিত্রিক গুণাবলির অনুচরবর্গ ওজন নিকট খুবই প্রিয় 


রি hein Snipes, > 
১, টু পচা হী ৷ ভারত অধিকার করে 


তিনি এ রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এ জীবনমানের উন্নতি সাধনে 
প্রচেষ্টা চালান। তার সুষ্ঠ রাজ্যের সর্বত্র শাস্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ 
করতো । তার উদারনীতির ত ঘুর সাম্রাজ্য স্থায়তি লাভ করেছিল । 
২. ধৈর্যশীলতা : মুহাম্মদ ভের আনন্দে যেমন কখনো আত্মহারা 


: মুহাম্মদ ঘুরী দয়ালু ও ন্যায়বান শাসক ছিলেন । 


ন্যায়পরায তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । তিনি দাতা ও দয়ালু 
ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে তাকে স্মরণ করতো । তার কোনো 


ছিল না। তাই জনগণকেই তিনি সন্তানবত ভালোবাসতেন এবং 

উন্নয়নের চেষ্টা করতেন । 

8. kes, Sele বিদ্যোৎসাহী : মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী শুধু সামরিক 
শাসকই ছিলেন না; বরং তিনি বিদ্যোৎসাহী এবং সাহিত্যানুরাগীও ছিলেন। 
তাই তার রাজদরবারকে কবি-সাহিত্যিক, গুণীজন ও মনীষী দ্বারা আলোকিত 
করতে দেখা যায়। তিনি কবি-সাহিত্যিকদেরকে সাহিত্য রচনায় উৎসাহিত 
করতেন । এজন্য তার সময়ে মুসলিম সাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করে । 

৫. উদারধর্মে বিশ্বাসী : মুহাম্মদ ঘুরী একজন সমরনায়ক হলেও গোড়া ধর্মান্ধ 
ছিলেন না। তিনি ছিলেন উদার ধর্মমতে বিশ্বাসী ৷ হিন্দুদের প্রতি তিনি 
অহেতুক অন্যায়-অবিচার ও অত্যাচার করতেন না। তার শাসনামলে 
সম্পন্ন করতে পারতো । 

৬. স্থাপত্যশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা : মুহাম্মদ ঘুরী সবিশেষ শিল্পানুরাগী ছিলেন। তার 
শাসনকালে কুতুবউদ্দিন আইবেক ভারতবর্ষে প্রথম মুসলিম স্থাপত্যের সূত্রপাত 
করেন। তাছাড়া তার আমলেই হিন্দু-মুসলিম স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণে বহু 
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স্থাপত্যকলা গড়ে ওঠে ৷ দিল্লির ‘কুয়াত-উল-ইসলাম' মসজিদ এবং আজমারের 
'আড়াই দিনকা ঝোপড়া’ মসজিদ হিন্দু-মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের অনন্য নিদর্শন । 
৭. ক্রীতদাসের প্রতি সদয় : মুহাম্মদ ঘুরীর কোনো সন্তান সন্ততি ছিল না। এজন্য 
তার যে খুব দুঃখ ছিল তা নয়। কারণ তীর ক্রীতদাসরূপে শত শত পুত্রসন্তান 
ছিল। তিনি তাদেরকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন । তিনি বিশ্বাস করতেন তার 
মৃত্যুর পর এ ত্রীতদাসরাই পৃথিবীতে তার যশ এবং সুখ্যাতি অক্ষুণ্ন রাখবে। 
৮. প্রজাহিতৈধী শাসক : মুহাম্মদ ঘুরী ছিলেন প্রজাহিতৈষী শাসক । ভার রাজ্যে 
সকল শ্রেণির প্রজার প্রতিই তিনি সহানুভূতিশীল ছিলেন। ৪ 
১৯৮ 


জ প্রশ্ন : ৩৯ ৷ শাসক রিকি 


তুলনামূলক 
আলোচনা কর। [ফা. স্নাতক প. ২০১০, ১৫] 
অথবা, বিজেতা ও শাসক মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরীর কৃতিত্ব আলোচনা 
কর এবং গজনীর র অভিযানসমূহের সাথে তার অভিযানসমূহ 
সংক্ষেপে তুলনা 
অথবা, ভারতে প্রতিষ্ঠায় মুহাম্মদ ঘুরীর কৃতিত নির্ণয় কর। সুলতান 
মাহমুদের নর সাথে ঘুরীর অভিযানসমূহের তুলনামূলক আলোচনা কর। 
উত্তল।। : ভ্রাতা গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যুর পর মুইজউদ্দিন ১১৭৩ খ্রিষ্টাব্দে 


হহাসনে আরোহণ করেন : ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম সাম্রাজ্যের 
প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান অধিকার 
করে আছেন। সমগ্র ভারতবর্ষ ছিল হিন্দু অধ্যষিত। এ হিন্দু অধ্যুষিত ভারতবর্ষে 
মুসলিম প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় শিহাব উদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরীর অবদান অপরিসীম ৷ মূলত 
তিনি গজনী বংশের ধ্বংসাবশেষের ওপর ঘুর রাজ্য স্থাপন করেন এবং পরবর্তীকালে 
ভারত উপমহাদেশে সর্বপ্রথম মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ইতিহাসে অমর 
হয়ে আছেন। তাই ড. হাবিবুল্লাহ বলেন-_ There could be no two opinions to 
the place Muizuddin should occupy in history. 


৩ শাসক ও বিজেতা হিসেবে মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরীর কৃতিত 

বিজেতা ও শাসক হিসেবে মুহাম্মদ ঘুরীর কৃতিতৃ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । নিয়ে তার 

কৃতিতৃসমূহ আলোচনা করা হলো- 

১. মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা : মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানের ফলে 
ভারতে সর্বপ্রথম মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় । মুহাম্মদ বিন কাসিম এবং সুলতান 


= ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ১৩৯ 


মাহমুদ অসীম বীরত্ব ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হয়েও ভারতীয় উপমহাদেশে স্থায়ী 
মুসলিম প্রতিষ্ঠা কায়েম করতে পারেননি ৷ কিন্তু মুহাম্মদ ঘুরী তার সাফল্যজনক 
অভিযানের মাধ্যমে ভারতে সর্বপ্রথম মুসলিম শাসনের সূত্রপাত করতে সক্ষম হন। 
২. সামরিক শক্তি বৃদ্ধিকরণ : মুহাম্মদ ঘুরী ভারতে বহুমুখী সামরিক অভিযান 
পরিচালনা করে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল অধিকার করে নিজের সামরিক শক্তি 


১ 
৫. ঘুরীর ভারত অভিযানের পূর্বে ভারতে 
রি প্রতিষ্ঠিত ছিল। মুহাম্মদ ঘুরী একের পর 


রর ল অধিকার করে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করে 
ভাব বিন করেন ভার সফল তারক অভিযান 


৬. উন্নয়ন: বা 
কুসংস্কার ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছিল । মুহাম্মদ ঘুরী 
জয় করে সমাজের ঘৃণিত. সতীদাহ প্রথা, নরবলি, শিশুসন্তা গঙগাজলে 

বিসর্জন বিভিন্ন কুপ্রথার ধ্বংস সাধন করেন । 

৭. আর্থিক সচ্ছলতা : মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত বিজয়ের অন্যতম দিক হলো আর্থিক 
সচ্ছলতা ৷ ঘুরী শুধু ভারত জয়লাভ করেননি; বরং ভারত বিজয়ের মাধ্যমে 
প্রচুর সম্পদও তার হস্তগত হয়। এর ফলে ঘুরীর সাম্রাজ্য অর্থনৈতিকভাবে 
সচ্ছলতা লাভে শক্তিশালী হয়ে ওঠে । 

৮. মর্যাদা ও গুরুত় বৃদ্ধিকরণ : মুহাম্মদ ঘুরী ভারতে অভিযান পরিচালনা করে 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল অধিকার করে নিজের সামরিক শক্তি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি 
করেছিলেন। এসব সফল অভিযান স্পৃহা তাকে অন্যান্য অঞ্চলে অভিযান 
পরিচালনা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। 

৯. খোক্ধারদের বিদ্রোহ নস্যাৎ : মুহাম্মদ ঘুরীর অন্যতম অবদান হলো খোল্কারদের 
বিদ্রোহ দমন। ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে পাঞ্জাবের খোকারগণ ঘুরীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোষণা করলে মুহাম্মদ খুরী বিশাল বাহিনী নিয়ে পাঞ্জাবে অভিযান পরিচালনা 
করে তাদেরকে পরাজিত ও কঠোর হস্তে দমন করেন। 


১৪০ রোল জল ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বধ জু 


১০. প্রতিনিধিতৃমূলক শাসনব্যবস্থা মুহাম্মদ ঘুরী বিজিত অঞ্চলের শাসনভার 
পরিচালনা করার ৮ অনুচর ও সেনাপতি কুতুবউদ্দিন 
আইবেককে মনোনীত করে তিনি গজনীতে প্রত্যাবর্তন করেন । কুতুবউদ্দিন 
সকল বিজিত অঞ্চলকে সুসংবদ্ধ করে একটি কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে নিয়ে 
আসেন। তিনি পূর্বের শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত না করে সে 


১১. অঞ্চলভিতিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন : মুহাম্মদ ঘুরী ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শী যোগ্য 
রাজনীতিবিদ ৷ মানবচরিত্র সম্পর্কে তার অন্তৃষ্টি ছিল অত্যন্ত প্রথর। তাই্তিনি সমগ্র 
অঞ্চলে একই শাসনব্যবস্থা চালু করেননি। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জন্গাণের আচার- 
আচরণের প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনি অঞ্চলভিত্তিক শাসনব্যবস্থা রতন করেন। 
প্ৰয়োজনবোধে কোনো কোনো অঞ্চলে তিনি সামন্ত প্রথা প্রবর্তন করেন । 

১২. কর্মচারী নিয়োগে নিরপেক্ষতা : কর্মচারী নিয়োগ ক্ষেত্রে তিনি হিন্দু-মুসলিমকে 
সমান প্রাধান্য দিতেন। তবে সামরিক বিভাগে তিনি শুধুমাত্র মুসলমানদেরকে 
নিয়োগ দিতেন। ৯ dill AVENE 


জন্য সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে !রিভিন্ন অঞ্চলে দক্ষ প্রশাসক নিয়োগ করেন। 
এর ফলেই বাংলা, বিহার/বিজয় এবং পরবর্তীকালে পাক-ভারতে মুসলিম 
সাম্রাজ্য বিস্তার সম্ভব হুয়েছিল। 

১৪. রে মুহাম্মদ) ঘুরী শাসক হিসেবেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শী । তিনি 

উপমহাদেশের হিন্দু রাজন্যবর্গের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এদেশে মুসলিম 
সাম্রাজ্যের ভিন্ত স্থাপন করতে সক্ষম হন। সুষ্ঠু ও ন্যায়সংগত শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন 
করে ঘুরী! ইতিহাসে সম্রাট বাবুরের ন্যায় এক অক্ষয় স্থান অধিকার করে আছেন। 

১৫. : মুহাম্মদ ঘুরী ছিলেন ন্যায়বিচারক ও প্রজাহিতৈষি দক্ষ শাসক । তার 
্যায়বিটারে সর্বদা রাজ্যে শাস্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করতো। সামান্য অবস্থা থেকে স্বীয় 
বুদ্ধিমত্তা, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং ন্যায়বিচার দ্বারা মুহাম্মদ ঘুরী ভারতে যে মুসলিম সাম্রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা করে যান, তাই তাকে ভারতের ইতিহাসে অমরত্ব দান করেছে। 

১৬. সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা : যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকলেও তিনি শিল্প-সাহিত্য চর্চায় 
কম মনোযোগী ছিলেন না। দার্শনিক ও পণ্ডিত ফখরুদ্দিন রাষী, সাহিত্যিক 
মুবারক শাহ, কবি নিযামী, উরুজী প্রমুখ তার রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন । 
তিনি দিল্লির “কুয়াত-উল-ইসলাম' মসজিদ এবং আজমীরের ‘আড়াই দিন কা 
ঝোপড়া' প্রভৃতি স্থাপত্যশিল্প নির্মাণ করেন। 


পরিচালনা করলেও তাদের মধ্যে সমসাময়িক দূরদর্শী সামরিক শক্তি ছিল না। 
তাছাড়া দুজনের অভিযানের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের মধ্যেও ছিল অনেক মৌলিক 
পার্থক্য। নিম্নে সুলতান মাহমুদের অভিযানসমূহের সাথে মুহাম্মদ ঘুরীর 
অভিযানসমূহের তুলনামূলক আলোচনা করা হলো-_ 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ১৪১ 


১. অভিযানের লক্ষ্য : সুলতান মাহমুদ সতেরো বার ভারত অভিযান করে 
অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেন। অপরদিকে মুহাম্মদ ঘুরী ভারত অভিযান 
করে ভারতবর্ষে মুসলিম রাজতের সূত্রপাত করেন। সুতরাং সুলতান মাহমুদের 
ভারত অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল অর্থলিন্সা। অন্যদিকে, মুহাম্মদ ঘুরীর 
ভারত অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক ৷ 

২. পথ নির্বাচন : সুলতান মাহমুদ খায়বার গিরিপথ দিয়ে ভারতবর্ষে অভিযান 
পরিচালনা করেন। তার অধিকাংশ অভিযান পূর্বপরিকল্পনাপ্রসূত. ছিল না। 
পক্ষান্তরে, মুহাম্মদ ঘুরী গোলান গিরিপথের মধ্য দিয়ে সোজা ভারতবর্ষ প্রবেশ 
করেন। এতে তার সৈন্যবাহিনী ক্লান্ত ও অবসন্ন হতো না। তাছাড়া তার বিভিন্ন 
সময়ে ভারত অভিযান ও রাজ্যবিস্তার পূর্ব পরিকল্পনাপ্রসূত (ছিল৷ 

৩. সামরিক প্রতিভা : সামরিক প্রতিভার মাপকাঠিতে সুতার মাহমুদ ও মুহাম্মদ 
ঘুরী ছিলেন সমরনায়ক ও বীরযোদ্ধা। তবে সম্রক্ষেত্রে মুহাম্মদ ঘুরীর মতো 
সুলতান মাহমুদকে পরাজয়ের গ্লানি ভোগ করতে, হয়নি। অবশ্য তরাইনের 
প্রথম যুদ্ধে মুহাম্মদ ঘুরী পরাজয় বর্ণ করলেও অতুলনীয় যুদ্ধকৌশলে 
তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে বিজয় লাভ করেন কিন্তু সুলতান মাহমুদ সতেরো বার 
ভারত অভিযান করে একবারও পরাজয়ের গ্লানি বরণ করেননি। সুতরাং 

- রানা সী তুলনায় সমতা ক বিলের দিন 

৪. সম্প্রসারণবাদ নীতি : গজন্ীর সুলতান মাহমুদ ভারতীয় উপমহাদেশে বিভিন্ন 
অঞ্চলে অভিযান পরিচাপনা,করে পাঞ্জাব ব্যতীত অন্যান্য নববিজিত অঞ্চলে 
নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হননি। কারণ তিনি সম্প্রসারণ নীতিতে 
বিশ্বাসী ছিলেন নন অন্যদিকে মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত জয় করে সাম্রাজ্য স্থাপনের 
আকাঙ্ফাই ছিল অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য । মুহাম্মদ ঘুরী আক্রমণকারী ও 
বিজয়ীরূপলেই'সমাদৃত । মুহাম্মদ ঘুরী ভারতবর্ষে স্থায়ী মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠার 
পরিকল্পনা রুরেন এবং বিভিন্ন অভিযানের মাধ্যমে তা কার্যকর করেন। এ 
প্রষাঙ্গে 'এতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, “মুহাম্মদ ঘুরী ছিলেন প্রকৃত বিজয়ী ৷ 
তিন্নি, দেশ জয় করে স্থায়ী রাজনৈতিক কাঠামো গঠন করেন ।” 

৫. অভিযান পরিচালনা পদ্ধতি : অনেক ট্রতিহাসিক সুলতান মাহমুদের 
অভিযানগুলো তার ধর্মান্ধ নীতিপ্রসূত ছিল বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। 
কেননা, সুলতান মাহমুদ হিন্দুদের মন্দির, সৌধ ও শহর ধ্বংস করতে অর্থনৈতিক 
উদ্দেশ্যের সাথে ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি দ্বারা পরিচালিত হন। অন্যদিকে, 
মুহাম্মদ ঘুরীর অভিযান ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হলেও গোড়া ধর্মান্ধ নীতি দ্বারা 
পরিচালিত ছিল না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার ও দৃরদৃষ্টিসম্পন্ন । এদিক 
থেকে সুলতান মাহমুদের তুলনায় মুহাম্মদ ঘুরী অধিকতর কৃতিত্বের দাবিদার । 

উপসংহার : ভারতের ধনরত্ব অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য সুলতান মাহমুদ 
অভিযান পরিচালনা করলেও মুহাম্মদ ঘুরী ভারতে স্থায়ী মুসলিম সাম্রাজ্য স্থাপনের 
জন্য অভিযান পরিচালনা করেন। মুহাম্মদ ঘুরীর আক্রমণের ফলে উত্তর ভারতের 
এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মুসলিম আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তাই বলা যায়, ভারতের 
ইতিহাসে অদম্য দূরদর্শী রাজনীতিবিদ ও কৃতিপুরুষ ও নির্ভীক যোদ্ধা হিসেবে তার 
কীর্তি চিরকাল অম্লান থাকবে । 
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্ কুতুবউদ্দিন আইবেক 


প্রশ্ন: ৪০ ॥ সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের জীবনী লিপিবদ্ধ কর। অতঃপর 


“তীর কৃতিত ও চরিত্র বর্ণনা কর। 
অথবা, সুলতান নিলয় জী সালা ই এবং তা 
শাসনে তাঁর অবদান 


উন্তম্্।। উপস্থাপনা : রিল ইতিহাসে কুতুবউদ্দিন আতিক এক 
জননীর নাম। মুহাম্মদ কুতুবউদ্দিন আইবেক ভারতে মুহাম্মদ  ঘুরী কর্তৃক 

প্রতিষ্ঠিত মুসলিম শাসন মজবুত ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেন! তিনি ছিলেন দিল্লি 
সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ। একজন বীরযোদ্ধা, রি 
প্রজাহিতৈষী, উদার, ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে আইবেক বিখ্যাত। 
ঈশ্বরীপ্রসাদের মতে_ Aibek was a Power and capable ruler always 
maintained high character. এ ৫ 


৩ কুতুবউদ্দিন আইবেকের জীবনী iW 
১. প্রাথমিক জীবন : বীর পরার তিতা এবং দি 
সালতানাতের প্রথম সুলতান আইবেক জাতিতে ছিলেন তুর্কি এবং 


তুরকিস্তানের অধিবাসী | শৈশ্র তিনি এক ক্রীতদাস ব্যবসায়ী কর্তৃক পারস্যের 
নিশাপুর নামক স্থানে আন নিশাপুরের কাযী ফখকরুদীন আবদুল আযীয 
কুফী তাকে স্বল্প মূল্যে ক্রয় করেন। কাযী পরিবারেই কুতুবউদ্দিন সাহিত্য, 
ধর্মশান্ত্র এবং সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠেন। 

২. মুহাম্মদ সুরা ঘুরীর-অধীনে : কাষীর মৃত্যুর পর কুতুবউদ্দিন পুনরায় ক্রীতদাসরূপে 

হলে মুহাম্মদ ঘুরী তাকে ক্রয় করেন। তার আনুগত্য, সাহসিকতা, 
কর্তব্যনিষ্ঠা, বদান্যতা ইত্যাদি 'গুণে বিমুগ্ধ হয়ে মুহাম্মদ ঘুরী তাকে আমীরে 
আৰু (আন্তাবল প্রধান) পদে নিযুক্ত করেন। মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত 
অভিযানকালে প্রভুর সাথে সকল যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ 
করেন এবং অপরিসীম প্রতিভার পরিচয় দেন। 

৩. মুহাম্মদ প্রতিনিধি: ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে জয় লাভ 
১৯05170০2৬4 
অঞ্চলসমূহের শাসনভার এবং ভারত অভিযানের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করে 
০ 

৪. বিজয় অভিযানসমূহ : প্রভুর অনুগত প্রতিনিধি হিসেবে কুতুবউদ্দিন ১১৯২ 
খ্রিষ্টাব্দে হানসি, মিরাট, কোল, দিল্লি ও রণথন্ভোর অধিকার করেন। অতঃপর 
তিনি লাহোর হতে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তর করেন। ১১৯৪ খ্রিষ্টাব্দে ঘুরী 
সহযোগিতা করেন। ১১৯৭ খ্রিষ্টাব্দে কুতুবউদ্দিন দ্বিতীয় ভীম দেবকে পরাজিত 
করে গুজরাট অধিকার করেন। ১১৯৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কনৌজ, বাদাউন, 
চাদোয়ার এবং ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দে কালিঞ্জর ও মাহোবা প্রভৃতি স্থান, অধিকার 
করেন। এদিকে তার সুদক্ষ সেনানায়ক মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী বাংলা বিজয় 
সম্পন্ন করেন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র é ১৪৩ 


৫. 


দিরির সুলতান হার পূর্বেই মুহাম্মদ ঘুরী কৃতুবউদ্দিনকে তার ভারত রাজ্যের 
১ EE PR পাধিতে ভূষিত করেন। ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ 
রি রা ioah Aled msde le wi bled 
হয়। এ সময় হতেই দিল্লির সুলতানি শাসনের ইতিহাস আরম্ভ হয়। 

স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠা : ১২০৮ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ ঘুরীর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং 
উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ঘুর সামাজ্যের অধিপতি গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ কুতুবউদ্দিন 
আইবেককে এক রাজকীয় ফরমানে সুলতান উপাধি দান করে দাসত্ব মুক্তির ছাড়পত্র 
প্রদান করেন। এভাবে তিনি দিল্লিতে স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন ; 


, আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন : স্বাধীন মুবাতান হিসেরে দিল্লির মরি উসীন 


হওয়ার পর তিনি ঘুরীর বিশিষ্ট অনুচরবর্গের সাথে আত্মীয়তারি)সম্পর্ক স্থাপন 
করেন। তিনি স্বীয় কন্যা ও বোনকে যথাক্রমে বদাউনের/শাসনকর্তা ইলতুত্মিশ 
এবং যুলতান ও উচের শাসনকর্তা নাসিরউদ্দিন কুবার্জর্ভলীথে বিবাহ দেন। 
আর নিজে কিরমানের শাসনকর্তা তাজউদ্দীনের কন্যাকোবিবাহ করেন। এভাবে 
আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে স্বীয় ক্ষমতা/পুপ্জিতিষ্ঠিত করতে মনস্থ করেন। 
কুতুবউদ্দিনের মৃত্যু : ১২১০ খ্রিষ্টাব্দের, ৰভেম্বর মাসে লাহোরে চৌগান বা 
পোলো খেলার সময় আকস্মিকভার্লে, অশ্বচ্যুত হয়ে কুতুবউদ্দিন আইবেক 
শুরুতরভাবে আহত হন। উজ আনে টার জীবনাবসান স্টে। 


৩ কুতুবউদ্দিন আইবেকের 


৫ 


কৃতি 

শ্রেষ্ঠ সেনাপতি : কুতুবউদ্দিন৷ হইবেক ছিলেন ইতিহাসের একজন শ্রেষ্ঠ 
সেনাপতি ৷ তিনি ভারতের (বিভিন্ন অংশে সামরিক বিজয় লাভের মাধ্যমে বিশাল 
সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন সামরিক ও প্রশাসনিক প্রতিভার কারণে মুহাম্মদ ঘুরী 
তাকে নিজের উত্তরমুরি মনোনীত করেন। তার সামরিক প্রতিভার প্রশংসা করে 
ড়. হাবীবুল্লাহ বলেন_ A military leader of great energy and high merit, 
he combined" the intrepidity of the Turky with the refined taste and 
generosity of the person. 

ভারতে প্রথম মুসলিম প্রশাসক : কুতুবউদ্দিন আইবেক ভারত উপমহাদেশে 
সর্বপ্রথম মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন। ড. এ. এল শ্রীবাস্তব বলেন, 
আইবেক ছিলেন ভারতে তুর্কি সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রায় সমগ্র 


সম্পন্ন করতেন এবং রাজ্যের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য নিজেকে নিয়োজিত 
করেন। তার শান্তিময় রাজতৃকালে ধনাগারে কোনো প্রহরীর দরকার ছিল 
না।....চোর ও চৌর্যবৃত্তির কোনো প্রশ্নই উঠতে পারতো না। 


. ভারত অভিযান : মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানের সময় কুতুবউদ্দিন সর্বদা 


তার সঙ্গে ছিলেন এবং মুলতান, সিন্ধু, পাঞ্জাব ও পৃথিরাজের বিরুদ্ধে ঘুরীর 
বিজয়ে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। 

রাজা বিস্তার : মুহাম্মদ ঘুরীর প্রতিনিধি হিসেবে কুতুবউদ্দিন ভারতে রাজ্য বিস্তারে 
সুদৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু রাজ্য হানসি, সামানা, আজমীর, 
মিরাট, দিল্লি, কনৌজ, গুজরাট, বাদায়ুন, কালিঞ্জর প্রভৃতি অধিকার করেন। 


১৪৪ চাল ভুলত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


৬. হাদি রা জানল ৮ প 
গিয়াসউদ্দিন মুহাম্মদ সুলতান উপাধি প্রদান করে এক ফরমান জারি 
ভারা রিমা দিক সোনার লা 

৭. সাম্রাজ্যের স্থায়িত বিধান : কৃতুবউদ্দিন নিজ বিচক্ষণতা, সমরকৌশল ও ন্যায়পরায়ণতার 
দ্বারা বহিঃশক্রর মোকাবেলা, বিদ্রোহ দমন, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন প্রভৃতির 
সাহায্যে সাম্রাজ্যকে নিরাপদ, শক্তিশালী ও উন্নত করে গড়ে তোলেন। 


সরবরাহ ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি সামরিক বাহিনী গড়ে 
প্রশাসন : গা রানা সেনার 


পৃষ্ঠপোষক : কুতুবউদ্দিন আইবেক ছিলেন সাহিত্য ও 

ঠপোষক। তার দরবার ছিল জ্ঞানী-গুণী, কবি সাহিত্যিক ও 

কেনন | হাসান নিযামী ফখরে মুদাব্বির এবং সমকালীন বিজ্ঞজনেরা 

বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্ত হতো। তৎকালীন যুগশ্ৰেষ্ঠ এতিহাসিক হাসান নিষামী 

সীর' নামক ইতিহাস গ্রন্থটি তার নামে উৎসর্গ করেছিলেন। 

আইবেকের চরিত্র 

১. ন্যায়বিচারক : এভিহাসিক আর. সি. মজুমদার বলেন, সুলতান কুতুবউদ্দিন 
যেমনি ছিলেন যোগ্য শাসক, তেমনি একজন ন্যায়বিচারক। তার থেকে উঁচু- 
নিচু সকল শ্রেণির জনগণ ন্যায়বিচার পেত। 

২. ইসলামের সেবক : ড. এ. বি. এম. হাবিবুল্লাহ বলেন, কুতুবউদ্দিন আইবেক 

' ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। এছাড়াও চারিত্রিক গুণাবলির জন্য 
সমসাময়িকদের নিকট তিনি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। 

৩. হৃদয়বান : চরিত্র ও মাধুর্যের বিচারে সুলতান কুতুবউদ্দিন সমসাময়িকদের 
নিকট শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন । তিনি ছিলেন উদারচিত্ত ও উন্মুক্ত হৃদয়ের অধিকারী । 

৪. উদারতা ও বদান্যতা : কৃতুবউদ্দিন ছিলেন মহান, উদার ও বদান্যতার অধিকারী । 
মুক্ত হস্তে দান করতেন বলে তিনি 'লাখবখশ' নামে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি 
লক্ষ লক্ষ টাকা উদার হস্তে দান করতেন। ড. স্মিথ বলেন, কুতুবউদ্দিনের 
তেজস্বিতা ও সহকর্মীদের প্রতি অফুরন্ত দানে বৈরী ভাবাপন্ন এতিহাসিকগণও 
তাকে মহানুভব ও বিজয়ী নৃপতি হিসেবে প্রশংসা না করে পারতেন না। 


£2 ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র _ ১৪৫ 


৫. ধর্মপরায়ণ : কুতুবউদ্দিন ছিলেন একজন ধর্মপরায়ণ মুসলমান ৷ ইসলাম প্রচারে তিনি 
যথেষ্ট আন্তরিক ছিলেন । পরধর্মের প্রতিও তিনি ছিলেন পরম সহনশীল । এঁতিহাসিক 
ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, তার আমলে হিন্দুরা স্বাধীনভাবে নিজ ধর্ম পালন করতে পারত। 

৬. 0৮৮৯২ তিনি ছিল্নে উদ্যমী ও সাহসী পুরুষ । অনেক অসম্ভব কাজকে 

তিনি সাহসিকতার সাথে সম্ভব করে তুলতেন। সাহসিকতা, উচ্চাকাঙ্কা, 
আত্মবিশ্বাস ও বিপদে ধৈর্যধারণ তার সাফল্যের পথ সুগম করেছিল। 

৭. চরিত্র : চারিত্রিক মাধুর্যতার বিচার বিশ্লেষণে সুলতান কু 

সমসাময়িকদের নিকট শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তিনি 


ছিলেন। ঈশ্বরীপ্রসাদ যথার্থই বলেছেন, কুতুবউদ্দিন আই হিল একজন 
: কুতুবউদ্দিন আইবেক ছিলেন দিল্লি সাল উর প্রতিষ্ঠাতা ও শ্রেষ্ঠ 
রহ alo Sit 00 হসেঝেছুতিহ 
সোনালি অক্ষরে লেখা থাকবে । তার মাত্র চার বৃছবের 


শাসনের সূত্রপাত করেন। | 


জর প্র: ৪১ ॥ দিলি : প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আইবেকের 
কৃতিত্ব কর। ফা, স্নাতক প. ২০১২] 
অথবা, সালতানাতের I চা 
মূল্যায়ন কর। _ ৫ ফা, স্নাতক প. ২০০৬] 


নলিমশীস মজবুত ভিত্তির ওপর সুথতিষ্ঠিত করেন | তিনি ছিলেন দিল্লি 

নাল ুর প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ। একজন বীরযোদ্ধা, প্রশাসনিক প্রতিভাসম্পন্ন, 

ইত! উদার, ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে আইবেক ইতিহাসে বিখ্যাত । 
রীপ্রসাদের মতে_ Aibek was a powerful and capable ruler always 
maintained high character. 

৩ দিল্লি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে কুতুবউদ্দিন আইবেকের কৃতিত্ব 

১. শ্ৰেষ্ঠ সেনাপতি : কুতুবউদ্দিন আইবেক ছিলেন ইতিহাসের একজন শ্রেষ্ঠ 
সেনাপতি । তিনি ভারতের বিভিন্ন অংশে সামরিক বিজয় লাভের মাধ্যমে বিশাল 
সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন । সামরিক ও প্রশাসনিক প্রতিভার কারণে মুহাম্মদ ঘুরী 
তাকে নিজের উত্তরসূরি মনোনীত করেন । তার সামরিক প্রতিভার প্রশংসা করে 
ড. হাবীবুল্লাহ বলেন- A military leader of great energy and high merit, 
he combined the intrepidity of the Turky with the refined taste and 
generosity of the person. 

২. ভারতে প্রথম মুসলিম প্রশাসক : কুতুবউদ্দিন আইবেক ভারত উপমহাদেশে 
সর্বপ্রথম মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন। ড. এ. এল শ্রীবাস্তব বলেন, 
আইবেক ছিলেন ভারতে তুর্কি সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রায় সমগ্র 
হিন্দুস্থানের কার্যত প্রথম সুলতান । 


১৪৬ নাল ভ্রাতা" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


৩. শ্রেষ্ঠ শাসক : কৃতুবউদ্দিন আইবেক ছিলেন একজন সুযোগ্য শাসক । ‘তাজুল 
মাসীর' গ্রন্থ প্রণেতা হাসান নিযামী বলেন, সুলতান নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য 
সম্পন্ন করতেন এবং রাজ্যের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য নিজেকে নিয়োজিত 
করেন। তার শান্তিময় রাজতৃকালে ধনাগারে কোনো প্রহরীর দরকার ছিল না। 

..চোর ও চৌর্যবৃত্তির কোনো প্রশ্নই উঠতে পারতো না। 

৪. ভারত অভিযান : মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানের সময় কৃতুবউদ্দিন সর্বদা 
তার সঙ্গে ছিলেন এবং মুলতান, সিন্ধু, পাঞ্জাব ও পৃথ্থিরাজের বিরুদ্ধে ঘুরীর 
বিজয়ে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন । 

৫. রাজ্য বিস্তার : মুহাম্মদ ঘুরীর প্রতিনিধি হিসেবে কুতুবউদ্দিন 

ডি নাম 


১১. স্থাপত্য শির পৃষ্ঠপোষক : তিনি ছিলেন স্থাপত্য শিল্পের উদার পৃষ্ঠপোষক দিল্লির 
কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ, বিখ্যাত কুতুব মিনার, আজমিরে আড়াই দিনকা ঝোপড়া 
মসজিদ ইত্যাদি তীর শিল্প স্থাপত্যের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতার প্রমাণ বহন করে। 

১২. সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের : কুতুবউদ্দিন আইবেক ছিলেন সাহিত্য 
ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের মহান পৃষ্ঠপোষক তার দরবার ছিল জ্ঞানী-গুণী, কবি 
সাহিত্যিক ও সুধীজনের মিলনকেন্দ্র। হাসান নিযামী ফখরে মুদাব্বির এবং 
সমকালীন বিজ্ঞজনেরা তার দরবারে বিশ্রেষ মর্যাদা প্রাপ্ত হতো। তৎকালীন 
যৃগশ্রেষ্ঠ এতিহাসিক হাসান নিযামী “তাজুল মাসীর' নামক ইতিহাস গ্রন্থটি তার 
নামে উৎসর্গ করেছিলেন। 

৩ কৃতুবউদ্দিন আইবেকের চরিত্র 

১. ন্যায়বিচারক : এতিহাসিক আর. সি. মজুমদার বলেন, সুলতান কুতুবউদ্দিন 
যেমনি ছিলেন যোগ্য শাসক, তেমনি একজন ন্যায়বিচারক। তার থেকে উঁচু- 
নিচু সকল শ্রেণির জনগণ ন্যায়বিচার পেত। 


্ঘ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ১৪৭ 


২. ইসলামের সেবক : ভ. এ. বি. এম. হাবিবুল্লাহ বলেন, কুতুবউদ্দিন আইবেক 
ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। এছাড়াও চারিত্রিক গুণাবলির জন্য 
সমসাময়িকদের নিকট তিনি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন । 

৩. হৃদয়বান : চরিত্র ও মাধুর্যের বিচারে সুলতান কুতুবউদ্দিন সমসাময়িকদের 

শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন ৷ তিনি ছিলেন উদারচিন্ত ও উন্ুক্ত হৃদয়ের অধিকারী ৷ 

৪. উদারতা ও বদান্যতা : কুতুবউদ্দিন ছিলেন মহান, উদার ও বদান্যতার অধিকারী । 
মুক্তহস্তে দান করতেন বলে তিনি 'লাখবখশ' নামে খ্যাতি অর্জন করেন । তিনি 
লক্ষ লক্ষ টাকা উদার হস্তে দান করতেন। ড. স্মিথ বলেন, কুতুব! 


৫, ধর্মপরায়ণ : কুতুবউদ্দিন ছিলেন একজন ধর্মপরায়ণ 
তিনি যথেষ্ট আন্তরিক ছিলেন । পরধর্মের প্রতিও + 
এতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, তার অ 
পালন করতে পারত ৷ 

৬. উদ্যমী ও সাহসী : তিনি ছিলেন উদ্যমী পুরুষ । অনেক অসম্ভব কাজকে 


তিনি সাহসিকতার সাথে সম্ভব করে তুলজ্ত্ন উচ্চাকাঙ্ষা, আত্মবিশ্বাস 
ও বিপদে ধৈর্যধারণ তার সাফল্যের পঞ্চম 

৭ ধুর 
১ কট শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন উদার 
চিত্তের এবং উন্মুক্ত মানুষ । তিনি অতিশয় উন্নত চরিত্রের অধিকারী 
ছিলেন। ঈশ্বর রে সানু 
শক্তিশালী ও সুয্যো্য 

উপসংহার : কুতুর 


ৃ লে হা চকান ত শম শোলা আন 
Se তির তাসের বলি শেন 


প্রশ্ন: ৪২ ॥ সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের শাসন কৃতিত আলোচনা কর। 
অথবা, সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের জীবনী ও কৃতিত্ব আলোচনা কর। 


উন্ত্ব।। উপস্থাপনা : দাস বা মামলুক বংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে কুতুবউদ্দিন 
আইবেক এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন। সমরনায়ক ও শাসক হিসেবে 
তিনি অনন্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন ৷ তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের 
সূত্রপাত করেন। দাস হিসেবে জীবন শুরু করলেও নিজ যোগ্যতা, চরিত্র ও প্রতিভা 
গুণে তিনি দিল্লির প্রথম স্বাধীন সুলতান হওয়ার গৌরব লাভ করেন। একজন দক্ষ 
বীর, প্রতিভাসম্পন্ন শাসক, উদার ও ন্যায়পরায়ণ সুলতান ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তিনি ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। কুতুবউদ্দিন আইবেক 
প্রসঙ্গে ড. ঈশ্বরীপ্রসাদ তার 'A 5৮০ History of Muslim Rule in 10019 এতে 
বলেন_ Aibek was a powerful and capable ruler who always maintained 
high character. অর্থাৎ, আইবেক ছিলেন ক্ষমতাশীল ও সুদক্ষ শাসক, যিনি সর্বদাই 
উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। 


১৪৮ ৬্রাল জ্রান্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বষ জর 


> 
১, 


কুতুবউদ্দিন আইবেকের জীবনী 

প্রাথমিক জীবন : ভারত উপমহাদেশে তুর্কি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং দিল্লি 
সালতানাতের প্রথম সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক জাতিতে ছিলেন তুর্কি এবং 
তুর্কিস্তানের অধিবাসী ৷ শৈশবে তিনি এক ক্রীতদাস ব্যবসায়ী কর্তৃক পারস্যের 
নিশাপুর নামক স্থানে আনীত হন । নিশাপুরের কাযী ফখরুদ্দান আবদুল আযীয 
কুফী তাকে স্বল্প মূল্যে ক্রয় করেন। কাযী পরিবারেই কুতুবউদ্দিন সাহিত্য, 
ধর্মশাস্ত্র এবং সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠেন ৷ 


আকুর (আস্তাবল প্রধান) পদে নিযুক্ত করেন। ঘুরীর ভারত 
অভিযানকালে প্রভুর সাথে, সকল ভাবে অংশগ্রহণ 
করেন এবং অ' প্রতিভার পরিচয় দেন। 


. মুহাম্মদ ঘুরীর প্রতিনিধিত : ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে যুদ্ধে জয় লাভ করার পর 


মুহাম্মদ ঘুরী তার বিশ্বস্ত অনুচর 
শাসনভার এবং ভারত অভিযানের গুরু , 
ম ধ হিসেবে কুতুবউদ্দিন ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে 

থন্ধোর অধিকার করেন। অতঃপর তিনি লাহোর 
রন। ১১৯৪ খ্রিষ্টাব্দে ঘুরী কনৌজের রাজা 


জয়চন্দ্রের বিরুদ্ধে অগ্রসর হুঁলেউ্ুতুবউদ্দিন তাকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেন । 
১১৯৭ খ্রিষ্টাব্দে কুতুব্ডদ্দিনুখন্বিতীয় ভীম দেবকে পরাজিত করে গুজরাট অধিকার 
করেন। ১১৯৮ বিষ্টান্দে, তিনি কনৌজ, বাদাউন, চাদোয়ার এবং ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দে 

প্রভৃতি স্থান অধিকার করেন: এদিকে তার সুদক্ষ সেনানায়ক 


কালিঞ্রর ও মাহীর 
বখতিয়ার খিলজী বাংলা বিজয় সম্পন্ন করেন । 

নিযুক্ত : মৃত্যুর পূর্বেই মুহাম্মদ ঘুরী কুতুবউদ্দিনকে তার ভারত রাজ্যের 

কার করে 'মালিক' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে 

জুন্প্রভু ঘুরীর মৃত্যুর তিন মাস পর আনুষ্ঠানিকভাবে কুতুবউদ্দিনের রাজ্যাভিষেক 

সম্পন্ন হয়। এ সময় হতেই দিল্লির সুলতানি শাসনের ইতিহাস আরম্ভ হয়। 


. স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠা : ১২০৮ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ ঘুরীর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং 
কুতুবউদ্দিন 


উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ঘুর সাম্রাজ্যের অধিপতি গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ 
আইবেককে এক রাজকীয় ফরমানে সুলতান উপাধি দান করে দাসতৃ মুক্তির ছাড়পত্র 
প্রদান করেন। এভাবে তিনি দিল্লিতে স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন। 
আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন : স্বাধীন সুলতান হিসেবে দিল্লির মসনদে সমাসীন হওয়ার 
পর তিনি ঘুরীর বিশিষ্ট অনুচরবর্ণের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনি 
স্বীয় কন্যা ও বোনকে যথাক্রমে বাদাউনের শাসনকর্তা ইলতুর্থমশ এবং মুলতান ও 
উচের শাসনকর্তা নাসিরউদ্দিন কুবাচার সাথে বিবাহ দেন। আর নিজে কিরমানের 
শাসনকর্তা তাজউদ্দীনের কন্যাকে বিবাহ করেন। এভাবে আত্মীয়তার সম্পর্ক 
স্থাপনের মাধ্যমে স্বীয় ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে মনস্থ করেন। 

কুতুবউদ্দিনের : ১২১০ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে লাহোরে চৌগান বা 
পোলো ০1০ আকস্মিকভাবে অশ্ব্যুত হয়ে কুতুবউদ্দিন আইবেক 
গুরুতরভাবে আহত হন । উক্ত আঘাতেই তার জীবনাবসান ঘটে। 


হর ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ১৪৯ 


২১০৬ | 
আইবেক ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের একজন খ্যাতিমান মুসলিম 
৮৮১৩০ ০০ পুপ CO Ge 
৯. দুদ মরি সহযোদী ! ভারতীয় উপমহাদেশে মুহাম্মদ ঘুরীর উপমহাদেশে 
সময় কুতুবউদ্দিন আইবেক সর্বদা সুলতানের সান্নিধ্যে ছিলেন এবং 
নিজ কর্মকুশলতায় তিনি সুলতানের আস্থা লাভে সক্ষম হন। ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে 
তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের পর মুহাম্মদ ঘুরী ভারতের বিজিত অঞ্চলের দায়িতূভার 
কৃতুবউদ্দিন আইবেকের ওপর ন্যস্ত করেন। কুতুবউদ্দিন 
মধ্যে হানসি, মিরাট, দিল্লি, গোয়ালিয়র, রণথন্তোর, কোল, 
বারানসি, কালিঞ্তর ও কনৌজ অধিকার করে সাম্রাজ্যের 


পারসিক মার্জিত রুচি এবং উদারতার মর ময় সাধন করতে সক্ষম হন।” 
৩. সিংহাসনে আরোহণ : মুহাম্মদ রা শ্রাতুষ্পত্র গিয়াসউদ্দিন ঘুরীর নিকট 
মুলতানি' উপাধি লাভ করেন এবং দাসত্বের 
বউদ্দিন ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে 
য় থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম 
প্রতিষ্ঠিত সালতানাত প্রায় ৩২০ বছর স্থায়ী হয়। 
জের সাথে দ্বন্দ্ব : কুতুবউদ্দিন আইবেকের সিংহাসন লাভে 
জ্ীর কিরমান প্রদেশের শাসনকর্তা তাজউদ্দিন ইয়ালদুজ 
রড ও রর 552 তাহ দিদন 


চি ৯ 
জিত 


৫. বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন : কুতুবউদ্দিন আইবেক একজন বিজ্ঞ ও দূরদর্শী রাজনীতিবিদ 
হিরন পুজানিহ এল. শ্রীবান্তব বলেন, “ আইবেক ছিলেন ভারতে 
তুর্কি সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রায় সমগ্র প্রথম কার্যত সুলতান ।” 
সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল শক্তিশালী করার জন্য তিনি বিদ্রোহীদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক 
স্থাপন করেন। আইবেক তাজউদ্দিন ইয়ালদুজের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং নিজ 
ভগ্নিকে নাসিরউদ্দিন কুবাচার সাথে ও কন্যাকে ইলতুত্মিশের সাথে বিবাহ দেন। 

৬. বিদ্রোহ দমন : সারাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিরোধী শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে 
কুতুবউদ্দিন আইবেক তাদেরকে কঠিন হস্তে দমন করেন। বিরোধী শক্তিদের 
পরাজিত করার পর তিনি ক্ষমতার বহিপপ্রকাশ হিসেবে নিজ নামে খোতবা 
পাঠের নির্দেশ দেন এবং মুদ্রাক্কনের ব্যবস্থা করেন । 

৭. সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা : ক্রীতদাস হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেও অদম্য 
মনোবল আর অসীম সাহসকে মূলধন করে কুতুবউদ্দিন দিল্লির প্রথম স্বাধীন 
সুলতান হওয়ার গৌরব লাভ করেন। তিনি শুধু একজন সমরনায়ক নন, দিল্লির 
সালতানাতে প্রথম মুসলিম শাসনেরও প্রতিষ্ঠাতা । 


__ উর ভু।র ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


হয়। ড. হাবিবুল্লাহসহ অনেক এতিহাসিক তার অসাধারণ কর্মশক্তি এবং 
সামরিক প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করেন। 

যোগ্য ও শ্রেষ্ঠ শাসনকর্তা: কুতুবউদ্দিন আইবেক একজন দক্ষ, যোগ্য ও শ্রেষ্ঠ 
শাসনকর্তা ছিলেন। চার বছরের শাসনামলে কুতুবউদ্দিন আইবেক নতুন 
কোনো সাত প্রতিষ্ঠার গৌরর অর্জন রুরতে না পারলেও ভিনি তার বিরোধী 


শক্তিসমূহের বিলোপ করতে সক্ষম হন। দেশের শান্তিশৃঙ্খলা এবং 
জনগণের উন্নতি বিধানের জন্য তিনি সর্বদা চেষ্টা করেন। হাসান- 
উল-নিযামী বলেন, নান ৯ ৷ রাজ্যে 
শাস্তিশৃঙ্খলার জন্য সকল ক্ষমতা ।” তার 
রাজতৃকালে প্রজাসাধারণ সুখ-শান্তিতে বসবাস ই ৬) 


১৩. 


১৪, 


প্রচারে তিনি যথেষ্ট উৎসাহবোধ করতেন। পরধর্মের প্রতিও তিনি 
কখনো হস্তক্ষেপ করেননি । এঁতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদের ভাষায়, “তার আমলে 
হিন্দুরা স্বাধীনভাবে নিজ ধর্ম পালন করতে পারত ৷" 
স্থাপত্যশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা : কুতুবউদ্দিন আইবেক স্থাপত্যশিল্পের পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন । দিল্লির “কুয়াত-উল-ইসলাম' মসজিদ, বিখ্যাত “কুতুব মিনার' এবং 
আজমীরে নির্মিত ‘আড়াই দিন কা ঝোপড়া" মসজিদ ধর্মের প্রতি তার প্রগাঢ় 
অনুরাগ এবং শিল্প ও স্থাপত্যের প্রতি বিশেষ অনুরক্তির কথা প্রমাণ করে । তবে 
তার শ্রেষ্ঠকীর্তি ছিল “কুতুব মিনার' নির্মাণ ৷ 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক : কুতুবউদ্দিন আইবেক সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তার রাজদরবার ছিল জ্ঞানী-গুণী ও সুধীজনের 
মিলনকেন্দ্র । তিনি কবি ও সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন । হাসান 
নিযামী, ফকরে মুদাব্বির এবং অন্য আলেম ও পণ্ডিতদের তিনি স্বীয় দরবারে 
উচ্চ মধাদা প্রদান করতেন। বিখ্যাত এতিহাসিক হাসান নিযামীর অমর সৃষ্টি 
'তাজ-উল-মাসীর' নামক হতিহাস গ্রহটি তার নামে উৎসর্গ করেন। 
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১৫. সাময়িক সংগঠক : কুতুবউদ্দিন আইবেক দক্ষ সামরিক সংগঠক হিসেবে তিনি 
সৈন্যবাহিনী গঠন, তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উন্নত অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ 
ইত্যাদির মাধ্যমে উন্নত সামরিক বাহিনী গড়ে তোলেন। যুদ্ধ পরিচালনা, 
রাজ্যজয়, শাসনকার্ধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নত সামরিক কলাকৌশল তিনি অত্যন্ত 
দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতেন । 

ই কুতুবউদ্দিন আইবেক ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের জন্য 

স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠাকারী, উদার ও দানশীল এবং ন্যায়পরায়ণ শাসক। 
একজন সামান্য ক্রীতদাস হিসেবে জীবন শুরু করে আপন প্রতিভাবলে বিশাল 


সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েছিলেন বিধায় ভারতীয় উ নদের 
ইতিহাসে তার নাম সোনালি অক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে । 
প্রশ্ন : ৪৩ ৷ কৃতুবউদ্দিন আহবেক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দি র প্রথম 


রাজবংশকে কি দাস বংশ বলা যায়? আইবেকের ৷ 


উনব্তল্ন ।। উপস্থাপনা ; দাস বা মামলুক বংশের 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন । সমরনায়ক ও 


স্বাধীন সুলতান হওয়ার গৌরব লাভ 


শাসক, উদার ও ন্যায়পরায়ণ -বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তিনি 
ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। আইবেক প্রসঙ্গে ড. ঈশ্বরীপ্রসাদ তার 'A 
Short History of Muslim Rule in India' গ্রন্থে বলেন_ Aibek was a powerful 
and capable ruler wh 1 দর high character. 
aL সর্বদাই উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। 
বক ৭০১৯৯০৯৬ বংশ বলা যায় কিনা 


মুহাম্মদ ঘুরী অপুত্রক অবস্থায় ইন্তেকাল করলে তার ভ্রাতৃষ্পুত্র 
দ দিল্লির ঘুর রাজ্যের অধিপতি হন। পরবর্তীতে মুহাম্মদ ঘুরীর 


গিয়াস মাহমুদ কুক ‘সুলতান’ উপাধি লাভ করেন এবং মুক্তির ছাড়পত্র লাভ 
করে ভারতের প্রথম স্বাধীন সুলতান হিসেবে ঘোষিত হন। অতঃপর তার প্রতিষ্ঠিত 
রাজবংশ ১২০৬ থেকে ১২৯০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক 
থেকে শুরু করে কায়কোবাদের শাসনকাল পর্যন্ত এ বংশের সুলতানগণ ভারতের 
শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এ বংশই ইতিহাসে “দাস বংশ" নামে পরিচিত । কিন্তু 
কুতুবউদ্দিন আইবেক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দিল্লি সালতানাতের প্রথম রাজবংশকে “দাস 
বংশ বলা কতটুকু যুক্তিযুক্ত তা এরতিহাসিক বিশ্লেষণের দাবি রাখে। নিম্নে কৃতুবউদ্দিন 
আইবেককে দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা বলার যৌক্তিকতা আলোচনা করা হলো- 

দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা : এঁতিহাসিকের মতে, কুতুবউন্দিন আইবেক মুহাম্মদ ঘুরীর 
ক্রীতদাস হিসেবে তার কর্মজীবন আরম্ভ করেন। এজন্য তার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ ইতিহাসে 
‘দাস বংশ' নামে আখ্যায়িত। তাদের মতে. দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে কুতুবউদ্দিন 
আইবেক অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন ৷ তিনি ছিলেন দিল্লির প্রথম স্বাধীন সুলতান 
তথা দিল্লি সালতানাতের কাঠামো রচয়িতা। তিনি সামান্য ক্রীতদাস হিসেবে দিল্লির 
কার্যক্রম শুরু করলেও স্বীয় যোগ্যতা ও দক্ষতাবলে ভারতে মুসলিম শাসনের 


১৫২ উ্রাল ভ্মত।হ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ 


গোড়াপত্তনকারী হিসেবে দিল্লির সুলতানের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন। কুতুবউদ্দিন আইবেক 
ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত। তিনি অত্যন্ত 
সাফল্যের সাথে বিরোধী শক্তিসমূহকে ধ্বংস করতে সফলকাম হন। পরবর্তীতে 
দীর্ঘকাল এ বংশ ভারতে শাসন করেছিল । আর এজন্যই কুতুবউদ্দিন আইবেককে 
দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়ে থাকে । যদিও অধ্যাপক মুহাম্মদ আফিফ আহমেদ 
তার Early Turkish Empire of Delhi গ্রন্থে বলেন, “কুতুবউদ্দিনকে দাস বংশের 
হিসেবে নামকরণের জন্য একমাত্র ইউরোপীয় লেখকগণই দায়ী ৷" 

আইবেক দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কিনা : কোনো কোনো এতিহাসিকের মতে, 
কুতুবউদ্দিন আইবেককে দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং তার বংশকে * 


গ্লানি ভোগ করতে হয়েছে। আবার তথাকথিত দাস বংশের 
মধ্য সকলের একটি মূল পরিবার থেকে উঠে আসেননি, তারা প্রকৃতপক্ষে 
বভিন্ন জাতি ও গোত্রভুক্ত লোক ছিলেন এবং স্ব-স্ব যোগ্যতাবলে সুলতানরূপে 

| পিউ পতি সবপরধাোনার তে বউদি রতিঠিত 
তির প্রথম রাজবংশকে কোনোভাবেই 'দাস বংশ' বলা যায় না। 

কৃতুবউদ্দিন আইবেকের পরিচয় : কুতুবউদ্দিন আইবেক তুর্কি ছিলেন। বাল্যকালে 
তাকে প্রশাসনিক এবং সামরিক শিক্ষা দান করেন । এতে বালক কৃতুবউদ্দিন শিক্ষিত 
হন। পিতার ইন্তেকালের পর কাযীর সন্তানরা তাকে একজন বণিকের নিকট বিক্রি 
করে। বণিকের কাছ থেকে মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী তাকে ক্রয় করেন। তার 
আনুগত্য, ব্যক্তিত এবং প্রশংসনীয় চরিত্র প্রভু ঘুরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে । এভাবে 
স্বীয় মেধা এবং অধ্যবসায়বলে তিনি অল্প সময়েই মুহাম্মদ ঘুরীর অধীনে দায়িত্বপূর্ণ 
পদে অধিষ্ঠিত হন। মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানে কুতুবউদ্দিন আইবেক 
সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন যুদ্ধে বিশেষ সাহসিকতা ও বীরত্বের 
স্বাক্ষর রাখেন। এসব বীরত্বের পুরস্কারন্বরূপ দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধের পর মুহাম্মদ 
ঘুরী আইবেককে বিজিত অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে গজনীতে 
ত্যাবর্তন করেন । মুহাম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। 
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৩ কুতুবউদ্দিন আইবেকের কৃতিতৃ 
কুতুবউদ্দিন আইবেক ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের একজন খ্যাতিমান মুসলিম 
22117 
১, দু বনানী ভারতীয় উপমহাদেশে মুহাম্মদ ঘুরীর উপমহাদেশে 
সময় কুতুবউদ্দিন আইবেক সর্বদা সুলতানের সান্নিধ্যে ছিলেন এবং 
নিজ কর্মকুশলতায় তিনি সুলতানের আস্থা লাভে সক্ষম হন। ১১৯২ খিষ্টাব্দে 
তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের পর মুহাম্মদ ঘুরী ভারতের বিজিত অঞ্চলের দায়িতৃভার 


বারানসি, কালিগ্রর ও কনৌজ অধিকার করে সাম্রাজ্যের করেন।' 
২. রাজ্যবিস্তার : মুহাম্মদ ঘুরীর প্রতিনিধি হিসেবে তিনি যখন অধিকৃত 
অঞ্চলগুলোকে সুসংবদ্ধ করে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠায় yj হন, তখন তার 


বাহক সম্পৰ্ক স্থাপন : কুতুবউদ্দিন আইবেক একজন বিজ্ঞ ও দূরদর্শী রাজনীতিবিদ 

ছিলেন। এতিহাসিক এ. এল. শ্রীবাস্তব বলেন, “কুতুবউদ্দিন আইবেক ছিলেন ভারতে 

তুর্কি সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রায় সমগ্র হিন্দুস্থানের প্রথম কার্যত সুলতান ।” 
সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল শক্তিশালী করার জন্য তিনি বিদ্রোহীদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক 

. স্থাপন করেন। আইবেক তাজউদ্দিন ইয়ালদুজের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং নিজ 

ভগ্মিকে নাসিরউদ্দিন কুবাচার সাথে ও কন্যাকে ইলতুণ্থমশের সাথে বিবাহ দেন। 

৬. বিদ্রোহ দমন : সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিরোধী শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে 
কুতুবউদ্দিন আইবেক তাদেরকে কঠিন হস্তে দমন করেন। বিরোধী শক্তিদের 
পরাজিত করার পর তিনি ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে নিজ নামে খোতবা 
পাঠের নির্দেশ দেন এবং মুদ্রাঙ্ছনের ব্যবস্থা করেন। 

৭. 'সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা : ক্রীতদাস হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেও অদম্য 

সুলতান হওয়ার গৌরব লাভ করেন । তিনি শুধু একজন সমরনায়ক নন, দিল্লির 

সালতানাতে প্রথম মুসলিম শাসনেরও প্রতিষ্ঠাতা । 


ভ ফাযিল ॥ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র (তৃতীয় বর্ষ) ৯ ৭ 


১৫৪ ৬তারাল জ্লাপ্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ জর 


৮. দক্ষ রণকুশলী : কুতুবউদ্দিন আইবেক ছিলেন একজন দক্ষ রণকুশলী ও 
অভিজ্ঞ সমরনায়ক। রণকৌশলের কারণেই অনেক বিজয় সহজে তার করায়ত্ত 
হয়। ড. হাবিবুল্লাহসহ অনেক এতিহাসিক তার অসাধারণ কর্মশক্তি এবং 
সামরিক প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করেন। 

৯. যোগ্য ও শ্রেষ্ঠ শাসনকর্তা : কৃতুবউদ্দিন আইবেক একজন দক্ষ, যোগ্য ও শ্রেষ্ট 
শাসনকর্তা ছিলেন। চার বছরের শাসনামলে কৃতুবউদ্দিন আইবেক নতুন 
কোনো সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার গৌরব অর্জন করতে না পারলেও তিনি তার বিরোধী 

এবং 


লাভ করেন। অকাতরে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা দান 

করতেন। তার ₹সা করে এতিহাসিক স্মিথ বলেন, “কুতুবউদ্দিনের 

তেজন্বিতা ও প্রতি অফুরন্ত দানে বৈরীভাবাপন্ন তিহাসিকগণও 

বিজয়ী শাসক হিসেবে প্রশংসা না করে পারেননি ।” তার 

মুগ্ধ হয়ে এতিহাসিক মিনহাজ-উস-সিরাজ বলেন, 

ছিলেন স্বাধীনচেতা ও মহানুভব সুলতান" 

: কৃতুবউদ্দিন আইবেক ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ সুন্নি মুসলমান ৷ 

প্রচারে তিনি যথেষ্ট উত্সাহবোধ করতেন। পরধর্মের প্রতিও তিনি 
কখনো হস্তক্ষেপ করেননি । এতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদের ভাষায়, “তার আমলে 
হিন্দুরা স্বাধীনভাবে নিজ ধর্ম পালন করতে পারত ৷” ola 

১৩. স্থাপত্যশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা : কুতুবউদ্দিন আইবেক স্থাপত্যশিল্পের পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন। দিল্লির 'কুয়াত-উল-ইসলাম’ মসজিদ, বিখ্যাত ‘কুতুব মিনার' এবং 
আজমীরে নির্মিত ‘আড়াই দিন কা ঝোপড়া' মসজিদ ধর্মের প্রতি তার প্রগাঢ় 
অনুরাগ এবং শিল্প ও স্থাপত্যের প্রতি বিশেষ অনুরক্তির কথা প্রমাণ করে। তবে 
তার শ্রেষ্ঠকীর্তি ছিল ‘কুতুব মিনার' নির্মাণ | 

১৪. জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক : কুতুবউদ্দিন আইবেক সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তার রাজদরবার ছিল জ্ঞানী-গুণী ও সুধীজনের 
মিলনকেন্দ্র। তিনি কবি ও সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। হাসান 
নিযামী, ফকরে মুদাব্বির এবং অন্য আলেম ও পণ্তিতদের তিনি স্বীয় দরবারে 
উচ্চ মর্যাদা প্রদান করতেন। বিখ্যাত এঁতিহাসিক হাসান নিযামীর অমর সৃষ্টি 


* ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ১৫৫ 


১৫. সামরিক সংগঠক : কুতুবউদ্দিন আইবেক দক্ষ সামরিক সংগঠক হিসেবে তিনি 
সৈন্যবাহিনী গঠন, তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উন্নত অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ 
ইত্যাদির মাধ্যমে উন্নত সামরিক বাহিনী গড়ে তোলেন। যুদ্ধ পরিচালনা, 
দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতেন। 

উপসংহার : কুতুবউদ্দিন আইবেক ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের জন্য 

স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠাকারী, উদার ও দানশীল এবং ন্যায় শাসক। 

একজন সামান্য ক্রীতদাস হিসেবে জীবন শুরু করে আপন 

সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েছিলেন বিধায় ভারতীয় 

ইতিহাসে তার নাম সোনালি অক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে । 


৪৪ ॥ ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার বিহার ও বাংলা 
ভিতর ভাট বিএস রর 

অথবা, বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয় পর্যালোচনা র 
অথবা, বখতিয়ার খিলভীর বিহার ও বাংলা বিড ভোর 


মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা হওয়ার নীরব অর্জন করেন। তিনি তেরো 
শতকের প্রথমদিকে হিন্দু রাজ ন হটিয়ে বাংলায় মুসলিম শাসন তি 
করতে সক্ষম হন। মুহাম্মদ কর্তৃক সিন্ধু বিজয়ের প্রায় পাচশ বছর পর 
বিয়ার খিলজী কর্তৃক প্রথম মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে 


৮ ৩১৮ CO 
বিধান প্রাথমিক জীবন : বাংলায় প্রথম মুসলিম অভিযানকারী 


। স্বীয় প্রতিভা এবং যোগ্যতাবলে তিনি সামান্য একজন 
একজন স্বনামধন্য শাসকরূপে ইতিহাসে স্বীয় স্থান করে নিয়েছেন। 
সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। তবে ধারণা করা হয়, দারিদ্যের 
বর বিলিন জা রিবন ওপর নির্ভর করে তিনি 
ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে পড়েন। ভারতবর্ষে এসে প্রথমে তিনি গজনিতে উপস্থিত হন 
এবং সুলতান মুহাম্মদ ঘুরীর সৈন্যবিভাগে চাকরিপ্রার্থী হন। কিন্তু খাটো, লম্বা হাত 
এবং কুৎসিত চেহারার জন্য তিনি সেনাধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেননি । 
এরপর তিনি দিল্লিতে কুতুবউদ্দিন আইবেকের সৈন্যবিভাগে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা 
করেও ব্যর্থ হন। অতঃপর বখতিয়ার খিলজী বদাউনে হাজির হয়ে সেখানকার 
শাসনকর্তা মালিক হিজবরউদ্দিনের অধীনে নগদ বেতনে সৈন্যবিভাগে চাকরি নেন। 
বখতিয়ারের উচ্চাভিলাষী মন সামান্য বেতনভোগী সৈনিকের পদে তৃপ্ত ছিল না। 
তাই অল্পকাল পরেই তিনি বদাউন ত্যাগ করে অযোধ্যায় গমন করেন । সেখানকার 
শাসনকর্তা হুসামউদ্দিন তাকে বর্তমানে মির্জাপুর জেলার পূর্ব-দক্ষিণ কোনে ভাগবত 
ও ভিউলি নামক দুটি পরগনার জায়গির প্রদান করেন । মির্জাপুরে জায়গির প্রাপ্তির 
মাধ্যমে তার জীবনের মোড় ঘুরে যায়। নতুন কর্মস্থলে এসেই তিনি নিজ শক্তি ও 
সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য চারপাশে অবস্থিত হিন্দু রাজ্যসমূহে অভিযান করেন। 


১৫৬ _ সাল ক্রাতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ জজ 


৩ বখতিয়ার খিলজীর বিহার ও বাংলা বিজয় 

খিলজীর বিহার ও বাংলা বিজয় সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো- 

বিহার বিজয় : বখতিয়ার খিলজী অন্যান্য তুর্কিদের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী বাহিনী 

গঠন করে সীমান্তবর্তী হিন্দু ফাড়ি ও দুর্গগুলোর ওপর অভিযান পরিচালনা করেন 

এবং সম্পদশালী হয়ে ওঠেন। এভাবে তিনি বেশ শক্তি সঞ্চয় করে ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দে 

উদন্তপুর বিহার আক্রমণ করেন। উদন্তপুর বিহারে বৌদ্ধদের একটি আশ্রম ছিল। 

এর চতুর্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত থাকায় বখতিয়ার খিলজী আশ্রমটিকে দুর্গ মনে করে 

br eels ot sb aia ct vival ceo tania 
অবস্থিত মস্তকমুণ্ডিত ব্যক্তিদের নিরীহ স্বভাব দেখে অবাক । আসলে 

উরি রানা Se OC CTE সনে 

এ স্থানের নাম রাখলেন বিহার। সে সময় বখতিয়ার খিলজী থেকে ফিরে 

আসেন । এর প্রায় এক বছর পর পুনরায় বিহারে র এ স্থান দখল 

করেন। বিহার অভিযানের সময় বখতিয়ার খিলজী রত্ন লাভ করেন। 

ননক্্যবস্থ পরিচালনা করেন। 


ডি1%৭। গ্রন্থে উল্লেখ আছে, “বখতিয়ার খিলজীর শহরে প্রবেশের সময় 
ঠারো জন অশ্বারোহীকে দেখা যায়, কিন্তু তার প্রধান সেনাদল কিছুটা 
[কে তাকে অনুসরণ করে এবং সাধারণের পৌছানোর আগেই তারা 
জরিপ্র্বক শহরে প্রবেশ করে আক্রমণ চালায়।” মূল বাহিনী ছোট ছোট দলে 
বিভক্ত হয়ে পেছনে পেছনে আসছিল । বখতিয়ার যখন বাংলার রাজা লক্ষ্মণ 
সেনের প্রাসাদদ্বারে এসে পৌছান, তখন অন্য দু'একটি দল শহরে প্রবেশ করে। 
লক্ষ্মণ সেন তখন প্রাসাদ অভ্যন্তরে মধ্যাহ্ন ভোজে ছিলেন । সংবাদ পেয়ে লক্ষ্মণ 
সেন খালি পায়ে প্রাসাদের পেছনের দরজা দিয়ে পলায়ন করেন এবং নদীপথে 
পূর্ববঙ্গে আশ্রয় নেন। এভাবে প্রায় বিনা যুদ্ধে তিনি নদীয়া অধিকার করেন। 
বখতিয়ার খিলজীর কৃতিতৃ : সামান্য একজন সৈনিক বখতিয়ার খিলজী নিজ গুণ ও 
সামর্থ্যে একটি স্বাধীন মুসলিম রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন । বাংলা অভিযানের জন্য 
কেউ তাকে প্রেরণ করেননি কিংবা উৎসাহ দেননি; বরং নিজ প্রেরণা ও উদ্যোগেই 
তিনি মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহী নিয়ে এ অভিযান পরিচালনা করে সফলকাম হয়ে 
রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। তার এ বিজয় সম্পর্কে জনৈক এতিহাসিক মন্তব্য 
করেন যে, “বঙ্গে যতদিন ইসলাম থাকবে, বখতিয়ার খিলজী ততদিন স্বমহিমায় 
উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন ।” 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ১৫৭ 


শাসন প্রতিষ্ঠা : বখতিয়ার মিলজী বুঝতে পেরেছিলেন য়ে, 
বা নদীয়া অনুপযোগী । তাই তিনি লখনৌতিতে তার রাজধানী স্থাপন 
করেন। বখতিয়ার খিলজীর মুসলিম রাজ্য উত্তরে দিনাজপুরের দেবকোট 
হয়ে রংপুর পর্যন্ত, দক্ষিণে গঙ্গা নদী, পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং 


পশ্চিমে বখতিয়ার খিলজীর বিহার ও তৎসংলগ্ন এলাকাও তার অধীনে 
ছিল। লখনৌতিকে রাজধানী করে স্বীয় শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন। 

৩ বখতিয়ার খিলজীর সাফল্যের কারণসমূহ 

বখতিয়ার খিলজী খুব সহজেই লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করতে । তার 
সহজ সাফল্যের বেশকিছু কারণ ছিল । সেগুলো নিম্নে আলোচনা = 

১. অতর্কিত আক্রমণ : গ্রীষ্মের কোনো এক দ্বিপ্রহরে আকস্মিকভাবে 
. লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী নদীয়া আক্রমণ করেন দুঃসাহসিক 


আক্রমণ যে কোনো সুশৃঙ্খল এবং শক্তিশালী রক তাৎক্ষণিকভাবে 
য়ার খিলজীর আকস্মিক 


ৰক : বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেন বার্ধক্য উপনীত হওয়ায় বাংলার সেন 

দুর্বল হয়ে পড়ে। বখতিয়ার খিলজী সেনদের এই দুর্বলতার 

য়া আক্রমণ করেন । বৃদ্ধ লক্ষণ সেন বখতিয়ার খিলজীর হঠাৎ আক্রমণে 
ভাবে ভেঙে পড়েন ৷ তার বার্ধক্য বখতিয়ার খিলজীর বিজয়ের অন্যতম কারণ । 

8. ৮৮৮ লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের শেষের দিকে সেন রাজত্বের সর্বত্র অনৈক্য 

ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। সেন রাজাদের কর্মকাণ্ড সামাজিক এক্য ও জাতীয় সংহতি 

নষ্ট করে দেয়। জাতিভেদ প্রথা, কৌলীন্য প্রথা, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা 
বাংলার জাতীয় সংহতিকে ধ্বংস করে দেয়। সেন রাজত্বের সামাজিক ও 
জীবনের এই অনৈক্য বখতিয়ার খিলজীকে বিজয়ে সহায়তা করে। 

৫. জ্যোতিষশান্ত্রে অন্ধবিশ্বাস : জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি লক্ষ্মণ সেনের অন্ধবিশ্বাস 
বখতিয়ার খিলজীর বিজয়ের অন্যতম কারণ ছিল। জ্যোতিষীরা লক্ষ্মণ সেনকে 
বাংলায় তুর্কি আক্রমণ ও সেন বংশের পতন সম্পর্কে পূর্বেই অবহিত 
করেছিলেন । তাই বখতিয়ার খিলজী যখন নদীয়া আক্রমণ করেন, তখন লক্ষ্মণ 
সেন পতন অবশ্যন্তাবী মনে করে পলায়ন করে । 

৬. বণিকের বেশ ধারণ : বখতিয়ার ও তার সহযোদ্ধারা বণিকের ছদ্মবেশ ধারণ 
করেন। প্রাসাদরক্ষীরা বণিক মনে করে বখতিয়ার খিলজীকে বাধা দান করেনি। 
তারা অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে প্রাসাদরক্ষীদেরকে হত্যা করেন। ফলে লক্ষ্মণ 
সেন পেছনের দরজা দিয়ে খালি পায়ে পলায়ন করতে বাধ্য হন। 


১৫৮ সাল জাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ জজ 


বখতিয়ার খিলজীর বিহার ও বাংলা বিজয়ের গুরুত্ব : বখতিয়ার খিলজীর বাংলা 
বিজয়ের ফলে সেন বংশের প্রভূত্বের ওপর মুসলিম কর্তৃত় ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত 
হয়। বখতিয়ার খিলজী সামান্য একজন সৈনিক থেকে স্বীয় দক্ষতা ও যোগ্যতাবলে 
একটি স্বাধীন মুসলিম রাজ্যের গোড়াপত্তন করতে সক্ষম হন। বখতিয়ার খিলজীর 
সাফল্যের মূলে ছিল তার দূরদর্শিতা, বুদ্ধি, অসাধারণ মেধা, অসীম সাহস ও 
উচ্চাকাজ্কা। তিনি স্বীয় বুদ্ধি ও কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা একজন রণনিপুণ সমর নায়ক 
হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, যা তাকে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌছে 

উপসংহার : বখতিয়ার খিলজীর বাংলা বিজয়ের ফলাফল ছিল অত বপ্রসারী 


ও গুরুত্বপূর্ণ। এ বিজয়ের সূত্র ধরে বাংলায় ক্রমাগত মুসবি বিকাশ 

ঘটে সুতরাং বাংলায় বখতিয়ার খিলজীর রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রচারের 

জন্য মাইলফলক ছিল । তাই প্রথম মুসলিম বিজেতা হিসেবে র ইতিহাসে তিনি 

যথেষ্ট প্রশংসার দাবিদার । ক 

পরশ: রনি জারি চৰক ভাবে সুলতান ইলতুৎমিশের 

হা [ফা. স্নাতক প. ২০১৪, '১৯| 
হিসেবে ইলতুৎমিশের কৃতিত্ব 


I [ফা. স্নাতক প. ২০০১, '০৩, '০৫] 

অথবা, [সক হিসেবে সুলতান র কৃতিতৃ বিচার কর। 

উত্ততর।। উপস্থাপনা ছিলেন ভারত উপমহাদেশে মুসলিম 
নের প্রকৃত নাল রুদিননঅনেবের তৰাব বে 


ইতিহাসে ইলতুৎমিশ এক বিশেষ স্থান দখল করে 

ড. ঈশ্বরীপ্রসাদের মন্তব্য হলো- Iltutmish is undoubtedly 
of the slave dynasty. 

পরিচিতি : সুলতান ইলতুর্থমশ তুর্কিস্তানের ইলবারী গোত্রের ইয়ালাম 

খানের পুত্র । শৈশবকালে ভ্রাতারা চক্রান্ত করে তাকে জনৈক ক্রীতদাস ব্যবসায়ীর 

করেন। কাযীর নিকট থেকে জালালুদ্দিন তাকে ক্রয় করে দিল্লিতে কুতুবউদ্দিনের 

কাছে বিক্রি করেন । ইলতুৎমিশ স্বীয় মেধা, জ্ঞান, বিচক্ষণতা, সামরিক ও প্রশাসনিক 

প্রতিভায় আইবেকের মন জয় করেন। ফলে আইবেক তাকে দাসতৃ থেকে মুক্তি 

দিয়ে নিজ কন্যাকে তার সাথে বিয়ে দেন এবং বদায়ুনের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। 


৩ দিল্লি সালতানাতের/তুর্কি সাম্নাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ইলতুৎমিশের কৃতিত 
সুলতান হিসেবে ইলতুখমিশ : 

ক. সিংহাসনারোহণ : কুতুবউদ্দিন আইবেকের মৃত্যুর পর জনৈক আরাম শাহ সিংহাসনে 
আরোহণ করেন, কিন্তু ভর রোগা ও অকর্াতার খামাজে নিশা দেখা দে 
আরোহণের আমন্ত্রণ জানালে তিনি আরাম শাহকে পরাজিত করে ১২১১ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতা 
দখল করেন। ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই তিনি বহুমুখী জটিল সমস্যার মুখোমুখি হন। 


the real fo! 


জ্ঞ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ১৫৯ 
খ. বিদ্রোহ দমন : 


১. 


আমীর ও অভিজাতদের দমন : ইলতুমিশ সিংহাসনে আরোহণ করেই স্বীয় 
রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও সামরিক শক্তি দিয়ে তার বিরোধী আমীর ও 
অভিজাতদের কঠোর হস্তে দমন করেন। 
ইয়ালদুজের বিদ্রোহ দমন : ১২১৫ খ্রিষ্টাব্দে গজনীর শাসনকর্তা তাজুদ্দিন 
ইয়ালদুজ বিদ্রোহ ঘোষণা করলে ইলতুত্মিশ তরাইনের যুদ্ধে তাকে পরাজিত ও 
নিহত করে স্বীয় কর্তৃতি প্রতিষ্ঠা করেন । 


, কুবাচার বিদ্রোহ দমন : ইয়ালদুজের পরাজয়ের পর kes 


সন্ধি করে স্বীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন, সাল বুদ 
ঘোষণা করলে ইলতুত্মিশ পুনরায় ১২২৮ সালে ২০২০ 
করে তাকে বিতাড়িত করেন । 


ভারতের সীমান্ত রাজ্য আক্রমণ করলে সেখানকার যুবরাজ শাহ 


রী খান ভারতের সারাতে এসে উপনীত! ইল 
কন দিয়ে বিদায় করেন। ফলে ভারত আপাতত মোঙ্গল 


বাংলা অধিকার : ১২২৫ খ্রিষ্টাব্দে ইলতুর্থমশ বাংলার স্বাধীন সুলতান 


গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খিলজীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ইওয়াজ খিলজী 
আত্মসমর্পণপূর্বক সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করে, কিন্তু ইওয়াজ খিলজী 
পুনরায় বিদ্রোহী হলে ১২২৭ খ্রিষ্টাব্দে তার বড় পুত্র নাসিরুদ্দিন বাংলা আক্রমণ 
করে ইওয়াজ খিলজীকে পরাজিত ও হত্যা করেন। 

সিন্ধু ও অধিকার : ১২২৮ খ্রিষ্টাব্দে ইলতুত্মিশ মুলতানের শাসক 
হিসেবে দ্দন কুবাচাকে বাকারের যুদ্ধে চরমভাবে পরাজিত করে । সিন্ধু 
নদ পার হতে গিয়ে কুবাচা মারা যায়। ফলে সিন্ধু ও মুলতানের ওপর তার 
নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। 


. আব্বাসীয় খলিফার স্বীকৃতি লাভ : ইলতুৎমিশ ১২২৯ সালে বাগদাদের আব্বাসীয় 


খলিফা আবু জাফর আল মনসুর আল মুনতাসির বিল্লাহ কর্তৃক সুলতান-উল- 
আযম খেতাব এবং রাজছত্র ও রাজকীয় পোশাক উপঢৌকন হিসেবে লাভ 
করেন। তার সালতানাতের পক্ষে এটি ছিল এক পরম সৌভাগ্যের বিষয় ৷ 


১৬০ 


৪. 


১, 


১০. 


___ ঠাল জ্াতাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ ষ্ 


রণথন্তোর, গোয়ালিয়র ও মালব বিজয় : ইলতুৎমিশ ১২২৬ খ্রিষ্টাব্দে রণথন্ভোর 
ও ১২৩২ খ্ৰিষ্টাব্দে গোয়ালিয়র জয় করেন এবং ১২৩৪ খ্রিষ্টাব্দে মালব আক্রমণ 
করে ভিলমা ও উজ্জয়িনী দখল করেন । 

হিন্দু বেনিয়াদের বিরুদ্ধে অভিযান : ১২৩৫ সালে ইলতুর্থমশ তার সর্বশেষ 
অভিযান হিন্দু বেনিয়াদের বিরুদ্ধে পরিচালনা করেন, কিন্তু পথিমধ্যে তিনি অসুস্থ 
হয়ে পড়লে দিল্লিতে ফিরে আসেন এবং ১২৩৬ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। 


ঘ. সাম্রাজ্যের সংহতি বিধানে ইলতুৎমিশ 


|| 
ও বাধাবিপত্তি 
মোকাবেলা করে সাম্রাজ্যকে একটি শক্তিশালী ভিত্তির ওপর রন । 


প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা : ভারত উপমহাদেশে কুতুবউদ্দিন মুসলিম সারা ঘুর গোড়াপত্তন 
করেন। কিন্তু সুলতান ইলতুর্থমশ ছিলেন সার্বভৌম মুসলিম 
তিনি স্বীয় বুদ্ধিমত্তা, কি 


সুদক্ষ শাসক : সুলতান ইলতুৎ্মিশ ছিলেন এ শাসক । তিনি 
বিশাল সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত শিক শাসনকর্তা নিয়োগ 
করেন। এসব শাসনকর্তাদের বলা হতো তাদের প্রাদেশিক বায় 
নির্বাহের পর বাকি অর্থ কেন্দ্রীয় দিতেন। ড. কোরেশী তাই 
বলেন, “বিশৃঙ্খল সাম্রাজ্যে শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন ।” 
দক্ষ সেনাপতি : সুলতান শ্রেষ্ঠ সামরিক নেতা । নিজ 
সামরিক প্রতিভাগুণে তিনি আইবেকের মন জয় করেন। 
অন্যদিকে নিজ থেকে মুক্ত রেখে বিভিন্ন বিজয় অভিযান 
পরিচালনা করে নিজের মর ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছিলেন । 

রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমতৃ, নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা 


আমীর দাবি করেন । 
লী : দিল্লির কুতুব মিনার, আড়াই দিনকা ঝোপড়া মসজিদ, নাসিরিয়া 
মাদরাসা, বদায়ুনের ঈদগাহ ময়দান প্রভৃতি স্থাপত্যকর্ম তার উদার 
পুনঃনিৰ্মিত হয়। 
বিদ্যোৎসাহী : তার শাসনামলে দিল্লি শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। 
তার দরবারে অসংখ্য কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, ইসলাম প্রচারক ও জ্ঞানী ব্যক্তির 
সমাবেশ ঘটেছিল । এ সময় দিল্লিতে বহু স্কুল, কলেজ ও মাদবাসা প্রতিষ্ঠিত হয় । 
ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা : ইলতৃত্মিশ একজন ন্যায়বিচারক ছিলেন৷ তিনি অন্যায় 
কঠোর হস্তে দমন করেন এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন। 
জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি : জনসাধারণের কল্যাণে ইলতৃৎ্মিশ অসংখ্য রাস্তাঘাট 
ও সরাইখানা নির্মাণ, বন, জঙ্গল অপসারণ, কর লাঘব প্রভৃতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন 
করেন । প্রজাদের অভিযোগ শ্রবণের জন্য তিনি দরবারে ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখতেন । 
হৃদয়বান মানুষ : উদারতা, মহানুভবতা ও পরোপকার ইলতুর্থমশের চরিত্রকে 
মহিমান্বিত করে তুলেছিল । তীর ধর্মপরায়ণতা ছিল সর্বজনবিদিত ৷ তিনি সুফী 
সাধকদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন । 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ১৬১ 


১১. উন্নত চরিত্রের অধিকারী : সুলতান ইলতুৎমিশ ছিলেন সৎ, নিষ্ঠাবান, দয়ালু, 
পরোপকারী. ও প্রজাহিতৈষী। একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম হিসেবে তিনি সবসময় 
ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করতেন । 

উপসংহার : অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন, বহিঃ্শক্রর আক্রমণরোধ এবং মুসলিম শাসন 

সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করে ইলতুত্মিশ ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় বরণীয় হয়ে 

আছেন। ড. ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন_ 11111107151) is undoubtedly the real founder 
of the slave dynasty. উল্লিখিত কৃতিতৃসমূহ পর্যালোচনা করে 

ভারতের মুসলিম শাসনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। 


উন্ত্ু।। উপস্থাপনা : কুতুবউদ্দিন আইবেকের পর শামসুদ্দিন ইলতুত্মিশ 


ছিলেন দিল্লি সালতানাতের সর্বশেষ দক্ষ, যোগ্য সুলতান । তিনি ক্রীতদাস 

হিসেবে জীবন শুরু করলেও স্বীয় য়, বুদ্ধিমত্তা ও চারিত্রিক 

বৈশিষ্ট্যের গুণে সাফল্যের সোনালি র সালতানাতের ভিত্তি স্থিতিশীল ও 

সুসংহত করেছিলেন । 

5 দিল্লি সালতানাত সুদৃঢ়কর( কৃতিত 

১. সিংহাসনারোহণ : ১২ কুতুবউদ্দিন আইবেকের ইন্তেকালের পর 
কারণে আমীর র বিরোধিতা করে ইলতুত্মিশকে ক্ষমতা দখলের 
জন্য ৷ আমীর ওমারাদের আনুকূল্যে ১২১১ সালে তিনি 
সুলতান শ নাম ধারণ করে দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। 

২. দিল্লি প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা : সুলতান ইলতুত্মিশ Real founder of 


i 5400. এক সংকটময় মুহূর্তে ক্ষমতায় আরোহণ করে স্বীয় 

ী, সামৰ্থ্য, দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞা দ্বারা তিনি পরিস্থিতি মোকাবেলা করে দিল্লি 
সালতানাতকে রক্ষা করেন। ড. করিম বলেন, ইলতুৎমিশকে উত্তর ভারতীয় 
মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বললেও অত্যুক্তি হবে না। 

৩. বিদ্রোহ দমন ও সংহতি স্থাপন : ইলতুত্মিশ সমস্যা, প্রতিবন্ধকতা এবং 
প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আমীর ওমারাদের বিদ্রোহ এবং গজনীর শাসনকর্তা 
তাজুদ্দিন ইয়ালদুজের বিত্রোহ বিশৃঙ্খলা অত্যন্ত দূরদর্শিতা ও দক্ষতার সাথে 
দমন করে সাম্রাজ্যে সুদৃঢ় সংহতি স্থাপন করেন । তিনি সকল বিদ্রোহ দমন করে 
অযোধ্যা, বেনারস, বদায়ুন, সিউয়ালিক প্রভৃতি অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপন করেন। 

৪. সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন : তিনি গোটা সালতানাতকে কতকগুলো ইকতায় 
বিভক্ত করে প্রত্যেক দপ্তরে একজন করে কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। তিনি 
রাজস্ববাবস্থা ও অর্থবিভাগ পুনর্গঠন করেন। 

৫. আরবি মুদ্রার প্রচলন : সুলতান ইলতুৎ্মিশই সর্বপ্রথম দিল্লি সালতানাতে 
খাটি আরবি মুদ্রার প্রচলন করেন। তিনি আধুনিক রূপার টাকার মতো 
মুদ্রা প্রবর্তন করেছিলেন 


৬. 


৭; 


__ শাল জ্রাত্াz" ফাযল স্নাতক গাইড [সারজ : ততায় বষ প্র 
স্থাপত্য শিল্পকলার উন্নয়ন : ইলতুৎমিশ উন্নয়নের রাজনীতিতে বিশ্বাসী 
ছলেন। রাজ্যের অসংখ্য মসজিদ, মাদরাসা, প্রাসাদ, অগ্রালিকা আজমীরের 
আড়াই দিনকা ঝোপড়া মসজিদ, বাদায়ুনের ঈদগাহ ও দিল্লির বিখ্যাত “কুতুব 
মনার' প্রভৃতি ইলতুত্মিশের স্থাপত্য শিল্পকলায় কৃতিত্বের স্বাম্মর বহন করে। 


কু ব্যবস্থার উন্নয়ন : ইলতৃৎ্মিশ যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধার জন্য 


রাজ্যে বহু রাস্তাঘাট, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ এবং নি বহু বনজঙ্গল 
পরিষ্কার করে চোর-ডাকাতদের 


রব না 
, খলিফার ইলতুৎমিশের উল্লেখযোগ্য কৃতি হলো ঞঞ্নাগদাদের 
আব্বাসীয় লিফা আল মুনতাসির বিল্লাহর নিকট থেকে সদ 


আবম খেতাবপ্রা্ি ও বত 
মোঙ্গল সমস্যা সমাধান : ১২২১ সালে মোঙ্গল (৯ খান ভরত 
আক্রমণ করতে অগ্রসর হলে ইলতুর্থমশ কূটনৈতিক বলে মোঙ্গলদের 


নত সুলতান "ছিলেন 
করেন। তার চেষ্টায় 


বিস্তার ঘটান এবং এর সুশাসনের । তিনি ন্যায়বিচারক ও জ্ঞানী- 
লে সালতানাতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান । 


রনী টিনের জীবনে বোখারার 
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থ কুতুব পরিবারে আসেন। স্বীয় মেধা, যোগ্যতা, বিচক্ষণতা 
ঢা গুণে তিনি আইবেকের প্রিয়পাত্র' হয়ে ওঠেন। ফলে 


শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক : শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে 


ইলতুৎমিশের 
নাম গৌরবোজ্ধ্বল হয়ে রয়েছে। তিনি দিল্লিকে ইসলামী সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ 
প্রাণকেন্দ্রে পরিণত করেন। 
ত ইলতুৎমিশ ছিলেন উন্নত ও অনুপম চরিত্রের 
রাজনীতিবিদ ছিলেন 


ন্যায়বিচারক : ইলতুৎমিশের 
সমাজের ধর্ম-বর্ণ-গোত্র, ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকলেই তীর কাছ থেকে ন্যায়বিচার পেত। 


উপসংহার : ইলতুৎমিশ নিঃসন্দেহে একজন আদর্শবান ও শক্তিশালী শাসক ছিলেন। 
ভারত উপমহাদেশে মুসলিম সালতানাতের শৈশবাবস্থায় একে রক্ষা করার অমর 
কৃতিতৃ ইলতুতৎমিশেরই প্রাপ্য । 


= ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ১৬৩ 


প্রশ্ন : ৪৭ ৷৷ ইলতুৎমিশ কে ছিলেন? ইলতু্খমশের শাসনকালের একটি 
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। 

অথবা, ইলতুৎমিশ কে ছিলেন? তার রাজতুকাল বর্ণনা কর। 

অথবা, ইলতুৎমিশের পরিচয় দাও। তার রাজতুকালের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 
অথবা, অথবা, ইলতুত্মিশ কে ছিলেন? তার রাজতুকাল সম্বন্ধে যা জান লিখ। | 
উত্তর উপস্থাপনা : শামসুউদ্দিন ইলতুত্মিশ মামলুক বংশ বা দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা 
হিসেবে ইতিহাসের ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় হয়ে আছেন। এ বংশ স্থায়ী হয় ১ থেকে 


স্বারথদবন্, মোঙ্গল ভীতি প্রভৃতি চরম আকার ধারণ করে। এ 
গ্রহণ করে ইলতুৎমিশ ব্যক্তিগত বুদ্ধিমত্তা, কর্মদক্ষতা 
সুলতানি সাম্রাজ্যকে সুসংহত করেন এবং শান্তি 


প্রাথমিক তুর্কি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা 

5 ইলতুৎমিশের পরিচয় 

তুর্কিস্তানের ইলবারী গোত্রের ইয়ালাম খানের ইলতুত্মিশ। তিনি তার ভাইদের 
চক্রান্তের শিকার হয়ে দাস হিসেবে বিক্রি ব্যবসায়ী জালালউদ্দিন দিল্লিতে 
গমন করে কুতুবউদ্দিন আইবেকের নিকটু, তক বিক্রি করেন । স্বীয় মেধা, বিচক্ষণতা এবং 
জ্ঞানের জন্য তিনি অতিসতবর আইবেকের প্রিয়পাত্রে পরিণত হন এবং তার 
কন্যাকে বিবাহ করেন। কর্ম ₹ বিশ্বস্ততার জন্য তাকে বদাউনের শাসনকর্তা 


আইবেকের মৃত্যুর পর ১২১০ খ্রিষ্টাব্দে তার পুত্র আরাম 
রাহণ করেন। তার অকর্মণ্যতা ও দুর্বলতার কারণে সমগ্র 
পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আরাম শাহের অকর্মণ্যতার সুযোগে 
প্রদেশ, বাংলা, গোয়ালিয়র একে একে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। 


বরে তুলেছিল এরতারতার ছি হারও বিলের পারিস 

শাসন ক্ষমতা গ্রহণের অনুরোধ করেন । ইলতুতমিশ ১২১১ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে 

আরোহণ করে দাস বংশের একটি গৌরবোজ্জল অধ্যায়ের সূচনা করেন । 

2 সুলতান ইলতুর্থমশের রাজতুকাল/শাসনকাল 
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১. প্রাথমিক প্রতিরোধ : ইলতুৎমিশের সিংহাসনে আরোহণ মোটেই সুগম ও 
আরামদায়ক ছিল না। তাকে প্রথমে অনেক বিদ্বোহ-বিশৃঙ্খলা ও বাধার 
সম্মুখীন হতে হয়। আলী মর্দান খিলজী কুতুবউদ্দিনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে 
বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মুলতানের শাসনকর্তা নাসিরউদ্দিন কুবাচা 
নিজেকে স্বাধীন সুলতান ঘোষণা করে ভাতিন্দা দখল করেন। জালোর ও 
রণথন্তোর স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এভাবে গোয়ালিয়র, আজমীর ও দোয়াব 
অঞ্চলও দিল্লির সুলতানের বশ্যতা স্বীকারে জানায় । অন্যদিকে 
গজনীর শাসনকর্তা তাজউদ্দিনও ভারতের ওপর দাবি করেন। 


(সোল জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


স্বাধীনতা ঘোষণা করে লাহোর পর্যন্ত অগ্রসর হলে সুলতান ইলতুর্থমশ ১২১৭ 
১২২৭ খ্ৰিষ্টাব্দে কুবাচা পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করলে ইলতুতৎ্মিশ তাকে 
ভাবকারের নিকট পরাজিত করে লাহোরের শাসনভার হস্তগত করেন। 

. আমীর-ওমারার বিদ্রোহ : আমীর-ওমারার বিদ্রোহ দমন হলো সুলতান 
ইলতুৎমিশের রাজতৃকালের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । তার রাজতৃকালে ভারতীয় 
আমীর-ওমারা বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তিনি দিল্লির নিকটবর্তী “জু নামক 


স্থানে তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করেন। 

. তাজউদ্দিন বিদ্রোহ দমন : সুলতান র 
শাসনামলে ন ইয়ালদুজকে কঠোর হস্তে হয়। গজনীর 
শাক ইয়ালনুজ ভারতের পাঞ্জাব ও থানেশ্বর এ আধিপত্য বিস্তার 


করলে সুলতান ইলতুৎমিশ ১২১৫ খ্রিষ্টাব্দে থ র সামিকটে তাকে পরাজিত 


জরে গাজার নরেন রিপা 


রা 
হলে ইখতিয়ারউদ্দিন বলকা নামে গিয়াসউদ্দিনের এক 
ক্ষমতা দখল করলে ইলতুৎমিশ ১২৩০-৩১ খ্রিষ্টাব্দে 
করে তাকেও পরাজিত করেন। 

ও রণথভোর দখল : সুলতান ইলতুত্মিশ ১২২৬ খ্রিষ্টাব্দে 
র, ১২২৭ খ্রিষ্টাব্দে মান্দারন দখল করেন । তিনি লক্ষ্পণাবতীর বিদ্রোহী 
র র ১২৩০-৩১ খ্রিষ্টাব্দে পরাভূত করে সুলতান আলাউদ্দিন জানিকে 
লোখানকার শারিরিক নি করে ভিজা মলের টির থেকে 
১২৩২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি গোয়ালিয়র এবং ১২৩৪ খ্রিষ্টাব্দে মালবের ভিলসা দুর্গ 
অধিকার করেন। তিনি সমৃদ্ধিশালী উজ্জয়িনীও দখল করেন। তার সর্বশেষ 
অভিযান প্রেরিত হয় দোয়াব অঞ্চলের হিন্দু বেনিয়াদের বিরুদ্ধে। কিন্তু 
শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি এ অভিযান শেষ করতে পারেননি । 


কি 

. রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বজায় রাখা : ইলতুৎমিশ রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও শাস্তিশৃঙ্খলা 
রক্ষার জন্য দেশের সকল অভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান এবং রাজনৈতিক, 
অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করেন। শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা ও প্রশাসনিক সুবিধার 
জন্য তিনি সমগ্র সাম্রাজ্কে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করে মুকতা নামে 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র 


সপ nth ooh to Pipa এস 

রাখা ও রাজস্ব আদায়ের কাজ করতেন এবং প্রশাসনিক ব্যয় 
উদ্বৃত্ত অর্থ কেন্দ্রে প্রেরণ করতেন। প্রয়োজনে মুকতাগণকে বদলি করার 
ব্যবস্থাও তিনি চালু করেন। 

৮. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা : ইলতুৎমিশ সমগ্র রাজ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন । তিনি 
আইনের চোখে সবাইকে সমান দেখতেন। এতিহাসিক ইবনে বতুতা তার 
বিচারব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, “জনসাধারণের অভিযোগ শ্রবণের 
জন্য তার প্রাসাদে একটি শিকলে বাধা ঘণ্টা ঝুলে থাকত এবং 
তা বাজিয়ে সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারত ৷” 

৯. যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন : যোগাযোগ ব্যবস্থার 
বহু রাস্তাঘাট নির্মাণের পাশাপাশি বনজঙ্গল পরিষ্কার 


উৎপাত থেকে জনগণকে রক্ষা করেন । ফলে রানি 
তারা নিরাপদে সবসময় রাজ্যের যেখানে খুশি পারত । 

১০. আরবি মুদ্রার প্রবর্তন : ভারতীয় মুসলিম মধ্যে ইলতুৎমিশই প্রথম 
আরবি মুদ্ধার প্রবর্তন করেন। তিনি রৌগ উড অর 
জিতল নামে দু'প্রকার মুদ্রার প্রচলন । এ্রতিহাসিক নেলসন রাইটের 
মতে, দিল্লির মুদ্রা প্রস্তুতকরণের ইতিহাসে ইলতুর্থমশের রাজতৃকাল স্মরণীয় । 
তার প্রবর্তিত টংকা পরব ঠীকাল্লের সু র অনুকরণীয় হয় এবং টংকারই 


ব রে মুদা ৷ সাধারণ লেনদেনে প্রবর্তিত তামমুদ্রা 
ভারতবর্ষে তুর্নিশীসনের এরি বললে 


১১. তুর্কি শাসন প্রচলন 
মোটেই সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি একটি কেন্দ্রীয় 
সরকার প্রতি অনুভব করেন। এ কারণে তিনি মুহাম্মদ 


মুলকের সাহায্যে শাসনব্যবস্থা সুচারুভাবে পরিচালনার 
ভন্ন বিভাগের কেন্দ্রীয় দফতর স্থাপন করেন । 
১২. ও বিচক্ষণতা : ইলতুৎ্মিশ ছিলেন বিচক্ষণ এবং ৷ 
বিদেশিদের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তুর্কি দাস এবং যারা 
তুর্কি নয় এরূপ বিদেশিদেরও তিনি রাজকর্মচারী পদে নিয়োগ করেন৷ স্থানীয় প্রশাসনে 
তিনি হিন্দুদেরও নিয়োগ করেন। সুতরাং ইলতুর্থমশ তার শাসনকার্য তুর্কি ক্রীতদাস ও 
বিদেশিদের সাহায্য নিয়ে পরিচালনা করতেন। এ দুই শ্রেণি ছাড়াও অন্য শ্রেণির 
কর্মচারীদের ইলতুৎমিশ নিজ বিচক্ষণতা ও সৃক্ষবুদ্ধিবলে একতাবদ্ধ করতে সমর্থ হন। 
১৩. (7 ইলতুর্মশ ভারতে শিক্ষা-সংস্কৃতি পৃষ্ঠপোষকতার 
ও পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এ কারণে তার শাসনামলে 
উন্নতি সাধিত হয়। তিনি আলেম সম্প্রদায়ের প্রতি 


১ ছিলেন। এছাড়া তিনি জ্ঞানী-গুণী, পীর-ফকির ও 
দররেশদেরও'শ করতেন । 
উপসংহার : রাজ্যবিস্তার, বিদ্রোহ দমন, মুসলিম সংস্কৃতির বিকাশ সাধন, মুসলিম 
শাসনব্যবস্থা প্রচলন, ভারতে মুসলিম সালতানাতের ভি ইত্যাদি বিষয়ে 


ইলতুত্মিশ অভাবনীয় কৃতিতের স্বাক্ষর রেখেছেন। মূলত তার সুযোগ্য নেতৃত্বেই 
দিল্লি সালতানাতের গৌরবময় যুগের সূচনা হয়। আর তিনিই সর্বপ্রথম আব্বাসীয় 
খলিফার নিকট থেকে দিল্লি সালতানাতের বৈধ অনুমোদন প্রান্ত সুলতান ৷ 


১৬৬ ধাল ভ্রান্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ = 


প্রশ্ন : ৪৮) দাস বংশের সুলতানদের মধ্যে কাকে তুমি শ্রেষ্ঠ বলে মনে কর 
এবং কেন? [ফা, স্নাতক প. ২০১৬] 
অথবা, ইলতুৎমিশ কে ছিলেন? তার কৃতিত্ব ও চরিত্র বর্ণনা কর। 
উত্তর ।। চাহি শামসুউদ্দিন ইলতুর্থমশ মামলুক বংশ বা দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা 
হিসেবে ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় হয়ে আছেন। এ বংশ স্থায়ী হয় ১২১১ থেকে ১২৯০ 
খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। কুতুবউদ্দিন আইবেকের ইন্তেকালের পর তার পুত্র আরাম শাহের দুর্বলতার 
সুযোগে সমথ দিল্লি সালতানাতে অরাজকতা, বিদ্রোহ, বিশৃঙ্খলা, স্বার্থদবন্দ, মোঙ্গল ভীতি 
প্রভৃতি চরম আকার ধারণ করে। এ পরিস্থিতিতে শাসনভার গ্রহণ করে ইলতু 

, কর্মদক্ষতা ও সমরকুশলতার দ্বারা সুলতানি সামাজাকে সুসংহত ং শান্তি 


প্রতিষ্ঠা করেন। এজন্যই তাকে প্রাথমিক তুর্কি সালতানাতের প্রকৃত হয়। 
৩ পরিচয় : তুর্কিস্তানের ইলবারী গোত্রের র পুত্র ছিলেন 
। তিনি তার ভাইদের চক্রান্তের শিকার হয়ে দাস 5 হুন ৷ ক্রীতদাস 
জালালউদ্দিন দিল্লিতে গমন করে কুতুবউদ্দিন নিকট তাকে বিক্রি 
করেন। স্বীয় মেধা, বিচক্ষণতা এবং জ্ঞানের জন্য তি কুতুবউদ্দিন আইবেকের 
প্রিয়পাত্রে পরিণত হন এবং তার কন্যাকে বিবাহ তা এবং বিশ্বস্ততার জন্য 


ক্ষমতা লাভ : কুতুবউদ্দিন পর ১২১০ খ্রিষ্টাব্দে তার পুত্র আরাম 
শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ও দুর্বলতার কারণে সমগ্র সাম্রাজ্যে 
স্‌ ? শাহের অকর্মণ্যতার সুযোগে রণথম্ভোর, 

নিগার বাংলা, গোয়ালিয়র একে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। অপরদিকে, দিল্লির 
ও বিদ্রোহের সুলতানি শাসনকে সংকটাপন্ন করে তুলেছিলেন । 

মারা বদাউনের শাসনকর্তা ইলতুৎমিশকে শাসন ক্ষমতা 
গ্রহণের অনুরোধ রুট ১২১১ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করে 


দাস বংশের এক্রটি)গৌরবোজ্জাল অধ্যায়ের সূচনা করেন। 
2 শর কৃতি: উদ্দিন আইবেক যদিও ভারতে সালতানাতের প্রথম 
পরিণত ক 65157 58 


সুলতানদের মধ্যে তিনিই ছিলেন শেষ্ঠ সুলতান: ৷ নিম্নে তার কৃতিত্ব আলোচনা করা হলো- 
১. দক্ষ সামরিক নেতা : একজন দক্ষ সামরিক নেতা হিসেবে ইলতুত্মিশ স্বীয় পরিচয় দিতে 
সক্ষম হন। তাঁর শাসনামলে ভারতীয় আমীর-ওমারা নাসিরউদ্দিন কুবাচা, তাজউদ্দিন 
ইয়ালদুজ প্রমুখ বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তিনি কঠোর হস্তে সকল বিদ্রোহ দমন করে রাজ্যে 
শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে তার শাসনামলে অভ্যন্তরীণ কোনো বিদ্রোহ সৃষ্টি হয়নি। 
২. ১৬০ সুলতান ইলতুৎ্মিশের ক্ষমতা গ্রহণের সময় দিল্লির সিংহাসন 
পূর্ণ ছিল। একদিকে দিল্লির মসনদ নিয়ে ইয়ালদূজ, কুবাচা ও আলী 
ছন্দ, অন্যদিকে মোঙ্গল আক্রমণ তাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। এ 
ননদ পতি সিল ধরি তেল 
হন। তিনি প্রথমে আরাম শাহ ও দিল্লির বিপক্ষীয় আমীর-ওমারাদের পরাজিত করে 
স্বীয় সিংহাসন বিপদমুক্ত করেন। অতঃপর একে একে বিদ্রোহী রাজ্যগুলোকে 
ধকার করে তিনি দিল্লি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পুনরায় রণথস্তোর, 
গোয়ালিয়র, সিন্ধু, বাংলা প্রভৃতি প্রদেশ দিল্লির সাম্রাজাভুক্ত করেন। 


= ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র. তর ১৬৭ 


৩. 


১০ 


প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস : সাম্রাজ্যকে ইলতুৎমিশ কতকগুলো প্রদেশে বিভক্ত 
করে প্রত্যেক প্রদেশে একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিয়োগ করেন । তাদেরকে 
বলা হতো মুকতা এবং তারা সুলতানের নিয়ন্ত্রণে থাকতেন । মুকতাগণ প্রদেশে 
শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং রাজস্ব আদায়ের কাজে নিয়োজিত থাকতেন। 
ঠাসা 8৮448 


সব 
ইলতুৎ্মিশ তার সাম্রাজ্যে একটি 
ui Lh fa পাশাপাশি ন্যায়বিচারও ও 


তার ন্যায়বিচারের ভূয়সী প্রশংসা করে ইবনে বতুতা বলেন, “ 
ডিয়েগ শোনার জন্য তার ভরাসাদে একটি শিকলে নয ও 


বিভিন্ন বিভাগের কেন্দ্রীয় দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন। 


ট ১ নর ইলম একজন পর কি 


'ছিলেন। বিদেশিদের উপর তার শাসনব্যবস্থা নির্ভরশীল ছিল । 
কর্মচারী এবং যারা তুর্কি নয় এরূপ বিদেশিদেরও তিনি পরনে 
নিযুক্ত করেন । তিনি হিন্দুদেরও স্থানীয় প্রশাসনে নিয়োগ করেন। সুতরাং তুর্কি 
ক্রীতদাস এবং বিদেশিদের সাহায্য নিয়ে ইলতুত্মিশ তার শাসন পরিচালনা করতেন। 


. মুসলিম সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক : সুলতান ইলতুৎমিশ ভারতে মুসলিম সংস্কৃতির 


পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দিল্লির একাধিক মসজিদ, মাদরাসা ও মিনার তারই 

নির্মিত হয়। মুসলিম সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে দিল্লির খ্যাতি 

ভরি সই ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে৷ মূলত এ সময়েই দির ইসলামী 
সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি পায়। 


১৬৮ ৬্নালজ্লাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


১১. শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক : ইলতুৎমিশ ভারতে মুসলিম শিক্ষা-সংস্কৃতির 
পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি শিল্প-সাহিত্যেরও যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এজন্য তার 
শাসনামলে শিল্প-সাহিত্যের প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয় । তিনি জ্ঞানী-গুণী, পীর-ফকির ও 
দরবেশনেরও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন | তিনি: আলেমদের রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন। 

১২. রাজ্য সম্প্রসারণ : সুলতান ইলতুত্মিশ শুধু বিদ্রোহী রাজ্যগুলোকে পুনরুদ্ধার 
করেই ক্ষান্ত হননি; বরং তিনি রাজ্যবিস্তারেও অধিক দক্ষতা, তেজস্বিতা ও 
তার পরিচয় দিয়েছেন সামরিকতাবে গজনী াজ্যও ভার দখলে ছিল। 


হিসেবে অভিহিত হয়েছেন। তিনি ধর্মীয় 


: ইলতুৎমিশ ছিলেন ভার সার্বভৌম শাসক এবং মধ্যযুগের 

র রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি ভারতের 

। ভারতে সর্বপ্রথম তিনিই একটি 

যা এবাং একটি রানের খানার ও 

ক্রীতদাস হয়েও তিনি স্বীয় বুদ্ধি ও দক্ষতায় 

হী করৈন। সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি যে সংকটময় 

আত্মবিশ্বাস ও অসীম সাহসের সাথে মোকাবেলা 

সাম্রাজ্কে রক্ষা করেন। এজন্যই তিনি দিল্লি 
প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিত । 


॥ দি সালতানাতের রাজনৈতিক সংহতি বিধানে 
[ফা. স্নাতক প. ২০০৯] 
অথবা, প্রাথমিক প পায়ের দিল্লির তুর্কি লাজ সুদৃট়ীকরণে সুলতান 
শামসু দিন ইলতুৎমিশের অবদান মূল্যা রিনাবর 
অথ, সালানাত সুটীকরাণ ইল্তুখমিশ কতক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ই কর। 
উত্তলন।। উপস্থাপনা : ভারতীয় উপমহাদেশে তুর্কি জাতি যখন বিপদাপন্ন, দেশ যখন 
বিদ্রোহী সর্দার ও ক্ষমতাশালী অভিজাতগণের নাগপাশে আবদ্ধ এবং বিজিত রাজ্যের 
রাজাগণ যখন দিল্লির সুলতানের ক্ষমতার অস্তিত্ব বিলোপ সাধনে সচেষ্ট, সেই 
দুর্যোগ মুহূর্তে ইলতুত্মিশ দিল্লি সালতানাতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সংকটময় 
মুহূর্তে তিনি তার দূরদর্শিতা, শক্তি ও সামরিক দক্ষতা নিয়ে রাজনৈতিক 
অরাজকতাপূর্ণ পরিস্থিতির মোকাবেলা করে দিল্লির সালতানাতকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর 
দাড় করাতে সক্ষম হন। এ প্রসঙ্গে ড. এ. বি. এম. হাবিবুল্লাহ তার "11৩ 
পিস of Muslim Rule in India" গ্রহে উল্লেখ করেছেন, “আইবেক দিল্লি 
প্রণয়ন করেন এবং এর সার্বভৌম মর্যাদা প্রদান করেন, কিন্তু 


ইলতুখয়িশ হিলের তীরে তি 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ১৬৯ 


2 দিল্লির সালতানাত সুদৃঢ়ীকরণে/রাজনৈতিক সংহতি বিধানে ইলতুত্বমিশের অবদান 
সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ দিল্লির তুর্কি সালতানাত সুদৃট্টীকরণে প্রথমেই 
অভ্যন্তরীণ কঠোর হস্তে দমন করেন। তার শাসনামলে বিভিন্ন সমস্যা 
দেখা দিলে তিনি সুদৃঢ় মনোবলের সাথে নিজের প্রভূত প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ 
করেন। অত্যন্ত সাহস ও দক্ষতার সাথে তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে 
সিংহাসনকে আশঙ্কামুক্ত ও রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। দিল্লির 
সালতানাত সুদৃটীকরণে এবং রাজনৈতিক সংহতি বিধানে অবদান 
নিম্নে আলোচনা করা হলো-_ 

১. বিরোধী আমীর-ওমারা বিদ্রোহ দমন : দিল্লির এ র-ওমারা 
এদের মধ্যে মুঈজি ও কুতবি প্রধান। তারা তত মেনে নিতে 
অস্বীকৃতি জানায় । ইলতৃত্মিশ তাদের ধন-সম্পদ দিয়ে স্বীয় 
ৰলে গে বুনে কনো গ্রহণ করেন। দূরদর্শী 

) অভিজাতদের দিল্লির 


কিছুদিন পর জালোরের রাজা উদয় সিং বিদ্রোহ 
ক্র দিতে অস্বীকৃতি জানায় । অতঃপর সুলতান চৌহান 
দ্ধ অভিযান প্রেরণ করে তাকে পরাজিত করেন । ফলে 


Aa Morey সন CCG দির পুর গান! অতঃপর ইলতুৎমিশ 
বিশাল বাহিনী নিয়ে ১২১৫ খ্রিষ্টাব্দে থানেশ্বরের কাছে তরাইনের যুদ্ধে 
ইয়ালদুজকে পরাজিত করেন। পরবর্তী সময়ে ইয়ালদুজ বদাউনের কারাগারে 
থাকা অবস্থায় মারা যান। এ বিজয়ের ফলে শামসুদ্দিন ইলতুৎ্মিশের সাহস ও 


. নাসিরউদ্দিন কুবাচাকে 

নাসিরউদ্দিন কুবাচা স্বাধীনতা ঘোষণা করে ভাতিন্দা অধিকার করেন এবং 
লাহোর পর্যন্ত অগ্রসর হন। ১২১৭ খ্রিষ্টাব্দে ইলতুৎমিশ মানসুরার যুদ্ধে 
নাসিরউদ্দিন কুবাচাকে পরাজিত করে লাহোর অধিকার করেন । কুবাচা পুনরায় 
১২২৭ খ্ৰিষ্টাব্দে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে ভাবকারের সন্নিকটে এক চূড়ান্ত যুদ্ধে 
ইলতুত্মিশ তাকে পরাজিত করেন । কিন্তু কুবাচা আত্মসমর্পণ না করে পালানোর 
সময় সিন্ধু নদ অতিক্রম করতে গিয়ে পানিতে ডুবে প্রাণ হারান । এতে সুলতান 
সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে নিজ কর্তৃতি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। 


১৭০ 


রোল শ্বাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বধ জজ 


. মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ : দিল্লির সালতানাতকে সুদৃটীকরণে ইলতুত্মিশ 


মোঙ্গল আক্রমণ কৌশলে প্রতিহত করেন।  খাওয়ারিজমের যুবরাজ 
জালালউদ্দিন চেঙ্গিস খানের হাতে ১২১১ খ্রিষ্টাব্দে পরাজিত হয়ে ভারতবর্ষের 
দিকে পলায়ন করেন । এ সময় চেঙ্গিস খান তাকে উদ্দেশ্য রুরে সিন্ধু পর্যন্ত 
অগ্রসর হন এবং পশ্চিম পাঞ্জাব ও. সিন্ধু প্রদেশের বন্ু স্থান” ধ্বংস করেন। 


করায় এবং পাঞ্জাবের প্রচণ্ড উত্তাপ সহ্য করতে না পারায় 
উপমহাদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এভাবে সৃক্ষ্বুদ্ধিতে, ইলিতুজ্জমিশ ভারতের 


মৃত্যু হলে ১২২৯ জগণ মালিক বলকার নেতৃতে স্বাধীনতা ঘোষণা 

করে। অতঃপর প্বৃষ্টাব্দে ইলতুৎমিশ স্বয়ং অভিযান পরিচালনা করে 
বলকাকে বাংলাকে দিল্লি সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। 

বিদ্রোহ দমন : ইলতুতৎ্মিশ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে দোয়াব, 

অঞ্চলের রাজপুত ও হিন্দু সর্দারগণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে । 

১ ইলতুতৎ্মিশ গোয়ালিয়র, ১২২৯ খ্রিষ্টাব্দে দোয়াব এবং ১২৩১ 

আজমীর আক্রমণ করে বিদ্রোহীদের দমন করে সাম্রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা 

ফিরিয়ে আনেন। 


+ সাম্রাজ্য বিস্তার : দিল্লি সালতানাতকে সুদৃঢ় করতে সুলতান শামসুদ্দিন 


ইলতুৎমিশ অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করে রাজ্যজয়ে 
মনোনিবেশ করেন। ইলতুৎমিশ ১২২৬ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দুদের নিকট থেকে 
রণথন্তোর পুনরুদ্ধার করেন। তিনি ১২২৭ খ্রিষ্টাব্দে মান্দারন অধিকার করেন। 
১২৩০-৩১ খ্রিষ্টাব্দে লক্ষ্মণাবতীর বিদ্রোহী আমীরদের পরাজিত করে ইলতুৎমিশ 
আলাউদ্দিন জানিকে সেখানকার শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেন। এদিকে 
গোয়ালিয়র পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করলে তিনি ১২৩২ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দু রাজা 
মঙ্গলদেবের নিকট থেকে এটি পুনরুদ্ধার করেন। ১২৩৪ খ্রিষ্টাব্দে ইলতুৎমিশ 
মালব রাজ্য আক্রমণ করে ভিলসা দুর্গ অধিকার করেন । অতঃপর তিনি প্রসিদ্ধ 
নগরী উজ্জয়িনী অধিকার করেন। সুলতানের শেষ অভিযান প্রেরিত হয় 
বানিয়ানের বিরুদ্ধে । কিন্তু পথিমধ্যে তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে দিল্লিতে 
প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১২৩৬ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন । 


= ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ১৭১ 


৯. কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ক্রমবিস্তার : ইলতুৎমিশ যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, 
তখন এর কোনো শাসনতান্ত্রিক এতিহ্য ছিল না। ইলতুতলিশ আপন দক্ষতা ও 
প্রতিভার দ্বারা দিল্লির সুলতানি প্রশাসনের নকশা তৈরি করেন । মুহাম্মদ জুনাইদ 


ড. কোরেশী বলেন, “ইলতুতমিশ বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ও বহুধাবিভক্ত সামাজ্যে সুষ্ঠ 
শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।” ১০৬৮৬১১৩০৬০ 


এ একনি লা বেদৰ পদে প্ৰহা কেন, দার ত 


তদারকির মাধ্যমে সেনা সংগ্রহ এবং কেন্দ্রীয় কোষাগার 

ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে কেন্দ্রীয় প্রশাসন 

য় সেনাবাহিনী গড়ে তোলার সূচনা হয়, যার প্রভাব বর্তমান যুগেও 
যায়। 

১৩. জনকল্যাণমূলক কাজ : ইলতুৎ্মিশ দিপ্রির সালতানাতকে সুদৃঢ় করতে অভ্যন্তরীণ 
বিদ্রোহ দমন করার পর জনকল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি সমগ্র 
রাজ্যে অসংখ্য মসজিদ, মাদরাসা, রাস্তাঘাট, সরাইখানা নির্মাণ করেন। 
যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে তিনি মনোযোগ দেন। তাছাড়া বনজঙ্গল পরিষ্কার 
করে তিনি চোর-ডাকাতদের উৎপাত থেকে জনগণের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন । 

১৪. সাহিত্য-শিল্পের পৃষ্ঠপোষক -: ইলতুর্থমশ সাহিত্য-শিল্লের পৃষ্ঠপোষকতা 
করে দিল্লি সালতানাতকে সুদৃঢ় ভিত্তির-শুপর দাড়' করান। তিনি দিল্লিকে 
প্রাসাদ, মসজিদ, মিনার ও খানকায় সুসজ্জিত করে এর খ্যাতি বৃদ্ধি করেন। 
তার প্রচেষ্টায় দিল্লির কুতুব মিনারের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়, যা তার 
শিল্পানুরাগের অন্যতম নিদর্শন। এছাড়া আজমীরের “আড়াই দিন কা 
ঝোপড়া', বদাউনের ঈদগাহ, দিল্লির বিভিন্ন প্রাসাদ ও অষ্টালিকা তার 
স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতার উজ্জ্বল নিদর্শন । এভাবে ইলতুৎমিশ দিল্লির 
সৌন্দর্য বর্ধন করেন। 


১৭২ রোল হ্রান্হ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জ্ঞ্ 


১৫. শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ : ইলতুৎমিশ দিল্লিকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রে 
পরিণত করেন। তার দরবার অসংখ্য কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, ধর্মপ্রচারক ও 
জ্ঞানী ব্যক্তিদের পদচারণায় মুখর ছিল। তিনি বিখ্যাত আলেম ও ইসলাম 
শ্রদ্ধা করতেন। শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি দিল্লিতে বহু স্কুল, কলেজ ও 
মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তার শাসনামলে দিল্লির তুর্কি সালতানাত উন্নতি ও 
গৌরবের স্বর্ণ শিখরে অধিষ্ঠিত হয়। 

১৬. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা : দিল্লির সালতানাতকে দৃীকরণে 

প্রতিষ্ঠার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। ন্যায় ও ইনসাফের 

বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি দেশে শাস্তিশৃডখলা 
নিশ্চিত করেন। ধনী-গরিব সকলে তার কাছে সুবিচার 


র প্রতিষ্ঠাতা : কুবুতউদ্দিন আইবেক ভারতীয় উপমহাদেশে 
স্যর গোড়পত্তন করলেও ইলতুর্থমশ ছিলেন নিঃসন্দেহে এর 
[তিষ্ঠাতা । নির্ভীক, সুচতুর ও দৃরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ ইলতুত্মিশ 
পাতি! ত দিল্লি সালতানাতকে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশক্রর আক্রমণ থেকে রক্ষা 
করে এর ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। ড. এ. বি. এম. হাবিবুল্লাহ এ প্রসঙ্গে তার 'The 
Foundation of Muslim Rule in 11091 গ্রহ্থে উল্লেখ করেছেন_ A 
calculating and skilful organizer to him the Sultanate owed the first 
outline of its administrative system. অর্থাৎ ভারতের প্রশাসনিক ক 
একজন সুচতুর ও দক্ষ সংগঠক হিসেবে সুলতান ইলতুতমিশকে প্রথম ব্যক্তি 
হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। 
উপসংহার : সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ সমস্যাসংকুল দিল্লি সিংহাসনকে অতি 
কৌশলে মেধা ও সাহসিকতার মাধ্যমে বিপদমুক্ত করে ভারতে তুর্কি সালতানাতকে 
সত্যিকার অর্থে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। শাসনকার্যে শাপ্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় তার কঠোরতা, 
নিয়মানুবর্তিতা ও ধর্মভীরুতা, দক্ষতা, মেধা, কর্মপ্রয়াস তাকে দিল্লির শ্রেষ্ঠ সুলতানের 
মর্যাদা প্রদান করেছে । 'Some Aspects of Muslim Administration' গ্রন্থে আর. 
পি. প্রিপাঠী বলেন, “ভারতে মুসলিম সার্বভৌমত্বের ইতিহাস সঠিকভাবে ইলতুত্মিশের 
ছারা আরম্ভ হয়।” 


আইসরানেরইতিহদে রনির রর _ ১৭৩ 


জর প্রশু : ৫০ ॥ দিল্লির স্বাধীন সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে 

বিচার কর। ফা. স্নাতক প. ২০১১] 
অথবা, শাসক হিসেবে সুলতান ইলতুতমিশের কৃতিতৃ বিচার কর। |ফা. স্নাতক প. ২০০৭] 
অথবা, “আইবেক দিল্লি সালতানাতের গোড়াপত্তন এবং সার্বভৌম মর্যাদা প্রদান 
করেন, ইলতুৎমিশ ছিলেন নিঃসন্দেহে এর প্রথম নৃপতি।"- ব্যাখ্যা কর। | 
উত্তত্র।। উপস্থাপনা : মামলুক বংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ইলতুৎমিশ ইতিহাসের 
পাতায় স্মরণীয় হয়ে আছেন। এ বংশ ১২১১ থেকে ১২৯০ স্থায়ী 


হয়েছিল। ১২১০ খ্রিষ্টাব্দে কুতুবউদ্দিন আইবেকের মৃত্যুর পর ত আরাম 
শাহের দুর্বলতার সুযোগে সমগ্র দিল্লি সালতানাতে বিদ্রোহ, চা, 
মোঙ্গলভীতি, স্বার্থদধন্ব প্রভৃতি চরম পর্যায়ে পৌছায়। এ সিংহাসনে 


সুলতানি সাম্রাজাকে সুসংহত করেন এবং শান্তি 
ইলতুৎমিশের পরিচয় : দিল্লির সুলতান হলেন তুর্কিপ্তানের ইলবারী 


গোত্রের ইয়ালাম খানের পুত্র। তার 
দিল্লিতে গমন করে কুতুবউদ্দিন 


জালালউদ্দিনের কাছে বিক্রয় করে। 
আইবেকের নিকট তাকে বিক্রয় করে মেধা, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার জন্য তিনি 
বকে হয়ে উঠেন এবং তার কন্যাকে বিবাহ 


অতিসত্র কুতুবউদ্দিন 
পেস ভার জন্য তাকে বদাউনের শাসনকর্তা নিয়োগ 


প তাকে দাসতু থেকে মুক্ত করে দেন। 


বউদ্দিন আইবেকের মৃত্যুর পর তার পুত্র আরাম শাহ 
সিংহাসনে আরেিষ্করেন। কিন্তু তার দুর্বলতা ও অদক্ষতার ফলে সমগ্র সাম্রাজ্যে 
বিশৃঙ্খলা ,গ।অশ্াত্তি দেখা দেয়। আরাম শাহের অদক্ষতার সুযোগে সিন্ধু দেশ, 
রণথ নয়র, বাংলা পরপর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। অন্যদিকে, দিল্লির 

র বিদ্রোহী হয়ে উঠেন। এমতাবস্থায় দিল্লির আমীর-ওমারাগণ বদাউনের 
শাসনকর্তা ইলতুৎমিশকে ক্ষমতা গ্রহণের অনুরোধ জানান। ইলতুত্মিশ ১২১১ 


খ্রিষ্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করে দাস বংশের একটি গৌরবোজ্ঞূল অধ্যায়ের 

সূচনা করেন। 

৩ ইলতুর্থমশের কৃতিত 

কুতুবউদ্দিন আইবেক যদিও ভারতে সালতানাতের প্রথম ভিত্তি স্থাপন করে একে 

একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখায় সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করেছিলেন, তথাপি 

ইলতুৎমিশই ছিলেন এর প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা । নিম্মে তার কৃতিত্ব আলোচনা করা হলো- 

১. দক্ষ সামরিক নেতা : একজন দক্ষ সামরিক নেতা হিসেবে ইলতুত্মিশ স্বীয় 
পরিচয় দিতে সক্ষম হন । তার শাসনামলে ভারতীয় আমীর-ওমারা নাসিরউদ্দিন 
সকল বিদ্রোহ দমন করে রাজ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন । ফলে তার শাসনামলে 
অভ্যন্তরীণ কোনো বিদ্রোহ সৃষ্টি হয়নি ৷ 


১৭৪ বাল শাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ জা 


২. সমস্যা মোকাবেলা : সুলতান ইলতুর্থমশের ক্ষমতা গ্রহণের সময় দিল্লির 
সিংহাসন পূর্ণ ছিল। একদিকে দিল্লির মসনদ নিয়ে ইয়ালদুজ, 
কুবাচা ও মর্দানের ঘ্ন্ব, অন্যদিকে মোঙ্গল আক্রমণ তাকে অতিষ্ঠ করে 
তুলেছিল। এ সংকটময় মুহূর্তে ইলতুৎমিশ ত্রমাৰয়ে সকল সমস্যার সঠিক 
সমাধান করতে সক্ষম হন। তিনি প্রথমে আরাম শাহ ও দিল্লির বিপক্ষীয় 
আমীর-ওমারাদের পরাজিত করে স্বীয় সিংহাসন বিপদমুক্ত করেন। অতঃপর 
ফা পা 


বিগ নত 
ল অবস্থা দেখতে পান। অতঃপর রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও 

র জন্য ইলতুত্মিশ দেশের সকল অভ্যন্তরীণ সমস্যার 

তিক অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করতে সক্ষম হন। 

প্রচলন : মুসলিম শাসকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইলতুৎ্মিশই আরবি 

০০ ভিনি জপ পাস 
নর্₹ত জিতল নামে দুই প্রকার মু প্রচলন করেন। ্রতিহাসিক নেলসন 
রাইট বলেন, “দিল্লির মুদ্রা প্রস্তুতকরণের ইতিহাসে ইলতুত্মিশের রাজতৃকাল 
স্মরণীয়। তাঁর প্রবর্তিত টংকা পরবর্তীতে সুলতানদের অনুকরণীয় হয় এবং 
টংকারই রূপান্তর হলো আধুনিক রৌপ্যমুদ্া। সাধারণ লেনদেনে প্রবর্তিত তাম 
মুদ্রা জিতলের ব্যবহার তার কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। 

৭. যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ; সুলতান ইলতুৎমিশ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির 
জন্য রাজ্যে অসংখ্য রাস্তাঘাট নির্মাণের পাশাপাশি বনজঙ্গল পরিষ্কার করে 
চোর-ডাকাতদের কবল থেকে জনগণকে রক্ষা করেন। ফলে জনজীবনে শাস্তি 
ফিরে আসে এবং তারা নিরাপদে রাজ্যের যেখানে খুশি গমনাগমন করতে পারত । 

৮. তুর্কি শাসন প্রবর্তন : ইলতুত্মিশ সিংহাসনে আরোহণ করে একটি কেন্দ্রীয় 
উবার পতিটার পয়োভনীয়ত অনুভব বাড এহন তিনি নুহাম লুযাইদ 
ও ফখরুল মুলকের সহযোগিতায় শাসনব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য দিল্লিতে 
বিভিন্ন বিভাগের কেন্দ্রীয় দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন। 


A ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র_ ১৭৫ 


৯. হয সও দা সুলতান ইলতুৎমিশ একজন কম বুদ্ধিসম্পর' ও বিচক্ষণ 

বিদেশিদের উপর তার শাসনব্যবস্থা নির্ভরশীল ছিল। তুর্কি দাস 

কর্মচারী এবং যারা তুর্কি নয় এরূপ বিদেশিদেরও তিনি রাজকর্মচারী পদে নিযুক্ত 

করেন । তিনি হিন্দুদেরও স্থানীয় প্রশাসনে নিয়োগ করেন । সুতরাং তুর্কি ক্রীতদাস 
এবং বিদেশিদের সাহায্য নিয়ে ইলতুৎমিশ তার শাসন পরিচালনা করতেন । 
১০. মুসলিম সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক : সুলতান সুলতান ইলতুতমিশ ভারতে মুসলিম সং 

পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দিল্লির একাধিক মসজিদ, জে by nb Be 


2 3৩ 
তার সময়েই ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে । মূলত এ সময়ে 


সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি পায়। 

১১. শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক : ইলতুর্থমশ ভারতে সংস্কৃতির 
পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি শিল্প-সাহিত্যেরও করেন। 
এজন্য তার শাসনামলে শিল্প-সাহিত্যের প্রভৃতখ্টননর্য়ন সাধিত হয়। তিনি 
জ্ঞানী-গুণী, পীর-ফকির ও দরবেশদেরও করতেন। তিনি 


আলেমদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন। 


৩ হলতুৎমিশকে দিল্লি সালতানাতের প্রথম সার্বভৌম সুলতান বলার কারণ 

ভারতবর্ষে সার্বভৌম মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা ছিল ইলতুৎমিশের সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য অবদান! ড. আর. পি. ত্রিপাঠী বলেন, “ভারতে সার্বভৌম মুসলিম 
রাজতন্ত্রের তিনিই ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা ৷” ভারতবর্ষের ইতিহাসে কুতুবউদ্দিন আইবেক 
রসি মরার A 
শাসনে পত্য সুদৃঢ়রূপে । সালতানাতের এবং 
সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার কাজটি অত্যন্ত দক্ষতা এবং নিপুণতার সাথে সম্পন্ন করেন 
সুলতান ইলতুৎ্মিশ | কুতুবউদ্দিনের ইন্তেকালের পর ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যে যে 
বিদ্রোহের শুরু হয় ইলতুত্মিশ তার নিজস্ব বুদ্ধি বিবেচনা, যোগ্যতা ও দক্ষতা দ্বারা 
তা প্রতিহত করে মুসলিম বিজিত অঞ্চলগুলো পুনরুদ্ধার করে একটি সুশৃঙ্খল 
কেন্দ্রীয় শাসনের আওতাভুক্ত করেন। সুতরাং বিজিত অঞ্চলে সার্বভৌমতৃ সুদৃঢ়রূপে 
প্রতিষ্ঠা দ্বারা মুসলিম সালতানাতের ভিত্তি সুসংহত এবং সমগ্র বিজিত রাজ্যে ' 


১৭৬ _ (সাল ভ্রাপ্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ জজ 


শাসক ইলতুৎ্মিশের ৷ সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে তিনি যে সংগঠকের ভূমিকা 
পালন করেন তা তাকে প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার মর্যাদা দিয়েছে। তৎকালীন বাগদাদের 
খলিফা সুলতান ইলতুৎমিশকে অভিষেক সংক্রান্ত একটি দলীল প্রদান করেন। 
ইলতুৎমিশ বহুদিন ধরে খলিফার এ স্বীকৃতি কামনা করেন। এর ফলে ইলতুত্মিশের 
ক্ষমতা ও মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পায় এবং এ স্বীকৃতি দিপ্লির সুলতানি রাজোর 
স্বাধীনতা ও সার্বভৌমতৃকে আইনগত ভিত্তি দান করে। 


শাসকগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেন। একজন জীতদাস হয়েও 


আআ প্রশ্ন : ৫১ 1 দিল্লির সুলতান শামসুচ 
কর। মামলুক শাসন ণইলযু 
নি নাসা নাতে ৪৬ 


ভারতবর্ষে তুর্কি বর বল বি বি সদ: মালিক তাস 


১. প্রাথমিক বাধা : তে atoccdah srt Feta allt an HE 
ও জটিল সমস্যার সম্মুখীন হন। কৃতুবউদ্দিনের ইন্তেকালের পরপরই আলী মর্দান 
খিলজী বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন৷ মুলতানের শাসনকর্তা নাসিরউদ্দিন কুবাচা 
নিজেকে স্বাধীন সুলতান ঘোষণা করে ভাতিন্দা অধিকার করেন। জালোর ও 
রণথস্তোরের শাসকরা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এভাবে আজমীর, গোয়ালিয়র ও দোয়াব 
অঞ্চলও দিল্লির সুলতানের অধীনতা অস্বীকার করে বসে। অপরদিকে, গজনীর 
শাসনকর্তা তাজউদ্িনও ভারতের ওপর সার্বভৌমত্বের দাবি করেন । এসব বাধা-বিপত্তি 
দূর করতে ইলতুৎমিশ চরম বিপদের সম্মুখীন হন। 

২. পাঞ্জাব ও থানেশ্বরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা : ইলতুৎমিশের শাসনামলে তাজউদ্দিন 
ইয়ালদুজকে কঠোরভাবে প্রতিহত করা হয় । গজনীর শাসক ইয়ালদুজ ভারতের 
পাঞ্জাব ও থানেশ্বর এলাকায় কর্তৃতি প্রতিষ্ঠা করলে ১২১৫ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান 
ইলতুৎমিশ থানেশ্বরের সন্নিকটে তাকে পরাজিত করে পাঞ্জাব ও থানেশ্বরে স্বীয় 
আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র টিটি ১৭৭ 


৩. লাহোর অধিকার : ইলতুর্থমশের শাসনামলে মুলতানের শাসনকর্তা নাসিরউদ্দিন 
কুবাচা স্বাধীনতা ঘোষণা করে লাহোর পর্যন্ত অগ্রসর হলে সুলতান ১২১৭ খ্রিষ্টাব্দে 
ইলতুত্মিশ তাকে মানসুরার যুদ্ধে প্রতিহত করে লাহোর থেকে বিতাড়িত করেন। 
নাসিরউদ্দিন কুবাচা পুনরায় ১২১৭ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে ইলতুৎমিশ 
তাকে ভাবকারের নিকট পরাজিত করে লাহোর অধিকার করেন । 

৪. রাজ্যজয় : অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করে ইলতুর্থমশ রাজাজয়ে মনোনিবেশ 
করেন। তার বিজয় অভিযানগুলো ছিল নিয়রূপ-_ 

ক. বাংলা বিজয় : সুলতান ইলতুত্থমিশ ১২২৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার 
গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খিলজীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন 


র মান্দারন দখল করেন। ১২৩০- 
'৩১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আমীরদের পরাভূত করে সুলতান 
আলাউদ্দিন জানিকে র শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। হিন্দু রাজা 
মঙ্গলদেবের নিকট ২৩২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি গোয়ালিয়র এবং ১২৩৪ 
খ্রিষ্টাব্দে দুর্গ দখল করেন। তিনি সমৃদ্ধ উজ্জয়িনীও 
অভিযান য়। কিন্তু অসুস্থতার কারণে তার এ বিজয় সম্পন্ন করা 


র অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করেন। শাস্তিশৃঙ্খলা রক্ষা ও 
প্রশাসনিক সুবিধার জন্য তিনি সমগ্র সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন প্রদেশে ভাগ করে 
মুকতা নামে প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। মুকতাগণ প্রদেশে 

রক্ষা ও রাজস্ব আদায়ের কাজে নিয়োজিত থাকতেন এবং 
প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের পর অতিরিক্ত অর্থ কেন্দ্রে পৌছাতেন। মুকতাগণকে 
বদলি করার ব্যবস্থাও তিনি প্রচলন করেন। 

৬. তুর্কি শাসন প্রবর্তন : ইলতুৎমিশ সিংহাসনে আরোহণ করে একটি কেন্দ্রীয় 
সরকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এ কারণে তিনি মুহাম্মদ 
জুনাইদ ও ফখরুল মুলকের সহায়তায় শাসনব্বস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য 
দিল্লিতে বিভিন্ন বিভাগের কেন্দ্রীয় দপ্তর স্থাপন করেন । 

৭. ও বিচক্ষণতা : ইলতুত্মিশ সৃক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন ! 

দের ওপর তার শাসনব্যবস্থা নির্ভরশীল ছিল। তুর্কি দাসকর্মচারী এবং 
যারা তুর্কি নয় এরূপ বিদেশিদেরকেও তিনি রাজকর্মচারী পদে নিয়োগ দেন। 
স্থানীয় প্রশাসনে তিনি হিন্দুদেরও নিয়োগ দেন। সুতরাং তুর্কি ক্রীতদাস ও 
বিদেশিদের সহায়তা নিয়ে ইলতুৎ্মিশ তার শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। 


১৭৮ (সাল হ্রার্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ জজ 


৮. শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা : সুলতান ইলতুৎমিশ শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন। এজন্য তার শাসনামলে শিল্প-সাহিত্যের প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়। 
তিনি জ্ঞানী-গুণী, পীর-ফকির ও দরবেশদেরও সমর্থন করতেন এবং আলেমদের 


এর চলিত কর দিতে অস্বীকৃতি পুনা অতঃগর সুলতান চৌহান রাজা উদয় 
সিংহের বিরুদ্ধে অভিযান রলে উদয় সিংহ কর দিতে বাধ্য হয়। 


স্বীকৃতিদানের 

দূত প্রেরণ ইনি ১ িটানে বিশ মাহি নিয়ে ঘানেম্বর্র 

নিকটে তরাইনের ইনালারোরে পাজি বারের? পরবতী সময়ে ইলা 
রঞ্লারাগারে থাকা অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। 

চুদল তার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। এদের মধ্যে মুঈজি ও কুতবি ছিলেন 
ম। তারা সুলতানের কর্তৃত্ব মেনে নিতে প্রথমে অস্বীকৃতি জানায়। এমতাবস্থায় 
সুলতান তাদের কয়েকজনকে প্রচুর ধন-সম্পদ দিয়ে স্বীয় অধীনে এনে অন্যদের 
বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। দক্ষ সেনাপতিদের মাধ্যমে তিনি তার বিরোধী 
আমীর ও অভিজাতদের দিল্লির নিকটবর্তী “জুদ' নামক স্থানে প্রতিহত করে দিল্লি ও 
তার নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহে আধিপত্য বিস্তার করেন এবং দিল্লি ও এর সন্িকটস্থ 
মান্দারন, বারানাস, অযোধ্যা, বদাউন প্রভৃতি অঞ্চল নিজ দখলে আনেন। 

৪. মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহতকরণ : সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ দিল্লির তুর্কি 
সালতানাতকে সুদৃটীকরণে মোঙ্গল আক্রমণকে কৌশলে প্রতিহত করেন। 
খাওয়ারিজমের যুবরাজ জালালউদ্দিন ১২১১ খ্রিষ্টাব্দে চেঙ্গিস খানের হাতে 
পরাজিত হয়ে ভারতবের্ষর দিকে পলায়ন করেন। এতে চেঙ্গিস খান তাকে 
অনুসরণ করে সিন্ধু পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং পশ্চিম পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের 
অনেক স্থান ধ্বংস করেন। এ সময় জালালউদ্দিন ইলতুত্মিশের আশ্রয় প্রার্থনা 
করে। কিন্তু ইলতু্মিশ চেঙ্গিলের ব্রুদ্ে জালালটদিনকে সহায়তা করে 
নিজের বিপদ ডেকে আনার পক্ষপাতী ছিলেন না। এদিকে জালালউদ্দিন 


জর ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ১৭৯ 


ভারতীয় উপমহাদেশ ত্যাগ করায় এবং পাঞ্জাবের প্রচণ্ড চাপ সহ্য করতে না 
পারায় মোঙ্গলরা এ উপমহাদেশ ত্যাগ করে। এভাবে দক্ষতার মাধ্যমে 
ইলতুত্মিশ ভারতের নবপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাষ্ট্রকে মোঙ্গলদের আক্রমণের হাত 


৫. নাসিরউদ্দিন কুবাচাকে দমন : মুলতানের শাসনকর্তা নাসিরউদ্দিন কুবাচা 
স্বাধীনতা ঘোষণা করে ভাতিন্দা দখল করেন এবং লাহোর পর্যন্ত অগ্রসর হন। 
ইলতুৎমিশ ১২১৭ খ্রিষ্টাব্দে মানসুরার যুদ্ধে নাসিরউদ্দিন কুবাচাকে পরাজিত 
করে লাহোর দখল করেন। কুবাচা ১২২৭ খ্রিষ্টাব্দে পুনরায় 
করলে ভাবকারের সন্নিকটে এক চূড়ান্ত যুদ্ধে ইলতুত্মিশ 
করেন। কিন্তু কুবাচা আত্মসমর্পণ না করে পলায়নকালে 
করতে গিয়ে পানিতে ডুবে প্রাণ হারান । এতে সুলতান 


সীমান্তে স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। 

৬. সাম্রাজ্য বিস্তার : হলতুৎমিশ দিল্লি সালতা। সুর্দূ করতে অভ্যন্তরীণ 
বিশৃঙ্খলা ও মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করে র পরিকল্পনা করেন। 
ইলতুখমশ ১২২৬ খ্ৰিষ্টাব্দে হিন্দুদের নিকট র পুনরায় অধিকার 
করেন। ১২২৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 


সন্ধা, তি তপতি ডিয়ার 
যানের বিরুদ্ধে। কিন্তু পথিমধ্যে তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত 
পু করেন এবং ১২৩৬ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন । 

বিট : সুলতান ইলতুৎমিশ সিংহাসনে আরোহণের সাথে 
নিবি নল দিদির অনার করেন। আলী নি 
বং গিয়াসউদ্দিন খিলজী নিজেদের নামে মুদ্রা ছাপিয়ে এবং খোতবায় 
পূর্বক স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ইলতুৎমিশ ১২২৫ খ্রিষ্টাব্দে 
নিারনিলেই বিরত্ধেততিয়াম'গারিচালনা রে তিনি কৌশলে রে 
সন্ধি করেন। কিন্তু কিছুদিন পর পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করে বিহার দখল 
করেন। অতঃপর ইলতুর্মিশের পুত্র নাসিরউদ্দিন ১২২৭ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্রোহী 
গিয়াসউদ্দিনকে পরাজিত করে বাংলাকে তার সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। ১২২৯ 
খ্রিষ্টাব্দে নাসিরউদ্দিনের মৃত্যু হলে খিলজিগণ মালিক বলকার নেতৃত্বে স্বাধীনতা 
ঘোষণা করে। অতঃপর ১২৩০ খ্রিষ্টাব্দে ইলতুত্মিশ নিজে অভিযান পরিচালনা 
করে বলকাকে পরাজিত ও নিহত করে বাংলাকে দিল্লি সালতানাতের অধিভুক্ত 


করেন। 

৮. সামরিক বাহিনী গঠন : সালতানাতকে টিকিয়ে রাখার জন্য ইলতৃর্থমশ 7795 
Amy বা 'রাজার বাহিনী নামে একটি শক্তিশালী বাহিনী গঠন করেন। 
কেন্দ্রীয় প্রশাসনের তন্তাবধানে সেনা সংগ্রহ এবং কেন্দ্রীয় কোষাগার থেকে 
তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে কেন্দ্রীয় প্রশাসন পরিচালনায় . 
সেনাবাহিনী গড়ে তোলার সূচনা হয়,-যার প্রভাব এখনো বিদ্যমান ৷ 


১৮০ (সোল জ্রাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ জ 


৯. শিল্প-সাহিত্যের উন্নতি : ইলতুৎমিশের শাসনামলে শিল্প-সাহিত্যের ব্যাপক 
উন্নতি হয়। তিনি দিল্লিকে প্রাসাদ, মসজিদ, মিনার ও খানকায় দ্বারা সুসজ্জিত 
করে এর খ্যাতি বৃদ্ধি করেন । তারই প্রচেষ্টায় দিল্লির কুতুবমিনারের নির্মাণ কাজ 
শেষ হয় এবং এটি তার শিল্লানুরাগের অন্যতম নিদর্শন। এছাড়া আজমীরের 
'আড়াই দিন কা ঝোপড়া', বদাউনের ঈদগাহ, দিল্লির বিভিন্ন প্রাসাদ ও 
অট্টালিকা তার শিল্পানুরাগের উজ্জ্বল নিদর্শন । 

১০. কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ক্রমবিস্তার : দিল্লি তুর্কি সালতানাতের কে 
ক্রমবিস্তারে সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুত্মশের অবদান অনম্বীক 
সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন এর কোনো শাসনতাত্তরিক্ত্ 
ফলে ইলতুৎমিশ আপন প্রতিভার দ্বারা দিল্লির সুলতানি(্ীশ রি নকলা তৈরি 
করেন । মুহাম্মদ জুনাইদ এবং ফখরুল মুলক আম্মির য্য তিনি কেন্দ্রে 
বিভিন্ন দফতর প্রতিষ্ঠা করেন। ড. কোরেশীর 


১১. প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস : সুলতান 


শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ কর্মদক্ষতা এবং আত্মবিশ্বাসের ওপর 
নির্ভর নবপ্রতিষ্ঠিত দিল্লির তুর্কি সালতানাতকে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশক্রর 
হামলা থেকে রক্ষা করে একে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। শাসনকার্যে তার 
দক্ষতা, মেধা, কর্মপ্রয়াস, শাস্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় কঠোরতা নিয়মানুবর্তিতা ও 
ধর্মভীরুতা তাকে দিল্লির শ্রেষ্ঠ সুলতানের মর্যাদা প্রদান করেছে। 


প্রশ্ন: ৫২ শাসক হিসেবে সুলতানা রাজিয়ার রাজতৃকাল পর্যালোচনা কর। 
নি রাজিয়ার শাসনকাল আলোচনা কর। 
অথবা, সুলতানা রাজিয়া কে ছিলেন? র সম্পর্কে যা জান লেখ। 


উত্তম ।। উপস্থাপনা : দিল্লির সুলতান ইলতুর্থমশের জীবদ্দশায় ভার যোগ্য জ্যেষ্ঠপুত্ 
নাসিরউদ্দিন ইন্তেকাল করেন। আর দ্বিতীয় পুত্র রুকনউদ্দিন ফিরোজ ছিলেন 
অযোগ্য ও অদক্ষ এবং অন্যান্য পুত্ররা ছিল অপ্রাপ্ত বয়স্ক । এমতাবস্থায় ইলতুৎমিশ 
তার কন্যা সুলতানা রাজিয়ার প্রশাসনিক দক্ষতা, মেধা ও বুদ্ধিমন্তায় সন্তুষ্ট হয়ে 
তাকে তার উত্তরাধিকারী নির্বাচন করেন এবং ইলতুর্থমশের নামের সাথে সুলতানা 
ইতিহাসে এটিই সর্বপ্রথম কোনো নারীর শাসক হিসেবে মনোনয়নপত্র প্রাপ্তি। 


জ্জ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ১৮১ 


৩ সুলতানা রাজিয়ার পরিচয় 

হুর জয়া রুল জা সুরার জানো 
সুলতান ইলতুত্মিশ তার যোগ্য কন্যা রাজিয়াকে উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনয়ন 

করা রাজিয়া হিজর সি ১১৮2: 

অন্দরমহলে অবরদ্ধ, যে যুগে পুরুষরা হয়ে নারীদেরকে কেবল 

১৭০০৬ ৬৮০ সে যুগে 

সুলতানা রাজিয়া রাষ্ট্র পরিচালনার মতো এক দুঃসাহসিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন । 


হ -ওমারা বিরোধিতা : নারী শাসন ইসলামের নীতিবিরুদ্ধ মনে করে রাজ 
দরবারের আমীর-ওমারা সুলতানা রাজিয়ার মনোনয়নের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ 
করেন। অতঃপর ইলতুত্মিশ পূর্বসিদ্ধান্ত বাতিল করে রুকনউদ্দিনকে সিংহাসনের 
উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু অযোগ্য, অমিতব্যয়ী রুকনউদ্দিনের 
দুর্বলতায় তার মা শাহ তুর্কান প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারিণী হন ৷ তার অত্যাচার 
ও অযোগ্যতায় দেশের সর্বত্র অরাজকতা, অশান্তি ও বিদ্রোহ দানা বেধে ওঠে । 

৩. সুলতানা রাজিয়ার সিংহাসন লাভ : মা ও পুত্রের উচ্ছুঙ্খলতার দরুণ রাজ্যের 
সর্ব্র বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। লাহোর, মুলতান, হানসি ও বদাউনের শাসনকর্তাঁরা 
বিদ্রোহী হয়ে রুকনউদ্দিনকে সিংহাসনচ্যাত করার উদ্দেশ্যে সম্মিলিতভাবে দিল্লি 
অভিমুখে যাত্রা করেন। সুলতানা রাজিয়া এ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে দিল্লির 
শাহ তুর্কানের বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করে তোলেন । রাজধানীর সামরিক 
কর্মচারীবৃন্দও সুলতানা রাজিয়ার সমর্থনে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে । অবশেষে দিল্লির 
আমীর-ওমারারা ১২৩৬ খ্রিষ্টাব্দে রুকনউদ্দিনকে সিংহাসনচ্যত করে সুলতানা 
রাজিয়াকে সিংহাসনে বসান। 


১৮২ (সাল ভ্রার্তাহ ফাযিল সাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ জর 
৪. অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ : সিংহাসনে আরোহণ করে সুলতানা রাজিয়া এক জটিল 


রাজধানীতে অবরোধ করে রাখেন। রাজিয়া সম্মুখযুদ্ধে পরাজিত হয়ে 

ভেদনীতির দ্বারা প্রাদেশিক আমীরদের মধ্যে বিভক্তি ঘটান এবং কবির খা ও 

ইজ্জাদ্দিনকে নিজ পক্ষে আনেন। এর ফলে তার প্রতিপক্ষ পালিয়ে যায়। 
$পর বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও কূটনৈতিক কৌশলে রাজিয়া 

মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তাদের কঠোর হস্তে দমন করতে সক্ষম 


হন। ওলামা সম্প্রদায়ও বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ধর্মীয় 
পদ পরিবেষ্টিত হওয়া সত্তেও সুলতানা রাজিয়া থেমে যাননি । 


কৌশলে ও বলপ্রয়োগে অবাধ্য আমীর-ওমারার ও অভিজাত শ্রেণির ওপর 
কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। ফলে দেশে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরে আসে; 
বিদ্রোহীরা হয় শান্ত। এতিহাসিক মিনহাজ-উস-সিরাজ বলেন_ From Lakhnauti 
to Debal and Damrilah all the Maliks and Amirs manifested their 
obedience and submission. অর্থাৎ, লখনৌতি থেকে দেবল ও দামরিলা 
পৰ্যন্ত সকল মালিক ও আমীর তাদের আনুগত্য ও বশ্যতা প্রদর্শন করেন। 

৮. দুর্গ পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা : সুলতানা রাজিয়া সিংহাসনে উপবেশনের পর বিভিন্ন 
দুর্গ পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করেন। তিনি হিন্দু রাজাদের বি বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা 
করেন । ইলতুৎমিশের ইন্তেকালের পর চৌহান রাজপুতরা রণথস্ভোর দুর্গ দখল 
করলে রাজিয়া দুর্গটি পুনরুদ্ধারের জন্য বাহিনী প্রেরণ করলে তা ব্যর্থতায় 
পর্যবসিত হয়। এর ফলে তার সামরিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। তিনি গোয়ালিয়র 
দুর্গও পুনরুদ্ধারে ব্যর্থ হন। চৌহান ও মেওয়াটিরা দিল্লির বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ 
পরিচালনা শুরু করে। 


জর ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ১৮৩ 


৩ সুলতানা রাজিয়ার কৃতিতি : উপমহাদেশের ইতিহাসে সুলতানা রাজিয়া ছিলেন 
এক অতুলনীয় সাহসী নারী। তিনি উদার, সহনশীল ও নির্ভীক শাসক ছিলেন। 
হারানো সমাজ্য পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি মাত্র সাড়ে তিন বছরে বহু 
ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তুর্কি শাসনের হারানো গৌরব ও সালতানাতের ক্ষমতা 
ফিরিয়ে আনেন। তিনি অত্যন্ত কৌশলে এবং শক্তি প্রদর্শন করে অবাধ্য আমীর- 


ছিলেন। কর্মদক্ষতা, বিচক্ষণতা ও অভিজ্ঞতা ছারা স্থীঃ 

অর্জন করেন। নিয়ে সুলতানা রাজিয়ার চরিত্রের রড ক তুলে ধরা হলো- 

১. সাহসিনী ও কর্মদক্ষ : অত্যন্ত সাহসিনীঞ্জ রুর্মদক্ষ ছিলেন সুলতানা রাজিয়া ! 
ৰ দার্ডভিতুর্কি অভিজাত শ্রেণি ও উচ্চ 


৩. ও রাজোচিত গুণাবলি : রাজিয়ার চরিত্রে বিভিন্ন রাজোচিত 
ত পূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল। ন্যায়নিষ্ঠ, সুবিচারক, জ্ঞানী, বিদ্যোৎসাহী ও 
সুদক্ষ শাসক হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। 

8. : সুলতানা রাজিয়া সাহিত্যিক ও বিছ্বানের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। 
Lu নাত “সুলতানা স্বয়ং বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও চমৎকার 

৫. রাজনৈতিক বিচক্ষণতা : সুলতানা রাজিয়া রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক জ্ঞানে 
অতুলনীয়া ছিলেন। তার চরিত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো রাজনৈতিক 
বিচক্ষণতা ৷ কেননা, দিল্লির সিংহাসনে সুলতানা রাজিয়ার স্থল্পসময়ের শাসনামলে 
তার অসামান্য দূরদর্শিতা, তেজস্বিতা ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় মিলে। 

৬. বিবিধ গুণ : অসংখ্য গুণের সমাবেশ ঘটে. সুলতানা রাজিয়ার চরিত্রে! তার 
চরিত্র সম্পর্কে সমসাময়িক এতিহাসিক মিনহাজ-উস-সিরাজ বলেন, “রাজিয়া 
ছিলেন একজন মহান সার্বভৌম শাসক, তীক্ষধী, ন্যায়পরায়ণ, দয়ালু, 
যাবতীয় গুণের অধিকারী ৷” 


১৮৪ রোল ক্রান্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


৩ সুলতানা রাজিয়ার পতন : সুলতানা রাজিয়া মুক্তি লাভের আশায় এবং আসন্ন 
বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আলতুনিয়াকে বিবাহ করেন। অতঃপর সিংহাসন 
উদ্ধারকল্পে ১২৪০ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে তারা দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু 
দুর্ভাগ্যবশত তারা বাহরাম শাহের নিকট পরাজিত হন। ১২৮০ খ্রিষ্টাব্দে উভয়ে 
একজন হিন্দু আততায়ীর হাতে প্রাণ হারান । 

বিচক্ষণতা এবং কূটনৈতিক জ্ঞানে সুলতানা রাজিয়া ভারতীয় মুসলিম ইতিহাসে এক 
বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। কিন্তু বহুবিধ গুণের অধিকারী হওয়া তিনি 
প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেননি । 


talented lady with all the $ 91৪81078. অর্থাৎ, “সুলতানা রাজিয়া ছিলেন 
এ 


একজন বুদ্ধিমতী নারী, কজন শাসকের সমস্ত গুণ বিদ্যমান ছিল।" 
পন্য : দুঁলতানা রাজিয়া সুলতান ইলতুৎমিশের সুযোগ্য কন্যা। 
ত র পূর্বে তার যোগ্য কন্যা রাজিয়াকে উত্তরাধিকারী 


রন। রাজিয়া ছিলেন বিদুষী, বুদ্ধিমতী ও প্রত্যুৎপন্নমতি | যে 
অন্দরমহলে অবরুদ্ধ, যে যুগে পুরুষরা নারীদেরকে কেবল 


সুলতানা রাজিয়ার সিংহাসন লাভ : ইলতুৎমিশ তার যোগ্য কন্যা রাজিয়াকে দিল্লি 
সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে গেলেও দিল্লির অভিজাত শ্রেণি ও আলেম 
সমাজ নারীর রাজ্য পরিচালনা মেনে নিতে পারেননি । তীর পুত্র ককনউদ্দিন 
ফিরোজকে তাই ইলতুৎ্মিশের ইন্তেকালের পর অভিজাত শ্রেণি দিল্লির সিংহাসনে 
বসান। কিন্তু রুকনউদ্দিনের অযোগ্যতা ও কর্মহীনতার জন্য রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও 
বিদ্রোহ দেখা দেয়। এ সুযোগে ১২৩৬ খিষ্টাব্দে ইলতুৎমিশের মৃত্যুর প্রায় আট বছর 
পর সুলতানা রাজিয়া রুকনউদ্দিনকে সিংহাসনচ্যুত করে দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনায় এক দুঃসাহসিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। 


৩ মধ্যযুগের শাসক হিসেবে সুলতানা রাজিয়ার কৃতিত্ব 
সুলতানা রাজিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেই অযোগ্য ভ্রাতা রুকনউদ্দিন ফিরোজের 
আমলে হারানো সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হন। মাত্র সাড়ে তিন বছরে বিভিন্ন বাধা- 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ১৮৫ 


বিপত্তির মধ্য দিয়ে তিনি তুর্কি শাসনের হারানো গৌরব ও সালতানাতের ক্ষমতা 

পুনরুদ্ধার করেন । সুলতানা রাজিয়ার কৃতিতৃ নিম্নে আলোচনা করা হলো- 

১. শৃঙ্খলা আনয়ন : যখন সুলতানা রাজিয়া দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন তখন 
পূর্ববর্তী শাসকের অযোগ্যতার দরুণ সামাজ্যের সর্বত্র চরম বিশৃঙ্খলা বিরাজ 
করছিল । স্বপ্পসংখ্যক উচ্চ রাজকর্মচারীও নিজেদের স্বার্থ হাসিলে ব্যর্থ হয়ে 
রাজিয়ার প্রতি বিরাগ হন। আলেম সম্প্রদায়ও বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ধর্মীয় 
কারণে তারা সুলতানা রাজিয়ার প্রতি অসন্তোষ জ্ঞাপন করেন। চতুর্দিকে 


ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে সুলতানা রাজিয়া সিংহাসন টিকিয়ে 
তিনি অত্যন্ত কৌশলে ও বলপ্রয়োগে অবাধ্য আমীর-ওমারা৷ 
ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হন। এতে 

আসে; বিদ্রোহীরা হয় শান্ত। এতিহাসিক মিনহাজ-উস 


র মতে_ From 
and Amirs manifested 


| ও ক আমীরদের মধ্যে বিভক্তি ঘটান এবং 
ডু নিজী পক্ষে আনেন । এর ফলে তার প্রতিপক্ষ পালিয়ে 
যায়। অবশেষে , বিচক্ষণতা ও কূটনৈতিক কৌশলে রাজিয়া বিদ্রোহীদের 


ত তাদেরকে কঠোর হন্তে দয়ন করতে সক্ষম হন 
হ দমন : প্রধানমন্ত্রীর বিদ্রোহ দমন ছিল সুলতানা রাজিয়ার 


ব্ীটী হয়ে ওঠে। তিনি ধৈৰ্য সাহসিকতা ও কূটনৈতিক প্রজ্ঞার দ্বারা জুনাইদ 
ও তার সমর্থকদের বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হন । 

৪. শাসনসংস্কার : সুলতানা রাজিয়া অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনের পর শাসনসংক্কারে 
মনোযোগ দেন। তিনি সরকারের সব দফতরের উচ্চপদগুলো পুনর্বন্টন 
করেন । কবির খাকে প্রথমে তিনি লাহোরের প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা নিয়োগ 
করেন। তিনি নতুন করে বিভিন্ন প্রদেশের শাসক পদে জনবল নিয়োগ করেন। 
এতিহাসিক মিনহাজ-উস-সিরাজ, রাজিয়ার শাসনসংস্কারের ফলে পূর্ব বাংলা 
থেকে পশ্চিমে সিন্ধু পর্যন্ত সকল প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও আমীর তার বশ্যতা 
স্বীকার করতে বাধ্য হন। 

৫. রাজকীয় কাজে তৎপরতা : সুলতানা রাজিয়া রাজকীয় কাজে উদ্ুদ্ধ ছিলেন৷ 
তিনি রাজদরবারে পুরুষের পোশাকে বসতেন । হাতির পিঠে চড়ে তিনি বিভিন্ন 
স্থানে যাতায়াত করতেন । পর্দা ও হারেম প্রথার অবস্থা করে সুলতানা রাজিয়া 


শর ফাযিল ॥ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র তৃতীয় বর্ষ) ৮ ৮ 


১৮৬ _ (রোল জ্ান্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


প্রকাশ্যে সিংহাসনে বসতেন । যোদ্ধার পোশাকে সঙ্জিত হয়ে তিনি অশ্বারোহণ 
করে নিজে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতেন । 

৬. যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগদান : সুলতানা রাজিয়া আবিসিনিয়ার অধিবাসী হাবসি 
দাস জালালুদ্দিন হয়াকুতকে রাজকার্যের ‘একটি উচ্চপদে নিয়োগদান করেন। 
ইয়াকুতের পদমর্যাদা ছিল 'আমীর-ই-আখুর', অর্থাৎ অশ্বারোহী বাহিনীর 
প্রধান। সরকারি কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে তিনি তুর্কিদের প্রাধান্য লোপ 
করতে অতুর্কিদের নিয়োগদান করেন। রাজকর্মচারী হিসেবে লোককে 


নিয়োগ দিয়ে তার দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন। 
৭. প্রাথমিক সমস্যার মোকাবেলা : সিংহাসনে আরোহণের রাজিয়া 
নানাবিধ ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের সম্মুখীন হন। তার ও আমীর- 


মৃখ্বি প EN রানি নি নর না 

বনের সাহসিকতা ও কূটনৈতিক জ্ঞানের জন্য তিনি তার পিতার প্রিয়পাত্রী 

হয়ে উঠেন। কর্মদক্ষতা, বিচক্ষণতা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা নিজের প্রচেষ্টায় তিনি যথেষ্ট 
সাফল্য অর্জন করেন। নিয়ে সুলতানা রাজিয়ার চরিত্রের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হলো-_ 

১. সাহসিনী ও কর্মদক্ষ : অত্যন্ত সাহসিনী ও কর্মদক্ষ ছিলেন সুলতানা রাজিয়া । 
মুসলমানদের অসন্তোষ ছাড়াও তুর্কি অভিজাত শ্রেণি ও উচ্চ রাজকর্মচারীদের 
বাধার পরেও তিনি পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে কালক্ষেপণ 
করেননি । কর্মদক্ষতা, সাহসিকতা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা তিনি স্বীয় প্রচেষ্টায় যথেষ্ট 
সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হন । 

২. নির্জকতা : নিভীকতা ছিল সুলতানা রাজিয়ার অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য । 
তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা এবং বিদ্রোহীদের দমন ও সুষ্ঠুভাবে রাজকার্য 
পরিচালনা করে তথাকথিত নারীর অক্ষমতা ও দুর্বলতাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করেন। নারী হয়েও তিনি অত্যন্ত সুদক্ষ যোদ্ধা, উৎসাহী, নির্ভীক সেনাপতি 
হিসেবে খ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হন । 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ১৮৭ 


৩. তীক্ষ বুদ্ধিমত্তা ও রাজোচিত গুণাবলি : সুলতানা রাজিয়া বিভিন্ন রাজোচিত 
গুণের অধিকারী ছিলেন। ন্যায়নিষ্ঠ, বিদ্যোৎসাহী, সুবিচারক, জ্ঞানী ও সুদক্ষ 
শাসক হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। এতিহাসিক এলফিনস্টোনও তার 
তীক্ষ বুদ্ধিমত্তা ও রাজোচিত গুণাবলির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। 

৪. বিদুধী : সুলতানা রাজিয়া সাহিত্যিক ও বিদ্বানের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। 
এতিহাসিক ফিরিশতার মতে, “সুলতানা স্বয়ং বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও চমৎকার 
ভঙ্গিসহ কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করে শ্রোতাদের বিমুগ্ধ করতে প 

৫. রাজনৈতিক বিচক্ষণতা : সুলতানা রাজিয়ার চরিত্রের একটি বি 
রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ৷ কেননা দিল্লির সিংহাসনে সুলতানা রাজিয় 
রাজত্বে তার অসামান্য দূরদর্শিতা, তেজস্থিতা ও রাজন 
পরিচয় মিলে । 

. বিবিধ গুণ : (বিজি ঘুর ক সির 


1 দি সালতানত সৃহ্যকরণে সুলতান পয়াউনিন বলবনের 
[ফা. স্নাতক প. ২০১৩, "১৫, '১৮] 
, গিয রর জানান জালা [ফা. স্নাতক প. ২০১১] 


বিবরণ দাও। ফা, স্নাতক প. ২০০৪] 
অথবা, শাসক হিসেবে সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ তুমি 
কীভাবে দেখ? 

উত্তর উপস্থাপনা : মধ্যযুগের ইতিহাসে ভারতীয় উপমহাদেশে গিয়াসউদ্দিন বলবন 
তার গৌরবোজ্জীল ভূমিকার জন্য নিঃসন্দেহে বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। 
গিয়াসউদ্দিন বলবন ছিলেন তুর্কিন্তানের ইলবারি বংশোদ্ভূত ৷ প্রথম জীবনে তিনি 
ইলতুৎমিশের ক্রীতদাস ছিলেন এবং স্বীয় যোগ্যতাবলে তিনি সামান্য অবস্থা থেকে 
দাস বংশের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ শাসক হতে সক্ষম হন। ১২৬৬ খ্রিষ্টাব্দে নাসিরউদ্দিনের 
মৃত্যুর পর গিয়াসউদ্দিন বলবন সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
হয়ে বলবন নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন। বলবনের শাসনামলে যে সকল আমীর- 
ওমারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন, তিনি তাদের কঠোরহস্তে দমন করতে সক্ষম হন । 


১৮৮ _ ৱাল ভতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


দিল্লির সালতানাত সুদৃঢ় করণে গিয়াসউদ্দিন বলবনের কৃতিতু/পদক্ষেপসমূহ : 

১. কেন্দ্রীয় সরকার পুনর্গঠন : সাম্রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য 
গিয়াসউদ্দিন বলবন সর্বপ্রথম নিজের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি পুনরুদ্ধারকল্পে 
বিদ্রোহী আমীর-ওমারার বিরুদ্ধে কঠোর নীতি গ্রহণ করেন। প্রয়োজনে শত্রুকে 
হত্যা করতেও বলবন বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি । তিনি রাজতন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণু 
মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন এবং এক আদেশবলে দরবারের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য 
জাকজমকপূর্ণ দরবার প্রতিষ্ঠা করেন। আমীর-ওমারার বিরুদ্ধে নীতি 
গ্রহণের কারণে বলবনকে সবাই ভয় করতো । 


সেনাপতিদের উপর পদাতিক ও দায়িত্ব অর্পণ করেন। 


: সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব 
একটি শক্তিশালী ও সুগঠিত গুপ্তচর বাহিনী গঠন করেন। 
তাকে অভিজাতবর্গের কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে অবহিত করতো। 
অংশে যাতে সুলতানের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার বিদ্রোহ 
দিয়ে উঠতে না পারে সেদিকে এ গুপ্তচর বাহিনী বিশেষ দৃষ্টি রাখত । 
বাহিনীর সংস্কার : গিয়াসউদ্দিন বলবন স্বীয় শক্তি বৃদ্ধি ও দেশে 
শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য সামরিক বাহিনীর ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন। তিনি 
সামরিক বাহিনী পুনর্গঠিত করে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যদের সমরকুশলতা 
বহুগুণ বৃদ্ধি করেন। সামরিক বাহিনীর উন্নতির জন্য বলবন জায়গিরদারি প্রথার 
বিলোপ সাধন করেন। কিন্তু তাদের অনেক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে বর্ধিত হারে 
বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করেন এবং এ বাহিনীকে দক্ষ লোক দ্বারা সজ্জিত করেন । 

৬. রাজকোষ পুনর্গঠন ; গিয়াসউদ্দিন বলবন রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার 
জন্য গঠিত বিশাল সৈন্যবাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণ ও অর্থনৈতিক সং 
নিরসনকল্লে রাজকোষ পুনর্গঠিত করে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা আনয়নের প্রয়াস 
চালান। এর ফলে রাজ্যে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়। 

৭. সৎ ও যোগ্য ব্যক্তি নিয়োগ : সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন শরীয়ত অনুযায়ী 
সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা কায়েমের উদ্দেশ্যে সৎ, ধার্মিক ও যোগ্য ব্যক্তিদের রাজকার্ষে 
নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। তিনি রাজকীয় মর্যাদা সম্পর্কে এতই সজাগ ছিলেন যে, 
তিনি তার স্বীয় ভৃত্যদের সম্মুখেও সাধারণ পোশাকে বের হতে দ্বিধাবোধ করতেন। 


জরা ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ১৮৯ 


৮. বিদ্রোহ দমন : গিয়াসউদ্দিন বলবন সাম্রাজ্যের বিদ্রোহ দমনে কঠোর নীতি 
গ্রহণ করেন। ১২৫৫ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধুর ক্ষমতাচ্যুত শাসনকর্তা কিসলু খান অযোধ্যার 
বিদ্রোহী শাসনকর্তা কুতলুঘ খানের সহায়তায় দিল্লির সিংহাসনে আরোহণের অপচেষ্টা 
চালায়। কিন্তু গিয়াসউদ্দিন বলবন সে প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে সক্ষম হন । 

৯. মেওয়াটি দমন : গিয়াসউদ্দিন বলবন দিল্লি সালতানাতের কর্তৃত্ব ও 
মর্যাদা পুনঃ: জার বিরদ্ধে কঠোর দহ কন 
দুর্ধর্ষ মেওয়াটি তক্করেরা পথিকদের সর্বস্ব লুটতরাজ ও নিরীহ 
উৎপীড়ন করে সমগ্র মেওয়াট অঞ্চলে ত্রাসের রাজত প্রতিষ্ঠা করে 


১০. দোয়াবের বিদ্রোহ দমন : সুলতান গিয়াসউদ্দিন ব দুধৰ্ষ 
হিন্দুদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন । তারা বাংলার সাথে ল্লর(যে বিচ্ছিন্ন 
করে দিত । সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন কাম্পিল, (পত়িওয়ালা, ভোজপুর 
প্রভৃতি স্থানে তাদের ঘাটিগুলো ধ্বংস করে সেখান্েসের্সাবাহিনী নিয়োগ করেন 
এবং বাংলা ও দিল্লির যোগাযোগ শঙ্কামুক্ত 


১১. পার্বত্য উপজাতিদের বিদ্রোহ দমন : গিয়াস্লিন বলবন জুধ পার্বত্যঞ্চলের 
উপজাতিদের বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন কাক্মেন)এবং রোহিলাখণ্ডের হিন্দুরা বিদ্রোহ 


১৪. সুলতানের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার : ইলতুৎমিশের উত্তরাধিকারীরা ছিল দুর্বল 
প্রকৃতির। তার ইন্তেকালের পর এই দুর্বল ও অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের 
ব্যর্থতায় শাসনব্যস্থার অবনতি ঘটলে সুলতানের প্রভাব ও প্রতিপত্তি অনেকাংশে 
হ্রাস পায়। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন এ ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য Blood 
and iron policy অর্থাৎ, রক্তপাত ও কঠোর নীতি গ্রহণ করেন। ফলে তিনি 
সুলতানের ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়েছেন । 

১৫. লাযাবিচার প্রতি বাসা দিয়ালটখিন হের নাতনি 
দিল্লি সাম্রাজ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। সিংহাসনে আরোহণ করে রও 
নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ফলে সমগ্র সাম্রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা 
বিরাজ করার সাথে সাথে সুলতানের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। 

১৬. রোহিলাখণ্ডের বিদ্রোহ দমন : গিয়াসউদ্দিন বলবনের উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে 
জুধ ও রোহিলাখণ্ডের বিদ্রোহ দমন । তার শাসনামলে জুধের পার্বত্য অঞ্চল ও 
রোহিলাখণ্ডে বিদ্রোহ দেখা দিলে তিনি তা কঠোর হস্তে দমন করতে সক্ষম হন। 


১৯০ মাল জত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


১৭. মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত : সুলতান গিয়াসউন্দিনের রাজত্বকালে মোঙ্গলগণ 
প্রায়ই দিল্লির উপকণ্ঠে আক্রমণ করতো । মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য 
বলবন একটি সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত সৈন্যবাহিনী গঠন করে তাদের উত্তম 
প্রশিক্ষণ ও সামরিক সঙ্জায় সুসজ্জিত করেন। মোঙ্গলদের আক্রমণের হাত 
থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বলবন সীমান্তে অনেক দুর্গ নির্মাণ করেন এবং সেসব 
দুর্গে তার পুত্র মুহাম্মদ এবং বুঘরা খানকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠান । 

১৮, কঠোর নীতি : অভ্যন্তরীণ বিদ্বোহ দমন এবং অভিনব পদ্ধতিতে 
বলবন মোঙ্গলদের হাত থেকে সাম্রাজ্যকে রক্ষা করেন। এজন] 
নীতি গ্রহণ করেন তিনি গভীর কূটনৈতিক জ্ঞানের পরি 


নিরাপত্তা বিধান করেন । 

১৯. শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা : সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন ইল মৃত্যুর পর চরম 
সংকটময় মুহূর্তে শাসনভার গ্রহণ করে অসীম কার সাথে অভ্যন্তরীণ ও 
বাহ্যিক সকল সমস্যার সঠিক সমাধান করে র ন্ত ফিরিয়ে আনেন 
এবং দেশকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে 

উপসংহার : গিয়াসউদ্দিন বলবন একজন ছিলেন । রাজ্যের শান্তি 

প্রতিষ্ঠা ও সংহতি বজায় রাখার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে দিল্লি 
সালতানাতের স্থায়িত সুনিশ্চিত ভারতবর্ষের নবপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম 
সাম্রাজ্যে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর করে সর্বত্র শান্তিশৃঙ্থলা আনয়ন করেন। 
দাস বংশের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ তিনি ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় হয়ে আছেন। 


নাসিরউদ্দিনের মৃত্যুর পর ১২৬৬ খ্রিষ্টাব্দে গিয়াসউদ্দিন 
আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন তুর্কিস্তানের ইলবারি বংশোদ্ভূত । 
তিনি ইলতুৎমিশের ক্রীতদাস ছিলেন এবং স্বীয় যোগ্যতাবলে তিনি 
সামান্য অবস্থা থেকে দাস বংশের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ শাসক হয়েছিলেন। সিংহাসনে 
আরোহণ করে তিনি নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন এবং তা কঠোর হস্তে দমন করে 
সাম্রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন । 

৩ গিয়াসউদ্দিন বলবনের কৃতিত্ব 

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তার কৃতিতৃপূর্ণ 

কার্যাবলি নিম্নে আলোচনা করা হলো- 

১. কেন্দ্রীয় সরকার পুনর্গঠন : সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা 
প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বপ্রথম নিজের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি পুনরুদ্ধারকল্পে বিদ্রোহী 
আমীর-ওমারার বিরুদ্ধে কঠোর নীতি গ্রহণ করেন । প্রয়োজনে শত্রুকে হত্যা 
করতেও তিনি বিন্দুমাত্র কুষ্ঠাবোধ করেননি । তিনি রাজতন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণু মর্যাদা 
পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন এবং এক আদেশবলে দরবারের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য 
উচ্চবংশের লোকদের রাজ্যের বিভিন্ন দায়িতৃপূর্ণ কাজে নিয়োগ করে জাকজমকপূর্ণ 
দরবার প্রতিষ্ঠা করেন। 


= ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ১৯১ 


২. সেনাবাহিনী পুনর্গঠন : দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন অভ্যন্তরীণ ও 
বহিঃশক্রর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য শক্তিশালী ও সুদক্ষ 
সেনাবাহিনী গঠন প্রয়োজন মনে করেন । তাই তিনি সমগ্র সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠন 
করেন এবং সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করেন। অভিজ্ঞ ও সুযোগ্য সেনাপতিদের ওপর 
পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনীর দায়িত্ব অর্পণ করেন। এভাবে গিয়াসউদ্দিন 
বলবন একটি শক্তিশালী ও সুদক্ষ সামরিক বাহিনী গঠন করেন। 

৩. চল্লিশ চক্রের ক্ষমতা ধ্বংস : ইলতুত্মিশ ক্রীতদাসদের মধ্য থেকে, 
বিশ্বস্ত ও সুযোগ্য ক্রীতদাসকে একত্র করে একটি ‘চল্লিশ চক্র" 
হয়ে ওঠে ৷ তাই গিয়াসউদ্দিন বলবন কতকগুলো নীতি চক্রের 
ক্ষমতাকে ধ্বংস করেন । 

৪. গুপ্তচর বাহিনী গঠন : সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলব 
করার জন্য একটি শক্তিশালী গুপ্তচর বাহিনী এ 


এ 


বৃদ্ধ টীরেন। সামরিক বাহিনীর উন্নতির জন্য বলবন 
জায়গিরদারি ঘটান । তিনি শামরিক বাহিনীকে দক্ষ লোক দ্বারা 
সঙ্জিত করেন, সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে বর্ধিত হারে বেতন 


৬. সুলতান গিরাসিন হলবন রাজ্যে পািপধলা এর 
জন্য, বিশাল  সৈন্যবাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণ ও অর্থনৈতিক সংকট 
রাজকোষ পুনর্গঠিত করে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা আনয়নের প্রয়াস 

। ফলে রাজ্যে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়। 

৭. সৎ ও যোগ্য ব্যক্তি নিয়োগ : সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন সৎ, ধার্মিক ও 
যোগ্য ব্যক্তিদের রাজকার্যে নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। তিনি রাজকীয় মর্যাদা 
সম্পর্কে এতই সজাগ ছিলেন যে, তিনি তার ভূত্যদের সম্মুখেও কখনো সাধারণ 
পোশাকে আসতেন না। 

৮. বিদ্রোহ দমন : ১২৫৫ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধুর ক্ষমতাচ্যুত শাসনকর্তা কিসলু খান 
অযোধ্যার বিদ্রোহী শাসনকর্তা কুতলুঘ খানের সহায়তায় দিল্লির সিংহাসনে 
আরোহণের চেষ্টা করলে গিয়াসউদ্দিন বলবন সে প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে 
দেন। তিনি রাজ্যের বিদ্রোহ দমনে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন। 

৯. মেওয়াটি দমন : সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন দিল্লি সালতানাতের 
কর্তৃতি ও মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেন। দুর্ধর্ষ মেওয়াটি তক্ষররা পথিকদের সর্বস্ব লুটতরাজ ও নিরীহ 
পল্লীবাসীদের উৎপীড়ন করে সমগ্র মেওয়াট অঞ্চলে ভ্রাসের রাজভ কায়েম 
করে । বলবন মেওয়াটি বিদ্রোহীদের কঠোর হস্তে দমন করতে সক্ষম হন । 


১৯২ (সোল হ্রাত্াহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিবিজ : তীয় নর্ম = 


১০. দোয়াবের বিদ্রোহ দমন : সুলতান গিয়াসউদ্দিন দোয়াব অঞ্চলের দুর্ধর্ষ হিন্দুদের 
বিরুদ্ধে র নীতি অবলম্বন করেন । তারা বাংলার সাথে দিল্লির যোগাযোগ 
বিচ্ছিন্ন করে দিত। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন পাতিওয়ালা, কাম্পিল, 
ভোজপুর প্রভৃতি স্থানে তাদের ঘাটিগুলো ধ্বংস করে সেখানে সেনাবাহিনী 
নিয়োগ করেন এবং বাংলা ও দিল্লির যোগাযোগ ব্যবস্থা নিরাপদ করেন। 

১১. পার্বত্য উপজাতিদের বিদ্রোহ দমন : গিয়াসউদ্দিন বলবন জুধ পার্বত্য অঞ্চলের 
উপজাতিদের বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করেন এবং রোহিলাখণ্ডের হিন্দুরা বিদ্রোহ 
করলে তাদেরকে সমুচিত শাস্তি দিয়ে সাম্রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খল' ফিরিয়ে 

১২. জায়গির প্রথা বিলোপ ও রাজমর্যাদা পুনরুদ্ধার : গিয়াসউদ্দিন বলব 
ক্ষমতা ধ্বংস করার জন্য জায়গির প্রথার বিলোপ করেন। ত 
রাজা আগ্রাহর প্রতিনিধি । তাই পূর্ববর্তী সুলতানদের কর্তৃত্ব 
ত্রাস করে তিনি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন একটি রাজসভা গঠন করতে হন। 

১৩. বাংলায় বিদ্রোহ দমন : বাংলার শাসনকর্তা তুঘরিল য় 
রাজতৃকালে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। "সুলতান্ঃ ধারণ, নিজের নামে 
ুদ্রাক্ছন ও খোতবা পাঠের ব্যবস্থা করে তুঘরি/খান দিল্লির কর্তৃত অস্বীকার 
করেন। আমীর খান ও মালিক তার তে তুঘরিল খানের বিরুদ্ধে পর 
পর দু অভিযান he হয়। অত্র বলবন নিজেই চি অভিযান 


হত করার জন্য বলবন একটি সুসংগঠিত সৈন্যবাহিনী 
গঠন করে তাদের উতম প্রশিক্ষণ ও সামরিক সজ্জায় সুসজ্জিত করেন। মোঙ্গলদের 
আক্রমণ থেকে, ওয়ার জন্য তিনি সীমান্তে অনেক দুর্গ নির্মাণ করেন এবং 
পুত্র মুহাম্মদ এবং বুঘরা খানকে শাসনকর্তা নিযুক ক্রেপাঠান। 
অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করে অভিনব পদ্ধতিতে মোঙ্গলদের হাত 
সাম্রাজ্যকে রক্ষা করেন । এজন্য তিনি কঠোর নীতি গ্রহণ করেন। 
ত কূটনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে সাম্রাজাকে নিরাপদ রাখেন। 

১৬. শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা : সুলতান ইলতুৎমিশের ইন্তেকালের পর চরম সংকটময় 
মুহূর্তে শাসনভার গ্রহণ করে গিয়াসউদ্দিন বলবন অসীম সাহসিকতার সাথে 
ফিরিয়ে আনেন এবং দেশকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন৷ 

৩ গিয়াসউদ্দিন বলবনের চরিত্র 

গিয়াসউদ্দিন বলবনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হলো- 

১. দৃরদৃষ্টিসম্পন্ন শাসক : সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন রাজ্যে শান্তিশৃঙ্থলা প্রতিষ্ঠার 
উদ্দেশ্যে শাসনব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন। তিনি মান্য হিনী পুনর্গঠিত 
করে বিদ্রোহ দমন ও দুর্ধর্ষ মোঙ্গলদের আক্রমণ থেকে দিল্লিকে রক্ষা করে 
রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দেন । অভ্যপ্তরীণ ও বহিস্থ শান্তি ভঙ্গকারীদের 
উপযুক্ত শান্তি প্রদান করে গিয়াসউদ্দিন বলবন তুর্কি রাষ্ট্রকে বহু বিপদের হাত 
থেকে রক্ষা করেন। মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সীমান্ত প্রদেশ গঠন 
ও সীমান্ত দুর্গ প্রতিষ্ঠা করে তিনি রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন । 


্ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ১৯৩ 


২. ন্যায়পরায়ণতা : ন্যায়পরায়ণতার প্রতি গিয়াসউদ্দিন বলবন খুবই গুরুত্বারোপ 
করতেন। তিনি স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাত নীতির উর্ধ্বে থেকে ন্যায় ও নিষ্ঠার 
সাথে বিচারকার্য ফয়সালা করতেন। এঁতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, 
“সুলতানের ন্যায়বিচারের জন্য লোকে এতই ভীতসন্তস্ত থাকত যে, কেউ 
কখনো ভূত্য এবং ক্রীতদাসদের প্রতি অসদাচরণ করতে সাহস পেত না।” 

৩. ধর্মপরায়ণ : সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন অত্যধিক ধর্মভীরু শাসক ছিলেন। এতিহাসিক 
বদাউনি বলেন, “তিনি অযু সম্পন্ন করে আনন্দের সাথে জামায়াতে ধর্মীয় প্রার্থনায় 
উপস্থিত হতেন ৷” তিনি পৃথিবীতে রাজাকে “আল্লাহর প্রতিনিধি' বলে তেন । 


৪. বিদ্যোৎসাহী : সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উদার 
লোক বিলের রবী সরানো তার বাটতন। জ্ঞানী- 
গুণী ও ধার্মিক মুসলমানদের সাথে তার আন্তরিক সম্পর্ক সর্বদা তাদের 
সাথে আহার করতেন এবং আইন ও ধর্মীয় বিষয়ে করতেন। 


‘ভারতের তোতাপাখি" নায় জিউসিকর সরি র গার ছিলেন। 


বাঞমুন্তীন গিয়াসউদ্দিন বলবনের মোঙ্গল নীতি আলোচনা কর। মোঙ্গলদের 

আক্রমণ শ্রতিরোধকল্পে তার গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ কী ছিল? 

উন্তত্রু।। উপস্থাপনা : সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন স্বীয় যোগ্যতাবলে সামান্য অবস্থা 

থেকে দাস বংশের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ শাসক হতে পেরেছিলেন । তার শাসনকালে যে 

সকল আমীর-ওমারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন তিনি তাদের কঠোর হস্তে দমন করেন । 

১২৪৬ খ্রিষ্টাব্দে মোঙ্গলদের মুলতান থেকে বিতাড়িত করে গিয়াসউদ্দিন বলবন 

বিশেষ কৃতিতৃ অর্জন করেন। নাসিরউদ্দিনের আমলে তিনি মোঙ্গলদের অগ্রগতি 

প্রতিহত করে সাম্রাজ্যে শান্তিশৃঙ্ঘলা ফিরিয়ে আনেন । 

2 গিয়াসউদ্দিন বলবনের মোঙ্গল নীতি 

নীতি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । নিয়ে তার মোঙ্গল নীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-_ 

১. মোঙ্গল আক্রমণ : গিয়াসউদ্দিন বলবনের সিংহাসনে আরোহণের পর মোঙ্গলরা প্রচন্ড 
শক্তিশালী হয়ে ওঠে। চেঙ্গিস খানের পৌত্র হালাকু খান বাগদাদের তৎকালীন 
আব্বাসীয় খলিফাকে হত্যা করে বাগদাদ অধিকার করেন এবং গজনীতেও আধিপত্য 


_ নাল জ্রা্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


বিস্তার করেন। সুলতান ইলতুত্মিশের মৃত্যুর পর থেকেই মোঙ্গলরা ভারতীয় 
উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বারবার হামলা করতে থাকে । মোঙ্গলরা 
পাঞ্জাব ও সিন্ধুর ওপর ক্রমাগত হামলা চালিয়ে লাহোর অধিকার করে নেয়। 
মোঙ্গলদের এরূপ ক্রমাগত হামলায় গিয়াসউদ্দিন অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন । 
তাই সিংহাসন লাভের পর শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে 
ভ্খলা স্থাপন করতে সক্ষম হলেও তিনি রাজ্যবিস্তারের নীতি গ্রহণ 

৷ কেবল তাই নয়, তিনি সুলতান কুতুবউদ্দিন ও ই 

বিজিত রাজ্যগুলোও পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করেননি । এ প্রসঙ্গে তু 
আদিল খান, তিমার খান ও অন্য আমীরগণ তার দৃষ্টি 
বলেন, নিরাপত্তায় অনিশ্চয়তা ও গোলযোগের সময়ে 


রক্ষা করে শাস্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ করাকে অধিকতর উত্তম মনে করেন। এজন্য 
প্রতিরোধ করতে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন এবং সাফল্যও 
বব চাচাতো ভাই শেরখানকেও মোগল আক্রমণ প্রতিরোধের 
| শেরখানের মৃত্যুর পর বলবন সীমান্ত এলাকাকে দু'ভাগে 
পুত্র মুহাম্মদ খানকে মুলতান, সিন্ধু ও লাহোরের এবং কনিষ্ঠ পুত্র 
ক সুসান ও সামানার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। সুলতান তাদের 
রাট সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করেন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রাদেশিক 
কর্তাদের তাদের প্রয়োজনমতো সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করারও 
নিস পরান করেল সুলতানের ররর যোগত ও বিচনা তার সাথে 
শাসনকার্য পরিচালনা করে মোঙ্গল আক্রমণ থেকে রাজ্যকে রক্ষা করেন। 
. মোঙ্গল আক্রমণের সুযোগে বাংলায় বিদ্রোহ : গিয়াসউদ্দিন বলবনকে বঙ্গের শাসনকর্তা 
তুঘরিল খানের নেতৃত্বে পরিচালিত এক ভয়াবহ বিদ্রোহের মোকাবেলা করতে হয়। 
সুলতানের বার্ধক্য এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গল অভিযান প্রতিরোধে তার 
ব্যস্ততার সুযোগেই হয়ত তুঘরিল খান বিদ্রোহ করার দুঃসাহস দেখান । কিন্তু এ 
অভিযানে তুঘরিল খান দু'বার গিয়াসউদ্দিন বলবনের নিকট পরাজিত ও লাঞ্ছিত হন । 
. তৈমুরের নেতৃতে পুনরায় মোঙ্গল আক্রমণ : সুলতান বলবনের পুত্র মুহাম্মদ খান 
সাফল্যের সাথে মোঙ্গলদের মুলতান থেকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হন এবং তিনি 
তাঁদের অনেককে হত্যা করেন এর প্রতিসৌধ নের জন্য হোলদ নেতা যু 
১২৮৫ খ্রিষ্টাব্দে পাঞ্জাব আক্রমণ করেন । মোঙ্গলদের এ আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য 
মুহাম্মদ দিপালপুর ও লাহোরে অগ্রসর হয়ে তাদেরকে বাধা দেন এবং পরাজিত 
করেন । কিন্তু তিনি গুরুতর আহত হয়ে ইন্তেকাল করেন। 


কু ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ১৯৫ 


5 মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে গিয়াসউদ্দিন বলবনের গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ 
গিয়াসউদ্দিন বলবন মোঙ্গলদের আক্রমণ থেকে সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য 
নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করেছিলেন_ 


১. 


অবস্থান সুদৃঢ়ীকরণ : গিয়াসউদ্দিন বলবন মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার 
জন্য প্রথমে রাজধানীতে স্বীয় অবস্থান সুদৃঢ় করেন । কোনো দূরবর্তী এলাকায় 
গিয়ে গিয়াসউদ্দিন বলবন নিজে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করতেন না; বরং উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্তের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য তিনি যথাসম্ভব রাজধানীতেই থাকতেন । 
৭: গিয়াসউদ্দিন বলবন মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করার 
পুনর্গঠন করেন। তিনি সম্প্রসারণ নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন 


না। এ কারণে রাজাবিস্তার অপেক্ষা রাজ্যের সংহতি র তিনি 
সেনাবাহিনী পুনর্গঠন করেন তিনি সেনাবাহিনীকে যথেষ্ট প্রদান 
করে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করেন । 

অদক্ষ সৈনিক ও কর্মচারী ছাঁটাই : গিয়াস বিলবন মোঙ্গল আক্রমণ 
প্রতিহত করার জন্য পুরাতন সামরিক বাহিনীর পুনর্গঠন করে অশ্বারোহী ও 
পদাতিক সৈন্যের সমর কুশলতা বহুগুণে ৃদ্ধিংক্রেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি যুদ্ধ 


করতে বৃদ্ধ ও দুর্বল সৈনিক ও কর্মচার 
তদস্থলে যোগ্য ও দক্ষ সৈনিক ও কর্মচ্াারী।নিয়ে 
সিএস hh? সুসজ্জিতব ৯৪৮০১ 


র পুনঃনির্মাণসহ নতুন দুর্গ নির্মাণ করা সুলতান 
র এক গুরুত্বপূর্ণ, পদক্ষেপ ছিল। কারণ সুলতান 
যু বারবার মোঙ্গলদের দ্বারা আক্রান্ত হতে থাকায় পুরাতন 


, সীমান্ত অঞ্চলকে বিভক্তিকরণ : সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন মোঙ্গলদের 


আক্রমণ থেকে সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য সীমান্ত অঞ্চলকে দুই ভাগে ভাগ 
করেন। যথা_ (ক) সুসাম অঞ্চল ও (খ) সামানা অঞ্চল । এর ফলে তিনি 
অঞ্চলভিত্তিক সুদক্ষ সেনাপতি নিযুক্ত করেন৷ 

সিন্ধু আক্রমণ প্রতিহতকরণ : ১২৪৫ খ্রিষ্টাব্দে দুর্ধর্ষ মোঙ্গল নেতা মদ্দু সিন্ধু 
আক্রমণ করে উচ্‌ দুর্গ অবরোধ করলে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন এক বিরাট 
সুসজ্জিত বাহিনী নিয়ে তাদের বাধা দেন এবং আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হন। 
সালতানাত ণর নীতি গ্রহণ : মোঙ্গল আক্রমণ গিয়াসউদ্দিন বলবনের 
বৈদেশিক ন প্রভাবিত করে। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন সম্প্রসারণ 


১৯৬ বাল ভ্রাতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জঃ 


নীতির পরিবর্তে সালতানাত সুদৃটীকরণে তথা বৈদেশিক আক্রমণ থেকে 
সাম্রাজ্যে রক্ষা করতে অধিক মনোযোগী হন। 

১০. প্রত্যেক দুর্গে আফগান সৈন্য মোতায়েন : তৎকালীন আফগান সৈন্যরা যুদ্ধবিদ্যায় 
খুবই পারদর্শী ছিল। তাদের দুঃসাহসিক মনোভাব ও সামরিক দক্ষতাকে সুলতান 
যথাযথভাবে কাজে লাগান এবং সাম্রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করার জন্য 
গিয়াসউদ্দিন বলবন স্বীয় সাম্রাজ্যের প্রত্যেক দুর্গে আফগান সৈন্য নিয়োগ করেন । 

১১. শেরখানকে সীমান্ত এলাকায় বিশেষ দায়িত প্রদান : 


সীমান্ত নিয়ে সর্বদা আতঙ্কিত থাকতেন। কেননা সীমান্তই মোঙ্গল 
বাহিনীর প্রবেশদ্বার । তাই সীমান্ত শঙ্কামুক্ত করার উদ্দেশ্যে বলবন তার 
চাচাতো ভাই শেরখানকে বিশাল বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে র দায়িত্ব দেন। 
১২. মুহাম্মদের ওপর সীমান্ত রক্ষণাবেক্ষণের দায়িতৃ সীমান্তে 


কর্তব্যরত তার চাচাতো ভাই শেরখান 
সীমান্ত রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্বীয় পুত্র মুহাম্মদের নয তাঁর 
অধীনে ১৭,০০০ সৈন্যের এক বিশাল শাোহীনব 


ব্‌ হ্রীকে লভি লী ক্র গঁড়ে তোরে) 


রাজধানী দিল্লি ব্যতীত অন্য কোনো প্রদেশে গমন করতেন না। 

প্রদেশে সুদক্ষ শাসনকর্তা নিয়োগ : সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন 
সামানা, মুলতান ও দিপালপুর নিয়ে সীমান্তবর্তী প্রদেশ গঠন করেন এবং এর 
শাসনভার সুদক্ষ ও যোগ্য সেনাধ্যক্ষদের উপর অর্পণ করেন। 

১৭. মোঙ্গলদের সম্পূর্ণরূপে পরাস্তকরণ : মোঙ্গলগণ ১২৭৯ খ্রিষ্টাব্দে সুতলেজ নদী 
অতিক্রম করে অভিমুখী হলে সুলতান যুবরাজ বুঘরা খান ও মালিক 
মোবারক মেকতারকে প্রেরণ করেন । তাদের সম্মিলিত বাহিনীর নিকট মোঙ্গল 
বাহিনী সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত হয় । 

উপসংহার : সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের সময় সাম্রাজ্যের শান্তি ও নিরাপত্তা 
মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধের ওপরেই অনেকটা নির্ভরশীল ছিল । তাই বলবন তার 
সাম্রাজ্যে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। এজন্য তিনি 
সীমান্তে পাহারার ব্যবস্থা করেন। মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধে কতিপয় দুর্বল দিক 
থাকলেও গিয়াসউদ্দিন বলবন মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধের একজন সফল নায়ক 
হিসেবে পরিচিত । 


১৬. 


= ৫৭ খিলজী বংশের উত্থানে জালালউদ্দিন ফিরোজ খিলজীর কৃতিতৃ 
বর্ণনা কর। 


উওর উপস্থাপনা : ভারতের ইতিহাসে জালালউদ্দিন ফিরোজ খিলজী কর্তৃক খিলজী 


বংশের প্রতিষ্ঠা একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ইলবারি বংশের দুর্বল হাত 
থেকে জালালউদ্দিন ফিরোজ খিলজী সিংহাসন লাভ করার ফলে শুধু নয়; 
বরং অতুর্কি মুসলমানরাও ক্ষমতা লাভের সুযোগ পায়। তার বংশের 
উত্থানে রাজবংশের পরিবর্তন, ভারতে মুসলমান রাজত্বের » রাষ্ট্রনীতির 
পরিবর্তন এবং শিক্ষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও অভাবনীয় হয়। 

জালালউদ্দিন ফিরোজ খিলজীর সিংহাসনে আরোহণ : আফয্যন শাসক জালালউদ্দিন 
ফরোজ খিলজী ১২৯০ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লির সুলতান কায়রোরাদ্রের রাজতৃকালে রাজনৈতিক 
অগাজকতার সুযোগ নিয়ে হত্যা ও নির্যাতনের মধ্য সিংহাসন হস্তগত করেন। 


কিন্তু দিল্লির অভিজাতবর্গ ও জনসাধারণের ব 


দিল্লি নাগরিকদের সমর্থন লাভ করে 


5 খিলজী বংশের উত্থানে জালালউদি /অবদান 
গাণালউদ্দিন ফিরোজ খিলঞ্রীর/প্রতিষ্ঠি ত বংশ ইতিহাসে বংশ নামে পরিচিত। 
নিয়ে খিলজী বংশের ছু ফিরোজ খিলজীর তুলে ধরা হলো- 


বলি মোকাবেলা : সুলতান পদে অধিষ্ঠিত হলেও জালালউদ্দিন 

ফিরোজ্ঞ্জরাঃ প্রথম একবছর দিল্লি নগরীতে আসতে পারেননি । কেননা 
এ প্রভাবশালী লোকেরা তখনো তুর্কিদের পক্ষে ছিল এবং হিন্দুস্থানি সমর্থক 
চীদের অপছন্দ করতো। ইতোমধ্যে তিনি তার বদানাতা, উদারতা ও শান্ত 

পকুতিব জন্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেন এবং ফথরুদিনের নেতৃত্বে দিপ্ির নাগরিকের 
আমন্ত্রণে তিনি দিল্লিতে গমন করেন। দিল্লির লোকেরা তার উদারনীতিতে সন্তুষ্ট হয়ে 
তাকে সাদরে বরণ করে নেয়। বলবনের রক্তপাত ও কঠোর নীতির পরিবর্তে 
জালালউদ্দিন উদারতা ও সহনশীলতা দ্বারা জনসাধারণকে মুগ্ধ করেন। 

২. উদারনীতি গ্রহণ : জালালউদ্দিন ফিরোজ খিলজী সত্তর বছর বয়সে ক্ষমতা 
পাভ করেন। ফলে সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি তার পূর্ববর্তী রক্ষণশীল 
শাসননাতি পরিত্যাগ করে উদারনীতি গ্রহণ করেন । যুদ্ধবিগ্রহ বা শত্রু নির্মূলের 
খযাপারে তিনি অবহেলা প্রদর্শন করেন। ইলতুৎ্মিশ থেকে বলবন পর্যন্ত তুর্কি 
সুশতানরা একচেটিয়া তুর্কি আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করলে জাতিগত বিরোধ 
সৃষ্টি হয়। জালালউদ্দিন তা নিরসনকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি 
[হন্দুস্থানি সকল তুর্কি সম্প্রদায়ের প্রতি উদারনীতি গ্রহণ করেন, যাতে সকল 
সংপদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও সাম্য স্থাপিত হয়। তার বদান্যতা, উদারতা ও 
শান্ত প্রকৃতির জন্য অবশেষে তিনি জনপ্রিয়তা লাভ করেন। 


রোল ভ্রততাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ . তৃতীয় বর্ষ * 


স্বপদে বহাল ও আত্মীয়দের উচ্চপদে নিয়োগ : জালালউদ্দিন 

খিলজী যদিও ইলবারি গোত্রভুক্ত প্রভাবশালী তুর্কি অভিজাতদের হত্যা করে 

ক্ষমতা দখল করেন, তারপরও অপরাপর তুর্কিদের যথাসম্ভব দে বহাল রাখেন । 

গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি তার নিকটাত্ীয়দের নিয়োগ করেন। তার ছোট ভাইকে 

জোগরাশ উপাধি দিয়ে আরিজ-ই-মুসলিক বা সেনাবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করেন। 
চি ভাজ পুর আদম মল এবং তলার রাজাশনে ই বল । 


মৃধিৰ্কাংশ মোঙ্গল ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু উলুঘ 
নর জনৈক বংশধর তার অনুচরবর্গসহ ইসলাম গ্রহণ করে 
স করতে থাকেন। ভারতের ইতিহাসে তারা নব মুসলমান বা 
পরিচিত। সুলতান জালালউদ্দিন ফিরোজ খিলজী উলুঘ খানের 
সাথে,ন্ষ্ী কন্যার বিবাহ দিয়ে মোঙ্গলদেরকে সহযোগী করে তোলেন । 
প্রদেশ অভিযান : সুলতান জালালউদ্দিন ফিরোজ খিলজী নিজ সিংহাসন 
নং তাকী সকল বিলরোহ দমন করে রাজ্য জয়ে মনোনিবেশ কেন । 
মধ্যপ্রদেশের রাজা হাম্দিরদেবের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে তাদের 
বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ঝয়িন দুর্গ দখল করেন। হাম্বিরদেব রণথন্ভোর দুর্গে 
আশ্রয় নিলে সুলতান এ দুর্গ অবরোধ না করে ফিরে আসেন । এ অভিযানের 
সূত্রে তিনি মেওয়াটি ও চম্বলের দস্যুদলকে দমন করতে সক্ষম হন। 


, ভিলসা আক্রমণ : ১২৯২ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান জালালউদ্দিন ফিরোজ খিলজী 
আলাউদ্দিনকে ভিলসা আক্রমণ করার জন্য অনুমতি দেন । ভিলসা থেকে প্রচুর 
ধন্রত্ব নিয়ে তিনি দিল্লিতে ফিরে আসেন। 


, চান্দেরি আক্রমণ : ভিলসা আক্রমণ করে আলাউদ্দিন আয়ন্তাধীনে এনে সুলতান 
জালালউদ্দিন ফিরোজ খিলজীর নিকট থেকে চান্দেরি আক্রমণ করার অনুমতি পান। 
বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করার জন্য সুলতান তাকে কারা-মানিকপুর ও আউধের 
রাজন্বও মওকুফ করে দেন। ১২৯৬ খ্রিষ্টাব্দে আলাউদ্দিন চান্দেরি আক্রমণ করার 
উদ্দেশ্যে কারা-মানিকপুর ত্যাগ করেন । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি চান্দেরি আক্রমণ 
না করে দেবগিরি (বর্তমান দৌলতাবাদ) আক্রমণ করতে অগ্রসর হন। 


জজ ইসলামের হতিহাস দ্বিতীয় পত্র ্ ১৯৯ 


৯. দেবগিরি অভিযান : গাললইরিনের শাসদরানে ভার জারাপারাত জায়াতা এর 
কারা ও অযোধ্যার শাসনকর্তা আলাউদ্দিন মালব ও দেবগিরি রাজ্যের বিরুদ্ধে দুটি 
অভিযান প্রেরণ করেন। উচ্চাভিলাধী আলাউদ্দিন সুলতানের অজ্ঞাতে ১৮,০০০ 
অশ্বারোহী সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে সম্পদশালী দেবগিরি রাজ্য আক্রমণ করেন। 
প্রথমে তিনি দেবগিরি রাজা রামচন্দ্র দেবকে এবং পরে তার পুত্র শঙ্কর দেবকে 
পরাজিত করে ৬০০ মণ স্বর্ণ, ১,০০০ মণ রৌপ্য, ৭ মণ মুক্তা, ২ মণ মূল্যবান 
প্রস্তর, ৪০টি হাতি, কয়েক হাজার ঘোড়া ইতাদি লুষ্ঠিত দ্রব্যসহ কারায় প্রত্যাবর্তন 


. বর্শি ও দস্যুদের দমন : জালালউদ্দিনের উদারতার সুযোগে 
সর্বত্র উৎপাত ও লুষ্ঠন করতো । ফলে তিনি কয়েক হাজার 


ঠে। একথা জেনেও জালালউন্দিন বিদ্রোহী আমীরদের বিরুদ্ধে কোনোরূপ 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি । 
উপসংহার : দিল্লি সালতানাতের রাজনৈতিক ইতিহাসে খিলজী বংশের শাসন একটি 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। আর খিলজী বংশের উত্থানে সুলতান 
জালালউদ্দিন ফিরোজ খিলজীর অবদান ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ । তিনি দিল্লি সাম্রাজ্যের 
বিশৃঙ্খলা দূর করে এবং সকল বিদ্রোহের মূলোৎপাটন ঘটিয়ে একটি সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠু 
শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করতে সক্ষম হন। 


ঘর প্রশু : ৫৮ ৷৷ আলাউদ্দিন খিলজীর রাজ্য বিজয়ের কাহিনী আলোচনা কর। 
নি উপস্থাপনা : মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে আলাউদ্দিন খিলজী একজন 
শ্রেষ্ঠ সাম্ৰাজ্যবাদী শাসক ৷ তিনি ১২৯৬ খ্ৰিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করে ভারতের 
এক বিশাল অংশ জয় করে স্বীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এ কারণে এতিহাসিক 
পর্যটক ইবনে বতুতা তাকে One 01016 best 5811875 বলে অভিহিত করেছেন। 


২০০ (সাল জ্রান্তা- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জ 


৩ আলাউদ্দিন খিলজীর রাজ্য বিজয় কাহিনী 

আলাউদ্দিন খিলজীর রাজ্য বিজয়ের প্রয়াসকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা_ 

(ক) উত্তর ভারত বিজয়, (খ) দাক্ষিণাত্য বিজয় । 

ক. উত্তর ভারত বিজয় : 

১. গুজরাট বিজয় : এতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, আলাউদ্দিন খিলজীর সর্বপ্রথম 
অভিযান পরিচালিত হয় গুজরাটরাজ কর্ণদেবের বিরুদ্ধে তিনি স্বীয় ভ্রাতা উলুঘ খান 
ও মন্ত্রী নসরত খানকে এ উদ্দেশ্যে ১২৯৭ খ্রিষ্টাব্দে গুজরাট প্রেরণ করেন। তারা 
বাঘেলা বংশীয় রাজা কর্ণদেবকে পরাজিত করেন। কন্যা নিয়ে 


২. ক্যাম্বে দখল : গুজরাট বিজয়ের পর আলাউদ্দিন খিলজীর অ 
নসরত খান ১২৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ক্যান্বে দখল করে দিল্লি সাল চর 
৩. রণথন্তোর বিজয় : ১২৯৯ খ্রিষ্টাব্দে রণথস্তোরের চে 
বিজেতা উলুঘ খান ও নসরত খানের নেতৃড়ে Vg 
রণথস্বোর দুর্গ অবরোধ করেন। নসরত খান সব % র সময়? 
খানও দুর্গ জয়ে ব্যর্থ হন। সামরিক এ বিপর্যয়ের খর বর পর ১৩০১ খ্রিষ্টাব্দে আলাউদ্দিন 
খিলজী স্বয়ং সসৈন্যে রণথন্তোর আক্রমণ করেত দখল করেন । বিজিত রণথস্তোরের দায়িত্ব 
উলুঘ খানের ওপর অর্পণ করে তিনি দিন্রিতে,প্রত্যাব 


সবার রাজধানী চতোর করেন। মেবারের রাজা রতন সিং, তার 


অধিকৃত চিতোরের শঠ ভু সাহজাদা খিজির খানের ওপর ন্যন্ত' করা হয় 
৫. মালব বিজয় : গুজরাট ,/রণ্থম্তোর ও চিতোর বিজয়ের পর মালব জয় ছিল স্বাভাবিক 
পরিণতি ৷ ১৩০৫বষ্টা রা সুরতান-আঁলাউ দি বিলত বার তাভা রানার 
y ল মুলককে মালবের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন । 


রি যত ও ধর বিজু এতিহাসিক রমেশচন্ত্র মজুমদার বলেন, মালব 


| চান্দের, মাড় ও ধর জয় করে সময় মালবকে নিজ সয্যাজ্যের অন্তত করেন। 

৭. মারওয়ার বিজয় : ১৩০৮ খ্রিষ্টাব্দে রাজস্থানের অন্যতম রাষ্ট্র মারওয়ারের বিরুদ্ধে 
অভিযান প্রেরণ করে রাজা শীতল দেবকে পরাজিত করে সুলতান আলাউদ্দিন 
মালিক কামাল উদ্দিন গুজের ওপর তথাকার শাসনভার অর্পণ করেন। 

৮. জালোর বিজয় : ড. এ. বি. এম. হাবিবুল্লাহ বলেন, আলাউদ্দিন খিলজী ১৩১১ 
খ্রিষ্টাব্দে জালোর রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। যুদ্ধে রাজা কানেরাদেব 
পরাজিত ও নিহত হন । ফলে জালোর রাজ্য খিলজীর সাম্রাজাতুক্ত হয়। এভাবে সমগ্র 
উত্তর ভারত বিজয় করে আলাউদ্দিন খিলজী সেখানে তার শাসন প্রতিষ্ঠা করেন । 

খ. দাক্ষিণাত্য বিজয় : 

১. দেবগিরি বিজয় : এঁতিহাসিক আর. সি. মজুমদার বলেন, দেবগিরির যাদব রাজ্যের 
রাজা রামচন্দ্রদেব তিন বছর ধরে প্রতিশ্রুত বাৎসরিক কর ও উপটৌকন প্রদান বন্ধ 
করে দেন। ফলে ১৩০৬ খ্রিষ্টাব্দে সুলতানের নির্দেশে মালিক কাফুর এক সামরিক 
আশ্রিত রাজা কর্ণদেব পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। তার কন্যা দেবলাদেবীকে 
রাজধানীতে এনে মহাসমারোহে যুবরাজ খিজির খানের সাথে বিয়ে দেয়া হয়। 


= ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ২০১ 


২. বরঙ্গল বিজয় : আলাউদ্দিন খিলজী ১৩০৯ খ্রিষ্টাব্দে মালিক কাফুরকে বরঙ্গলের 
কাকতালীয় রাজা প্রতাপ রদদ্রদেবের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। রাজা প্রতাপ 
রুদ্র দীর্ঘ দিন অবরুদ্ধ থেকে নিয়মিত কর প্রদানের স্ধিশর্তে রাজ্য ফিরে পান। 

৩. দ্বারসমুদ্র বিজয় : সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী ১৩১০ খ্রিষ্টাব্দের শেষ ভাগে মালিক 
কাফুরের নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিনী দ্বারসমুদ্রের হোয়সল রাজ্যের রাজা তৃতীয় বীর 
বল্লালের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এটি ছিল কাফুরের দাক্ষিণাত্যে তৃতীয় অভিযান। 
মালিক কাফুর সহজেই বল্লালকে পরাজিত করে রাজধানী দ্বারসমুদ্র দখল করেন। 
বল্লাল সুলতানের আনুগত্য মেনে নিয়ে কর প্রদানে রাজি হন। - 

৪. মাদুরা বিজয় : এতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, মাদুরায় দু'ভাসই 
শুভ্র পান্ডের কলহের সুযোগ নিয়ে মালিক কাফুর পাগ রা 
যাত্রা করেন। তারা পলায়ন করলে মালিক কাফুর ১৩১ 

৫. দেবগিরিতে পুনঃঅভিযান : ১৩১২ খ্রিষ্টাব্দে দেবগিরির নর 
শংকর দেব পিতৃপ্রতিশ্রত কর দিতে অস্বীকার তান আলাউদ্দিন মালিক 
কাফুরের নেতৃত্বে এক অভিযান প্রেরণ করেন ল দাক্ষিণাত্যে কাফুরের চতুর্থ 
অভিযান। মালিক কাফুর শংকর দেবকে ও হত্যা করে দেবগিরিতে পুনরায় 
তির রি হোস সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এভাবে 


istration in India really begins with him. 


জপ্রশব : ৫৯) খিলজীর মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আলোচনা কর। 
[ফা. স্নাতক প. ২০০৬, '০৭, '০৯,*১১] 
অথবা ন খিলজীর মূল্যনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির উল্লেখপূর্বক তার অর্থনৈতিক 
কর। ফা. স্নাতক প. ২০০৪] 


অথবা, খিলজীর মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আলোচনা কর। এ পদ্ধতি 

প্রবর্তনে তিনি কতখানি সফল হয়েছিলেন? 

অথবা, আলাউদ্দিন খিলজীর অর্থনৈতিক সংস্কার সংক্ষেপে নিরূপণ কর। -_ 

উত্তল । উপস্থাপনা : ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে সুলতান আলাউদ্দিন থিলজীই একমাত্র 

শাসক, যিনি একটি বৈপ্লবিক অর্থনৈতিক সংস্কার কার্যসূচি প্রবর্তন করে ইতিহাসে অমর হয়ে 
আছেন। তার অর্থনৈতিক সংস্কারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ'। 
এজন্য এতিহাসিক লেনপুল তাঁকে ‘A great political 6০010111" বলে আখ্যায়িত করেছেন। 

5 আলাউদ্দিন খিলজীর মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি/অর্থনৈতিক সংস্কার 

ক. মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিধি প্রবর্তনের কারণ : 

১. সেনাবাহিনী পোষণ : এতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, ভারতবর্ষে পৌনঃপুনিক 
মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ, অভ্যন্তরীণ গোলযোগ প্রতিহত করা এবং বিজয়াভিযান 
বাস্তবায়নের জন্য আলাউদ্দিন খিলজী একটি বিশাল সুনিয়ন্ত্রিত সেনাবাহিনী গঠনের 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন । এ সেনাবাহিনী যাতে স্বল্প ব্যয়ে নিজেদের প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যাদি ক্রয় করতে পারে, সেজন্য তিনি ‘Price contro! 5৮91৩; প্রবর্তন করেন । 


২০২ _ 


রি 


চাড়া 
4) স্ব 
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, ব্যাপক গণমানুষের সুবিধা এবং সালতানাতের সার্বিক উন্নতির 
জন্য সুলতান নিত্যপ্রয়োজনীয় ্রব্যাদির বাজার দর নির্ধারণ করে দেন। 
রোধ : আলাউদ্দিন খিলজীর দাক্ষিণাত্য অভিযানে আহরিত বিপুল 


" ধনরত্রের প্রাচূর্যে রাজকোষ পূর্ণ হয়েছিল, তাতে মুদরাক্কীতি দেখা দেয়। এ 


মুদ্রাস্কীতি রোধ করার জন্যও তিনি মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি চালু করেন। 


, পণ্যের বাজার বিন্যাস : ৮788 থা- 


১. চাল, ডাল, তেল, লবণ প্রভৃতি ভোগ্য পণ্যের বাজার |. 
২. দাস-দাসী, গরু-মহিষ, ঘোড়া প্রভৃতির বাজার | " j 
৩. কাপড়-চোপড় প্রভৃতির বাজার । 

প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা : 

খাদ্যদবব্যের মূল্য ৮০১১৯, RET © SRE 
চাল, ডাল, গম, চিনি, তেল ইত্যাদির মূল্য নির্ধারণ করে, দেন। কোনো ব্যবসায়ী 
নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্য দাবি করলে,তাকেশাস্তি দেয়া হতো। 
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j বাদি প পশুর মূল্য নির্ধারণ : আলাউদ্দিন খিলজী বিভিন্ন গবাদি পশুর মূল্যও 


নির্ধারণ করে দেন। যেমন- ভালো তেজী অশ্ব ১২০ তঙ্কা, দ্বিতীয় শ্রেণির ৯০ 
তঙ্কা, তৃতীয় শ্রেণির ৭০ তঙ্কা, একটি দুগ্ধবতী ছাগল ১০, ১২ অথবা ১৪ 
জিতল । উল্লেখ্য ১ জিতল = বাংলাদেশী ৬ পয়সা। 


. অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ : আলাউদ্দিন খিলজী শাকসবজি, ফল-ফলাদি, 


কাপড়, মুদি এমনকি সৃচসহ সকল দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেন। 


ঘ. মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি কার্যকর করার ব্যবস্থাসমূহ : 


তদারকি বিভাগ গঠন : বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য শাহানা-ই-মেণ্ডি ও দিওয়ান-ই- 
রিয়াসাত নামক দু'জন কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। শাহানা শস্যসহ 
নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার তদারক করতেন। দিওয়ান কাপড়-চোপড়, 
ভৃত্য, পশু ইত্যাদির বাজার নিয়ন্ত্রণ করতেন। তাদের অধীনস্থ নিম্ন পদস্থ 
আরো অনেক কর্মচারী ছিল। তারা পণ্যের দাম, সরবরাহ ও ওজন তদারকি 
করতেন এবং এ ব্যাপারে সুলতানকে অবহিত করতেন । 


= ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ২০৩ 


২. 


১১. 


১২. 


১৩. 


১৪. 


গোয়েন্দা নিয়োগ : তদারকি বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কার্যক্রম, 
বাজারের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাসমূহ কার্যকরী হচ্ছে 
কিনা এজন্য গুপ্তচর নিয়োগ করা হয়েছিল৷ তারা সর্বদা সুলতানের কাছে 
সঠিক পরিস্থিতি তুলে ধরতেন। 


. মজুদদারী প্রথা বিলোপ : পণ্যদ্রব্য মজুদ করে যাতে মজুদদাররা কৃত্রিম অভাব 


সৃষ্টি বাড়াতে না পারে তিনি তা নিরোধের ব্যবস্থা করেন। এমনকি 
৮ 


. সরবরাহ সুনিশ্চিতকরণ : পর্যাপ্ত সরবরাহের অভাবে যাতে নির্ধারিত 
মূল্য তালিকার উর্ধ্বে যেতে না পারে, সেজন্য তিনি খাদ্যশস্য/রী গুদামে 
জমা রেখে সরবরাহ সুনিশ্চিত করেন। হণ 


. সরকারি মজুদ ভাণ্ডার গড়ে তোলা : টানি. এগ 


রাজস্ব হিসেবে পণ্যদ্রব্য আদায় করে সেসব দ্রব্য স্রকারি গুদামে মজুদ করা 
হতো । বাজারে দ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা সৃষ্টি হলে এ ম্জুদ থেকে সরবরাহ করা হতো। 


. শস্যবাজার স্থাপন : মূল্য নির্ধারণের সাথে/মাথে৷সুলতান শস্যবাজারও স্থাপন 


রা বাসর পরিচারিক মলো। ছী 
খাদ্যশস্য কিনতে পারত ৷ ৫ উই 


. কালোবাজারী রোধ : কোনোরু্র কনলীবাজারীর কারণে যাতে সুলভ মূল্যে প্রয়োজনীয় 


দ্রব্যসাম্রী পাওয়ার ব্যবস্থা ব্যাহত/না হয়, সেদিকে সরকারের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকত । 


আমদানি করতে৷হতো ৷ এর ব্যতিক্রম ঘটলে তাদের পরিবার পরিজনকে যিম্ম 
স্বরূপ আটক্রাখা হতো। 

শিল্পখাতেংখাণদান : শিল্প অর্থনীতির দিক বিবেচনা করে আলাউদ্দিন খিলজী 
উন্নতমান্রের বস্ত্র উৎপাদন ও সরবরাহে সুবিধাদানের জন্য ব্যবসায়ী 
সিলুপতিদের ঝণ দান করেন। 


১০-ন্যিরসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কঠোর আদেশ : ব্যবসায়ীরা যাতে ব্যবসায়ে কোনো 


অসদুপায় অবলম্বন করতে না পারে সেদিকে কঠোর দৃষ্টি রাখা হতো। তিনি ওজনে 
কমদানকারীর সমপরিমাণ মাংস তার শরীর থেকে কেটে নেয়ার আদেশ জারি করেন । 
ছাড়পত্র প্রদান : এতিহাসিক কে. এস. লাল বলেন, আলাউদ্দিন খিলজী সিক্ক, 
ব্রোকেড প্রভৃতি মূল্যবান বস্তু ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য ব্যবসায়ীদের ছাড়পত্র প্রদান 
করেন এবং ছাড়পত্র ব্যতীত ব্যবসায়-বাণিজ্য নিষিদ্ধ করেন। 

পরিবহন ব্যবস্থার নিশ্চয়তা : সুলতান পণ্য পরিবহন ব্যবস্থারও সুষ্ঠু নিশ্চয়তা 
প্রদান করেন। পণ্য পরিবহনকারীদের নাম তালিকাভুক্ত করে পণ্য-পরিবহনে 
তাদের সর্ববিধ সুবিধা দেয়া হতো। 

গুপ্তচর প্রথার প্রচলন : অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাসমূহ যথাযথ কার্যকর হচ্ছে কিনা তা 
নিরীক্ষার জন্য আলাউদ্দিন খিলজী একটি শক্তিশালী গুপ্তচর বাহিনী গঠন করেন। 
রেশনিং প্রথা : প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় আলাউদ্দিন খিলজী সরকারিভাবে 
রেশনিং প্রথা চালু করেন । কে. এস. লাল বলেন-_ The system of rationing 
was a novel idea of Alauddin Khiljy. 


২০৪ চাল জাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সাফল্যের কারণ : মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সাফল্যের অন্যতম 
কারণ হলো, এ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল এবং এর 
বিধি লঙ্ঘনের জন্য কঠিন শাস্তি দেয়া হতো। দুই রাজকর্মচারীর পাশাপাশি সুলতান 
নিজেও বাজার তদারকি করতেন। মোটকথা, কর্মকর্তা, কর্মচারী, ব্যবসায়ীদের 
সততা ও সহযোগিতার মনোভাবই হলো সাফল্যের অন্যতম কারণ । 


5 মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ফলাফল 

১. দ্রব্যসামগ্রী সহজলভ্য : মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ফলে প্রয়োজনীয়/দ্রব্যসামত্রী 
জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে ছিল এবং চরম অসুবিধার সময়ও/তারাটসবকিছু 
হাতের নাগালে পেত। 

২. জনগণ আকৃষ্ট হয় : এ পদ্ধতির সফল বাস্তবায়নে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত 
হয়। তারা সুলতানের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং তার বিভিন্ন কর্মসূচির/প্রতি উৎসাহিত হয়। 

৩. তেলত মামলা বা কা বি মূল্য নিয়ন্ত্রণের ফলে খিলজীর পক্ষে 
এক বিরাট সেনাবাহিনী পরিচালনা করা সম্ভর. হয়েছিল। ড. ঈশ্বরী প্রসাদের 
মতে, “সেনাবাহিনীর ক্ষমতা এবং দক্ষতা বুদ্ধি-করে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ 
এবং রাজা ও সামন্ত নেতাদের বিদ্রোহানিয়ন্তরণে রাখার মধ্যদিয়ে আলাউদ্দিন 
খিলজী গৃহীত সংস্কারের সাফল্যজনরুক্ধরিসমান্তি ঘটে ।” 

উপসংহার : দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিণ্তর্থনীতিতে আলাউদ্দিন খিলজীর একটি 

মৌলিক সংযোজন অর্থনৈতিকউংস্কারের জন্য ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে 

তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেনন]|তার মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির প্রশংসায় এতিহাসিক 

বারানী বলেন- The unvarying price of grain in the markets was looked 

upon as one of the wonders of the time. 

জপ্রশব: ৬০ সিল পদ্ধতির উল্লেখপূ্বক আলিিন বিলজ্ীর প্রশাসনিক 

সংস্কারসমূহ নি্খি। ফা. স্নাতক প. ২০১৪, '১৮] 

উহ ৷ চি: ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীই 

একমাত্র শাসক, যিনি একটি বৈপ্রবিক অর্থনৈতিক সংস্কার কার্যসূচি প্রবর্তন করে 

ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তার অর্থনৈতিক সংস্কারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য 

হচ্ছে ‘দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ'। এজন্য এতিহাসিক লেনপুল তাকে ‘A great political 

০০011010151" বলে আখ্যায়িত করেছেন। 

৩ আলাউদ্দিন খিলজীর মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি/অর্থনৈতিক সংস্কার 

ক. মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিধি প্রবর্তনের কারণ : 

১. সেনাবাহিনী পোষণ : এতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, ভারতবর্ষে পৌনঃপুনিক 
মোর আক্রমণ ধতিরোধ, অভ্যন্তরীণ গোলযোগ প্রতিহত করা এবং 

বিজয়াভিযান বাস্তবায়নের জন্য আলাউদ্দিন খিলজী একটি বিশাল সুনিয়প্ত্িত 

সেনাবাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এ সেনাবাহিনী যাতে স্বল্প 
ব্যয়ে নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করতে পারে, সেজন্য তিনি ‘Price 
control system’ প্রবর্তন করেন। . 

২. গ' ব্যাপক কল্যাণ : এঁতিহাসিক লেনপুল বলেন, অর্থনৈতিক 
স্থিতিশীলতা, ব্যাপক গণমানুষের সুবিধা এবং সালতানাতের সার্বিক উন্নতির 
জন্য সুলতান নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বাজার দর নির্ধারণ করে দেন। 


আআ ইসলামের হাতহাস দ্বিতীয় পত্র ২০৫ 


৩. 


জুদরাস্কীতি রোধ : আলাউদ্দিন খিলজীর দাক্ষিণাত্য অভিযানে আহরিত বিপুল 
ধনরত্বের প্রাচূর্যে রাজকোষ পূর্ণ হয়েছিল, তাতে মুদ্বান্ফীতি দেখা দেয়। এ 
মুদ্রাস্ষীতি রোধ করার জন্যও তিনি মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি চালু করেন। 

পণ্যের বাজার বিন্যাস : সুলতান পণ্যের বাজার তিন ভাগে ভাগ করেন । যথা- 
১. চাল, ডাল, তেল, লবণ প্রভৃতি ভোগ্য পণ্যের বাজার । 

২. দাস-দাসী, গরু-মহিষ, ঘোড়া প্রভৃতির বাজার ৷ 

৩. কাপড়-চোপড় প্রভৃতির বাজার । 


. প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ : আলাউদ্দিন খিলজী, প্রথমত 
ঘুব্যের মূল্য নিয়ত ব্যবস্থা 


খাদ্যদ্রব্য চাল, ডাল, গম, চিনি, তেল ইত্যাদির/মূল্য নির্ধারণ 
করে দেন। কোনো ব্যবসায়ী নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যু॥দাবি করলে 
তাকে শাস্তি দেয়া হতো। টি) 


খাদ্যন্রব্যের নির্ধারিত মূল্য ৬. 
| দ্রব্যের নাম পরিমাণ এ ৬ মূল্যতালিকা 
গম প্রতি ১ মণ / 1... ৭.৫ জিতল ৷ 
চাল ' প্রতি ১ মণ ৩২ | ৫ জিতল 
ভাল প্রতি ১ম |! ৫ জিতল 
চিনি ৷ প্রতি সের ১.৫ জিতল 
লবণ ্ঁ প্রতি ২৫ মণ ৫ জিতল 
বার্লি ০ প্রতি ১ মণ [৪ জিতল ! 
| ধান /। প্ৰতি ১ মণ | ৫ জিতল 
গুড় 4 ০৭ প্রতি ১ সের ২৫ জিতল 
তেল at) তিন সের ১ জিতল 
[ঘি (| তিনসের | ১ জিতল 
স্বৈরতাত্রিক "শাসন : সুলতান খিলজীর শাসনব্যবস্থা ছিল 


স্বৈরতীন্ত্রিক। তিনি রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর কিংবা জরুরি অবস্থার জন্য 
উপযোগী যে কোনো আইন প্রয়োগ করতেন। সেক্ষেত্রে তিনি সঙ্গত ও 
অসঙ্গতের ব্যাপারে কোনো বিবেচনায় যেতেন না। তিনি সকল বিরোধী শক্তির 
প্রভাব কঠোর হস্তে দমন করে নিজের সর্বময় কর্তৃতি প্রতিষ্ঠা করেন। 


. বিদ্রোহের কারণ চিহিতকরণ : আলাউদ্দিন খিলজী শাসন ক্ষমতায় আসার পূর্বে 


অভিজাত ও আমীরগণ ঘন ঘন বিদ্রোহ করতেন। তিনি বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধানে 
গভীর চিন্তা-ভাবনা ও উপদেষ্টাদের সাথে মতবিনিময় করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, 
বিদ্রোহের মূলে ৪টি কারণ রয়েছে। যথা_ (ক) রাষ্ট্রীয় শাসনকার্ঘে সুলতানের 
অমনোযোগিতা, (খ) অভিজাত সম্প্রদায় বা আমীর ওমারাদের পারস্পরিক আত্মীয়তা ও 
সামাজিক মেলামেশা, (গ) সম্পদের প্রাচুর্য ও (ঘ) সমাজে অত্যধিক মদ্যপানের প্রভাব । 


- শক্তিশালী শাসন কর্তৃড় প্রতিষ্ঠা : আলাউদ্দিন খিলজী বিভিন্ন আদেশ নির্দেশের 


মাধ্যমে আমীরদের কর্তৃত খর্ব করে স্বীয় শাসন কর্তৃত শক্তিশালী করেন৷. 
অভিজাত সম্প্রদায়ের মালিক ও আমীরদের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য তাদের 
ধন-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেন। এছাড়া তাদের অনেককেই কারাগারে বন্দি 
করে অন্ধ করে দেয়া বা হত্যা করা হয়। 


২০৬ _ (মাল জলত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ জু 


৪. শাসন সংস্কার : আলাউদ্দিন খিলজী শক্তিশালী রাজতন্ত্র বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি স্বেচ্ছাচারী 
শাসন কায়েম করেন, তবে তাকে ভারতে সুশৃঙ্খল মুসলিম শাসনব্যবস্থার অগ্রদূত বলা যায়। 
৫. ধর্মনিরপেক্ষ শাসন প্রবর্তন : ভারতীয় মুসলিম শাসকদের মধ্যে আলাউদ্দিন 
খিলজীই সর্বপ্রথম ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা কায়েম করেন। শাসন বিষয়ে 
তিনি আলেম ওলামাদের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন। স্বীয় বাস্তবধর্মী বুদ্ধি বলে তিনি 
শাসনকার্য পরিচালনা করতেন । তবে নিজ স্বার্থে বিনা দ্বিধায় তিনি ইসলামের 
কোনো বিধান লঙ্ঘন করতেন না। কারণ তিনি ব্যক্তিগত জীবনে ধার্মিক ছিলেন। 
৬. একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা: আলাউদ্দিন খিলজী কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায়. এঁক্‌নায়কতন্ত্ 
প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শাসনব্যবস্থার সকল ক্ষমতা নিজ হাতেতুবৌ,নেন এবং 
শক্তিশালী একনায়ক কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন (৷ - 
৭. সার্বভৌমতের ধারণা : ভিনি ভর শাসনব্যবস্থা সার রুট করেন। ভিন 
মনে করতেন, সুলতানই সর্বময় ক্ষমতার উৎস এবং তার আদেশই আইন বলে গণ্য 
হবে। তিনি আরো মনে করতেন, সুলতানের কার্যে কারো হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই । 
৮. বিদ্রোহ প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা : আলাউদ্দিন খিলজী কেবল বিদ্রোহের 
কারণ উদ্‌ঘাটন করেই ক্ষান্ত হননি; বর্ঘ/বিদ্রোহ দমনের দিকেও মনোনিবেশ 
করেন । তিনি বিদ্রোহ দমনে নিম্নোক্ত, পঁদক্ষৈপসমূহ গ্রহণ করেন 
ক. শাসন বিষয়ে অমনোযোগিতা[দূর করতে প্রশাসনের সর্বস্তরে সুলতান তীক্ষ 
দৃষ্টি রাখা শুরু করেন। 

খ. গুপ্তচরদের প্রদত্ত রিপোর্টে আমীর, অভিজাতরা কোনো সন্দেহজনক কার্যে লিপ্ত 
আছেন জানতে পার্ল ভিলি তাদের সমুচিত শান্তিদানের ব্যবস্থা করতেন। 

গ. খাসমহলে নৃত্যগীত, ঞা'আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা কমিয়ে দেন। 

ঘ. আমীরদের প্রারস্পরিক আত্মীয়তা, পারিবারিক স্যোগ'ও মামাকে 
করতে হলেপূর্বাহ্নে সুলতানের অনুমতি নেয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। 

ঙ. সুলতান্রুমদ্যপানসহ মাদকদ্রাব্যের ব্যবহার এবং ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেন। 
তিন্বিস্থয়ং মদ্যপান ত্যাগ করে পানপাত্র ভেঙ্গে ফেলেন। 

চ.এঅভিজাত ও সম্পদশালী হিন্দুদের দৌরাহ্য খর্ব করার জন্য তাদের 

অতিরিক্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেন। 

ছ. বহুসংখ্যক গুপ্তচর নিয়োগ করে সাম্রাজ্যের সর্বত্র কোথায় কী ঘটছে তার 


অনুসরণ করেন। 

অভিজাত ও সরকারি কর্মচারীদের দানকৃত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। 
অপ্রয়োজনীয় বৃত্তি, ভাতা ও জায়গির প্রথা বন্ধ করে দেন। 

করমুক্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে কর নির্ধারণ করেন। 

মুসলমানদের আয়ের আড়াই শতাংশ যাকাত দিতে বাধ্য করেন। 
যুদ্ধক্ষম অমুসলিমদের ওপর জিযিয়া আরোপ করেন। 

যুদ্ধে অর্জিত সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা রাখার ব্যবস্থা করেন। 
ভূমির পরিবর্তে রাজ কর্মচারীদের নগদ বেতন পদ্ধতি চালু করেন। 
ভূমির উর্বরতা অনুসারে খারাজ ধার্য করেন। 


এেঞা ক লালে শ্রেনঞে 


ক্লঃ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ২০৭ 


১০. সামরিক সংস্কার : অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন, ক্রমাগত মোঙ্গল হামলার হুমকির 
মোকাবেলা এবং রাজ্য বিস্তারের প্রয়োজনে সুলতান বিরাট স্থায়ী সামরিক 
বাহিনী গঠন করেন। তার সামরিক সংস্কারের উল্লেখযোগ্য দিক হলো- 

ক. জায়গির প্রথা রহিত করে নগদ বেতন প্রথা চালু করেন। 

খ. ঘোড়া ক্রয়ের ব্যাপারে সেনাবাহিনীর প্রতারণা দূর করার জন্য ঘোড়ার 
দাগের ব্যবস্থা করেন। 

. পৃ: সৈন্যদের বিস্তারিত বিবরণী বা রেজিস্টার রাখার প্রথা চালু করেন । - 

ঘ. সৈনিকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। - 

উ. সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য নতুন নতুন সামরিক ঘাটি স্থাপন করেন৷ 

১১. অর্থনৈতিক সংস্কার : আলাউদ্দিন খিলজীর শাসনব্যবস্থার শ্রেষ্ঠ লা 
ভার অর্থনৈতিক সংস্কার । তার অর্থনৈতিক সংস্কারের উল্লেখযোগ্য 
ক. নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ। 

খ. রাজস্ব হিসেবে উৎপাদিত ফসল আদায় ও,গুদামজীতি করে প্রয়োজনের 
সময় বাজারে তা সরবরাহ নিশ্চিত করেন। 

গ. ব্যবসায়ে প্রতারণা ও শঠতা প্রতিরোধে তদীরককারী নিয়োগ করেন। 

ঘ. খাদ্য মজুদ নিষিদ্ধ করেন । 

উ. খাদ্যদ্রব্য ও শস্যের মূল্য নির্ধারগ,করেন। 

এজন্য এঁতিহাসিক লেনপুল তাকে (মিহান রাজনীতিক ও অর্থনীতিবিদ বলে 

আখ্যায়িত করেছেন। 

উপসংহার : আলাউদ্দিন খিলজী তার শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে মৌলিকতেের পরিচয় দিয়েছেন 

তাতে সন্দেহাতীতভাবে তাঁকে প্র মুঘল যুগে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সুলতান বলা যায় 

প্রশ্ন : ৬১ ॥ সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর শাসন সংস্কারগুলো বর্ণনা দাও। 
অথবা, আলাউদ্দিন্‌ খিলজীর শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা কর। 

উত্তল্ন।॥ উপস্থাপনা : ভারতবর্ষের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক সুলতান আলাউদ্দিন 

খিলজী শুধু রাজ্য, বিজেতাই ছিলেন না, তিনি একজন যোগ্য শাসকও ছিলেন। এঁতিহাসিক 

কে. এসুঃলাল বলেন, সম্ভবত ভারতবর্ষের ইতিহাসে তিনিই সর্বপ্রথম মুসলিম শাসক, যিনি 
শাসনকাৰ্য, পরিচালনার জন্য কতকগুলো সুশৃঙ্খল নীতি নির্ধারণ করেন। 


স্বৈতানত্রিক । তিনি এ জন্য কল্যাণকর কিংবা জরুরি অবস্থার জন্য 
উপযোগী যে কোনো আইন প্রয়োগ করতেন। সেক্ষেত্রে তিনি সঙ্গত ও 
অসঙ্গতের ব্যাপারে কোনো বিবেচনায় যেতেন না। তিনি সকল বিরোধী শক্তির 
প্রভাব কঠোর হস্তে দমন করে নিজের সর্বময় কর্তৃত় প্রতিষ্ঠা করেন। 

২. বিদ্রোহের কারণ চিহনিতকরণ : আলাউদ্দিন খিলজী শাসন ক্ষমতায় আসার 
পূর্বে অভিজাত ও আমীরগণ ঘন ঘন বিদ্রোহ করতেন। তিনি বিদ্রোহের কারণ 
অনুসন্ধানে গভীর চিন্তা-ভাবনা ও উপদেষ্টাদের সাথে মতবিনিময় করে এ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বিদ্রোহের মূলে ৪টি কারণ রয়েছে। যথা_ 
টিচার তকে সুলতানের সমান গিত (খ) অভিজাত সম্প্রদায় 

ওমারাদের পারস্পরিক আত্মীয়তা ও সামাজিক মেলামেশা, 
0) পা 


চল হ্রা্াহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


. শক্তিশালী শাসন কততৃত় প্রতিষ্ঠা: আলাউদ্দিন খিলজী বিভিন্ন আদেশ নির্দেশের 
মাধ্যমে আমীরদের কর্তৃত্ব খর্ব করে স্বীয় শাসন কর্তৃত শক্তিশালী করেন। 
অভিজাত সম্প্রদায়ের মালিক ও আমীরদের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য তাদের 
ধন-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেন। এছাড়া তাদের অনেককেই কারাগারে বন্দি 
করে অন্ধ করে দেয়া বা হত্যা করা হয়। 

, শাসন সংস্কার : আলাউদ্দিন খিলজী শক্তিশালী রাজতন্ত্র বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি 
স্বেচ্ছাচারী শাসন কায়েম করেন, তি হন্নে হাতি 
শাসনব্যবস্থার অগ্রদূত বলা যায়। 


তিনি আলেম ওলামাদের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন । স্বীয়/বাস্তবধর্মী বুদ্ধি বলে তিনি 

শাসনকার্য পরিচালনা করতেন । তবে নিজ স্বার্থে বিনাদ্বিধায় তিনি ইসলামের 

কোনো বিধান লঙ্ঘন করতেন না। কারণ তিনি ব্যক্তিগত জীবনে ধার্মিক ছিলেন। 

. একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা : আলাউদ্দিন খিলজী কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় একনায়কতন্ত 

প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শাসনব্যবস্থার সকল ক্ষমতা নিজ হাতে তুলে নেন এবং 

শক্তিশালী একনায়ক কেন্দ্রীয় শাসন্র্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। 

. সার্বভৌমতের ধারণা ': তিনি তার গ্রীসূনব্যবস্থায় সর্বময় কর্তৃতৃ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 

মনে করতেন, সুলতানই সর্বময়ঃক্ষমতার উত্স এবং তার আদেশই আইন বলে গণ্য 

হবে। তিনি আরো মনে করতেন্টুলতানের কার্যে কারো হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। 

. বিদ্রোহ প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা : আলাউদ্দিন খিলজী কেবল বিদ্রোহের 

কারো উপমা আতিক বরং নিরসন দিকেও মনোনিবেশ 

করেন। তিনি বিদ্রোহ দমনে নিমোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করেন- 

ক. শাসন ৱিষয়ে।অমনোযোগিতা দূর করতে প্রশাসনের সর্বস্তরে সুলতান তীক্ষ 
দৃষ্টিরাথা। শুরু করেন। 

খ. গুস্ত্রদের প্রদত্ত রিপোর্টে আমীর, অভিজাতরা কোনো সন্দেহজনক কার্যে লিপ্ত 
আছেন জানতে পারলে তিনি তাদের সমুচিত শাস্তিদানের ব্যবস্থা করতেন। 

'ঃখাসমহলে নৃত্যগীত ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা কমিয়ে দেন। * 

ঘ. আমীরদের পারস্পরিক আত্মীয়তা, পারিবারিক সংযোগ ও সামাজিক বৈঠক 
করতে হলে পূর্বাহ্ছে সুলতানের অনুমতি নেয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। 

ঙ. সুলতান মদ্যপানসহ মাদকদ্রব্যের ব্যবহার এবং ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেন। 
তিনি স্বয়ং মদ্যপান ত্যাগ করে পানপাত্র ভেঙ্গে ফেলেন । 

চ. অভিজাত ও সম্পদশালী হিন্দুদের দৌরাত্ম্য খর্ব করার জন্য তাদের 
অতিরিক্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেন। 

ছ. বহুসংখ্যক গুপ্তচর নিয়োগ করে সাম্রাজ্যের সর্বত্র কোথায় কী ঘটছে তার 
সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। 

, রাজস্ব সংস্কার : আলাউদ্দিন খিলজীর শাসনব্যবস্থায় রাজস্ব সংস্কার ছিল 

অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংস্কার । তার রাজস্ব সংস্কার ছিল — 

ক. তিনিই সর্বপ্রথম ভূমি জরিপের ব্যবস্থা করেন, যা পরবর্তীতে শের শাহ অনুসরণ করেন। 

খ. অভিজাত ও সরকারি কর্মচারীদের দানকৃত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। 

গ. অপ্রয়োজনীয় বৃত্তি, ভাতা ও জায়গির প্রথা বন্ধ করে দেন। 

ঘ. করমুক্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে কর নির্ধারণ করেন। 
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ঙ. মুসলমানদের জায়ের আড়াই শতাংল যাকাত দিতে বায়া করেন 

চ. যুদ্ধক্ষম অমুসলিমদের ওপর জিযিয়া আরোপ করেন। 

ছ. যুদ্ধে অর্জিত সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা রাখার ব্যবস্থা করেন। 
জ. ভূমির পরিবর্তে রাজ কর্মচারীদের নগদ বেতন পদ্ধতি চালু করেন । 

ঝ. ভূমির উর্বরতা অনুসারে খারাজ ধার্য করেন। 

১০. সামরিক সংস্কার : অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন, ক্রমাগত মোঙ্গল হামলার হুমকির 
মোকাবেলা এবং রাজ্য বিস্তারের প্রয়োজনে সুলতান বিরাট স্থায়ী সামরিক 
বাহিনী গঠন করেন। তার সামরিক সংস্কারের উল্লেখযোগ্য দিক হলো 
ক. জায়গির প্রথা রহিত করে নগদ বেতন প্রথা চালু করেন। ঠ 
খ. ঘোড়া ক্রয়ের ব্যাপারে সেনাবাহিনীর প্রতারণা দূর ক্রার$জন্য ঘোড়ার 

দাগের ব্যবস্থা করেন। 
গ. সৈন্যদের বিস্তারিত বিবরণী বা রেজিস্টার রাখার প্রথা চালু করেন । 
ঘ. সৈনিকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন, 
ঙ. সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য নতুন নতুন সায়রিক,ঘাটি স্থাপন করেন। 

১১. অর্থনৈতিক সংস্কার : আলাউদ্দিন খিলজীর ;শাসনব্যবস্থার শ্রেষ্ঠ কৃতিত হলো 
তীর অর্থনৈতিক সংস্কার । তার অর্থনৈতিক্র সংস্কারের উল্লেখযোগ্য দিক হলো- 
ক. নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ । 

খ. রাজস্ব হিসেবে উৎপাদিত'ফসল আদায় ও গুদামজাত করে প্রয়োজনের 
সময় বাজারে তা সরররাই,নিশ্চিত করেন । 

গ. ব্যবসায়ে প্রতারণা ও শঠতা প্রতিরোধে তদারককারী নিয়োগ করেন। 

ঘ. খাদ্য মজুদ ন্ষিদ্ধ।করেন। 

উ. খাদ্যদ্রব্য ওঞ্াস্স্ের মূল্য নির্ধারণ করেন। 

এজন্য এতিহাসিক!/লেনপুল তাকে ‘A great political economist’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। 

উপসংহার : আঁলাউদ্দিন খিলজী তার শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছেন 

তাতে সন্দেহাতীতভাবে তাকে প্রাক-মুঘল যুগে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সুলতান বলা যায়। 


জম: : ৬২ ৷ সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর উত্তর ভারত বিজয় সম্পর্কে যা জান লেখ। 
অথবা, আলাউদ্দিন খিলজী উত্তর ভারতের যে সকল রাজ্য জয় করেন তা আলোচনা কর। 
অথবা, আলাউদ্দিন খিলজীর উত্তর ভারত বিজয় আলোচনা কর। i 

উন্তস।। উপস্থাপনা : সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী ছিলেন একজন উচ্চাভিলাষী ও সাম্রাজ্যবাদী 
শাসক। সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক এবং আওরঙ্গজেব ব্যতীত অন্য কোনো মুসলিম শাসক 
ভারতবর্ষের এত বিশাল অঞ্চল অধিকার করে মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সাধন করতে সক্ষম 
হননি। এঁতিহাসিক হেগ বলেন, আলাউদ্দিন খিলজীর রাজত্বকাল থেকে সালতানাতের 
সাম্রাজ্য বিজয়ের সূচনা হয় এবং অ্ধশতাবীর অধিককাল ভা বলৰ রে একমাত্র 
আলাউদ্দিন খিলজীই সমগ্র উত্তর ভারতে একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। 

৩ আলাউদ্দিন খিলজীর উত্তর ভারত বিজয়ের পটভূমি 

সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী রাজ্যজয়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে উত্তর ভারতে অভিযান পরিচালনা 
করেন । আলাউদ্দিন খিলজী তার উচ্চাভিলাষ বাস্তবায়িত করার জন্য কামী আলাউল 
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মুলকের নিকট পরামর্শ চাইলে তিনি বলেন, সুলতানের পক্ষে অনতিবিলম্বে রাজাজয়ের 
লক্ষে উপযুক্ত সমরাভিযানের আয়োজন করা আবশ্যক ৷ কাঁষী সুলতানকে আরো পরামর্শ 
দেন যে, রণথস্তোর, চিতোর, চান্দেরি, মালব, ধর, উজ্জয়িনীসহ সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করা 
সুলতানের জন্য একান্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এতে কেবল সাম্রাজ্যের বিদ্বোহই দমন 
হবে না, সাম্রাজ্যের আওতাধীন এসব অঞ্চলে শান্তিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা 
হবে। কাধী আলাউল মুলকের পরামর্শে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী মুসলিম রাজ্য 
সস রিপে তারতরর্রে: একের পর এক সামরিক অভিযান পরিচালনা কর 

৩ সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর উত্তর ভারত বিজয় 

দলভান আল লিন দিলজী উতর ভারতে বীর আরিপ শিষ রন 

নিম্নে আলাউদ্দিন খিলজীর উত্তর ভারত বিজয় সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো- 

১. গুজরাট বিজয় : ভারতের সবচেয়ে উর্বর ও শক্তিশালী অঞ্চল ছিল গুজরাট । এ 
অঞ্চলে প্রচুর কৃষিপণ্য ও খাদ্যশস্য উৎপন্ন হতো গুজরাটের উপকূল অভ্যন্তরীণ 
ও বহির্বাণিজ্যের দ্বার উন্মুক্ত করেছিল । আরর,পারস্যসহ বিভিন্ন বিদেশি জাতি 
গুজরাটে বাণিজ্য জাহাজ নিয়ে আসতো এ অঞ্চল বহু আগে থেকেই কৃষিপণ্য 
ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ ছিল ।-্স্তরত সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী এ 
সম্পদের আকর্ষণেই উত্তর ভারতের॥গুজরাট অভিযানকে বেশি গুরুত্ব দেন। 
নিম্নে আলাউদ্দিন খিলজীর গুজরাট বিজয় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 

ক. অভিযান প্রেরণ : ১২৯৭৭ ব্রিষটাব্দে সুলতান স্বীয় ভ্রাতা উলুঘ খান এবং মন্ত্রী নসরত 
খানের যৌথ সেনাপতি গুজরাটে একটি সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। 

খ. রাজধানী দখল £.১২৯৭ খ্রিষ্টাব্দে উলুঘ খান ও নসরত খানের যৌথবাহিনী 
গুজরাটেরণ্রাজা কর্ণদেবকে পরাজিত করে রাজধানী আনহিলবার দখল 
করেন মুসলিম বাহিনী বিপুল ধনরত্ব, রানি কমলা দেবী এবং মালিক 
কাফুরুরে বন্দি করে বিজয়ী বেশে দিল্লিতে প্রত্যাবর্তন করেন। গুজরাটে 
স্থায়ীভাবে খিলজী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। 

২. ই জি Sn dd aie আলাউদ্দিন খিলজী উজ্জয়িনী, মাণ্ডু ও ধর 
রাজ্যে অভিযান পরিচালনা করে এসব রাজ্য অধিকার করে নেন। এভাবে 
১৩০৫ খিিষ্টাব্দের মধ্যে সমগ উত্তর ভারত খিলজী সামান্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। 
ফলে সমগ্র উত্তর ভারতে আলাউদ্দিন খিলজীর একক আধিপত্য কায়েম হয়। 

৩. ক্যাম্ব দখল : গুজরাট বিজয় করার পর আলাউদ্দিন খিলজীর মন্ত্রী নসরত খান 
বীরবিক্রমে ক্যাম্ব অধিকার করে দিল্লি সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করেন। অতঃপর 
তিনি রাজধানী দিল্লিতে প্রত্যাবর্তন করেন। এভাবে প্রথম থেকে আলাউদ্দিন 
খিলজী রাজ্য জয়ে মনোনিবেশ করেন। 

৪. রণথম্তোর বিজয় : আলাউদ্দিন খিলজীর একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অভিযান 
অভিযান হিসেবে বেছে নেন রণথন্তোরকে ৷ নিম্নে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর 
উত্তর ভারতের রণথস্তোর বিজয় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 

ক. রণথন্তোর অভিযানের কারণ : জালালউদ্দিন রণথস্ভোর বিজয়ে ব্যর্থ হন। 
তাই আলাউদ্দিন খিলজী এ অঞ্চল অধিকার করা নিজ কর্তব্য বলে মনে 
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করেন। অন্যদিকে রাজপুতরা ছিল দুর্জয় জাতি । তাই সুলতান আলাউদ্দিন 
খিলজী তাদের পদানত করতে উৎসাহী ছিলেন। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল 
আরো একটি প্রত্যক্ষ কারণ। যেমন-_ ইলতুৎমিশের দুর্বল উত্তরাধিকারীদের 
আমলে রাজপুতগণ রণথন্তোর পুনরুদ্ধার করে নেন। আর রাজপুত অধিপতি 
হাম্থিরদেব এ অঞ্চল স্বীয় অধিকারে রেখে বিদ্রোহী নওমুসলিমদের আশ্রয়দান 
করে । আলাউদ্দিন খিলজী ক্ষিপ্ত হয়ে রণথন্তোর অভিযান করেন। 

খ. রণথভ্তোর অভিযান : ১২৯৯ খ্রিষ্টাব্দে আলাউদ্দিন খিলজী উলুঘ খান এবং 
নসরত খানের যৌথ সেনাপতিতে হাস্বিরদেবের বিরুদ্ধে সমরাভ্িয়ান প্রেরণ 
করেন। রাজপুতগণ বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে সুলতানের বাহিনীরে পরাজিত 
করেন। যুদ্ধে নসরত খান নিহত হন এবং উলুঘ বান ারাজিত হয়ে 
দিল্লিতে ফিরে আসেন । এ দুঃসংবাদ শুনে স্বয়ং সুলতানি,রণথম্ভোর আক্রমণ 
করেন। দীর্ঘ এক বছর অবরোধের পর ১৩০১ খ্রিষ্টাব্দে রাজা হাম্বিরদেবকে 
হত্যা করে মুসলিম বাহিনী রণথন্তোর দখল রুরতেঃসক্ষম হন। 

৫. চিতোর বিজয় : উত্তর ভারতের চিতোর বিজয় সুলতান, আলাউদ্দিন খিলজীর শাসনামলের 
একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । নিয়ে তার চিতোর বিজয় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 

ক. চিতোর অভিযানের উদ্দেশ্য ঞ্মেবারের গুহিলো রাজপুত রানা রতন 
সিংহকে শাস্তি প্রদান করার উর্চ্দেশ্যেই আলাউদ্দিন খিলজী চিতোর অভিযান 
করেন। কেননা মেবান্রর বরাজপুতদের যথেষ্ট শক্তি সামর্থ্য ছিল। শক্তির 
দাপটে তারা মুসলিম্তশা্ন মেনে নিতে পারত না। এছাড়া রতন সিংহ 
তার সাম্রাজ্যের ভেতর দিয়ে আলাউদ্দিন খিলজীর সৈন্যবাহিনী গুজরাট 
যেতে .দিতে,্বীকৃতি জানায়। এতে সুলতান তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। 
অনেকেরঞ্তে, মেবারের রাজা রতন সিংহের অনিন্দ্যসুন্দরী রানি 
পদ্মিনীকে, পাওয়াই ছিল আলাউদ্দিন খিলজীর চিতোর আক্রমণের প্রধান 
উদ্দেশ্য কিন্তু এতিহাসিক কে. কে. দত্ত, কে. এস. লাল, এইচ. ওঝা 
প্রমুখ পদ্মিনী উপাখ্যানকে অসত্য ও কল্পনাপ্রসূত বলে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 

স্ব; চিতোর অভিযান : আলাউদ্দিন খিলজী ১৩০৩ খ্রিষ্টাব্দে স্বয়ং চিতোর আক্রমণ 
করেন । চিতোর ছিল অত্যন্ত দুর্ভেদ্য ঘাটি এবং ইতঃপূর্বে কোনো মুসলমান তা 
আক্রমণ করতে সাহস পাননি। আলাউদ্দিন খিলজী প্রথমেই চিতোর শহর 
অবরোধ করেন এবং চিতোর নামে একটি পাহাড়ে শিবির স্থাপন করেন। 
অতঃপর তিনি একদল শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী নিয়ে চিতোর দুর্গ অবরোধ 
করেন। মেবারের রাজা রতন সিংহ বীরবিক্রমে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীকে 
বাধা প্রদান করেন এবং রাজপুত সৈন্যদের নিয়ে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে 
তোলেন । কিন্তু মুসলিম বাহিনীর কাছে রাজপুতগণ শোচনীয়ভাবে পরাজিত 
হলে রতন সিংহ পলায়ন করেন। এ সময় নিরুপায় রাজপুত রমণীরা প্রত্বলিত 
অগ্নিতে আত্মাহুতি দেন। চিতোর বিজয়ের পর সুলতান স্বীয় পুত্র খিজির 
খানের দায়িত্বে শাসনভার অর্পণ করে দিল্লিতে ফিরে আসেন। 

৬. মালব বিজয় : আলাউদ্দিন খিলজী চিতোর বিজয়ের পর -মালব বিজয়ের 
উদ্দেশ্যে একটি বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ রুরেন। আমীর খসরুর বিবরণ 


২১২ 


৬তরাল জত্যহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ প্র 


মতে, রাজা মাহলক দেব মুসলিম আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য ৩০ থেকে 
৪০ হাজার অশ্বারোহী এবং বহুসংখ্যক পদাতিক সৈন্যের সমাবেশ করেন। 
ফিরিশতা, ইয়াহিয়া প্রমুখ এতিহাসিক বলেন, রাজা মাহলক দেবের বাহিনীতে 
৪০ হাজার অশ্বারোহী এবং ১ লক্ষ পদাতিক সৈন্য ছিল। এ বিশাল 
হরনন্দ। হরনন্দ কোকা নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। অন্যদিকে, সুলতান 
আলাউদ্দিন আইন-উল-মুলক মুলতানির নেতৃত্বে ১০ হাজার সৈন্যের এক 
বাহিনী রাজা মাহলক দেবের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলে উভয় দলের মধ্ধ্যে রক্তক্ষয়ী 
যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে কোকা নিহত হয়। মাহলক দেব,কোকার মৃত্যুতে 
দুর্বল হয়ে পড়ে। অতঃপর ১৩০৫ খ্রিষ্টাব্দে রাজা মাহলক্‌দেরকে পরাজিত 
করে মালব মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন । € 


. মারওয়ার বিজয় : সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী ১৩০ খ্িষ্টাব্দে রাজস্থানের 


অন্যতম রাজ্য মারওয়ারের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। মারওয়ারের 

বিখ্যাত সিওয়ান দুর্গ পারমার রাজপুত প্রধান শীতলাদেবের নিয়ন্ত্রণে ছিল। সুলতান 

আলাউদ্দিন খিলজী পূর্ব থেকেই শীতলদ্রেক্রে, বশ্যতা স্বীকারের নির্দেশ দেন। 

শীতলদেব সুলতানের এ নির্দেশ অমান্য -কুরেন। অতঃপর আলাউদ্দিন খিলজী 

সিওয়ান দুর্গ অবরোধ করেন। তিনি, সৈন্যদের নিয়ে দুর্গের ডানদিকের পূর্ব-পশ্চিমে 

অবস্থান গ্রহণ করেন। আর মালিক কামালউদ্দিন শুর্জের নেতৃত্বে একদল সৈন্য 

বামদিকে নিযুক্ত করেন । উভয়»পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হলে সুলতান - 
বাহিনী জয় লাভ করেন ।, শীতল দেব জালোরের দিকে পলায়নকালে পথিমধ্যে 

ধৃত হয়। অতঃপর৯৩০৮ খ্রিষ্টাব্দের ১০ নভেম্বর তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। এ 

রাজ্যের শাসনভূরিজ্মালিক কামালউদ্দিন গুর্জের ওপর ন্যস্ত করা হয়। 


, জালোর বিজয়: ১৩১১ খ্রিষ্টাব্দে আলাউদ্দিন খিলজী জালোরের রাজা কানেরা 


দেবের বিরুদ্ধে গুল-ই-বেহেশত নামক জনৈকা নারীর নেতৃত্বে একটি অভিযান প্রেরণ 
করেন । কানেরা দেব গুল-ই-বেহেশত এবং তার পুত্রকে পরাজিত করেন । সুলতান 
তখন দিল্লি থেকে অন্য আর একটি বাহিনী প্রেরণ করে কানেরা দেবকে পরাজিত ও 
নিহত করেন। ফলে জালোর রাজ্য সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী অধিকার করেন। 


৩ আলাউদ্দিন খিলজীর উত্তর ভারত বিজয়ের ফলাফল 

আলাউদ্দিন খিলজীর উত্তর ভারত বিজয় ভারতের ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী ফলাফল 
বিস্তার করে। উত্তর ভারতের রাজ্যসমূহের দুর্বলতা তাকে ভারত বিজয়ে অনুপ্রাণিত 
করে । সমগ্র উত্তর ভারতের ওপর নিজ প্রাধান্য বিস্তার করে তিনি বিশাল মুসলিম 
সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন । তাই তার উত্তর ভারত বিজয়ের ফলাফল 
ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-_ 


১, 


টিন শন পানা আলাউদ্দিন খিলজীর উত্তর ভারত বিজয় ভারতের 
ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করে। তার উত্তর ভারত বিজয়ের 
মাধ্যমে সেখানে সরাসরি মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে দীর্ঘদিন পর উত্তর 
ভারতীয় এক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। জালোরের পতনের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ রাজপুতরাই 
শুধু সুলতানের হস্তগত হয়নি; বরং সম্পূর্ণ উত্তর ভারত তার অধিকারে চলে আসে। 


জ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র _ ২১৩ 


৮৬১১৮ উত্তর ভারত বিজয় লাভের পর সুলতান আলাউদ্দিন 
খিলজীর সম্মান ও মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। তিনি কোনো কোনো রাজ্যে 
অভিযান পরিচালনা করেছেন ধনৈশবর্য লাভের জন্য নয়; বরং বিজেতা হিসেবে 
নিজের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য। তাই মধ্যযুগের ইতিহাসে তিনিই প্রথম এঁতিহাসিক 

ও মর্যাদাসম্পন্ন সম্রাট হিসেবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। 

৩. আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি : উত্তর ভারত বিজয় সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর মানসিক 
জগতে পরিবর্তন ঘটায়। একের পর এক রাজ্য বিজয়ে তার অন্তরে, সীমাহীন 
মেনে নিয়ে নতুন ধর্মপ্রচারের দীপ্ত প্রত্যয়কে সংবরণ করেন এরং তার এ 

৪. সাম্রাজ্য বিস্তার : আলাউদ্দিন খিলজীর উত্তর ভারত বিজ্য়ের,মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্য 
বিস্তার লাভ করে। উত্তর-পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে সুলতানের সৈন্যবাহিনী পৌছে 
গজনী পর্যন্ত এবং উত্তর-পূর্বে তার রাজ্য নেপাল্পর্ধন্ত বিস্তৃত হয় । এভাবে দৃঢ় 
ইচ্ছাশক্তি ও উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করেএছরিল্পসির একজন সাধারণ সুলতান 
আলাউদ্দিন খিলজী সমগ্র ভারতবর্ষের সুন্বীভান হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন । 

উপসংহার : সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী সমগ্র উত্তর ভারতে মুসলমানদের একক আধিপত্য 

প্রতিষ্ঠা করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন [ভার পূর্বে আর কোনো মুসলিম শাসক উত্তর 
ভারত. বিজয়ে এরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে সক্ষম হননি । তিনি উত্তর ভারত বিজয় সম্পন্ন 

করে সেখানে একটি সুসংহত গ্লাসনর্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতেও সফল হন। তাই ভারতীয় 
মারি উজ দি হক খানে 


অথবা, আলাউদ্দিন খিলজীর দক্ষিণাত্য বিজয় সংক্ষেপে আলেচনা কর। 

অথবা, আলাউদ্দিন খিলজীর দাক্ষিণাত্য বিজয় সম্পর্কে যা জান লেখ। 
অথবাুআলাউদ্দিন খিলজীর দাক্ষিণাত্য বিজয়ের বর্ণনা দাও। 

উত্তল । উপস্থাপনা : ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম ইতিহাসে আলাউদ্দিন খিলজীর 
অমর কীর্তি হচ্ছে দাক্ষিণাত্য বিজয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে সুলতান 
আলাউদ্দিন খিলজী দক্ষিণ ভারত বিজয়ে আত্মনিয়োগ করেন। এছাড়া দাক্ষিণাত্যের 
অগণিত ধনরত্ুও সুলতানকে তা বিজয়ে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে । সে সময় দক্ষিণ 
ভারতে প্রধান চারটি রাজ্য ছিল। এ রাজাগুলো হলো- পশ্চিমে দেবগিরির যাদব রাজ্য, 
পূর্বে বরঙ্গলের কাকতীয় রাজ্য, কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে হোয়সল রাজ্য ও পাণ্ড রাজ্য। 

৩ সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর দাক্ষিণাত্য বিজয় 

আলাউদ্দিন খিলজীর দাক্ষিণাত্য অভিযান ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে একটি 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা । নিয়ে তার দাক্ষিণাত্য বিজয় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 
৩ দাক্ষিণাত্য বিজয়ের কারণ 

আলাউদ্দিন খিলজীই প্রথম সুলতান; যিনি উত্তর ভারত বিজয়ের পর দাক্ষিণাত্য 
বিজয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তার দাক্ষিণাত্য বিজয়ের বিশেষ কতকগুলো 
কারণ ছিল। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো-_ 
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১. রাজ্যবিস্তার : সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী দিল্লির সিংহাসনারোহণের পূর্বে কারা 
ও অযোধ্যার শাসনকর্তা থাকাকালীন দাক্ষিণাত্যে অভিযান পরিচালনা করেন 
এবং সমগ্র ভারতের ওপর স্বীয় কর্তৃত প্রতিষ্ঠার জন্য সুদৃঢ় পরিকল্পনা গ্রহণ 
করেন। দিল্লির সিংহাসনে আরোহণের পর অভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান করে 


তিনি সাম্রাজ্য সম্প্রসারণে মনোযোগ দেন। উত্তর ভারতে নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার 
পর সাম্রাজ্যের আরো বিস্তৃতির জন্য তিনি দাক্ষিণাত্য বিজয়ে অগ্রসর হন। 

২. দেবগিরির রাজার প্রতি ক্রোধ : দেবগিরির রাজা রামচন্দ্র দেব তার রাজ্যে 
ই পাক মজা কারার বে ও রস 
লাভারোচ চিন সাক দর খা নয় জা সি গর ইলে হি 


রামচন্দ্র দেবকে উচিত শিক্ষা রর 

৩. সেনাবাহিনীকে কাজে ব্যস্ত রাখার চিন্তা : সুলতান) আলাউদ্দিন খিলজী মোঙ্গল 
আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে এক বিশাল সেনাবাহিনী /ঠঠন করেছিলেন । উত্তর ভারত 
বিজয় সম্পন্ন হওয়া এবং মোঙ্গল আক্রম্প্€এপসারিত হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবে 
সুলতান তার এই বিশাল বাহিনীকে কাজে ব্যস্ত রাখার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। 
এ সময় উলুঘ খান, জাফর খান, নন্বরত খান ও আলপ খান নামক এ চারজন 
বিখ্যাত সেনাপতি আলাউদ্দিন খিলজীর সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন। তারা 
সেনাবাহিনীকে একটি লী সুদক্ষ বাহিনীতে পরিণত করতে সক্ষম হন। 
তাদের অনুপ্রেরণা এবং স্থায়ী সেনাবাহিনীকে কাজে ব্যস্ত রাখার জন্য তিনি 
দাক্ষিণাত্য বিজয়ের, পরিকল্পনা হণ করেন। 

৪. দাক্ষিণাত্যের ধন-সম্পদের মোহ : দিল্লির সিংহাসনারোহণের পর অর্থনৈতিক 
প্রয়োজনীয় )তীবতর হয়। কেননা দিল্লির সিংহাসনারোহণের্‌ সময় সুলতান 
দাক্ষিগ্রাতর দেবগিরি থেকে প্রাপ্ত সম্পদ দিল্লির আমীর-ওমারাদের মধ্যে 
বিলিয়্দিয়ে সপক্ষে আনেন। তিনি বুঝতে পারেন অর্থনৈতিক ভিত শক্তিশালী 
নাহলে সাম্রাজ্য টিকে রাখা সম্ভব নয়। তাই দাক্ষিণাত্যের ধন-সম্পদ হস্তগত 
করার জন্যও তিনি দাক্ষিণাত্য বিজয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। 

৫. দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা : সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর 
দাক্ষিণাত্য অভিযানের পূর্বে দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল খুবই 
অস্থিতিশীল ও বিপর্যস্ত । দাক্ষিণাত্যের নরপতিদের মধ্যে কোনো এঁক্য ছিল না 
এবং সব সময় তারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকতেন । আলাউদ্দিন 
খিলজী এ সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি। দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নকে 
বাস্তবায়নের জন্য তিনি দাক্ষিণাত্যে অভিযান পরিচালনা করতে আগ্রহী হন। 

৩ দাক্ষিণাত্যে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর 

আলাউদ্দিন খিলজী দাক্ষিণাত্যে যেসব রাজ্য জয় করেন নিম্নে তা আলোচনা করা হলো- 

১. দেবগিরি বিজয় : রাজা রামচন্দ্র দেব পূর্বপ্রতিশ্র্তি অনুসারে সুলতানের নিকট 
বাৎসরিক কর প্রদান বন্ধ করে দেয়ায় এবং গুজরাটের রাজা কর্ণ দেবকে আশ্রয়দানের 
কারণে ১৩০৬ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মালিক কাফুরকে রামচন্দ্র দেবের বিরুদ্ধে প্রেরণ 
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করেন। রাজা রামচন্দ্র দেব পরাজিত হয়ে সুলতানের আনুগত্য স্বীকার করেন। 
সুলতান রামচন্দ্র দেবকে 'রায় রায়ন' উপাধিতে ভূষিত করেন । মালিক কাফুর বিপুল 
ধনরত্র এবং কর্ণ দেবের কন্যা দেবলা দেবীকে নিয়ে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। 
সুলতান তার জ্যেষ্ঠপুত্র খিজির খানের সাথে দেবলা দেবীর বিবাহ দেন। 

২. ববঙ্গল বিজয় : সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী ১৩০৮ খ্রিষ্টাব্দে বরঙ্গলের 
ককতীয় বংশীয় রাজা দ্বিতীয় প্রতাপ রুদ্র দেবের বিরুদ্ধে মালিক কাফুরকে 
প্রেরণ করেন। প্রায় দেড়-দুই বছরকাল সুলতানের বাহিনীর সাথে সংগ্রাম করে 
১৩১০ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে রাজা সুলতানের নিকট বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হন। 
রাজা মালিক কাফুরের নিকট সুলতানের জন্য উপটৌকনস্বরূপ ১০০টি হাতি, 
৭০০টি ঘোড়া, ৯ মির করদাযে 
প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। 

৩. সেতুবন্ধ ও রামেশ্বর বিজয় : মাদুরা অধিকার কন পট লিক কাকুর সেতুবন্ধ 
ও রামেশ্বর পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং প্রবল প্রতাল জী কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি 
রামেশ্বরের একটি বিখ্যাত মন্দির ধ্বংস করে খানে সুলতানের নামে একটি 
মসজিদ নির্মাণ করেন। অতঃপর ৩১২টি-হাতি, ২০,০০০ ঘোড়া, ২,৭৫০ 
পাউন্ড সোনা, বহু মণিমুক্তাসহ মালিক কাফুর দিল্লিতে প্রত্যাগমন করেন। 

৪. হোয়সল রাজ্য বিজয় : ১৩১০ খ্রিষ্টাব্দে আলাউদ্দিন খিলজী মালিক কাফুরের নেতৃত্বে 
দাক্ষিণাত্যের হোয়সল রাজ্যের রাজা তৃতীয় বীর বল্লালের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ 
করেন। রাজা বীর বল্লাল ঘুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে যুদ্ধের যাবতীয় ক্ষতিপূরণ 
দান এবং সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করেন । তিনি বাৎসরিক করদানেও বাধ্য হন। 

৫. পাও রাজ্য বিজ্ঞয়৫হায়সল রাজ্য অধিকার করার পর মালিক কাফুর পাণ্ড রাজ্যে 
অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি সম করমণ্ডল উপকূল দখল করে রাজধানী 
মাদুরায়আগ্গমন করলে রাজা ভীরুপাণ্ড পালিয়ে যান এবং এর ফলে ১৩১১ খ্রিষ্টাব্দে 
মালিক ক্রাফুর প্রচুর ধনরতুসহ দাক্ষিণাত্য থেকে দিল্লিতে ফিরে আসেন । 

৬. পুনরায় দেবগিরি আক্রমণ : দিল্লির দেবগিরির রাজা রামচন্দ্র দেবের মৃত্যুর পর তার 
পুত্র শংকর দেব পিতৃ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কর প্রদান বন্ধ করলে আলাউদ্দিন খিলজী স্বীয় 
প্রধান সেনাপতি কাফুরের নেতৃতে তার বিরুদ্ধে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। 
যুদ্ধে শংকর দেব শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও নিহত হন। অতঃপর দেবগিরিতে 
সুলতানের প্রভুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে সেনাপতি কাফুর তা দিল্লি সাগ্রাজ্যতুক্ত করেন। 

৩ আলাউদ্দিন খিলজীর দাক্ষিণাত্য বিজয়ের ফলাফল 

দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলোর শাসকদের মধ্যে অনৈক্য ও ঈর্যাপরায়ণতার সুযোগে এবং 

সমৃদ্ধিশালী দাক্ষিণাত্য থেকে বিপুল অর্থ ও ধনরত্ সংগ্রহ করার উদ্দেশেই সুলতান 

আলাউদ্দিন খিলজী দাক্ষিণাত্য অভিযান করেন৷ তার দাক্ষিণাত্য বিজয়ের ফলাফল 
ছিল সুদূরপ্রসারী ৷ নিমে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 

১. উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সংযোগ স্থাপন : দিল্লির সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর দাক্ষিণাত্য 
বিজয়ের ফলে উত্তর ভারতের সাথে দক্ষিণ ভারতের সংযোগ স্থাপিত হয়৷ ফলে তিনি 
মধ্যযুগের ইতিহাসে প্রথম এতিহাসিক স্ম্রাট হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এভাবে 
ভারতবর্ষে রাজনৈতিক এক্য প্রতিষ্ঠা করে তিনি এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত করেন। 


২১৬ ___ (তাল ভা্াহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


২. সুলতানের মর্যাদা বৃদ্ধি : দাক্ষিণাত্যে বিজয় লাভের পর আলাউদ্দিন খিলজীর 
মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়৷ মধ্যযুগের ইতিহাসে তিনিই প্রথম এতিহাসিক সমাট 
হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তবে দাক্ষিণাত্য বিজয়ে সফলতার 
পাশাপাশি ক্ষতিও হয়। দাক্ষিণাত্য থেকে সংগৃহীত বিপুল ধনরত্র খিলজী 
আমীর-ওমারাকে অলস ও বিলাসপ্রিয় করে তোলে। ফলে তারা ক্রমাৰয়ে 
সামরিক ও বেসামরিক ক্ষেত্রে পূর্বের দক্ষতা হারাতে থাকে । 

৩. রাজন্যবর্পের বশ্যতা স্বীকার : আলাউদ্দিন খিলজী দাক্ষিণাত্যের রাজন্যবর্গকে 
পর্যুদস্ত করে তাদের নিকট থেকে প্রচুর পরিমাণে কর আদায় এরং তাদের 
স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা স্বীকার করে বিচক্ষণতার পরিচয় দেন // ' 

৪. ধনরত্ন লাভ ও মুদ্রাক্ষীতি রোধ : সুলতান দাক্ষিণাত্য গ্েকে্ষে বিপুল পরিমাণ 
ধনরত্ন লাভ করেন তা উত্তর ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ান্রেবিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করে। এর ফলে রাজ্যে মুদ্রাক্কীতি দেখা দেয় এবং তা রোধ করার জন্য 

৫. অবসান : 
সির কা সারির রান শটে 
এবং সর্বভারতীয় সংস্কৃতির উন্মেষের,পথ উন্মুক্ত হয়। আমীর খসরু ও আমীর 
হাসানের মতো প্রথিতযশা-্ররিঘাগণভার দরবার অলঙ্কৃত করেন। তার হাতেই 
দাক্ষিণাত্যের সাথে উত্তর (ভারতের সংস্কৃতির সেতুবন্ধন রচিত হয়। 
স্থাপত্যশিল্পের প্রতিও তাঁর বিশেষ দুর্বলতা ছিল। 

উপসংহার : সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী ছিলেন ভারতবর্ষের একজন সাম্রাজ্যবাদী 
শাসক। তার সম্রাজ্্যরিস্তারের প্রেক্ষিতেই দিল্লির সালতানাতে “সাম্রাজ্যবাদী যুগের’ 
পথ সূচিত হয় (আলাউদ্দিন খিলজীর দাক্ষিণাত্য নীতি তার চরম রাজনৈতিক 
দূরদর্শিতার.গ্ররিচীয়ক। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে এ বিজয় ছিল অত্যন্ত 
গুরুত্ববহ্‌ /(এ বিজয়ের ফলে দাক্ষিণাত্যের রাজন্যবর্গ সুলতানের উদারতায় সন্তুষ্ট 
হয়ে তার একনিষ্ঠ মিত্রে পরিণত হন। 
প্রশ্ন: ৬৪ 1 সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর গুজরাট ও দাক্ষিণাত্য বিজয় সম্পর্কে যা জান লেখ। 
অথবা, আলাউদ্দিন খিলজীর গুজরাট ও দাক্ষিণাত্য বিজয়ের বিবরণ দাও। _ 
উতর উপস্থাপনা : ১২৯৬ খ্রিষ্টাব্দে আলাউদ্দিন খিলজী স্বীয় পিতৃব্য ও শ্বশুর 
সুলতান জালালউদ্দিনকে হত্যা করে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। ভারতীয় 
ইতিহাসে তিনি একজন উচ্চাভিলাষী সাম্রাজ্যবাদী শাসক ছিলেন। মুহাম্মদ বিন 
তুঘলক এবং আওরঙ্গজেব ব্যতীত অন্য কোনো মুসলিম শাসক ভারতবর্ষের এত 
বিশাল অঞ্চল অধিকার করে মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সাধন করতে" সক্ষম হননি । 
এঁতিহাসিক হেগ বলেন, “আলাউদ্দিন খিলজীর রাজতৃকাল থেকে সালতানাতের 
সাম্রাজ্য জয়ের সূত্রপাত ঘটে এবং অর্ধশতাব্দীর অধিককাল এটি বহাল থাকে ।” 

৩ আলাউদ্দিন খিলজীর গুজরাটি বিজয় 

ভারতবর্ষে মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তারে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর ভূমিকা অনস্বীকার্য । 

তিনি প্রথম উত্তর ভারতে অভিযান পরিচালনা করেন গুজরাটের রাজা কর্ণদেবের বিরুদ্ধে । 

নিম্নে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর গুজরাট বিজয় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ২১৭ 


গুজরাট অভিযানের কারণ : আলাউদিন খিলজীর গুজরাট অভিযানের কারণসমূহ 

নিম্নে আলোচনা করা হলো- 

১. সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব : সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী দিল্লির সিংহাসনারোহণের 
পূর্বে কারা ও অযোধ্যার শাসনকর্তা থাকাকালীন সুলতান দাক্ষিণাত্য অভিযান 
করেন এবং সমগ্র ভারতের ওপর আধিপত্য বিস্তারের সুদৃঢ় পরিকল্পনা গ্রহণ 
করেন। দিল্লির সিংহাসনে আরোহণের পর অভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান করে 
তিনি সাম্রাজ্য সম্প্রসারণে মনোযোগ দেন। তার সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব তাকে 
উত্তর ভারতের গুজরাট অভিযানে প্রলুব্ধ করে। ' 

২. গুজরাটের প্রাচূর্যতা : তৎকালে গুজরাট ছিল ভারতের সবচেয়ে উর্বর ও 
শক্তিশালী অঞ্চল। এ অঞ্চলে প্রচুর কৃষিপণ্য উৎপন্ন হতো গুরাটের উপকূল 
অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের দ্বার উন্মুক্ত করেছিল । আরব পারস্য ও অন্যান্য 
বিদেশি বণিকরা গুজরাটে বাণিজ্য জাহাজ নিয়ে,আসূত । এ অঞ্চল বহু আগে 
থেকেই কৃষিপণ্য ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ ছিল সম্ভবত সুলতান আলাউদ্দিন 
খিলজী এ সম্পদের আকর্ষণেই উত্তর ভারতের:গুজরাট অভিযান করেন। 

৩. রাজ্য জয়ের নেশা : আলাউদ্দিন খিলজী; একজন যুদ্ধপ্রিয় সম্রাট ছিলেন। 
করেন। বিজয়ের নেশায় উদদ্ধহর়ে তিনি উত্তর ভারতের গুজরাট অভিযান 
পরিচালনা করেন। এতিহাত্রিক হেগ বলেন, “সালতানাতের সাম্রাজ্যবাদী 
যুগের সূচনা হয়। দেশ জয়ের নেশায় তিনি এরূপ উন্মাদ ছিলেন যে, তিনি 
মুদ্রায় “দ্বিতীয় আলে্কেজান্ডার' উপাধি মুদ্রণে দ্বিধাবোধ করেননি ।” 

৪. শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন : সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর শক্তিশালী 
সেনাবাহিনী তাকে বিজয়াভিযান পরিচালনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। মোঙ্গল আক্রমণ 
প্রতিহত্৬করতে তিনি যে বিশাল স্থায়ী সেনাবাহিনী গঠন করেন, তা তার 
গুজরাট, অভিযানের পথকে সহজ করে। 

৫. প্রকক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চিন্তা : আলাউদ্দিন খিলজী অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও 
বিশৃঙ্খলা দমনের পর সমগ্র ভারতবর্ষের ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার 
উদ্দেশ্যে একের পর এক বিজয়াভিযান করেন । তার উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার 
জন্য উলুঘ খান, জাফর খান, নসরত খান এবং আলপ খান নামক চারজন 
বিখ্যাত অনুচর তাকে সহযোগিতা প্রদান করেন। তাদের প্রভাবে তিনি গুজরাট 
অভিযানের মাধ্যমে উত্তর ভারতে অভিযান পরিচালনা করেন। 

গুজরাটে অভিযান প্রেরণ : ১২৯৭ খ্রিষ্টাব্দে স্বীয় ভ্রাতা উলুঘ খান এবং মন্ত্রী নসরত 

খানের যৌথ সেনাপতিতে গুজরাটে সামরিক অভিযান প্রেরিত হয়। এ সময় গুজরাটের 

রাজা ছিলেন বাঘেলারাজ দ্বিতীয় কর্ণদেব ৷ উলুঘ খান ও নসরত খানের যৌথবাহিনী ১২৯৭ 

খ্রিষ্টাব্দে গুজরাটের রাজা কর্ণদেবকে পরাজিত করে রাজধানী আনহিলবার অধিকার 

করেন। কর্ণদেব কন্যা দেবলা দেবীকে নিয়ে পালিয়ে দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রের দরবারে 
আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করলেও রানি কমলা দেবী ও মালিক কাফুর নামক জনৈক সুদর্শন 
খোজাসহ রাজপরিবারের কয়েকজন সদস্য বন্দি হয়। 


ত ফাযিল ॥ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র (তৃতীয় বর্ষ) ৯ ৯ 


২১৮ ____ উ্রাল ভ্রত্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


গুজরাট অভিযানের ফলাফল : গুজরাট অভিযানে মুসলিম বাহিনী বিপুল ধনরত্ন, 

রানি কমলা দেবী এবং মালিক কাফুরকে বন্দি করে বিজয়ী বেশে দিল্লিতে প্রত্যাবর্তন 

করেন। গুজরাট স্থায়ীভাবে খিলজী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তীকালে আলাউদ্দিন 
খিলজী কমলা দেবীকে বিয়ে করেন। মালিক কাফুরও পরবর্তীকালে সুলতানের 
প্রধান সেনাপতি পদে উন্নীত হয়ে তার শাসনকালে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। 

৩ আলাউদ্দিন খিলজীর গুজরাট বিজয় : সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর দাক্ষিণাত্য 

অভিযান ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা, নিয়ে 

আলাউদ্দিন খিলজীর দাক্ষিণাত্য বিজয় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো, 
আলাউদ্দিন খিলজীর দাক্ষিণাত্য বিজয়ের কারণ : সুলতান. আলাউদ্দিন খিলজীই 
প্রথম সুলতান, যিনি উত্তর ভারত বিজয়ের পর দাক্ষিণাত্য বিজয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ 
করেন। তার দাক্ষিণাত্য বিজয়ের বিশেষ কারণগুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো- 

১. রাজ্য সম্প্রসারণের চিন্তা : সুলতান আলাউদ্দিন গ্লিলজী, দিল্লির সিংহাসনারোহণের 
পূর্বে কারা ও অযোধ্যার শাসনকর্তা থাকাকালীন্মদরাক্ষিণাত্যে অভিযান পরিচালনা 
করেন এবং সমগ্র ভারতের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সুদৃঢ় পরিকল্পনা 
গ্রহণ করেন। দিল্লির সিংহাসনে আরোহগের পর অভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান 
করে তিনি সাম্রাজ্য সম্প্রসারণেমনোযোগ দেন। উত্তর ভারতে নিজ প্রভুত্ব 
"স্থাপনের পর সাম্রাজ্যের আরো;রিন্ৃতির জন্য তিনি দাক্ষিণাত্য বিজয়ের দিকে 
মনোযোগ দেন। উত্তর ভারতে স্বীয় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পর সাম্রাজ্যের 
আরো বিস্তৃতির জন্য তিনি দাক্ষিণাত্য বিজয়ের দিকে মনোযোগ দেন। 

২. দেবগিরির রাজার-প্রতি ক্রোধ : গুজরাটের পলাতক রাজা দ্বিতীয় কর্ণ দেবকে 
দেবগিরির রাজা রামচন্দ্র দেব তার রাজ্যে আশ্রয় দিয়েছিলেন । তাছাড়া রামচন্দ্র 
দেব সুলতানের নিকট বার্ষিক কর প্রদান বন্ধ করেন। তিনি পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভুলে 
কর প্রদান বন্ধ ও গুজরাটের রাজা কর্ণ দেবকে আশ্রয় দিয়ে সুলতানের 
রিরাগভাজন হওয়ার ফলে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী রামচন্দ্র দেবকে উচিত 
শিক্ষা প্রদানের জন্য দাক্ষিণাত্য অভিযান করেন। 

৩. সেনাবাহিনীকে কাজে ব্যস্ত রাখার চিন্তা : মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে এক বিশাল 
সেনাবাহিনী গঠন করেছিলেন। উত্তর ভারত বিজয় সম্পন্ন এবং মোঙ্গল আক্রমণ ভীতি 
অপসারিত হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবে সুলতান তার এই বিশাল বাহিনীকে কাজে ব্যস্ত 
রাখার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেন । তাছাড়া এ সময় উলুঘ খান, জাফর খান, নসরত 
খান ও আলপ খান নামক চারজন বিখ্যাত সেনাপতি আলাউদ্দিন খিলজীর সেনাবাহিনীর 
নেতৃত্বে ছিলেন। তারা সেনাবাহিনীকে একটি শক্তিশালী অদম্য বাহিনীতে পরিণত 
করতে পেরেছিল। তাদের অনুপ্রেরণা এবং স্থায়ী সেনাবাহিনীকে কাজে ব্যস্ত রাখার জন্য 
তিনি দাক্ষিণাত্য বিজয়ের উদ্যোগ নেন। 

৪. দাক্ষিণাত্যের ধন-সম্পদের প্রাচুর্য : আলাউদ্দিন খিলজীর দিল্লির সিংহাসনারোহণের 
পর তার অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা তীব্রতর হয়। কেননা দিল্লির সিংহাসনারোহণের 
সময় আলাউদ্দিন খিলজী দাক্ষিণাত্যের দেবগিরি থেকে প্রাপ্ত সম্পদ দিল্লির আমীর- 
ওমারাদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে সপক্ষে আনেন। তিনি বুঝতে পারেন অর্থনৈতিক 


এ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ২১৯ 


ভিত শক্তিশালী না হলে সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তাই দাক্ষিণাত্যের ধন- 
সম্পদ হস্তগত করার জন্যও তিনি দাক্ষিণাত্য বিজয়ের উদ্যোগ নেন। 


ছিল। দাক্ষিণাত্যের নরপতিদের মধ্যে কোনো এক্য ছিল না এবং সবসময় 
তারা নিজেদের মধ্যে দ্বন্ব ও যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকতেন । আলাউদ্দিন খিলজী এ 
সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি। দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্য 
তিনি দাক্ষিণাত্যে অভিযান পরিচালনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।/২৯ * 


৩ দাক্ষিণাত্যে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর অভিযানসমূহ : সুলতান আলাউদ্দিন 
খিলজী দাক্ষিণাত্যে যেসব রাজ্য জয় করেন নিম্নে তা আলোচনা করা হলো- 


১. 


দেবগিরি বিজয় : দেবগিরির রাজা রামচন্দ্র দেব পূরবপ্রতিশ্র্তি ভঙ্গ করে সুলতানের 
নিকট বাৎসরিক কর প্রদান বন্ধ এবং গুজরাটের ব্াজ্জা কর্ণ দেবকে আশ্রয়দান করায় 
১৩০৬ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মালিক কাফুরকে রামনচন্্র/ঞদবের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। 
রাজা রামচন্দ্র দেব পরাজিত হয়ে সুলতানের ১আনুগত্য স্বীকার করেন। সুলতান 
রামচন্দ্র দেবকে 'রায় রায়ন' উপাধিতে ভুষিত করেন! মালিক কাফুর বিপুল ধনরত্র 
এবং কর্ণ দেবের কন্যা দেবলাএদেবীকে নিয়ে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। 
সুলতান তার জো্ঠপুত্র খিজির: নে সাথে দেবলা দেবীর বিবাহ দেন। 
সেতুবন্ধ ও রামেশ্বর অধিকার? মাদুরা অধিকার করার পর মালিক কাফুর সেতুবন্ধ 
ও রামেশ্বর পর্যন্ত অভিযান করেন এবং প্রবল প্রতাপে তা জয় করেন। তিনি 
রামেশ্বরের একটি বিখ্যাত মন্দির ধ্বংস করে সেখানে সুলতানের নামে একটি 
মসজিদ নির্মাণ করেন। অতঃপর ৩১২টি হাতি, ২০,০০০টি ঘোড়া, ২,৭৫০ 
পাউন্ড মোনা, বহু মণিমুক্তাসহ মালিক কাফুর দিল্লিতে প্রত্যাবর্তন করেন। 


বরঙ্গল বিজয় : সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী ১৩০৮ খ্রিষ্টাব্দে মালিক কাফুরকে বরঙ্গলের 


ককিতীয় বংশীয় রাজা দ্বিতীয় প্রতাপ রুদ্র দেবের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। প্রায় দেড়-দুই 
বছরকাল সুলতানের বাহিনীর সাথে সংগ্রাম করে ১৩১০ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে রাজা 
সুলতানের নিকট বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হন। রাজা মালিক কাফুরের নিকট সুলতানের 
জন্য উপঢৌকনস্বরূপ ১০০টি হাতি, ৭০০টি ঘোড়া, প্রচুর মণিমুক্তা ও নগদ অর্থ 
প্রদান করেন এবং বার্ষিক করদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। ওঁতিহাসিক আমীর কোহির 
মতে, “১,০০০ উ্ট্র অতিকষ্টে উক্ত যুদ্ধলন্ধ ধনরত্ব দিল্লিতে বহন করে নিয়ে যায়।" 


, হোয়সল রাজ্য জয় : ১৩১০ খ্রিষ্টাব্দে আলাউদ্দিন খিলজী মালিক কাফুরের 


নেতৃত্বে দাক্ষিণাত্যের হোয়সল রাজ্যের রাজা তৃতীয় বীর বল্লালের বিরুদ্ধে 
অভিযান প্রেরণ করেন। রাজা বীর বল্লাল যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে 
যুদ্ধের যাবতীয় ক্ষতিপূরণ দান এবং সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করেন। তিনি 
বাৎসরিক করদানেও স্বীকৃত হন। 


. পাণু রাজ্য বিজয় : হোয়সল রাজ্য অধিকার করার পর মালিক কাফুর পাগু রাজ্য 


আক্রমণ করেন । তিনি সমগ্র করমগ্ডল উপকূল অধিকার করে রাজধানী মাদুরায় 


২২০ ৬রাল জতযহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ 


আগমন করলে রাজা ভীরুপাণ্ড পলায়ন করেন। এর ফলে ১৩১১ খ্রিষ্টাব্দে 
মালিক কাফুর প্রচুর ধনরত্রসহ দাক্ষিণাত্য থেকে দিল্লিতে প্রত্যাবর্তন করেন। 

৬. দেবগিরি অভিযান : দেবগিরির রাজা রামচন্দ্র দেবের মৃত্যুর পর ১৩২২ 
খ্রিষ্টাব্দে পুত্র শংকর দেব. পিতৃ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কর প্রদান বন্ধ করলে 
আলাউদ্দিন খিলজী প্রধান সেনাপতি মালিক কাফুরের নেতৃত্বে তার বিরুদ্ধে 
একটি অভিযান প্রেরণ করেন। যুদ্ধে শংকর দেব পরাজিত ও নিহত হন। 
০৬২ 2, HE 
দিল্লি সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। 

৩ দাক্ষিণাত্য বিজয়ের ফলাফল 

৮০-১০-৭৮০০ সি CBI + ৮ 

সমৃদ্ধিশালী দাক্ষিণাত্য থেকে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যেইঞনুলতান আলাউদ্দিন 

খিলজী দাক্ষিণাত্য অভিযান করেন। নিয়ে এ সম্পর্কে আল্লোচনাঁ করা হলো- 

১. উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সংযোগ স্থাপন, {সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর 
“ দাক্ষিণাত্য বিজয়ের ফলে উত্তর ভারতের/সীথে দক্ষিণ ভারতের সুষ্ঠু সংযোগ 
স্থাপিত হয়। ফলে সুলতান মধ্যযুগের ইতিহাসে প্রথম এঁতিহাসিক সম্রাট 
হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। এভাবে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক 
এঁক্য প্রতিষ্ঠা করে তিনি এক বর, যুগের সূচনা করেন । 

২. সুলতানের মর্যাদা বৃদ্ধি মুক্ঠতান আলাউদ্দিন খিলজীর দাক্ষিণাত্য অভিযান 
সফল হওয়ায় তার মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। মধ্যযুগের ইতিহাসে তিনিই 
প্রথম এতিহাসিক জস্াট হিসেবে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। তবে 
দাক্ষিণাত্য বিজয়ে সফলতার পাশাপাশি তাকে অনেক ক্ষতিও বরণ করে নিতে 
হয়। দাক্ষিণাত্য থেকে সংগৃহীত অগণিত ধনরত্ব খিলজী আমীর-ওমারাকে 
অলসও'বিলাসপ্রিয় করে তোলে । ফলে.তারা ক্রমাৰয়ে সামরিক ও বেসামরিক 

৩. রাজন্যবর্গের বশ্যতা স্বীকার : আলাউদ্দিন খিলজী দাক্ষিণাত্যের রাজন্যবর্গকে 
পর্যুদস্ত করে তাদের নিকট থেকে প্রচুর পরিমাণে কর আদায় এবং তাদের 
স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা স্বীকার করে বিচক্ষণতার পরিচয় দান করেন। এছাড়া 
দাক্ষিণাত্যের রাজন্যবর্গ সুলতানের উদারতায় মুগ্ধ হয়ে তার সঙ্গে মিত্রতার 
সূত্রে আবদ্ধ হন। 

৪. ধনরত্ন লাভ ও মুদ্রাস্কীতি রোধ : সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী দাক্ষিণাত্য থেকে 
যে অগণিত ধনরত্র লাভ করেন তা উত্তর ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ 
প্রভাব বিস্তার করে। এর ফলে রাজ্যে মুদ্বাস্কীতি দেখা দেয় এবং তা রোধ 
করার জন্য সুলতান সাম্রাজ্যে "মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা' চালু করেন। 

৫. সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতার অবসান : সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর দাক্ষিণাত্য 
বিজয়ের ফলে উত্তর ভারতের সাথে দাক্ষিণাত্যের সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতার 
অবসান ঘটে এবং সর্বভারতীয় সংস্কৃতির উন্মেষের পথ উন্মুক্ত হয়। আমীর 
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খসরু ও আমীর হাসানের মতো প্রথিতযশা কবিরা তার দরবার অলঙ্কৃত 
করেন। তার হাতেই দাক্ষিণাত্যের সাথে উত্তর ভারতের সংস্কৃতির সেতুবন্ধন 
রচিত হয়। স্থাপত্যশিল্লের প্রতিও তার বিশেষ দুর্বলতা ছিল। 
উপসংহার : সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী ছিলেন একজন সাম্রাজ্যবাদী শাসক। তীর সাম্রাজ্য 
বিস্তারের প্রেক্ষিতেই দিল্লির সালতানাতে "সাম্রাজ্যবাদী যুগের সূচনা হয়। আলাউদ্দিন 
খিলজীর দাক্ষিণাত্য নীতি তার চরম রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে। রাজনৈতিক 
ও অর্থনৈতিক দিক থেকে এ বিজয় ছিল অত্যন্ত গুরুতববহ। এ বিজয়ের ফলে;দ্বাক্ষিণাত্যের 
নাতে পারল তার সা যর ভার আরে নিরসনে 


আশ: ৬৫ ॥ আলাউদ্দিন খিলজীর শাসনব্যবস্থা আলোচনা করীট 
অথবা, আলাউদ্দিন খিলজীর সংস্কারসমূহ আলোচনা কর।& 

উত্তর (উপস্থাপনা : সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী কেবলা'এক্জন সমরকুশলীই ছিলেন 
না; বরং সমাজ সংস্কারক হিসেবেও তিনি ছিলেনঞ্অস্াধারণ কৃতিত্বের অধিকারী । 
ভারতবর্ষের ইতিহাসে তিনিই প্রথম মুসলিম শ্াসক্ক/যিনি শাসনব্যবস্থা পরিচালনার 
জন্য কতকগুলো সুসংবদ্ধ বিধি নির্ধারণ করিছিলেন। এঁতিহাসিক কে. এস. লাল 
বলেন, “অপর যে কোনো গুণ অপেক্ষা, শাসনকার্যে যোগ্যতাই আলাউদ্দিন 
খিলজীকে পূর্ববর্তী শাসকদের অপ ুমিকতর উচ্চ মর্যাদা দান করেছে” 


১. শাসনসংস্কার : আলাউদ্দিন খিলজী বারি 
শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসননব্যরস্থায় বিশ্বাসী হলেও তাকেই ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনব্যবস্থার 
পথিকৃৎ বলা চলে (কেননা তিনিই এক নতুন শাসন পদ্ধতির সূচনা করেন। যেমন- 
৮১১ আলাউদ্দিন খিলজী শাসনব্যবস্থার 

আমুল! ন সাধন করে একনায়কতব ও শক্তিশালী কেন্দ্রীয় 
.শ্সনবাবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। স্বীয় কর্তৃত ও ক্ষমতা অবাধ ও নিরক্কুশ করার 
ডাহা রাজের রে পারা 

খ. বিদ্রোহ প্রতিরোধের কার্যকরি ব্যবস্থা : শুধু বিদ্রোহের কারণ উদ্ঘাটন করেই 
তিনি ক্ষান্ত হননি; বরং বিদ্রোহ প্রতিরোধের দিকেও মনোযোগ দেন। তিনি 
প্রথমেই আমীর-ওমারাদের ক্ষমতা হ্রাস করার জন্য তাদের সম্পত্তি 
বাজেয়াপ্ত, জায়গির প্রথার বিলোপ সাধন এবং পেনশন প্রথা বাতিল করার 
কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি অভিজাত শ্রেণি ও 
রাজকর্মচারীদের গতিবিধি লক্ষ করার জন্য গুপ্তচর প্রথা প্রবর্তন করেন। 
সুলতান মদ্যপান সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। 

গ. সার্বভৌমতের ধারণা : আলাউদ্দিন খিলজীর শাসনের মূলনীতি ছিল স্থায়ী 
ও সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থা চালু করা। তার শাসনব্যবস্থার মূলকথা ছিল 
ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন এবং সুলতানের সর্বময় কর্তৃত প্রতিষ্ঠা। 
সুলতানের আদেশই ছিল আইন। তিনি ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুইয়ের ন্যায় 
'] am the State’ অর্থাৎ, “আমিই রাষ্ট্র' ঘোষণা করেন। 

ঘ. বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান : আলাউদ্দিন খিলজী সিংহাসনে আরোহণ করে 
নানাবিধ বিপর্যয় ও সংকটের সম্মুখীন হন। আখত খানের আক্রমণ, হাজী 


২. 


পাল জত্রাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ প্র 


লাই বিদ্রোহ, নওমুসলিমদের বিদ্রোহ, ভ্রাতুম্পুত্র ওমর খান ও মঙ্গু 
খানের বিদ্রোহ রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে । তখন সুলতান এসব বিদ্রোহের 
পিছনে চারটি কারণ উদঘাটন করেন । প্রথমত, রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে সুলতানের 
অবহেলা; দ্বিতীয়ত, মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান; তৃতীয়ত, অভিজাত শ্রেণির 
মধ্যে পরস্পর মেলামেশার অবাধ সুযোগ এবং চতুর্থত, সম্পদের প্রাচুর্য । 
সামরিক সংস্কার : আলাউদ্দিন খিলজী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি এবং মোঙ্গলদের 
আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য নিম্নলিখিত সামরিক সংস্কার সাধন করেন 

ক. বেতন প্রথার প্রবর্তন : জায়গির প্রথায় সময়মতো দক্ষ সৈন্য সরবরাহ করা 
সম্ভব হতো না বলে আলাউদ্দিন খিলজী জায়গির প্রথা রহিত করে সৈন্যদের 
নগদ বেতন দেয়ার প্রথা প্রবর্তন করেন। সমকালীন লেখকদের নিকট 
থেকে সৈন্যসংখ্যা এবং সৈন্যদের বেতনের পরিমাণ সম্পর্কে কিছু তথ্য 
পাওয়া যায়। এতিহাসিক ওয়াসাফের মতে, সুলতানের অশ্বারোহী সৈন্যের 
সংখ্যা ছিল ৪,৭৫,০০০। এঁতিহাসিক ফিরিগতাও অনুরূপ বিবরণ দেন। 
স্থায়ী সৈন্যদের বার্ষিক বেতন ছিল ২৩৪ উ৫কা। তবে কোনো অশ্বারোহী 
সৈন্য যদি দুটো ঘোড়া রাখত তৃৰেবতাকে ৭৮ টংকা অতিরিক্ত প্রদান 
করতেন। দেওয়ান-ই-আরজের/ঞুপর সৈন্যবাহিনীর ভার ন্যস্ত ছিল। 

খ. দুর্গ সংস্কার : সামরিক শক্জিকে সুদৃঢ় করার জন্য আলাউদ্দিন খিলজী সকল 
পুরাতন দুর্গের সংস্কার _সাধন/করা ছাড়াও নতুন নতুন সামরিক ঘাটি স্থাপন 
করেন। এর মাধ্যমে.তিনি মোঙ্গলদের আক্রমণের বিরুদ্ধে সীমান্তকে 

গ. ঘোড়া চিহিতকরণ নীতি : সৈন্যবাহিনীর প্রতারণা বন্ধ করার জন্য তাদের 
ব্যবহৃত, ঘোড়াগুলোকে সরকারি বিশেষ দাগে চিহ্নিত করার নীতি সর্বপ্রথম 
তিনিই প্রবর্তন করেন। ফলে একই ঘোড়া দুই বার দেখিয়ে সৈন্যদের অতিরিক্ত 
অর্থ, আত্মসাতের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। সামরিক বিভাগের প্রধান পরিদর্শক 
দেওয়ান-ই-আরজের নিকট প্রতিটি সৈন্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকত । এর 
ফলে পরিদর্শনকালে সকল সৈন্যকে অতি সহজেই চিহ্নিত করা যেত। 


. প্রশাসনিক ব্যবস্থা : আলাউদ্দিন খিলজীর শাসন সংস্কারগুলো বিশেষ ফলপ্রসূ 


হয়েছিল। তাঁর দমনমূলক ব্যবস্থাবলির ফলে সকল বিদ্রোহের মূলোচ্ছেদ হয়। 
ফলে তার রাজতৃকালে ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বত্র শাস্তিশৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি 
বিরাজমান ছিল। এঁতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, “আলাউদ্দিনের শাসনামলে 
মুসলিম স্বৈরতন্ত্র চরম সীমায় উপনীত হয়েছিল ।” 

রাজস্ব সংস্কার : সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর রাজস্বনীতি নির্ধারণের মূল 
উদ্দেশ্য ছিল দুটি । যথা- (ক) রাজকোষের আয় বৃদ্ধি এবং (খ) অভিজাতবর্গের 
সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে বিদ্রোহের মূলোৎপাটন করা । এ উদ্দেশ্যে তিনি তাদের 
দেয়া সমুদয় বৃত্তি, ভাতা ও জায়গির প্রত্যাহারসহ নি্কর ভূমি কেড়ে নেন। হিন্দু 
রাজস্ব আদায়কারীরা যেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতো তাও তিনি বন্ধ করে 


_ দেন। তিনিই সর্বপ্রথম ভূমি জরিপ ও বন্দোবস্ত প্রথার প্রবর্তন করেন এবং 


ভূমিকর ব্যতীত পশুছানা ও গৃহকর আরোপ করেন। 


= ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ২২৩ 


৫. অর্থনৈতিক সংস্কার সাধন : অর্থনৈতিক সংস্কার সাধন সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর 
শাসনব্যবস্থার অমর কৃতিত্ব । এতিহাসিক লেনপুল তাকে মহান রাজনৈতিক 
অর্থনীতিবিদ বলে অভিহিত করেছেন । তার অর্থনৈতিক সংস্কার ছিল নিম্নরূপ 
ক. রাজস্বশীতি : সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী সর্বপ্রথম ভূমি জরিপ ও 

বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্তন এবং ভূমির ওপর নির্দিষ্ট করারোপ করেন। তিনি 
দেবোত্তর, জায়গির ও রাষ্ট্র কর্তৃক অভিজাত শ্রেণিকে প্রদত্ত সম্পত্তি 
বাজেয়াপ্ত করে রাজকীয় সম্পত্তিতে পরিণত করেন সুলতান 
আলাউদ্দিন খিলজী ভূমিকর হিসেবে উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশ, নির্ধারণ 
করেন। ভিটা কর, গোচারণ কর, আমদানি ও রপ্তানিউশ্ুক্ক ধার্য করা 
ছাড়াও হিন্দুদের. ওপর জিযিয়া করও ধার্য করেন । 

খ. গুপ্তচর নিয়োগ : সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী আমীর-ওমারাদের ষড়যন্ত্র 
সম্পর্কে সতর্কতার পাশাপাশি তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহ যথাযথভাবে 
কার্যকর হচ্ছে কিনা তা নিরীক্ষণ করারাজিন্য একটি শক্তিশালী সরকারি 
গুপ্তচর বাহিনী নিয়োগ করেন। 

উপসংহার : দিল্লি সালতানাতের শাসরুউসুলতান আলাউদ্দিন খিলজী দূরদর্শী 

রাজনীতিবিদ এবং দক্ষ সমাজসংস্কারক হিসেবে ভারতবর্ষের ইতিহাসে অমর হয়ে 

আছেন। জনগণের কল্যাণ কীভাবে, হবে তা-ই ছিল তার একমাত্র ধ্যান-ধারণা । 
শাসন পদ্ধতিতে তিনি যে মৌলিকত় ও গঠনমূলক প্রতিভার পরিচয় দেন, তাতে 
নিঃসন্দেহে তাকে দিল্লির সুলত্নিদের মধ্যে সর্বধেষ্ঠ বললে অত্যুক্তি করা হবে না। 


জপ্রশু: ৬৬) “আললউদ্দিল খিলজী শ্রেষ্ঠ সুলতান।”- ইবনে বতুতার এ মন্তব্যের 
সত্যতা নিরূপণ কর। ' 

অথবা, “ইরজেরতুতা আলাউদ্দিন খিলজীকে “শ্রেষ্ঠ সুলতান’ বলে আখ্যায়িত 
করেছেন" এ বক্তব্য কতদূর সত্য? 

উন্তজু।। উপস্থাপনা : আলাউদ্দিন খিলজী ১২৯৬ খ্রিষ্টাব্দে শবীয় পিতৃব্য এবং শ্বশুর 
জালালউদ্দিনকে হত্যা করে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি দক্ষ 
সমরকুশলী, দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ এবং সুযোগ্য প্রশাসক হিসেবে ভারতবর্ষের ইতিহাসে 
অমর হয়ে আছেন। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষে এক বিশাল সাম্রাজ্য-স্থাপন করেন, যা 
মুহাম্মদ বিন তুঘলক ও আওরঙ্গজেব ব্যতীত অন্য কোনো মুসলিম শাসকের পক্ষে 
সম্ভব হয়নি। সমসাময়িক বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা আলাউদ্দিন খিলজীকে 
“অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান’ বলে আখ্যায়িত করেন । এছাড়া স্বধর্মীদের মধ্যে তিনি ছিলেন 
নেতা" বা 'আমীরুল-মুমেনীন' ৷ বস্তুত তিনি ছিলেন প্রাক-মুঘল যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান। 
৩ আলাউদ্দিন খিলজীর শ্রেষ্ঠত নির্ণয় 

আলাউদ্দিন খিলজীর কৃতিত ও শ্রেষ্ঠতু সম্পর্কে এতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ 
রয়েছে। সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলকের রাজতৃকালে আগত আফ্রিকার মুসলিম 
সমসাময়িক এঁতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানি তাকে 'ক্ষণক্রোধী, নির্মম, একগুয়ে ও 
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চত্রান্তকারী' সুলতান বলে অভিহিত করেন। নিম্নে এতিহাসিকদের মতামত ও বিভিন্ন 

ঘটনার আলোকে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ তুলে ধরা হলো- 

১. এঁতিহাসিকদের মন্তব্য : ইংরেজ এতিহাসিক এলফিন স্টোন ইবনে বতুতার 
মন্তব্য সমর্থন করেন। তিনি আলাউদ্দিনকে একজন আদর্শ পতি বলে মন্তব্য 
করেন। অন্যদিকে, স্মিথ ইবনে বতুতার বক্তব্য ভ্রান্ত বলে দেন। তার 
মতে, “আলাউদ্দিন ছিলেন বর্বর ও নিষ্ঠুর ন্যায়বিচারের প্রতি তার কোনোরূপ 
শ্রদ্ধা ছিল না। বহুদিক থেকে তার শাসনপ্রণালি ছিল জঘন্য ৷” ইবনে বতুতা ও 
বারানির অভিমত পরস্পরবিরোধী হলেও উভয়ের মধ্যে আংশিক সত্যতা 
নিহিত আছে বলে এঁতিহাসিক হ্যাভেল মন্তব্য করেন। তিনি ্টারম্পরবিরোধী 
' মন্তব্যে সম্বিত করে বলেন, “তুর্কি শাসকদের মন্টু আলাউদ্দিন খিলজী 
বর্বর ও নিষ্ঠুর হলেও ভার শাসনব্যবস্থা ছিল উন্নত!” চে 

২. সামাজিক সংস্কার : বিভিন্ন সংস্কার কর্মের মাধ্যমে আলাউদ্দিন খিলজীর 
জনকল্যাণমূলক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় অর্থনৈতিক সংস্কার ছাড়াও তিনি 
কিছু কিছু সামাজিক সংস্কারও সাধন করেন। রাস্তাঘাট নির্মাণ, খাল খনন, 
সরাইখানা নির্মাণ ইত্যাদি ছারা তিনি সমাজের অনেক উন্নতি সাধনের চেষ্টা করেন। 

৩. জিয়াউদ্দিন বারানির অভিযোগ খণ্ডন : ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যযুগীয় 
ইতিহাসের গতিধারা বিশ্লেধ্া: করলে প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, 
সার্বভৌমত্ব ও শৃঙ্খলা বঙ্গীয় রাখার জন্য এবং রাজ্য সম্প্রসারণ দারা রাষ্ট্রের 
রি লা লসর শন নি ও. কর হতে 
হতো। এটি ছিল যুগধর্ঘণ যেমন-- কলিঙ্গ যুদ্ধে সম্রাট অশোক এক লক্ষ লোক 
হত্যা করেন।এঘুলতান আলাউদ্দিন খিলজী বলবনের অনুসৃত রক্তপাত ও 
কঠোর নীতিগগ্রহণ করে বর্বর মোঙ্গল বাহিনীর উপরযুঁপরি আক্রমণ প্রতিহত এবং 
অভ্যন্তরীণচ্ষড়য ্ত্রকারীদের চক্রান্ত নির্মূল করেন। এজন্য তাকে নিষ্ঠুর ও স্বৈরাচারী 
বলায়, না। তিনি রাষ্ট্রের সাথে মুসলিম প্রভুতৃ সুদৃট়ীকরণের জন্য বলিষ্ঠতা ও 
নির্তীরতার সঙ্গে প্রশাসন পরিচালনা করেন। এঁতিহাসিক এলফিনস্টোন বলেন, 
“সুলতান তীর ক্ষমতার ন্যায়সঙ্গত প্রয়োগ করেন।” সুতরাং ইতিহাসে 
স্বৈরাচারী নয়; বরং পরোপকারী হিসেবে সুলতান সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 

৪. দক্ষ সংগঠক : সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী একজন দক্ষ সংগঠক ছিলেন। তার 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি তার পিতৃব্য ও শ্বশুর 
জালালউদ্দিনকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে বিবেকবর্জিত কাজ করলেও রানিমাতা 
মালিকা জাহান এবং তার পুত্রদের প্ররোচনায় এহেন হত্যালীলা পরিচালনায় 
একান্তই বাধ্য হন। কিন্তু সিংহাসন লাভের পরে বিদ্রোহী আমীর ওমারাদের 
নির্মমভাবে হত্যা না করে অর্থ ও উপটৌকন প্রদানে তাদের আনুগত্য লাভ 
করেন। একদিকে মোঙ্গল আক্রমণের ভীতি ও আশঙ্কা এবং অপরদিকে হিন্দু 
সামন্ত রাজাদের বিরুদ্ধাচরণে আলাউদ্দিন থিলজী উপলব্ধি করেন যে, গৃহ ও 
বহিঃশক্রর নাশকতামূলক কার্যকলাপ থেকে নবপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাজ্যের 
সুরক্ষা এবং দৃটীকরণে তা অপরিহার্য ছিল। এ উদ্দেশ্যেই তিনি তার সুযোগ্য 
সেনাপতি উলুঘ খান ও নসরত খানের সহায়তায় মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিহত 
করেন। এভাবে তিনি একজন দক্ষ সংগঠকের পরিচয় দেন। 


= ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ২২৫ 


৫. স্থিতিশীলতা, শান্তি ও নিরাপত্তার রক্ষক : বিদ্রোহী আমীর-ওমারা ও হিন্দু সামন্ত 
রাজাদের ধ্বংসাত্মক ও নাশকতামূলক কার্যকলাপ নস্যাৎ করে আলাউদ্দিন 
খিলজী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে সুসংহত করার প্রয়াস পান। অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ 
চক্রান্তমূলক অভিসন্ধি ধূলিসাৎ করার জন্য তিনি বাস্তববাদী পদ্ধতি অবলম্বন 
করে রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। তিনি দৃত্তকষ্ঠে বলতেন, “আমি 
এরূপ আদেশ দান করি, যাতে রাষ্ট্রের মঙ্গল এবং জনগণের উপকার নিহিত 
রয়েছে।” অবাধ সামাজিক মেলামেশা, মদ্যপান নিষিদ্ধ এবং অত্যধিক সম্পদ 
সংগ্রহের প্রবণতা দমন করে তিনি সাম্রাজ্যে অরাজকতাও বিদ্রোহের, উৎসমূল 
ধুলিসাৎ করেন। এর ফলে তার সাম্রাজ্যে সর্বদাই শাস্তিশৃঙ্খলা'রিরাজ করে । 

৬. শ্রেষ্ঠ সমরনেতা : এঁতিহাসিকগণ মনে করেন, আলাউদ্দিন খিলজী প্রকৃত 
অর্থেই একজন দক্ষ সমরনেতা ছিলেন এবং ভারতীয়উ্পমহাদেশের দিল্লি 
সালতানাতের সাম্রাজ্যবাদী যুগের সূচনা করেন! তিনি বলবনের সামরিক 
মতবাদকে যুক্তিসংগত সাফল্যে পৌছে দেন্ন/)তিনি নির্ভীক, দুঃসাহসী ও 
অভিজ্ঞ যোদ্ধা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন একারণেই তাকে সর্বপ্রথম উত্তর 
ও দক্ষিণ ভারতের একচ্ছত্র মুসলিমূ-অধ্ধিপতি বলা হয়। পরবর্তীকালে সম্রাট 
আকবরও এই নীতি অনুসরণ করের স্বীয় মর্যাদা লাভ করেন। সুলতান 
আলাউদ্দিন খিলজী উত্তর ভার্তেরচিতোর, গুজরাট, রণথন্ভোর, ধর, উজ্জয়িনী, 
মেবার প্রভৃতি রাজ্য জয় কুরে দাক্ষিণাত্য অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি 
দিশ্বিজয়ের নেশায় “দ্বিতীয়(আলেকজান্ডার' উপাধিও ধারণ করেন। 

৭. ভারতের রাজনৈতিক এক স্থাপন : দিল্লির সুলতানদের মধ্যে সুলতান আলাউদ্দিন 
খিলজী সর্বপ্রথমউজ্রাম্ ভারতে মুসলিম প্রভুত্ব স্থাপন করে এক শক্তিশালী 
রাষ্ট্রশক্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বহুকাল যাবৎ বিচ্ছিন্নতার পর উত্তর ভারতের সঙ্গে 
দক্ষিণ (ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জন-সংযোগের মাধ্যমে তিনি সমগ্র 
দেৰ্শেরংগ্রাজনৈতিক এক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দক্ষিণ ভারতের নৃপতিদের 
ক্ষমতা খর্ব করেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের মিত্রতা অর্জনেও সক্ষম হন । 

৮. সুদক্ষ শাসক : বহুবিধ সংস্কার প্রবর্তন করে আলাউদ্দিন খিলজী শাসনতন্ত্রকে 
উন্নত ও শক্তিশালী করে তোলেন। আলেমদের দমন করে তিনি ধর্মকে 
রাজনীতি থেকে পৃথক করতে সমর্থ হন। তিনি আমীর-ওমারাদের দমন করে 
রাজশক্তিকে শক্তিশালী করে তোলেন। স্থায়ী সেনাবাহিনী গঠন, বাজার দর 
নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ব্যাপারে তার বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। মোঙ্গলদের 
আক্রমণ প্রতিহত করে স্থিতিশীল শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে তিনিই 
সর্বপ্রথম কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি রাজ্যের সর্বত্র শান্তিশৃঙ্খলা 
প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হন। তার সুশাসনের ফলে সমাজ থেকে চুরি-ডাকাতি, খুন, 
রাহাজানি চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়; এর ফলে পথিকরা নিশ্চিন্তে রাজপথে নিদ্রা 
যেত এবং বণিকরা নির্ভয়ে পণ্যসম্ভার নিয়ে অবাধে সর্বত্র যাতায়াত করতে 
পারত। রাজ্যবিস্তার ও শাসনসংস্কারের সাথে তুলনা করলে তাকে সম্রাট 
আকবরের সমসাময়িক হিসেবে তুলনা করা যেতে পারে। 


২২৬ নাল ক্রাত্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


৯. শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ : অর্থনীতিবিদ হিসেবে আলাউদ্দিন খিলজীর বিচক্ষণতার 
পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সৈন্যদের সুযোগ-সুবিধার্থে দ্রব্যসামহ্রীর মূল্য নির্ধারণ 
করে দেন। মূল্য নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে তিনি প্রশাসনিক 
বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। এঁতিহাসিক লেনপুল এ কারণে তাকে একজন “মহান 
অর্থনীতিবিদ’ বলেও অভিহিত করেন। রাজস্ব আদায়ে তিনি কঠোরতা অবলম্বন 
করতেন এবং আইন অমান্যকারীদের রক্ত ঝরাতে কিংবা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে 
বিত্তহীন করতে দ্বিধা করতেন না। একথা অনস্বীকার্য যে, তিনি জন্মসাধারণের 
জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাষ্্রশক্তিকে সর্বাত্মক, করে তোলেন বং উ শক্তির 
বিরোধিতা করার সকল পথই রুদ্ধ করে দেন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক সকন্ধ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রশক্তি ছিল শাস্তিশৃঙ্খলা ও আনুগত্যের প্রতীক । 

১০. শিল্প-সাহিত্যের : ওঁতিহাসিক জিয়াউদ্দিন র্লারানি আলাউদ্দিনকে 
নিরক্ষর বলে করলেও এতিহাসিক,ফিরিশতা বলেন, সিংহাসনে 
আরোহণ করে তিনি ফারসি ভাষায় শিক্ষালাভ/করেন'। শ্রেষ্ঠ সমরনেতা ও কঠোর 
প্রশাসক হওয়া সত্তেও তিনি শিল্প-সাহিত্যেণ্ডএবিশেষ অবদান রাখেন। আমীর 
খসরু ও আমীর হাসান নামে প্রথিত্যপ্লী-রুবি আলাউদ্দিনের দরবারের মর্যাদা 
বৃদ্ধি করেন। তাদের সাহিত্যচর্চা ফারসি কাব্যে নবচেতনার সঞ্চার করে । আমীর 
খসরু তার সময়ের একজন, শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ ছিলেন। স্থাপত্যশিল্পেও তার যথেষ্ট 
অবদান ছিল। তিনি অসংখ্য মসজিদ, এতিমখানা, সরাইখানা, বাধ, দুর্গ, মিনার 
প্রভৃতি নির্মাণ করেন 1/১৩৯১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 'কুওয়াত-উল-ইসলাম' মসজিদ 
সম্প্রসারণের নির্দেশ দেন। তীর নির্মিত 'আলাই-দরওয়াজা” ইন্দো-মুসলিম 
স্থাপত্যশিল্পের একটি;বিশেষ নিদর্শন । আমীর খসরুর মতে, “তিনি দিল্লির সমস্ত 
ধ্বংসপ্রাপ্ত মজিদ, পুনষকনির্মাণ করেন।” সুতরাং নির্দিধায় বলা যায় আলাউদ্দিন 
খিলজী শিল্পসাহিত্যের উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 

আলাউদ্দিন খিলজীর শ্রেষ্ঠত্বের সত্যতা নিরূপণ : অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী 
সাম্রাজ্যবাদী নীতিতে পুষ্ট রাষ্ট্রের অস্তিত রাষ্ট্ায়কের অন্তর্থানের পরেই বিপন্ন হয়ে 
যায়। বিচার ও শাসনব্যবস্থার প্রধান উৎস ছিলেন সুলতান স্বয়ং এবং তার মৃত্যুর 
পরপরই খিলজী সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। কঠোর শাসনব্যবস্থার কারণে সরকার 
জনপ্রিয়তা অর্জনে ব্যর্থ হয়। দোয়াব অঞ্চলের হিন্দু প্রজাগণ করভারে জর্জরিত থাকায় 
তারা বিক্ষুব্ধ ছিল। আমীর-ওমারাদের কোণঠাসা করে রাখায় তারা সুলতানের প্রতি 
বিরূপ মনোভাব পোষণ করতো । ব্যবসায়ী সম্প্রদায় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়। এসব কারণে তার মৃত্যুর অনতিকাল পরেই খিলজী বংশের পতন হয়। 
উপসংহার : একজন শাসক হিসেবে আলাউদ্দিন খিলজী এতিহাসিকদের সমালোচনার 
সম্মুখীন হলেও তিনি সুলতানি যুগের শ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে অমর কৃতিত্বের অধিকারী 
ছিলেন। সামাজিক দক্ষতা, সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা, শক্তিশালী কেন্দ্রীয় 
শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও গোলযোগের মূলোৎপাটন, মোঙ্গল 
আক্রমণের হাত থেকে দেশকে রক্ষা, মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন প্রভৃতি বিষয়ে 
তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। রাজ্যবিস্তার ও শাসন বিভাগীয় সংস্কারের সাথে 
তুলনা করলে তাকে মোগল সম্রাট আকবরের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। 


= ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ২২৭ 


জপ্রশ: ৭ ৷ সুলতান আলউিদিন বিলজী কত মুল্য নিয়রণ পতি প্রবর্তনের 
কারণ কী? এর সফলতা 

অথবা, সুলতান আলাউদ্বিল [লজ কেন মূল্য নিয় লীতি প্রবর্তন করেছিলেন? 

এটি কতটুকু সফল হয়েছিল? _ 

উত্তল ।। : আলাউদ্দিন খিলজী ১২৯৬ খ্ৰিষ্টাব্দে স্বীয় পিতৃব্য জালালউদ্দিনকে 
হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১২৯৬ থেকে ১৩১৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত 
তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে রাজ্য পরিচালনা করেন। সমসাময়িকরাালে তিনি 
একজন শ্রেষ্ঠ শাসকও ছিলেন। বিশেষ করে অর্থনৈতিক সংস্কার তাস নিয়ন্ত্রণ 

পদ্ধতির প্রবর্তন ছিল আলাউদ্দিন খিলজীর এক যুগান্তকারী ঘটনা /র..৯ 

5 আলাউদ্দিন খিলজীর মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি/পদ্ধতি প্রবর্তনেরকারণসমূহ 

নিয়ে আলাউদ্দিন খিলজীর মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি/পদ্ধৃতির প্রবর্তনের কারণসমূহ 

আলোচনা করা হলো- 

১. অর্থনৈতিক বিপ্লব সৃষ্টি : দ্ব্যমূলোর নিয় নীতি আলাউদ্দিন খিলজীর প্রশাসনিক 
সংস্কারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । সাম্রাজ্যের প্রয়ৌজনে বৈপ্লবিক অর্থনৈতিক বিন্যাসের 
চেষ্টা এবং সফলতা তাকে একজন মহান অর্থনীতিবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। 
সুতরাং মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি তার শাসস্নব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় । 

২. রাজকোষ ণ : সুল্ৃতান/আলাউদ্দিন খিলজী নিজের স্বার্থের জন্য মূল্য 
নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করেননি ‘বরং সাম্রাজ্যের জনগণের কল্যাণে তিনি মূল্য 
নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রবর্তন “রুরেন। রাজ্যবিস্তার ও সুষ্ঠুভাবে রাজ্য পরিচালনায় 
বিপুল অর্থের প্রয়োজনএহয়। তাই রাজকোষ সুদৃটটীকরণের জন্য আলাউদ্দিন 
খিলজী মূল্য নিয়ন্ত্র-পরদ্ধতি প্রবর্তন করেন। 

৩. মির অসুর আলাউদ্দিন 

রাজতডৃকাল ছিল যুদ্ধবিগ্রহে অশান্ত ও অস্থিতিশীল । ১৩০৩ খ্রিষ্টাব্দে 
মালিক তার্থি দিল্লি আক্রমণ করলে যমুনা পার হয়ে দিল্লিতে খাদ্য সরবরাহ করা 
অসম্ভব হয়। এর ফলে শহরে যেসব অসৎ ও প্রতারক ব্যবসায়ীর গুদামে খাদ্য 
মজুদ থাকত তারা তা চড়া দামে সেসব খাদ্য সামগ্রী বিক্রি করতো । এদের খঞ্পর 
থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করার জন্য এবং ভবিষ্যতে যাতে বাজার দরের 
স্বাভাবিক হার বজায় থাকে সেজন্য তিনি মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রবর্তনে বাধ্য হন। 

৪. বিদ্রোহ দমন : আলাউদ্দিন খিলজীর শাসনামলে সুলতানি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন 
অংশে নানারূপ বিদ্রোহ দেখা দেয়। এসব বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রচুর অর্থের 
প্রয়োজন ছিল, বিধায় তিনি মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা 
করেন এবং অভিজাতবর্গের বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ শক্ত হাতে দমন করেন। 

৫. মুন্রাক্ষীতি রোধ : সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রবর্তনের 
অন্যতম কারণ ছিল মুদ্বাস্ধীতি রোধ করা৷ দাক্ষিণাত্যে সাফল্যজনক সমরাভিযানের 
ফলে যে বিপুল ধনরত্ব রাজকোষে আমদানি হয় এর ফলেই মুদ্রার মান হ্রাস পায় 
এবং মুদ্বাস্কীতি দেখা দেয়। তাই সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানকল্লে 
তিনি দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রবর্তন করে মুদ্বাস্ধীতি রোধ করতে সক্ষম হন। 
তিনি যদি মুদ্বাস্কীতি রোধ করতে সক্ষম না হতেন তাহলে এত দীর্ঘসময় তিনি 
দেশ শাসন করতে পারতেন না বলে এতিহাসিকগণ মনে করেন। 
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রাজনৈতিক অরাজকতা দূরীকরণ এবং সমরাভিযান পরিচালনা করার জন্য একটি 
বিশাল, সুনিয়ন্ত্রিত ও দক্ষ সেনাবাহিনী গঠন করেন। জায়গির প্রথার পরিবর্তে 
নিয়মিত ও বেতনভোগী সেনাবাহিনী গঠন করায় তাদের পিছনে পর্যাপ্ত অর্থ ব্যয়ের 
প্রয়োজন হয়। ফলে রাজ্যের অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা দেখা দেয়। দাক্ষিণাত্য 
জয় হলে সেখান থেকে তেমন কোনো অর্থনৈতিক উন্নতি হয়নি। সৈন্যদের 
বেতন বৃদ্ধিও অসম্ভব ছিল। তাই সৈন্যরা যাতে নির্দিষ্ট মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় 
খাদ্যসামঘ্ী পেতে পারে সেজন্য পণ্যদ্ব্যের মূল্য নির্ধারণ করার প্রয়োজন হয়। 
৭. জনকল্যাণ সাধন : সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য 
ছিল জনগণের কল্যাণ সাধন। প্রকৃত অর্থে সাম্রাজ্যের জনগণকে; অর্থনৈতিকভাবে 
সচ্ছল করার লক্ষে এবং রাজকোষকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধকরপেরঃ্দ্দেশ্যে তিনি এ 
পদ্ধতি অবলম্বন করেন। সুফি নাসিরউদ্দিন চিরাগের মত্টে/সুলতান আলাউদ্দিন 
খিলজী মনে করতেন প্রজার কল্যাণ সাধন করাই রাজীর কর্তব্য । আর এ কর্তব্যের 
দায়েই তিনি বাজার দর নিয়ন্ত্রণের মতো একটিটউত্ভাবনী ও কঠিন কাজে হাত 
দেন।” কারণ তিনি এমন কিছু দ্রব্যের মূলা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেন, সেগুলোর 
ব্যবহারে সামরিক ও বেসামরিক উভয় শ্রেণির (লোকেরই উপকার নিহিত ছিল। 
৮. রাজনৈতিক উদ্দেশ্য : সমকালীন ঘটনা বিশ্লেষণে অনুমান করা যায় প্রকৃত অর্থে 
সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থেকেই আলাউদ্দিন খিলজী মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন 
করেন। মধ্যযুগের শাসকদের জন্য শহরাঞ্চলে সস্তায় খাদ্যশস্য বিতরণ ব্যবস্থা 
নিশ্চিত করা জরুরি ছিল.কারণ শাসকগণ মনে করতেন শহরের প্রজাসাধারণ ও 
সামরিক বাহিনীর লোরুদের প্রধান শর্ত হচ্ছে সস্তায় পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ করা । এ 
এ চি তি 
নিয়ন্ত্রণ নীতি সাফল্যের 
উপমহাদেশের ইতিহাসে আলাউদ্দিন খিলজী কর্তৃক গৃহীত মূল্য নিয়ন্ত্রণ 
নীতি নিঃসৃন্দেহে ছিল অভিনব। তাঁর মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ও অর্থনৈতিক 
সংস্কারগুলো যথেষ্ট সফলতা অর্জন করেছিল। আলাউদ্দিন খিলজীর মূল্য নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা কতটুকু সফলতা লাভ করেছিল সে সম্পর্কে নিয়ে আলোচনা করা হলো- 
১. স্থিতিশীলতা অর্জন : দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের ফলে আলাউদ্দিন খিলজীর শাসনামলে 
রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা ফিরে আসে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কথা সে 
সময়ে কল্পনাই করা যায়নি। এঁতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানি বলেন, “বাজারে 
শস্যের অপরিবর্তিত মূল্য তখনকার দিনের অন্যতম বিস্ময় বলে মনে করা হয়।” 
২. বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি : সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিরাট 
সাফল্য বয়ে আনলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এ 
সংস্কারের ফলে সৈনিকদের সার্বিক সুবিধা হলেও পণ্য্বব্যের প্রস্তুতকারক এবং 
ব্যবসায়ীদের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়। বগিকদের লাভের পরিমাণ কম 
হওয়ায় সার্বিকভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষতি এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত হয় । 
৩. জনসাধারণের সহজ জীবনযাপন নিশ্চিতকরণে : নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর 
মূল্য হাস পাওয়ায় জনসাধারণের জীবনযাপন সহজ হয় । ফলে জনসাধারণের 
সুখ ও সমৃদ্ধি ও স্বস্তি যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এতিহাসিক লেনপুল বলেন, 
“সাধারণ প্রজারা এ পদ্ধতিতে উপকৃত হয়েছিল ।” 
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৪. ক্রয়ক্ষমতা আয়ত্তে আনা : সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর দ্রব্যমূল্য নিয়স্্গের 
ফলে জিনিসপত্রের মূল্য সৈন্যগণ ও জনসাধারণের ক্রুয়ক্ষমতার আয়ত্তে আসে। 
এর ফলে জনগণকে কখনো দুর্ভোগ পোহাতে হয়নি। এঁতিহাসিক বারানির 
মতে, “সুলতানের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তৎকালীন বিশ্বে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।” 

৫. সেনাবাহিনীর খরচের যোগান : মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে সুলতান 
আলাউদ্দিন খিলজীর পক্ষে এক বিশাল সেনাবাহিনীর ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব হয়। 
বিশাল সেনাবাহিনীর প্রতিপালনে তাকে কোনো রকম সমস্যায় পড়তে হয়নি। এতে 
সেনাবাহিনীর জীবনযাপন পদ্ধতিতে স্বাচ্ছন্দ্য আসে এবং তারা সন্তুষ্ট থাকে॥ 

৬. মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহতকরণ : আলাউদ্দিন খিলজীর মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতির 
ফলে স্বল্পব্যয়ে বিপুল সেনাবাহিনী গঠন করে একদিকে /মোঙ্গল আক্রমণ 
দক্ষতার সাথে প্রতিহত করা সম্ভব হয়, অন্যদিকে প্রোয়৮সিমগ্র ভারতীয় 
উপমহাদেশে কর্তৃত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছিল । 

৭. খাদ্যাভাব দূরীকরণ : এ সময়ে দ্রুব্যমূল্যের উর্ধ্বগৃতি নিয়ন্ত্রণের ফলে বাজারে 
প্রায় সকল জিনিসপত্রের মূল্য স্থিতিশীল থা. এবং খাদ্যাভাব দূর হয়। 
দ্রব্যসামঘী জনগণের ক্রয়ক্ষমতার নাগালে নেষ়ে/আসে । ফলে তাদের জীবনে 
সুখ-শান্তি ও স্বস্তি ফিরে আসে । 

উপসংহার : সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর অর্থনৈতিক সংস্কার ইতিহাসে এক নতুন 
অধ্যায়ের সূচনা করেছে। বিশাল সাম্রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার 
জন্য তিনি অর্থনৈতিক সংস্কার তথা মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। এর ফলে 
কৃষক ও ব্যবসায়ী শ্রেণি কিছুটাস্ষতির সম্মুখীন হলেও সেনাবাহিনী এবং জনসাধারণ 
এর দ্বারা বিশেষভাবে উপরুত,হয়। তাই বলা যায়, সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর 
অর্থনৈতিক সংস্কার ভারতীয় উপমহাদেশে অনেকটা সুফল বয়ে এনেছিল। 


প্রশ্ন : ৬৮! সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর রাজ্য সম্প্রসারণ নীতি সম্পর্কে যা জান লেখ। 
অথবা, আলাউদ্দিন খিলজীর সাম্রাজ্যবাদ নীতি আলোচনা কর। 

অথবা, সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর রাজাবিস্তার নীতি আলোচনা কর। _ 

উত্তর ।/বউপস্থাপনা : ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ মুসলিম শাসকই সিংহাসনে 
আরোহণের পর পরই সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করেন। আলাউদ্দিন খিলজীও এর : 
ব্যতিক্রম ছিলেন না। তিনি অন্যান্য রাজ্যকে মুসলিম সাম্রাজ্যতুক্ত করা, করদ'রাজ্যে 
পরিণত করা, অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ প্রভৃতি উদ্দেশ্য নিয়ে সাম্রাজ্যবিস্তার নীতি গ্রহণ 
করেন। এ্রতিহাসিক হেগ বলেন, “আলাউদ্দিনের রাজতৃকাল থেকে সালতানাতের 
সাযাল্যবাদী যুগোর সূত্রপাত ঘটে পর শতকের অধিককাল. এটি বাল" হয়ত 
উচ্চাভিলাষী সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী খিক বীর আলেকজান্ডারের মতো বিশ্ববিজেতা 
হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন । তিনি প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষই জয় করেন। 


৩ আলাউদ্দিন খিলজীর রাজ্য সম্প্রসারণ নীতি/সাম্্রাজ্যবাদী নীতি 

সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী রাজ্যবিস্তার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। সুলতান 
ইলতুত্ধ্িশের শাসনামল থেকে সুলতানি সাম্রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করার চেষ্টা অপর 
কোনো সুলতান করেননি । আলাউদ্দিন সিংহাসনে আরোহণ করেই এক হাতে 
মোঙগল আক্রমণ প্রতিরোধ করেন এবং অপর হাতে রাজ্যবিস্তার অব্যাহত রাখেন । 
নিম্নে আলাউদ্দিন খিলজীর রাজ্য সম্প্রসারণ নীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 
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. উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন : দিল্লির সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী ছিলেন উচ্চাভিলাষী 
শাসক। তার পিতৃব্য জালালউদ্দিনের রাজতৃকালে তিনি দেবগিরি লুষ্ঠন করে 
তার উচ্চাকাজ্ষা ও সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটান। সিংহাসনে 
আরোহণের পর স্বভাবতই তীর উচ্চাকাজ্ষা আরো বৃদ্ধি পায়। তাই তিনি তার 
রাজ্য সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। 

কর আদায় : সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণে সুলতান আলাউদ্দিনের নীতি বিশ্লেষণ 
করলে দেখা যায়, তীর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যেখানে যেমন নীতি প্রয়োজন 
ছিল, ঠিক সেই নীতিই সেখানে গ্রহণ করেন। তিনি কঠোর বাস্তববাদী,ছিলেন 
বলে দা্সিপাত্যকে সরাসরি দির সুলতান সার অত তান 
সাম রাজ্যে নতুন সমস্যা সৃষ্টি করতে চাননি। তাই দাক্ষিণাত্যের রাজ্য 

চিডি কয দেনে হুধারিলতা কর, পাবে আতা লিলি 
দাক্ষিণাত্য নীতি। ড. এস. আয়েঙ্গার দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলোকে 
আলাউদ্দিনের দুগ্ধবতী গাভী বলে উল্লেখ করেছেন. 

, দিপ্নিজয়ী চিন্তা : সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী সিকান্দার শাহ বা আলেকজান্ডারের 
মতো দিখিজয়ের নেশায় মেতে ওঠেন। তিনিওরলতেন, “হজরত মুহাম্মদ (স)-এর 
যেমন চার খলিফা ছিল আমারও চার যোগ্য ট্ৈনাপতি আছে। এদের সাহায্যে আমি 
নতুন ধর্মমত প্রচার করতে পারি এবং বিশ্বজয় করতে পারি।” তখন দিল্লির 
বিখ্যাত কোতোয়াল আলাউল মুলক 'তীকে বুঝিয়ে বলেন, ধর্ম আল্লাহ প্রদত্ত । 
কোনো মানুষ ধর্ম প্রচার করতে পারে না। যখন ভারতের বিরাট অংশ কোনো 
সুলতানই জয় করতে পারেননি তখন বিশ্বজয়ের কথা কল্পনা করা সুলতানের 
অনুচিত। আলাউদ্দিন কোতোয়ালের এ পরামর্শ মেনে নেন। এরপর তিনি 
প্রথমে উত্তর ভারত; পরবর্তীতে দক্ষিণ ভারত জয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 
পেছনে তার্এভৌগোলিক সাম্রাজ্যবাদ নীতি কার্যকর ছিল।.তিনি একদিকে তার 
করারুজন্য পার্শ্ববর্তী এলাকাকে করদরাজ্যে পরিণত করেন। 

. নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ : নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আলাউদ্দিন খিলজী উত্তর 
ভারতে সাম্রাজ্যবিস্তার নীতি গ্রহণ করেন। রণথস্তোর, চিতোর প্রভৃতি স্থানে 
অবস্থিত দুর্গ গুলোর ওপর উত্তর ভারত ও দিল্লির নিরাপত্তা বহুলাংশে নির্ভর 
করতো । কিন্তু প্রতিদ্ধন্থী শক্তির হাতে এ দুর্গ গুলো থাকায় আলাউদ্দিন খিলজী 
নিরাপদ মনে করতেন না। তাছাড়া দিল্লি থেকে গুজরাটের সাথে যোগাযোগ 
করতে হলে উত্তর ভারতের বণিকদের কাফেলাকে রাজস্থানের মরু অঞ্চল পার 
হতে হতো। রাজপুতনার রাজারা দিল্লির অধীনতা স্বীকার না করলে এ 
যোগাযোগ বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা ছিল। 

, করদরাজ্যে পরিণত করা : সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর সাম্রাজ্যবিস্তার নীতি 
করদরাজ্যে পরিণত করার মানসেও প্রবর্তিত হয়েছিল। তিনি সরাসরি 
দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলো সাম্রাজ্যভুক্ত করার পরিবর্তে সেসব রাজ্যের স্বাতন্ত্য 
বিনষ্ট না করে দিল্লির করদরাজ্যে পরিণত করেন। এ অঞ্চলে মুসলমান শাসন 
প্রতিষ্ঠারও তিনি চেষ্টা করেননি । দাক্ষিণাত্যের কোনো হিন্দু শাসককে উচ্ছেদ 
করে সেখানে কোনো মুসলমান শাসককে নিয়োগ করেননি । এ নীতি গ্রহণ 
অত্যন্ত বাস্তব ও চরম রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচয় বহন করে। 


জ্জ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ২৩১ 


৭. 


সেনাবাহিনীকে কাজে লাগানো : আলাউদ্দিন খিলজীর বিশাল সেনাবাহিনী তার 
সম্রাজ্যবাদ নীতিকে দ্রুততর ও ফলপ্রসূ করেছিল। মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধকল্লে 
তিনি এক বিশাল সুশৃঙ্খল ও দ্রুতগতিসম্পন্ন সেনাবাহিনী গঠন করেন, যা 
তাকে দক্ষিণ ভারত আক্রমণে উৎসাহ যুগিয়েছিল। 


. অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ : সিংহাসনে আরোহণ করে আলাউদ্দিন খিলজী 


সাম রাজ্যকে সুশৃঙ্খল ও সুপ্রতিষ্ঠিত করতে বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদের 

য়তা অনুভব করেন এজন্য এ সময় তার সাম্রাজ্যবাদী নীতির প্রধান 
৪৯৬ জু যা জোকার পাছ সরা 

ও প্রভৃতকে করা। আর যেহেতু সুলতান হওয়ার 
অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণের জন্য এ অঞ্চলগুলো থেকে প্রস্ুর,পরিমাণ সম্পদ 
অনৈক্য দূরীকরণ : সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী সিংহাসনে আরোহণ করেই সাম্রাজ্যের 
স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সচেষ্ট হন। দাক্ষিণাত্যেএঅনৈর্য, ও অরাজকতা 
পরিলক্ষিত হলে তিনি সেখানে শৃঙ্খলা আনয়নে, তাঁর সামাজ্যবাদ নীতি প্রয়োগ করেন। 
দাক্ষিণাত্যের শাসকদের মধ্যে অনৈক্য ও ঈর্ষাপুরায়ণতার সুযোগে আলাউদ্দিন খিলজী 
ক্রমাৰয়ে দেবগিরি, বরঙ্গল, হোয়সল এবংপ্থাষ্ত্ুরাজ্য অধিকার করেন। 


১০. প্রতিশোধ গ্রহণ নীতি : আলাউদ্দিন খিলজীর প্রতিশোধ গ্রহণ নীতি তীর সাম্রাজ্যবাদ 


১১, 


নীতিকে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছিল । দেবগিরির রাজা রামচন্দ্র দিল্লিকে বার্ষিক 
কর দেয়া বন্ধ করে দেয় ।/অধিকন্তু গুজরাটের পরাজিত রাজা দ্বিতীয় কর্ণদেবকে 
আশ্রয় দেয়ার জন্য আলাউদ্দিন খিলজী ক্ষুব্ধ ও প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে দেবগিরির 
রাজা যাদবরাজ রামচন্দ্র দেবের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করেন। | 

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত নীতি : সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর শাসনকালেই 
উত্তরপশ্চিম, সীমান্ত রক্ষার নীতিতে এক নুতন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। 
আলাউদ্দিন বহুবার মোঙ্গল আক্রমণে আক্রান্ত হন। মোঙ্গল আক্রমণে শুধুমাত্র 
পাঞ্জার!'সিন্ধু ও মুলতান আক্রান্ত হয়নি, দিল্লি নগরীও আক্রান্ত হয়। এমনকি 


ছিলেন দিল্লির সুলতানদের মধ্যে সবচেয়ে দক্ষ প্রশাসক ও ঘোরতর . 
সাম্রাজ্যবাদী শাসক। বলবন যে পরিস্থিতি বিবেচনা করে মোঙ্গল আক্রমণ 
প্রতিরোধ করার জন্য সম্প্রসারণ নীতি পরিত্যাগ করেছিলেন, আলাউদ্দিন 
সেখানে একই সাথে সুকৌশলে সম্প্রসারণ, বিদ্রোহ দমন, শাস্তিশৃঙ্খলা স্থাপন 
ও মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ করে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধান করেন। তাই ড. 
সুকুমার রায় বলেন, “আলাউদ্দিনের মতো কঠোর শাসকই বৈদেশিক আক্রমণ 
প্রতিরোধ এবং সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ একই সাথে পরিচালনা করেন ।” 


উপসংহার : মধ্যযুগের ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের ইতিহাসে সুলতান 
আলাউদ্দিন খিলজী অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজ্য বিজেতা ছিলেন। তিনি উত্তরাঞ্চলে স্বীয় 
শাসন প্রতিষ্ঠায়, দক্ষিণাঞ্চল থেকে সম্পদ আহরণ ও মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধে 
তার সাম্রাজ্যবাদী নীতি প্রয়োগ করেন। এক পর্যায়ে তিনি দিল্লি সাম্রাজ্যকে 
সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। এঁতিহাসিক হেগ তার শাসনকালকে 
'সুলতানি যুগের প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদী শাসনকাল’ বলে অভিহিত করেছেন। 


২৩২ (ঠাল হ্রান্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


প্রশ্ন: ৬৯ ২১১৯১৮১১১২৭ [ফা. স্নাতক প. ২০১৬] 
অথবা, বিজেতা হিসেবে সুলতান আলাউদ্দিন উত্ুনিরূপণ কর। 

ফা. স্নাতক প. ২০১২, '১৪] 
অথবা, বিজেতা হিসেবে আলাউদ্দিন খিলজীর কৃতিতৃ মূল্যায়ন কর। 

উন্তল্ন।। উপস্থাপনা : সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী ছিলেন একজন উচ্চাভিলাষী ও 

সাম্রাজ্যবাদী শাসক। সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক এবং আওরঙ্গজেব ব্যতীত অন্য কোনো 

মুসলিম শাসক ভারতবর্ষের এত বিশাল অঞ্চল অধিকার করে মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সাধন 
করতে সক্ষম হননি। এতিহাসিক হেগ বলেন, আলাউদ্দিন খিলজীর রাজতৃকাল থেকে 
সালতানাতের সাম্রাজ্য বিজয়ের সূচনা হয় এবং অর্ধশতাব্দীর অধিককাল ভা বলবৎ থাকে। 
একমাত্র আলাউদ্দিন খিলজীই সমগ্র উত্তর ভারতে একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠাক্রিতে সক্ষম হন। 

৩ সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর উত্তর ভারত বিজয় 

সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী উত্তর ভারতৈ স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা.করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 

নিম্নে আলাউদ্দিন খিলজীর উত্তর ভারত বিজয় সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো- 

১. গুজরাট বিজয় : ভারতের সবচেয়ে উর্বর ও শক্তিশালী অঞ্চল ছিল গুজরাট । এ 
অঞ্চলে প্রচুর কৃষিপণ্য ও খাদ্যশস্য উৎপন্নঃহতো । গুজরাটের উপকূল অভ্যন্তরীণ 
ও বহির্বাণিজ্যের দ্বার উন্মুক্ত করেছিলখএ)অঞ্চল বহু আগে থেকেই কৃষিপণ্য ও 
ব্যবসায়-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ ছিল । সম্ভবতঃসুলতান আলাউদ্দিন খিলজী এ সম্পদের 
আকর্ষণেই উত্তর ভারতেরঙগুজরাট অভিযানকে বেশি গুরুত্ব দেন। নিয়ে 
আলাউদ্দিন খিলজীর গুজরা্,বিজয় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 

ক. অভিযান প্রেরণ : ১২৯৭/খ্রিষ্টাব্দে সুলতান স্থীয় ভ্রাতা উলুঘ খান এবং মন্ত্রী নসরত 
খানের যৌথ সেনাপতিত্বে গুজরাটে একটি সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। 

খ. রাজধানী দখল: ১২৯৭ খ্রিষ্টাব্দে উলুঘ খান ও নসরত খানের যৌথবাহিনী 
গুজরাটেররাজা কর্ণদেবকে পরাজিত করে রাজধানী আনহিলবার দখল 
করেন 1, মুসলিম বাহিনী বিপুল ধনরত্ব, রানি কমলা দেবী এবং মালিক 
কাঁফুরকে বন্দি করে বিজয়ী বেশে দিল্লিতে প্রত্যাবর্তন করেন । গুজরাটে 
স্থায়ীভাবে খিলজী কর্তৃত প্রতিষ্ঠিত হয়। 

২. উজ্জয়িনী, মা ও ধর বিজয় : আলাউদ্দিন খিলজী উজ্জয়িনী, মাতু ও ধর 
রাজ্যে অভিযান পরিচালনা করে এসব রাজ্য অধিকার করে নেন। এভাবে 
১৩০৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে সমগ্র উত্তর ভারত খিলজী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। 
ফলে সমগ্র উত্তর ভারতে আলাউদ্দিন খিলজীর একক আধিপত্য কায়েম হয়। 

৩. ক্যাম্ব দখল : গুজরাট বিজয় করার পর আলাউদ্দিন খিলজীর মন্ত্রী নসরত খান 
বীরবিক্রমে ক্যাম্ব অধিকার করে দিল্লি সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করেন। অতঃপর 
তিনি রাজধানী দিল্লিতে প্রত্যাবর্তন করেন। 

৪. রণথম্ভোর বিজয় : আলাউদ্দিন খিলজীর একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অভিযান 
ছিল রণথস্তোর বিজয়। সুলতান রাজপুতদের বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষার প্রথম 
অভিযান হিসেবে বেছে নেন রণথস্ভোরকে ৷ নিয়ে তা আলোচনা করা হলো-_ 
ক. রণথন্তোর অভিযানের কারণ : জালালউদ্দিন রণথন্তোর বিজয়ে ব্যর্থ হন। তাই 

আলাউদ্দিন খিলজী এ অঞ্চল অধিকার করা নিজ কর্তব্য বলে মনে করেন। 
অন্যদিকে রাজপুতরা ছিল দুর্জয় জাতি। তাই সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী 


= ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র _ ২৩৩ 


তাদের পদানত করতে উৎসাহী ছিলেন। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল আরো 
একটি প্রত্যক্ষ কারণ। যেমন- ইলতুৎমিশের দুর্বল উত্তর।ধকারীদের 
আমলে রাজপুতগণ রণথস্তোর পুনরুদ্ধার করে নেন। আর রাজপুত 
অধিপতি হাম্বিরদেব এ অঞ্চল স্বীয় অধিকারে রেখে বিদ্রোহী নওমুসলিমদের 
আশ্রয়দান করে । আলাউদ্দিন খিলজী ক্ষিপ্ত হয়ে রণথম্ভোর অভিযান করেন। 

খ. রণথম্ভোর অভিযান : ১২৯৯ খ্রিষ্টাব্দে আলাউদ্দিন খিলজী উলুঘ খান এবং 
নসরত খানের যৌথ সেনাপতিতে হাস্বিরদেবের বিরুদ্ধে সমরাভিযান প্রেরণ 
করেন। রাজপুতগণ বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে সুলতানের বাহিনীরেন্টপররাজিত 
করেন। যুদ্ধে নসরত খান নিহত হন এবং উলুঘ খান /৫রাজিত হয়ে 
দিল্লিতে ফিরে আসেন । এ দুঃসংবাদ শুনে স্বয়ং সুলতান, রগথক্ঠোর আক্রমণ 
করেন। দীর্ঘ এক বছর অবরোধের পর ১৩০১ খষ্টাব্দে রাজা হাম্বিরদেবকে 
হত্যা করে মুসলিম বাহিনী রণথন্তোর দখল করতে ষক্ষম হন। 

৫. চিতোর বিজয় : উত্তর ভারতের চিতোর বিজয় সুলতা আলাউদ্দিন খিলজীর 
শাসনামলের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নিযে চিতোর বিজয় সম্পর্কে 
আলোচনা করা হলো- 

ক. চিতোর অভিযানের উদ্দেশ্য : মেবারের হিলো রাজপুত রানা রতন সিংহকে 
শান্ত প্রদান করার উদ্দেশ্যেই আলাউদ্দিন খিলজী চিতোর অভিযান করেন । কেননা 
মেবারের রাজপুতদের যথেষ্ট শক্তিনল্ামর্থ্য ছিল। শক্তির দাপটে তারা মুসলিম 
শাসন মেনে নিতে পারতত্া। এছাড়া রতন সিংহ তার সাম্রাজ্যের ভেতর দিয়ে 
আলাউদ্দিন খিলজীর সৈন্যবাহিনী গুজরাট যেতে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এতে 
পলো হার বার জার মতে মেবারের রাজা রতন সিংহের 
অনিন্দাসুন্দরী রানি পঁদ্বিনীকে পাওয়াই ছিল আলাউদ্দিন খিলজীর চিতোর 
আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু এতিহাসিক কে. কে. দত্ত, কে. এস. লাল, এইচ. 
ওঝা প্রমুখ পরদ্মিনী উপাখ্যানকে অসত্য ও বলে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 

খ. চিতোর অভিযান : আলাউদ্দিন খিলজী ১৩০৩ স্বয়ং চিতোর আক্রমণ 
করৌন। চিতোর ছিল অত্যন্ত দুর্ভেদ্য ঘাটি এবং ইতঃপূর্বে কোনো মুসলমান তা 
% আক্রমণ করতে সাহস পাননি । আলাউদ্দিন খিলজী প্রথমেই চিতোর শহর 
অবরোধ করেন এবং চিতোর নামে একটি পাহাড়ে শিবির স্থাপন করেন! 
অতঃপর তিনি একদল শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী নিয়ে চিতোর দুর্গ অবরোধ 
করেন। মেবারের রাজা রতন সিংহ বীরবিক্রমে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীকে 
বাধা প্রদান করেন এবং রাজপুত “সৈন্যদের নিয়ে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে 
তোলেন। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর কাছে রাজপুতগণ শোচনীয়ভাবে পরাজিত 
হলে রতন সিংহ পলায়ন করেন। এ সময় নিরুপায় রাজপুত রমণীরা 
প্রভ্বলিত অগ্নিতে আত্মাহুতি দেন। চিতোর বিজয়ের পর সুলতান স্বীয় পুত্র 
খিজির খানের দায়িত্বে শাসনভার অর্পণ করে দিল্লিতে ফিরে আসেন । 

৬. মালব বিজয় : আলাউদ্দিন খিলজী চিতোর বিজয়ের পর মালব বিজয়ের 
উদ্দেশ্যে একটি বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। আমীর খসরুর বিবরণ 
মতে, রাজা মাহলক দেব মুসলিম আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য ৩০ থেকে 
৪০ হাজার অশ্বারোহী এবং বহুসংখ্যক পদাতিক সৈন্যের সমাবেশ করেন। 
'ফিরিশতা, ইয়াহিয়া প্রমুখ এতিহাসিক বলেন, রাজা মাহলক দেবের বাহিনীতে 
৪০ হাজার অশ্বারোহী এবং ১ লক্ষ পদাতিক সৈন্য ছিল। এ বিশাল সেনাবাহিনীর 
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সেনাপতির নেতৃত্বে ছিলেন মাহলক দেবের বৈমাত্রেয় ভাই হরনন্দ। হরনন্দ 
কোকা নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। অন্যদিকে, সুলতান আলাউদ্দিন 
আইন-উল-মুলক মুলতানির নেতৃত্বে ১০ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী রাজা 
মাহলক দেবের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলে উভয় দলের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত 
হয়। এ যুদ্ধে কোকা নিহত হয়। মাহলক দেব কোকার মৃত্যুতে দুর্বল হয়ে 
পড়ে। অতঃপর ১৩০৫ খ্রিষ্টাব্দে রাজা মাহলক দেবকে পরাজিত করে মালব 
মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। . 

৭. মারওয়ার বিজয় : সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী ১৩০৮ ব্িষ্টাব্দে রাজসথানের্জন্যতম 
রাজ্য মারওয়ারের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। মারওয়ারের' বিখ্যাত 
সিওয়ান দুর্গ পারমার রাজপুত প্রধান শীতলদেবের নিয়ন্তর্গেছিল। সুলতান 
আলাউদ্দিন খিলজী পূর্ব থেকেই শীতলদেবকে বশ্যতা স্বীকারের নির্দেশ দেন। 
শীতলদেব সুলতানের এ নির্দেশ অমান্য করেন। অতঃপর/আলাউদ্দিন খিলজী 
সিওয়ান দুর্গ অবরোধ করেন। তিনি সৈন্যদের নিয়ে দুর্গেরএডানদিকের পূর্ব-পশ্চিমে 
অবস্থান গ্রহণ করেন। আর মালিক কামালউদ্দিন শুর্জের নেতৃত্বে একদল সৈন্য 
বামদিকে নিযুক্ত করেন। উভয় পক্ষের মধ প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হলে সুলতান 
বাহিনী জয় লাভ করেন। শীতল দেব জালোরের দিকে পলায়নকালে পথিমধ্যে ধৃত 
হয়। অতঃপর ১৩০৮ খ্রিষ্টাব্দের ১০ নভেম্বর তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। এ রাজ্যের 
শাসনভার মালিক কামালউদ্িন্,গুর্জের ওপর ন্যস্ত করা হয়। 

৮. জালোর বিজয় : ১৩১১ খ্রিষ্টাব্দেঃআলাউদ্দিন খিলজী জালোরের রাজা কানেরা 
দেবের বিরুদ্ধে গুল-ই-বেহিশত নামক জনৈকা নারীর নেতৃত্বে একটি অভিযান 
প্রেরণ করেন। কান্নেরা দেব গুল-ই-বেহেশত এবং তার পুত্রকে পরাজিত 
করেন। সুলতান তখন দিল্লি থেকে অন্য আর একটি বাহিনী প্রেরণ করে 
কানেরা দেবরে পরাজিত ও নিহত করেন। ফলে জালোর রাজ্য সুলতান 
আলাউদ্দিন'খিলজী অধিকার করেন। 


৩ সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর দাক্ষিণাত্য বিজয় 

আলাউদ্দিন খিলজী দাক্ষিণাত্যে যেসব রাজ্য জয় করেন নিম্নে তা আলোচনা করা হলো- 

১. দেবগিরি বিজয় : রাজা রামচন্দ্র দেব পূর্বপ্রতিশ্রুতি অনুসারে সুলতানের নিকট " 
বাৎসরিক কর প্রদান বন্ধ করে দেয়ায় এবং গুজরাটের রাজা কর্ণ দেবকে 
আশ্রয়দানের কারণে ১৩০৬ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মালিক কাফুরকে রামচন্দ্র দেবের 
বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। রাজা রামচন্দ্র দেব পরাজিত হয়ে সুলতানের আনুগত্য 
স্বীকার করেন। সুলতান রামচন্দ্র দেবকে “রায় রায়ন' উপাধিতে ভূষিত করেন । 
মালিক কাফুর বিপুল ধনরত্র এবং কর্ণ দেবের কন্যা দেবলা দেবীকে নিয়ে 
রাজধানীতে করেন। সুলতান তার জ্যেষ্ঠপুত্র খিজির খানের সাথে 
দেবলা দেবীর বিবাহ দেন। 

২. বরঙ্গল বিজয় : সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী ১৩০৮ খিষ্টাব্দে বরঙ্গলের কাকতীয় 
বংশীয় রাজা দ্বিতীয় প্রতাপ রুদ্র দেবের বিরুদ্ধে মালিক কাফুরকে প্রেরণ করেন। 
প্রায় দেড়-দুই বছরকাল সুলতানের বাহিনীর সাথে সংগ্রাম করে ১৩১০ খ্রিষ্টাব্দের 
মার্চ মাসে রাজা সুলতানের নিকট বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হন। রাজা মালিক 
কাফুরের নিকট সুলতানের জন্য উপটৌকনস্বরূপ ১০০টি হাতি, ৭০০টি ঘোড়া, 
প্রচুর মণিমুক্তা ও নগদ অর্থ প্রদান করেন এবং বার্ষিক করদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। 
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৩. সেতুবন্ধ ও রামেশবর বিজয় : মাদুরা অধিকার করার পর মালিক কাফুর সেতুবন্ধ 
ও রামেশ্বর পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং প্রবল প্রতাপে তা কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি 
রামেশ্বরের একটি বিখ্যাত মন্দির ধ্বংস করে সেখানে সুলতানের নামে একটি 
মসজিদ নির্মাণ করেন। অতঃপর ৩১২টি হাতি, ২০,০০০টি ঘোড়া, ২,৭৫০ 
পাউন্ড সোনা, বহু মণিমুক্তাসহ মালিক কাফুর দিল্লিতে প্রত্যাগমন করেন। 

৪. হোয়সল রাজ্য বিজয় : ১৩১০ খ্রিষ্টাব্দে আলাউদ্দিন খিলজী মালিক কাফুরের 
নেতৃত্বে দাক্ষিণাত্যের হোয়সল রাজ্যের রাজা তৃতীয় বীর বল্লালের বিরুদ্ধে 
অভিযান প্রেরণ করেন। রাজা বীর বল্লাল যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে 
যুদ্ধের যাবতীয় ক্ষতিপূরণ দান এবং সুলতানের বশ্যতা স্বীকার কর্রেন। তিনি 
বাৎসরিক করদানেও বাধ্য হন। 

৫. পাণ্ড রাজ্য বিজয় : হোয়সল রাজ্য অধিকার করার পর মালিক-্রাফুর পাণ্ড রাজ্যে 
অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি সমগ্র করমণ্ডল উপকৃলঃ্দখল করে রাজধানী 
মাদুরায় আগমন করলে রাজা ভীরুপাণ্ড পালিয়ে যান/এবং“এর ফলে ১৩১১ খ্রিষ্টাব্দে 
মালিক কাফুর প্রচুর ধনরত্রুসহ দাক্ষিণাত্য থেকে দিল্লিতে ফিরে আসেন। 

৬. পুনরায় দেবগিরি আক্রমণ : দিল্লির দেবগিরির রাজা রামচন্দ্র দেবের মৃত্যুর পর 
তার পুত্র শংকর দেব পিতৃ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কর প্রদান বন্ধ করলে 
আলাউদ্দিন খিলজী স্বীয় প্রধান (সিনাপতি মালিক কাফুরের নেতৃত্বে তার 
বিরুদ্ধে একটি অভিযান প্রেরণ্ড করেন। যুদ্ধে শংকর দেব শোচনীয়ভারে 
পরাজিত ও নিহত হন। অতঃপর দেবগিরিতে সুলতানের প্রভুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা 
করে সেনাপতি কাফুর তা দিল্লি সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। 

উপসংহার : সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী ছিলেন ভারতবর্ষের একজন সাম্রাজ্যবাদী 
শাসক । তীর সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রেক্ষিতেই দিল্লির সালতানাতে ‘সাম্রাজ্যবাদী যুগের' 
পথ সূচিত হয়। আলাউদ্দিন খিলজীর দাক্ষিণাত্য নীতি তার চরম রাজনৈতিক 
দূরদর্শিতার পরিচায়ক । রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে এ বিজয় ছিল অত্যন্ত 
গুরুতববহ। এ বিজয়ের ফলে দাক্ষিণাত্যের রাজন্যবর্গ সুলতানের উদারতায় সন্তুষ্ট 
হয়ে তার একনিষ্ঠ মিত্রে পরিণত হন। 


পরশ: ৭০॥ ভারতীয় উপমহাদেশে মোঙ্গলদের আক্রমণ, আলাউদ্দিন খিলজীর 
প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং এর ফলাফল সম্পর্কে যা জান লেখ। 

অথবা, মোঙ্গলদের ভারত আক্রমণ ও ফলাফল আলোচনা কর। 

অথবা, ভারতবর্ষে মোঙ্গলদের আক্রমণ ও ফলাফল বর্ণনা কর। 

অথবা, মোঙ্গলদের ভারতীয় উপমহাদেশ আক্রমণ ও এর ফলাফল বর্ণনা কর। _ 
উত্তল ।।উপস্থাপনা : সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী নিরাপদে দিল্লির সিংহাসন অধিকার 
করার পর মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত. করার দিকে মনোনিবেশ করেনু। তার 
রাজত্ৃকালে ১২৯৬-১৩০৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বেশ কয়েকবার মোঙ্গল আক্রমণ 
পরিচালিত হয়। কিন্তু. প্রত্যেকবারই তারা অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পর্যুদস্ত হয়। 
পুনঃপুন প্রতিহত ও পরাস্ত হয়ে এবং সুলতানের সেনাবাহিনীর সমর দক্ষতায় ভীত 
মোঙ্গলরা ভবিষ্যতে যাতে আর ভারত আক্রমণ করতে না পারে সেজন্য তিনি কিছু 
কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। 


২৩৬ নাল লতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জঃ 


৩ ভারতীয় উপমহাদেশে মোঙ্গলদের আক্রমণ 
ভারতীয় উপমহাদেশে মোঙ্গলদের আক্রমণ সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো- 
প্রথম আক্রমণ : সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর সিংহাসনে আরোহণের পর ১২৯৬ খ্রিষ্টাব্দে 
মোঙ্গলরা এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে ভারত আক্রমণ করে। সুলতানের সেনাপতি জাফর 
খান জলম্গরের নিকট এদের প্রতিহত করে বহু মোঙ্গলকে হতাহত করে পরাজিত করেন। 
দ্বিতীয় আক্রমণ : সালদির নেতৃত্বে ১২৯৭ খ্রিষ্টাব্দে মোঙ্গলরা দ্বিতীয় বার ভারত আক্রমণ 
করে দিল্লির নিকটে সিরি নগরটি অধিকার করে। সুলতানের নির্দেশে জাফর খান 
এদের পরাজিত করেন। এ সময় প্রায় দুই হাজার মোঙ্গল সৈনিককে বন্দিকরা হয়। 
আক্রমণ : কুতলুঘ খাজার নেতৃত্বে ১২৯৯ সালে ২,০০;০০০ সৈন্যসহ 
উপকণ্ঠে মোঙ্গলরা তৃতীয় বার ভারতীয় উপমহাদেশে আক্রমণ চালায় । 
ভারত বিজয় করা তাদের মূল লক্ষ্য ছিল। এদিকে ভারতীয় সেনাপতি জাফর খান ও 
উলুঘ খান আক্রমণ প্রতিহত করতে অগ্রসর হলে মোঈলদ্ের মনে ভীতির সঞ্চার 
হয়। এবারও তারা পরাজিত হয়; কিন্তু সুদক্ষ সেনাপতি জাফর খান নিহত হন। 
চতুর্থ আক্রমণ : আলাউদ্দিন খিলজী যখন চিতোর/ অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন সেই 
সময়ে ১৩০৪ খ্রিষ্টাব্দে মোঙ্গলরা তার্থি খার ন্তেঁত্ে চতুর্থ বার আক্রমণ চালিয়ে দিল্লি 
পরত তর হয় ই মাল সরি দুদ কার পর আলাউদ্দিন বিললী 
বীর বিক্রমে আক্রমণ চালিয়ে মোঙ্গলদের.পরাজিত করেন। 
পঞ্চম আক্রমণ : মোঙ্গলরা আলি১রেগ ও তার্ঘি খানের নেতৃত্বে ১৩০৫ খ্রিষ্টাব্দে 
পুনরায় পাঞ্জাব আক্রমণ করেঁ;লীহোরের সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হয়। সুলতানের 
নির্দেশে মালিক কাফুর এদের পরাজিত করে বহু মোঙ্গলকে বন্দি করেন। আলি বেগ 
ও তার্থির মৃত্যুর প্রতিগোধ।নেয়ার উদ্দেশ্যে কুবাকের পরিচালনায় মোঙ্গলরা পুনরায় 
ভারত আক্রমণ করে ।২ুবাক এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে সিন্ধু নদ অতিক্রম করেন 
এবং লুটতরাজ ডীলিয়ে রাভ পর্যন্ত অগ্রসর হন। ইকবালমন্দের অধীনে আর একদল 
মোঙ্গল দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে নাগোর নামক স্থানে এসে উপস্থিত হলে চতুর্দিকে 
বিভীষিকার স্থৃষ্টি হয়। এদের ধ্বংস করার জন্য আলাউদ্দিন খিলজী মালিক কাফুরকে 
সসৈন্যে প্রেরণ করেন। তিনি মালিক কাফুরের সাহায্যে মালিক তুঘলক, সাহানা-ই-বার্গা 
ও দীপালপুরের জায়গিরদারদের প্রেরণ করেন। রাভি নদের তীরে উভয়পক্ষ যুদ্ধের 
সম্মুখীন হয়। কিন্তু কেউই প্রথমে আক্রমণ চালাতে সাহস করেনি । অবশেষে মোঙ্গলরাই 
দিল্লির সেনাবাহিনীর ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করে। কিন্তু কুবাকের অধীনে মোঙ্গলরা 
পরাস্ত হয়ে পলায়ন করে। কুবাকসহ বহু মোঙ্গল নর নারী ও শিশু বন্দি হয়ে দিল্লি 
প্রেরিত হয়। এরপর মালিক তুঘলক ও মালিক কাফুর নাগোরের দিকে অগ্রসর হন। এ 
স্থানে ইকবালমন্দের অধীনে মোঙ্গলরা অবস্থান করছিল। কুবাকের পরাজয়ের সংবাদে 
নিরুৎসাহিত হয়ে মোঙ্গলরা সিন্ধু নদের অপর পারে পিছু হটে । এতে সুলতানি বাহিনীর 
অগ্রাভিযানে সুবিধা হয় এবং মোঙ্গলদের ধাওয়া করে তাদের মারাত্মক বিপর্যয় ঘটায়। 
৩ মোঙ্গল আক্রমণের বিরুদ্ধে আলাউদ্দিন খিলজীর প্রতিরোধ ব্যবস্থা 
আলাউদ্দিন খিলজী মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিহত করতে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় 
দেন। তিনি তাদের আক্রমণ রোধ করেই ক্ষান্ত হননি; উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দুর্ধর্ষ 
মোঙ্গল দস্যুদের ধ্বংসাত্মক অভিযান চিরতরে বন্ধ করতে বেশ কয়েকটি কার্যকর 
পদক্ষেপও গ্রহণ করেন । তীর গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ . 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ২৩৭ 


১, 


৯, 


রাজধানীতে অবস্থান : মোঙ্গলরা আকস্মিকভাবে ১২৯৭ খ্রিষ্টাব্দে আক্রমণ 
চালিয়ে দিল্লির নিকটবর্তী সিরি নগরটি অধিকার করে নেয়। সুলতান তার 
সেনাপতি জাফর খান ও উলুঘ খানকে নিয়ে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন ৷. 
এতে জাফর খান নিহত হন, কিন্তু মোঙ্গলদের বিতাড়িত করে তাদের নেতাসহ 
প্রায় দুই হাজার সৈন্যকে বন্দি করা হয়। পরে আলাউদ্দিন খিলজী সিরিতে 
রাজধানী স্থানান্তরিত করে সসৈন্যে তথায় অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নেন। 

অস্ত্র কারখানা নির্মাণ : আলাউদ্দিন খিলজী সামরিক বিভাগ শক্তিশালী করার 
লক্ষ্যে নতুন অস্ত্র কারখানা নির্মাণ করেন এবং শাসনকর্তা ও সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত 
করেন, যাতে তারা তাদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা দিয়ে মোঙ্গল বাহিনীর, আক্রমণ 
প্রতিহত করতে সক্ষম হন। 


, সেনা মোতায়েন : সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী উত্তর- পশুর নিরাপতার 


জন্য দীপালপুর ও সামানা নামক স্থানে দুর্গ স্থাপন করে সেনা মোতায়েন করেন 
এবং তাদেরকে সদা প্রস্তুত থাকার আদেশ দেন । এ ৬ 

মালিক গাজির ওপর সীমান্তের নিরাপত্তার দায়িত্ব অর্পণ : সুলতান আলাউদ্দিন 
খিলজী সীমান্তে দক্ষ, অভিজ্ঞ ও সমরকুশলী। শাসনকর্তা এবং সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত 
করে সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা করেন। তিনিংউত্তর পশ্চিম সীমান্তের নিরাপত্তার 
দায়িত পাঞ্জাবের শাসনকর্তা মালিক/গাঁজির ওপর অর্পণ করেন । মালিক গাজি 
সাফল্যের সাথে মোঙ্গল আক্রমপ্রঃপ্রতিহত করেন। 


* নতুন সেনা মোতায়েন ১.বলবনের ন্যায় আলাউদ্দিন খিলজীও সীমান্তে 


মোতায়েন রুরেছিলেন। অতঃপর. মোঙ্গলদের আক্রমণের পথে 
অবস্থিত পুরাতন দুর্গগুলোর-্সংস্কার সাধন করেন এবং দিল্লিতে কয়েকটি নতুন 
দুর্গ নির্মাণ করে মোগুলোতে সেনা মোতায়েন করেন। 


. প্রাচীর দ্বারা দিল্লির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা : সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী দিল্লি শহরে 


মোঙ্গলদের/্অনুপ্রবেশ রোধ করার জন্য এক সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা শহরকে 
পরিবেষ্টিত্ররেন। 


. সেনাঃশ্লিবির স্থাপন : সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী তাঁর সম্াজ্যে শাস্তিশৃঙ্খলা 


বজীয়ূ) রাখা এবং মোঙ্গলদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধের জন্য সাম্রাজ্যের 
বিভিন্ন এলাকায় সেনা শিবির স্থাপন করেন। এসব সেনা শিবিরে যুদ্ধকালীন 


প্রতিরোধসহ বিভিন্ন আক্রমণ প্রতিরোধে উৎসাহ দেয়ার জন্য প্রত্যেক 
সৈনিককে এক বছরের অতিরিক্ত বেতন দেয়ার কথা ঘোষণা করেন। তাছাড়া 
যুদ্ধকালে যাতে সেনাবাহিনীকে কোনোরকম অর্থ ও খাদ্য সংকটে পড়তে না 
হয় তিনি তার যথাযথ ব্যবস্থাও করেন। 

সেনাবাহিনী পুনর্গঠন: সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত 
করতে তার সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠন করে নতুন অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত করেন। 


৩ মোঙ্গল আক্রমণের ফলাফল 
আলাউদ্দিন 


খিলজীর শাসনামলে মোঙ্গল আক্রমণ দিল্লি সালতানাতের ওপর 


ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে । এর ফলাফল ছিল ভারতবর্ষের ইতিহাসে অত্যন্ত 
সুদূরপ্রসারী । নিম্নে মোঙ্গল আক্রমণের ফলাফল তুলে ধরা হলো- 
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১. মোঙ্গলদের লক্ষ্যভ্রষ্ট : মোঙ্গলদের লক্ষ্য ছিল বিশ্ব বিজয়ের মাধ্যমে সুবিশাল সাম্রাজ্য 
গড়ে তোলা। কিন্তু চেঙ্গিস বংশধরদের মধ্যে পারস্পরিক ছন্দ, বিবাদ ও সংঘর্ষের 
ফলে মোঙ্গলদের সেই লক্ষ্য ত্রষ্ট হয়। সুলতান আলাউদ্দিনের সময় মোঙ্গলরা 
মোট ছয় বার ভারতবর্ষে অভিযান পরিচালনা করে। কিন্তু সুলতান বাহিনীর 
প্রবল প্রতিরোধে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে মোঙ্গলরা পরাজয়বরণ করে । 

২. সুলতানের সাফল্য লাভ : দিল্লিতে নিজের অধিকার ও কর্তৃতৃ সুনিশ্চিত করার 
-পর সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী মোঙ্গল আক্রমণ কঠোর হস্তে দমন করেন। 
মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে সুলতান. আলাউদ্দিন খিলজীর সাফল্য ,ভারতরর্ষের 
ইতিহাসে তাকে একজন সফল সুলতান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে | 

৩. সামরিক শক্তি ক্ষুণ : মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খানের বংশধর/আলী বেগ এবং 
খাজা তাশ ১৩০৪ পাজ্জাব সীমান্ত অতিক্রম করে/দিল্লির দিকে অগ্রসর 
হয়। কিন্তু মালিক কাফুর ও দিপালপুরের গভর্নর এবং সীমান্তরক্ষার দায়িতে 
হয়। অতঃপর অগণিত মোঙ্গল নারী ও শিশু বন্দি, হত্যা ও বিক্রয় হলে 


শৌ্বীর্ঘ ও দক্ষতার পরিচয় দিয়ে বির করেছিল সুলতান আলাউদ্দিন 
খিলজীর সময়ে ভারত আক্রম্‌শেরাফ্রলে তা অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হয়। তাদের মধ্যে 
সেই ক্ষিপ্রতা, ধৈর্য ও সাহসিকতা/আর ছিল না। বারবার ব্যর্থ আক্রমণে তাদের 
জানমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। 

৫. বিশৃঙ্খলার উদ্ভব : ১৩০৬ খ্রিষ্টাব্দে দাবা খানের মৃত্যু হলে মধ্য এশিয়ায় 
মোঙ্গলদের মধ্যে এক প্রচণ্ড অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার উদ্তদ হয়। ফলে ভারতে 


৬. রাজস্বের ওপর প্রভাব : সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী মোঙ্গল বাহিনীকে 
প্রতিরোধে সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে বাধ্য হন। এ বিশাল বাহিনীর 
ভরণপোষণে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করেন। এতে 
সালতানাতের রাজস্বে ব্যাপক প্রভাব পড়ে । অতিরিক্ত অর্থের সংস্থান করতে ' 
সুলতান হিমশিম খান। এজন্য তিনি গৃহকর ছাড়াও বেশকিছু করারোপ করেন। 

৭. স্বেচ্ছাচার : আলাউদ্দিন খিলজীর শাসনামলের অধিকাংশ সময় মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে 
ব্যস্ত থাকার ফলে তীর শাসনব্যবস্থা সামরিক স্বেচ্ছাচারে পরিণত হয়। মোঙ্গলরা 
সাম্রাজ্যের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এমনকি দিল্লি পর্যন্ত হানা দিয়ে জটিল অবস্থার সৃষ্টি করে। 

তাই তিনি মোঙ্গলসহ অন্যদের আক্রমণ প্রতিহত করতেই ব্যাপক সময় অতিবাহিত 
' করেন। ফলে তীর নিজ সাম্রাজ্যে সুষ্ঠ শাসনব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পাননি 

৮. আর্থিক ভারসাম্য : বিশাল সৈন্যবাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণে সাম্রাজ্যের আর্থিক 
ভারসাম্য ঝুঁকির হয়। এ ঝুঁকির হাত থেকে রেহাই পেতে সুলতান আলাউদ্দিন 
খিলজী প্রতিটি দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করে শস্যের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করেন। 

৯. উত্তর ও দক্ষিণ ভারত জয় : সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী মোঙ্গল আক্রমণ মোকাবেলা 
করার জন্য ৪,৭৫,০০০ সৈনিকের যে এক শক্তিশালী ও সুসজ্জিত বিশাল বাহিনী গঠন 
করেন, তা দ্বারা তিনি উত্তর ভারত ও দক্ষিণের সুদূর ভূখগুসমূহ জয় করেন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ২৩৯ 


১০. অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা : বিশাল বাহিনী পোষণ ও যুদ্ধের ব্যয় মেটাতে এবং 
মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিহত করতে প্রতিবারই সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীকে 
প্রচুর অর্থের সংস্থান করতে হতো। ফলে সালতানাতের অর্থনীতি সচ্ছলতা 
অর্জন করতে পারেনি । 

উপসংহার : সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী তার নির্ভীকতা, দক্ষতা, নিপুণ, সেনা 

পরিচালনা ও সামরিক প্রতিভা দিয়ে দুর্ধর্ষ মোঙ্গলদের আক্রমণ দমন করেন। বিদেশি 

শত্রুকে ধ্বংস করে সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান করার আদর্শ আলাউদ্দিন খিলজী সর্বদা 
সমুন্নত রাখেন। তিনি বহুবিধ প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন এবং এক বিশাল,সনাবাহিনী 

গঠন করে সাফল্যের সাথে মোনলদের আক্রমণ প্রতিহত করতে সমর্থ বহ ৯ 


উতর উপস্থাপনা : ৯ ০১ 
তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। এ বংশের বেশ কয়েকজন সুল্তান যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে 
সাম্রাজ্য পরিচালনা করলেও তাদের রাজত্কাল: দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। খিলজী বংশের 
সুলতানদের দুর্বল শাসন, রাষ্ট্রের বিশৃঙ্খল পরিবেশ, কৃষক ও অভিজাতদের 
, সুষ্ঠু উত্তরাধিকার নীতির অভার শাসকদের উচ্চাভিলাষ প্রভৃতি কারণে 
বংশের পতন হয়। এরতিহাসিরূ ইবনে খালদুন বলেন, “কোনো রাজবংশই 
একশ বছরের বেশি টিকে থাকত্রে,গারে লা।” 


৩ খিলজী বংশের পতনের কারণসমূহ 

ভারতীয় উপমহাদেশে খিলজী বংশের রাজন্ুকাল একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । কিন্তু 

এ বংশের শাসনকাল ক্ষণস্থায়ী ছিল । মাত্র ৩০ বছর এ বংশ শাসন পরিচালনা করে । 

শাসকদের অত্যধিক উচ্টাভিলাষ, অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের শাসন, সাম্রাজ্যের সর্বত্র 

অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি কারণে খিলজী বংশের শাসনের পতন ঘটে । নিয়ে 
খিলজী বংশের পতনের কারণসমূহ আলোচনা করা হলো- 

১. কর্মতৎপরতার অভাব : সমকালীন শাসকদের মধ্যে আলাউদ্দিন খিলজী ছিলেন 
সবচেয়ে প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি । কিন্তু তার বয়স যত বাড়তে থাকে, ততই তিনি 
ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তিনি সব বিভাগের কাজকর্ম পরিদর্শনের 
ক্ষমতা ক্রমশ হারাতে থাকেন। তার জীবদ্দশায়ই নানা অরাজকতা, ষড়যন্ত্র ও 
গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, রা 

২. সামরিক নির্ভরশীলতা : খিলজী সাম্রাজ্য সম্পূর্ণভাবে সামরিক শক্তির ওপর 
নির্ভরশীল ছিল। সামরিক শক্তির ওপর অধিক নির্ভরশীলতা এ বংশের অবসান 
ঘটায়। কেননা সেখানে জনসাধারণের মতামতের কোনো স্থান ছিল না। 


সামরিক শক্তির হলো অত্যাচারী হয়ে ওঠা এবং জনসাধারণের 
- কল্যাণের চেয়ে গৌরব বৃদ্ধির দিকেই, তাদের ঝৌক থাকে । ফলে 
বিশাল খিলজী সাম্রাজোর পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে । 


৩. অত্যাচার বৃদ্ধি : আলাউদ্দিন খিলজী নিজের উচ্চাকাক্ষা চরিতার্থ করতে গিয়ে ভালো 
মন্দ ও ন্যায় অন্যায়ের চিন্তা করতেন না। তিনি অনেক সময় অত্যাচারী ও রক্তপিপাসু 
হয়ে উঠতেন। তার আদেশে একদিনে বিশ হতে ত্রিশ হাজার নওমুসলিমকে 
হত্যা করা হয়। আর আলাউদ্দিন খিলজীর এ নৃশংস অত্যাচারে জনগণ ক্ষুব্ধ হয়ে 
ওঠে । খিলজী শাসকদের অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে এ বংশের পতন হয়। 


২৪০__________ নাল ্রুতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জ্ছ 


৪. রাজকর্মচারীদের প্রতি নিষ্ঠুরতা : খিলজী শাসকগণ নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা 
করতে রাজকর্মচারী ও অমাত্যবর্ের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করেন। এমনকি তাদের 
স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও পারিবারিক জীবনেও সুলতানগণ কর্তৃত্ব চর্চা করতেন। 
এতে সুলতান রাজকর্মচারী ও অমাত্যবর্গের সাহায্যের চেয়ে অসহযোগিতাই 
বেশি পেয়েছেন! ফলে ধীরে ধীরে খিলজী বংশ পতনের দিকে অগ্রসর হয়। 

৫. হিন্দুদের বিদ্রোহ : হিন্দুদের বিদ্রোহ খিলজী বংশের পতনের অন্যতম 
কারণ। আলাউদ্দিন খিলজীসহ অন্যান্য খিলজী সুলতান অমুসলিম প্রজাদের 
ওপর বিভিন্ন দমননীতি গ্রহণ করেন। বিশেষ করে হিন্দুদের) প্রতি 
আলাউদ্দিনের আচরণ ছিল অমানবিক । তাই নির্যাতিত হিন্দুরা, মনে মনে 
তীর প্রতি তীব্র বিদ্বেষ পোষণ করতো । ফলে গুজরাট, (চিতোর, দেবগিরি 
প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এ বিদ্রোহের ফুলে, সাম্রাজ্যের সর্বত্র 
বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে এবং উচ্চাভিলাষী কর্মচারীরা খিলজী বংশের পতন 
ঘটিয়ে ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা চালায় । 

৬. জনগণের অনীহা : খিলজী শাসনের প্রতি, ডূ্াণের অনীহা দেখা দিলে এ 
বংশের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। খিলজী শাসকরা সাম্রাজ্যে স্বৈরাচারী 
শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। আলাউদ্দিন খিলজীর মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছাড়া 
খিলজী সুলতানদের শাসনব্যবস্থার অন্য কোনো দিক জনগণের মনঃপূত 
হয়নি। তাছাড়া এ সময়ের গৌয়িন্দাবিভাগ জনগণকে হয়রানি করতো । ফলে 
অমাত্যবর্গ ও জমিদার শ্রেণিয়হ সাধারণ জনগণ খিলজী শাসনব্যবস্থাকে মেনে 
নিতে পারেনি । যার অনিবার্য/ফল ছিল এ বংশের পতন । 

৭. অভিজাতদের শক্তি বিনষ্ট: খিলজী সুলতানগণ স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের 
চেষ্টা করলে অভিজাতদের শক্তি খর্ব হয়। আলাউদ্দিন খিলজী তার বিশাল 
সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এতে 
আমীর /মালিরু, মুকাদ্দম, চৌধুরী প্রমুখের অর্থনৈতিক শক্তি বিনষ্ট হয়। ফলে 
সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী তাদের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হন। এসব 
অভিজাত শ্রেণির লোক খিলজী বংশের পতনকে তৃরািত করতে এগিয়ে আসে । 

৮. কৃষকদের মেরুদণ্ডে আঘাত : আলাউদ্দিন খিলজী অর্থনৈতিক সংস্কারে যে 
মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির প্রবর্তন করেন, তাতে সাধারণ মানুষ উপকৃত হলেও কৃষক 
সমাজের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা দিন দিন চরমে ওঠে । 
ফলে তারা বীতশ্রদ্ধ হয়ে খিলজী বংশের পতন তৃরাঘিত করে । এক পর্যায়ে 
জালালউদ্দিন প্রতিষ্ঠিত খিলজী বংশের স্থায়িত্বের ভিত নড়বড়ে হয়ে পড়ে । 

৯. ব্যবসায়ীদের ক্ষোভ : সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার 
কারণে ব্যবসায়ীরা ক্ষুব্ধ হয়। কেননা এর জন্য তারা নানা রকম বিধি নিষেধের 
দ্বারা ব্যবসায়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে । ফলে তাদের বিরক্তি ও ক্ষোভ 
খিলজী শাসনের পতনের সূচনা করে। 

১০. অভিজাত শ্রেণির সম্পত্তি আত্মসাৎ : যেসব অভিজাত শ্রেণি আলাউদ্দিন 
খিলজীকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তাদের ধন সম্পত্তি তিনি ক্ষমতায় এসে 
আত্মসাৎ করেন। এ অকৃতজ্ঞতাপূর্ণ আচরণ তাদের মর্মাহত করে। ফলে তারা 
খিলজী সাম্রাজ্যের পতনে উদ্যোগী হন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ২৪১ 


১১, 


১২. 


১৩. 


১৪. 


ধর্মনিরপেক্ষতা : সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর শাসনব্যবস্থা ছিল ধর্মনিরপেক্ষ । 
তিনি বলেন, “কোনো আইন শরীয়ত মোতাবেক হবে অথবা বিরোধী হবে তা 
নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই । আমার চিন্তা হলো শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে তা 
কতখানি কার্যকর হবে।” এভাবে খিলজী শাসকগণ ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা 
থাকেন । এটিও খিলজী বংশের পতনের অন্যতম কারণ । 
উত্তরাধিকারীদের দুর্বল শাসন : খিলজী বংশের পতনের অন্যতম কারণ হলো 
উত্তরাধিকারীদের দুর্বল শাসন। আলাউদ্দিন খিলজীর দুর্বল উত্তরাধিকারী 
শিহাবউদ্দিন ওমর, কুতুবউদ্দিন মুবারক, নাসিরউদ্দিন খসরুর আমনে তীর প্রবর্তিত 
শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে । ফলে খিলজী বংশের পতন তৃরান্থিত হয়। 
সান্্াজ্যে অরাজকতা : বারবার মোঙ্গল আক্রমণের সম্মুখীন/হলেখিলজী সাম্রাজ্যে 
বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তাছাড়া অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও, মোক্সল আক্রমণের ভীতির 
ফলে আলাউদ্দিন খিলজীর বেসামরিক শাসনব্যবস্থা, সামন্ত শক্তি ও সামরিক 
ভিডি ভরি হয়েছিল | ওব্যরহার ক লামািডির জেরা 
একতা ও সংহতি বিনষ্ট হয়। ফলে অল্পকীলের মধ্যে সাম্রাজ্যে অরাজকতা, 
অশান্তি ও বিদ্রোহ দেখা দেয় । এভাবেগ্রিলজী বংশের পতন ঘটে । 
দাসদের অক্ষমতা : ভারতবর্ষের€শাসনব্যবস্থায় মুসলিম শাসনামলে"দাসরা 
গুরুতৃপূর্ণ ভূমিকা পালন ক্রভৌঃ “কিন্তু খিলজ্ী বংশের শাসনামলে তারা 
বিশ্বস্ততা ও শক্তিমত্তার পরিচয় দ্লিতে পারেনি; বরং তারা সরকারের জন্য বোঝা 
হিসেবে গণ্য হতো। এ অবস্থায় সরকার কর্তৃক অবহেলিত হলে তারা 
খিলজী শাসনের পতনে সহায়তা করে। 


১৫. নৈতিকতার অভাব্‌ ইখিলজী শাসনব্যবস্থায় সুলতান ও রাজকর্মচারীদের মধ্যে 


১৬. 


১৭. 


১৮. 


নৈতিকতার অভাব ছিল। এমনকি সর্বশ্রেষ্ঠ খিলজী বংশের শাসক আলাউদ্দিন 
ছিলেন অনেকটা নীতিজ্ঞান ভ্রষ্ট ব্যক্তি । এভাবে খিলজী শাসকগণের নৈতিকতা 
ও আদর্শ বর্জিত কার্যকলাপ খিলজী বংশের পতনকে অনিবার্য করে। 

যোগ্য শাসকের অভাব : আলাউদ্দিন খিলজী যে শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন তা 
জনগণের সমর্থন পুষ্ট না হয়ে সামরিক শক্তির ওপর অধিকতর নির্ভরশীল ছিল । 
আর এরূপ শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতে যোগ্য ও বলিষ্ঠ শাসকের প্রয়োজন 
হয়। কিন্তু খিলজী শাসনামলের শেষদিকে যোগ্য শাসকের অভাব দেখা দেয়, 
যা খিলজী বংশকে পতনের দিকে ঠেলে দেয়। 

জনগণের অসন্তুষ্টি : খিলজী শাসনামলে প্রচলিত কঠোর গুপ্তচর ব্যবস্থা 
মধ্যবিত্ত ও অভিজাত শ্রেণির সকলকেই বিব্রত করে তুলেছিল। আলাউদ্দিন 
খিলজীর প্রতি প্রায় সকল শ্রেণির মানুষই ক্ষুব্ধ ছিল। এরা তার শাসনব্যবস্থার 
পতনের সুযোগ খুঁজছিল। 

উত্তরাধিকার নীতির অভাব : খিলজী বংশের পতনের অন্যতম কারণ সুষ্ঠু 
উত্তরাধিকার নীতির অভাব । এ বংশের যোগ্য শাসকগণ পরবর্তী শাসনব্যবস্থা 
পরিচালনার জন্য কোনো সুষ্ঠু উত্তরাধিকার নীতি রেখে যেতে সক্ষম হননি । এ 
কারণে যোগ্য শাসকও সৃষ্টি হয়নি। আর যোগ্য শাসকের অভাবে অযোগ্য 
উত্তরাধিকারীরা শাসনব্যবস্থা পরিচালনার কাজে হাত দিলে খিলজী বংশের 
পতনকে তৃরাৰিত করে । 


২৪২ (রোল ভুত্তাহ- ফাযিল ম্লাতক গাইড সারজ : তৃতীয় বধ জর 


১৯. দুর্বল চরিত্রের শাসক : আলাউদ্দিন খিলজী তার পুত্রদের সুযোগ্য শাসক হিসেবে 
গড়ে তুলতে পারেননি । খিজির খান এবং তার অন্য ভাইয়েরা ছিলেন অত্যন্ত 
দুর্বল চরিত্রের ৷ ব্যক্তিগত নৈতিক কলুষতায় মগ্ন থাকায় তারা শাসনকার্ষের প্রতি 
মনোযোগ দিতে পারেননি । ফলে খিলজী বংশের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। 

২০. আলাউদ্দিনের দুর্বল শাসন : আলাউদ্দিন খিলজীর প্রশাসনিক দুর্বলতা খিলজী 
বংশের পতনকে তৃরান্িত করে। তিনি যে খিলজী সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন 
করেছিলেন, তার প্রশাসনিক ভিত্তি ছিল অত্যন্ত দুর্বল। এরকম দুর্বল ভিত্তি 
কখনো একটি সাম্রাজ্যকে বেশিদিন স্থায়িত্ব দান করতে পারে /ন্রা.। সুতরাং 
আলাউদ্দিন খিলজীর দুর্বল শাসনের ফলে কতকগুলো দুর্বল উপাদানের ওপর 
ভিত্তি করে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব দুর্বল ও (অস্থায়ী উপাদানই 
পরবর্তীকালে খিলজী বংশের পতনকে অনিবার্য পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। 

২১. মালিক কাফুরের প্রতাপ : আলাউদ্দিনের শাসনকালের শেষদিকে তাঁর প্রিয়পাত্র 
মালিক কাফুর শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করে সুলতানের,ওপর প্রভাব বিস্তার করে। 
এ সময় আলাউদ্দিনের দুই বিশ্বস্ত কর্মচারী মানিক কাফুর ও আলপ খান পরস্পর 
শক্রতে পরিণত হয়। ফলে সুলতানের মৃত্যুর গর সালতানাতে এক ভয়ঙ্কর গৃহযুদ্ধ 
শুরু হয়। এ গৃহযুদ্ধে মালিক কাফুর জয়লাভ করে ক্ষমতা দখল করলেও সাম্রাজ্যে 
8৯০ তন 

২২. শাসনব্যবস্থার ওপর (বিলষ্ট £ সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর জীবনের 
৯০৯ ৬ ০৯৯৮ 
কল্পনাবিলাষী উচ্চাকাত্ষা বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য তিনি যে কঠোর পরিশ্রম 
করেছিলেন, তার ফলে তিনি দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়েন এবং সেই সাথে তার 
উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রাত্তীর স্বাস্থ্যের মারাত্মক অবনতি ঘটায়। ফলে নিজের দেহ 

ও সাম্রাজ্যেরংশাসনব্যবস্থার ওপর তার কর্তৃত বিনষ্ট হয়। এতে ভারতবর্ষে 
খিলজী বংশের পতন অবশ্যস্তাবী হয়ে ওঠে । 

২৩.মুবারক্‌;শীহের অক্ষমতা : আলাউদ্দিনের শেষ উত্তরাধিকারী মুবারক শাহ 
মালিক ক্কাফুরের কাছ থেকে শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা দখল করেছিলেন এবং তার পিতার 
শাসনামলের কঠোর আইন ও বহু কর প্রত্যাহার করে জনসাধারণকে শাস্তি ও স্বস্তি 
দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার অপরিণামদশী কার্যকলাপ ও ব্যক্তিগত চারিত্রিক দুর্বলতা 
খিলজী রাজতন্ত্রের মর্যাদা খর্ব করে। তিনি তার প্রিয়পাত্র খসরু খানের হাতে প্রাণ 
হারান । মুবারক শাহের মৃত্যুর সাথে সাথে খিলজী বংশের শাসনব্যবস্থার বিলোপ ঘটে । 

২৪.তুঘলক বংশের উদ্ভব : আলাউদ্দিন খিলজীর প্রতিষ্ঠিত খিলজী বংশের সর্বশেষ 
শাসক কুতুবউদ্দিন মুবারক শাহকে হত্যা করে খসরু খান সিংহাসন দখল 
ওমারার অনুরোধে পাঞ্জাবের সুদক্ষ গভর্নর গাজি মালিক অগ্রসর হয়ে খসরু 
খানকে পরাজিত ও হত্যা করে ১২২০ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ 
করেন । এভাবে তুঘলক বংশের উদ্ভব হয় এবং খিলজী বংশের পতন ঘটে ৷ 

উপসংহার : ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনামলে যেসব রাজবংশ দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 

হয়েছিল তাদের মধ্যে খিলজী বংশ অন্যতম । কিন্তু এ বংশ মাত্র বিশ বছর ক্ষমতায় 

-ছিল। যোগ্য শাসকের অভাব, আমীর ওমারা ও কৃষক ব্যবসায়ীদের স্বার্থ নষ্ট, 

অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি, জনগণের অসন্তুষ্টি ইত্যাদি কারণে খিলজী বংশের পতন ঘটে। 

অনেক এতিহাসিক ৷ বংশের পতনের জন্য আলাউদ্দিন খিলজীকে দায়ী করেন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ২৪৩ 
y তুঘলক বংশ 


পপ ৭২ ॥॥ সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের পরিচয় দাও। তার শাসননীতি ও 
যা জান লেখ। 

সত EU রাহি TOE 
উত্তস্ন।। উপস্থাপনা : সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক ভারতবর্ষে তুঘরকি বংশের 
প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের পিতা কুরাউনা তুর্কি ছিলেন ক্তা তীর পুত্র 
প্রতিষ্ঠিত বংশকে 'কুরাউনা তুর্কি" বংশ বলা হয়। সাধারণ সৈনিরুহথিসেবৈ কর্মজীবন 
শুরু করে তিনি দিল্লি সালতানাতের ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করে ইতিহাসে নযীর 
স্থাপন করেন । সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর কোনো যোগ্য ও শ্রক্তিশালী উত্তরাধিকারী 
না থাকায় আমীর ওমারার অনুরোধে তিনি দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন । 

2 গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের পরিচয় { 
সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক তুর্কি বংশোত্ৃত্ঃএক অতি সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ 
করেন। তার পিতা ছিলেন সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের একজন তুর্কি দাস এবং 
মজে গিয়াসউদ্দিন তুঘলক সুলতান 
আলাউদ্দিনের অধীনে একজন হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে স্বীয় 
যোগ্যতা, প্রতিভা, পি, ৯১ 
১৩০৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পাঙ্জাবের/শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত হন। সুলতান আলাউদ্দিন 
খিলজী তাকে 'সেনাবাহিনীর প্রধান রক্ষক' পদে নিযুক্ত করেন । 'তুঘলকনামা' মতে 
প্রায় ১৮টি মোঙ্গল অভিযান প্রতিহত করে তিনি “গাজি মালিক’ নামে খ্যাত হন। 


বংশোদ্ভূত? ও ধর্মান্তরিত খসরু দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু খসরুর 
অত্যাচারে দিল্লির আমীর ওমারা অতিষ্ঠ হয়ে গিয়াসউদ্দিনকে দিল্লি আক্রমণে 
আমন্ত্রণ জানালে তিনি সসৈন্যে অগ্রসর হয়ে দিল্লির উপকণ্ঠে এক সংঘর্ষে খসরুকে 
পরাজিত ও নিহত করেন এবং 'সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক' উপাধি ধারণ করে 
১৩২০ খ্রিষ্টাব্দে ৮ সেপ্টেম্বর দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন । 

৩ গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের শাসনব্যবস্থা/শাসননীতি 

সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক শাসক হিসেবে বিশেষ যোগ্যতা ও দক্ষতার পরিচয় 
দেন। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতিতে তিনি গুরুত্ৃপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। দিল্লি 
সালতানাতের সংকটময় মুহুর্তে তিনি শাসনভার গ্রহণ করে সাম্রাজ্যের সর্বত্র যে 
অরাজকতা, ৫ না ও অশান্তির রাজতু চলছিল সর্বপ্রথম তার অবসান ঘটান ! 
খিলজী রাজকুমারীদের বিবাহের ব্যবস্থা করে তিনি সামাজিক সুখ্যাতি অর্জন করেন। 
যেসব আমীর ওমারা রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় ও সংহতিতে সাহায্য করেছিলেন, তাদের 
তিনি স্বপদে পুনর্বহাল করেন। যেসব অভিজাত পরিবার মুবারক ও খসরুর 
অত্যাচারে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন, তিনি তাদের পুনর্বাসিত ও পুনঃস্থাপিত করেন। তার 


২৪৪ ৬রাল জ্যত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ পচ 


অনুচরবর্গকেও তিনি শাসনব্যবস্থার উচ্চপদে নিযুক্ত করেন। জ্যেষ্ঠপুত্র জুনা খানকে 

তিনি “উলুঘ খান' উপাধিতে ভূষিত করেন। নিম্নে গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের শাসনব্যবস্থা 

সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 

১. দমন : দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা প্রতিহত করতে তিনি আইন বিভাগকে 

করেন। যে সকল কর্মচারী প্রজাদের নিকট থেকে রাজস্ব 
আদায়কালে ঘুষ গ্রহণ করতো তিনি তাদের কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা করেন। 
তিনি শাসনব্যবস্থাকে দুর্নীতিমুক্ত করেন। 

২. শাসনব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা আনয়ন : গিয়াসউদ্দিন তুঘলক দিল্লি সালভানাতের 
এক সংকটময় মুহূর্তে সিংহাসনে আরোহণ করে তুঘলক রাজবংশের গোড়াপত্তন 
করেন এবং ভবিষ্যৎ শাসকদের উত্থানের পথকে উন্মুক্ত করে যান./জ্মুলতীন সামরিক 
বিভাগের সংস্কার সাধন করেন এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দুর্গ নির্মাণ করে 
রাস্তাঘাট দস্যু তক্করদের উপদ্রব থেকে নিরাপদ করেন। তার/গৃহীত পদক্ষেপসমূহ 
শাসনব্যবস্থায় ও স্থিতিশীলতা আনয়নে গুরুত্বপূর্ণ'ভূমিকা পালন করে। 

৩. অত্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠা : আলাউদ্দিন খিলজীর/ইন্তেকালের পর দিল্লির সুলতানি 
সাম্রাজ্য এক কঠিন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। সীমান্তে অবস্থিত প্রদেশগুলো কেন্দ্রীয় 
শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এমতাবস্থায়িংগ্লিয়াসউদ্দিন তুঘলক বিশ্বস্ত খিলজী 
রাজকর্মচারীদের নিজ নিজ পদে পুনর্বহাল করেন এবং জায়গির হিসেবে জমি দান 
করে তাদের আনুগত্য লাভ করেন ॥,এভীবৈ তিনি বহুবিধ উদার ও জনকল্যাণমূলক 
নীতি গ্রহণ করে অল্পকালের মধ্যেই রাজ্যে শাস্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। 

৪. প্রজ্ঞাহিতৈধী : গিয়াসউদ্দিন্ঃদরিদ্র জনগণ বিশেষ করে অসহায়, প্রতিবন্ধী, এতিম ও 
'আতুরদের প্রতিপালনের, জন্য'জাতুরাশ্রম ও দরিদ্রভাপ্তার গঠন করেন । তিনি প্রজাদের 
মঙ্গল সাধনে সর্বদা উত্কষ্ঠিত থাকতেন। তার মতো সুবিবেচক, উচ্চমনা, উদার ও 
তেজস্বী শাসকের-্সংখ্যা মুসলিম ভারতের ইতিহাসে খুব কমই দেখা যায়। 

৫. জনকল্যাণমুখী নীতি : সিংহাসনে আরোহণ করে সুলতান গিয়াসউদ্দিন রাষ্ট্রের 
সকল বিভাগের প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি দেন। তিনি সংবাদ আদান প্রদানের ব্যবস্থা 
করেন»এবং নির্দিষ্ট স্থানে দূরতৃ নির্দেশক স্মারকচিহ্ন স্থাপন করেন । সুলতান 
গিয়াসউদ্দিন ঘোড়ার ডাকের ব্যবস্থা করেন। প্রতি চার ক্রোশ অন্তর একেকটি 
অশ্ব ডাক বহনের জন্য প্রস্তুত থাকত। এসব অশ্বারোহী ডাক বাহককে “উলাক' 
বলা হতো। জনগণের জন্য তিনি একটি দরিদৃভাণ্তারও প্রতিষ্ঠা করেন। তার 
জনকল্যাণমুখী নানা কার্যক্রম সালত্বানাতের উন্নতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলে । 

৬. মধ্যমপন্থী নীতি : সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক আলাউদ্দিন খিলজীর ন্যায় শক্ত 
হাতে শাসনযন্ত্রের হাল ধরায় সুলতানি সাম্রাজ্য রক্ষা পায়। তিনি আলাউদ্দিনের মতো 
কঠোর রক্তপাত নীতি অথবা ফিরোজ শাহ তুঘলকের মতো একান্ত কোমল নীতি বা 
তোষণনীতি গ্রহণ করেননি। তার নীতি ছিল মধ্যমপন্থি। দৃঢ় অথচ নমনীয় নীতি 
নিয়ে তিনি ঘোর শক্রকেও আপন করে নিতে পারতেন। অন্যায়কারীকে শাস্তি দিয়ে 
তিনি জুলুম অন্যায়ের পথ বন্ধ করেন। তিনি আলাউদ্দিনের চড়া হারে রাজস্ব 
আদায়ের নীতি পরিবর্তন করলেও যাতে রাষ্ট্রের আয় হ্রাস না পায় সে ব্যবস্থা করেন। 
তিনি অভিজাতদের প্রতি সম্মানজনক ও ন্যায্য ব্যবহার করেন। তিনি কখনো 
সিংহাসনের মর্যাদা নষ্ট হতে দেননি । আলেম-ওলামার প্রতি নৈতিক ও আর্থিকভাবে 
সাহায্য সহযোগিতা. করলেও তিনি হিন্দুদের সঙ্গেও সদয় ব্যবহার করতেন। তিনি 
মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে সাম্রাজ্যের সমস্যাগুলোর সমাধান করতে সক্ষম হন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ২৪৫ 


5 গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের রাজ্যজয় 
সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের শাসনব্যবস্থা তার রাজ্যজয় ও শাসননীতির ওপর 
নির্ভরশীল ছিল । নিম্নে তার রাজ্যজয় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 


১. 


বরঙ্গল বিজয় : সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক সাম্রাজ্যে শাস্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার 
পর দাক্ষিণাত্যের দিকে মনোনিবেশ করেন। ১৩২১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বিদ্রোহী বরঙ্গলরাজ 
দ্বিতীয় প্রতাপরুদ্র দেবের বিরুদ্ধে স্বীয় পুত্র জুনা খানের নেতৃত্বে অভিযান প্রেরণ করেন। 
জুনা খান বরঙ্গল অভিযান করে প্রতাপরুদ্র দেবকে অবরোধ করেন। রাজা প্রতাপরুদ্র 
দেব শাস্তি প্রস্তাব করলে জুনা খান তা প্রত্যাখ্যান করে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের নির্দেশ 
দেন। এতে প্রতাপরুদ্র দেব ক্ষুব্ধ হয়ে অবরোধকারীদের যোগাযোগের পথ*বন্ধ করে 
দেন। ফলে দিল্লি থেকে জুনা খানের নিকট সকল যোগাযোগ ব্যবস্থান্বিঙ্গ হয়ে যায়। এ 
সময় গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, দিল্লিতে গিয়াসউদ্দিন তুঘলরু মৃত্যুবরণ করেছেন। 
গুজবকে সত্যি মনে করে জুনা খান দিল্লিতে প্রত্যাবর্তন করেন? অতঃপর জুনা খান 
জানতে পারেন যে, তার পিতার মৃত্যু সংবাদটি ছিল মিথ্যা । এভাবে জুনা খানের প্রথম 
অভিযান ব্যর্থ হয়ে যায়। জুনা খান নিজের ভুলের/জন্য পিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা 
করেন। সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক তাকে ক্ষমা করেন। সুলতান দ্বিতীয় বার তাকে 
১৩২৩ খ্রিষ্টাব্দে বরঙ্গল অভিযানে প্রেরণএরুরেন। দ্বিতীয় অভিযানে জুনা খান প্রবল 
বিক্ৰমে অভিযান পরিচালনা করার প্র» রাজা প্রতাপরদদ্র দেব তার পরিবার ও 
অভিজাতবর্গসহ আত্মসমর্পণ করতোৱাধ্যাহন । জুনা খান এভাবে বরঙ্গল জয় করেন। 
বঙ্গে দিল্লির শাসন ক্ষমতা/পুনঃপ্রতিষ্ঠা : সুলতান শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহের 
মৃত্যুর পর বাংলার সিংহাসন, নিয়ে গিয়াসউদ্দিন, শাহাবউদ্দিন ও নাসিরউদ্দিন 
নামক তিন ভাইয়েরংঅধ্যে ছন্দ সংঘাত সৃষ্টি হয়। ১৩২২ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ব বঙ্গের 
অধিপতি গিয়াসুউদ্দিন: ভাই শাহাবউদ্দিনকে পরাজিত করে গৌড় অধিকার 
করেন। এ সম্বয় অপর ভাই নাসিরউদ্দিন তদীয় ভাই গিয়াসউদ্দিনের বিরুদ্ধে 
বাংলায় এসে যুদ্ধে গিয়াসউদ্দিনকে পরাজিত করেন। অতঃপর নাসিরউদ্দিনের 
ওগ্রর বাংলার শাসনভার অর্পণ করে গিয়াসউদ্দিন তুঘলক দিল্লিতে প্রত্যাবর্তন 
করেন। ফলে বাংলার ওপর দিল্লির শাসন ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। 


, মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহতকরণ : মোঙ্গলরা ১৩২৪ খ্রিষ্টাব্দে ভারত আক্রমণ 


করে। কিন্তু গিয়াসউদ্দিন বীরবিক্রমে মোঙ্গল বাহিনীকে পরাজিত করেন। 
এরপর সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের শাসনামলে মোঙ্গলরা আর দ্বিতীয় বার 
ভারত আক্রমণে সাহস করেনি । 


, ব্রিহুত আক্রমণ : সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক ব্রিহুতের হিন্দুরাজা হরিসিংহ 


দেবের আনুগত্যের ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন। তাই বাংলা থেকে দিল্লি 
প্রত্যাবর্তনের পথে সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক ব্রিহুত আক্রমণ করেন। এতে 
ত্রিহুতের বিদ্রোহী রাজা হরিসিংহ দেব পরাজিত হয়ে দিল্লির অধীনতা স্বীকার 
করেন। অতঃপর সুলতান দিল্লিতে প্রত্যাবর্তন করেন। 


স্পা সপ পু ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে ত্রিহুত ও বাংলা থেকে 


রাজধানীতে 


প্রত্যাবর্তনকালে দিল্লি থেকে ৬ মাইল দূরে আফগানপুর নামক স্থানে 


পুত্র জুনা খান কাঠনির্মিত গৃহে সুলতান গিয়াসউদ্দিনের সংবর্ধনার আয়োজন করেন। 


স্টার — 


» ০৭ ১ ৮০:25. 
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সুলতান উক্ত গৃহে প্রবেশ করার কিছুক্ষণ পরেই তা অকস্মাৎ ভেঙে পড়লো 
সুলতানের মৃত্যু ঘটে । ইবনে বতুতা, আবুল ফজল প্রমুখ 

কারি গৃহ বে পড়া জুন বানের বি ক তিক 
ইয়াহইয়া ইবনে আহমদ সরহিন্দি, জিয়াউদ্দিন বারানি প্রমুখের মতে, এ দুর্ঘটনার 
পশ্চাতে জুনা খানের কোনো চক্রান্ত ছিল না। 

উপসংহার : সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক সুলতানি যুগের কীর্তিমান শাসক ছিলেন । 
অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা অর্জন এবং বহিঃশক্রর আক্রমণ থেকে সালতানাতকে রক্ষা 
করতে সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের কৃতিত্ব অপরিসীম । তার নান্দামুদ্বী সংস্কার 
একদিকে সালতানাতের অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে যেমন শক্তিশালী, ুরেছিল, অন্যদিকে 
সালতানাত সুদৃটীকরণেও ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। তব রাজ্যশাসন সম্পর্কে 
এঁতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, “তিনি সকলের জন্য নিরা্্ত। নিশ্চিত করেন।” 


প্রশ্ন: ৭৩ ॥ গিয়াসউদ্দিন তুঘলক কে ছিলেন? তান কৃতিতৃ ও চরিত্র মূল্যায়ন কর। 
অথবা, গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের পরিচয় দাও তরি রি ও কৃতিত্বের বিবরণ দাও। 
অথবা, গিয়াসউদ্দিন তুখলক কে ছিলেন কৃতিত ও চরিত্র আলোচনা কর। 


উন্ত্।॥ উপস্থাপনা : সুলতান গিয়া তুঘলক ছিলেন ভারতবর্ষের তুঘলক 
রান রিনি পিছত রিল সনে তি 
বংশকে “কুরাউনা তুর্কি' বংশ, বল্ল হয়। সাধারণ সৈনিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু 
ক as ke Bs 
করেন। সুলতান  খিলজীর কোনো যোগ্য ও শক্তিশালী উত্তরাধিকারী না 
থাকায় আমীর দর অনুরোধে তিনি দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। 

ন তুঘলকের প্রাথমিক পরিচয় 

সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক তুর্কি বংশোদ্বৃত এক সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ 
করেন, তীর পিতা ছিলেন সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের একজন তুর্কি দাস এবং 
মার্তজ্পাঞ্জাবের জাঠ রমণী। ইবনে বতুতার মতে, “গিয়াসউদ্দিন তুঘলক সুলতান 
আলাউদ্দিনের অধীনে একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে স্বীয় 
যোগ্যতা, প্রতিভা, সাহস ও তীক্ষ মেধাবলে পরবর্তীতে তিনি উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত 
হন। ১৩০৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পাঞ্জাবের শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত হন। সুলতান 
আলাউদ্দিন তাকে ‘সেনাবাহিনীর প্রধান রক্ষক' নিযুক্ত করেন! "তুঘলকনামা' মতে 
তার কৃতিত্বের জন্য তিনি 'গাজি মালিক' নামে বিশেষভাবে খ্যাত হন।” 

৩ সিংহাসন লাভ : গিয়াসউদ্দিন তুঘলক সুলতান আলাউদ্দিনের রাজতৃকালের 
শেষের দিকে সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রধান প্রভাবশালী তুর্কি হিসেবে পরিচিতি লাভ 
করেন। সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর ইন্তেকালের পর সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক 
অরাজকতা দেখা দিলে নিম্নশ্রেণির হিন্দু বংশোদ্ভূত ও ধর্মান্তরিত খসরু দিল্লির 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন৷ কিন্তু খসরুর অত্যাচারে দিল্লির আমীর ওমারা অতিষ্ঠ হয়ে 
গিয়াসউদ্দিনকে দিল্লি আক্রমণের আহ্বান জানালে তিনি সসৈন্যে অগ্রসর হয়ে দিল্লির 
উপকণ্ঠে এক সংঘর্ষে খসরুকে পরাজিত ও নিহত করেন এবং "সুলতান গিয়াসউদ্দিন 
তুঘলক' উপাধি ধারণ করে ১৩২০ খ্রিষ্টাব্দে ৮ সেপ্টেম্বর দিল্লির সিংহাসনে বসেন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র | ২৪৭ 


৩ গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের কৃতিত 

গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের নানামুখী কৃতিত্ব ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 

আমীরদের আস্থা অর্জন করে গিয়াসউদ্দিন তুঘলক একদিকে যেমন সালতানাতে 

শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপন করতে সক্ষম হন, অন্যদিকে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সাধনেও তিনি 
বিশেষ কৃতিতৃ অর্জন করেন। নিয়ে তার কৃতিত্ব আলোচনা করা হলো- 

১. বিদ্রোহ দমন : সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক বিদ্রোহীদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর 
ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের .বরঙ্গল রাজ্যের অধিপতি দ্বিতীয় প্রতাপরুদ্র তাঁর প্রতি 
আনুগত্য অস্বীকার করলে তিনি তাকে.পরাজিত করে বরঙ্গল রাজ্যের বিনুপ্তি ঘটান। 
সীমা সর্বাধিক বিস্তৃত হয়। এ সময় দক্ষিণে তেলিঙ্গনা এরং পূর্বে বাংলা 
সুলতানি সায্রাজ্যভুক্ত হয়। তার রাজতৃকালে কোনো বড় বিদ্রোহ বা অরাজকতা 

৩. দমন : সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক সালতান্াতের অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা 

করতে আইন বিভাগকে শক্তিশালীকরণেমনোনিবেশ করেন। যে সকল 
কর্মচারী প্রজাদের নিকট থেকে রাজস্ব আদায়ন্কালে ঘুষ গ্রহণ করতো তিনি তাদের 
কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা করেন এবং শাসনব্যবস্থাকে কঠোর হস্তে দুর্নীতিমুক্ত করেন। 

৪. খা লেজ ক এ রহ 
সালতানাতের বিভিন্ন প্রায় স্থবির হয়ে পড়েছিল। সুলতান গিয়াসউদ্দিন 
তুঘলক সালতানাতকে চাঙ্গা'করতৈ কিছু ১০ ৯০১১৬ SSE 
ক. কৃষিক্ষেত্রে সংস্কার সাধন: সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক কৃষি ও কৃষকের 

১০০৯৯২০০১৭৮) 
উৎপাদনের্/জন্য প্রজাদের উৎসাহিত করতেন এবং নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। 


“ লাঘব করার উদ্দেশ্যে উৎপন্ন ফসলের এক দশমাংশ রাজস্ব নির্ধারণ করে করভার 
ত্রাস করেন। তিনি অতিরিক্ত কর আদায়ের পক্ষপাতী ছিলেন না। তার নতুন 
করব্যবস্থা সালতানাতের অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে উন্নতির দিকে নিয়ে যায়। 


সাথে সংযুক্ত করে কয়েকটি রাজপথ ও সেতু নির্মাণ করেন। তার এসব 
বাস্তবভিত্তিক কার্যক্রম সালতানাতের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। 

৫. যোগ্য শাসক : গিয়াসউদ্দিন তুঘলক একজন আদর্শনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ, যোগ্য 
ও উদার শাসক হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ন্যায়নীতি ও নিয়মতানত্রিকতার ওপর 
তার শাসনব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল । দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাৎ বন্ধ করার জন্য 
তিনি কর্মচারীদের উপযুক্ত বেতন দিতেন। তিনি কল্পনাবিলাসী ও স্বেচ্ছাচারী 


২৪৮ ____ কোল জ্াপ্রাহ- ফাযিল ম্লাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জন 


শাসক ছিলেন না; বরং একজন জ্ঞানী ও চিন্তাশীল শাসক হিসেবে রাজ্যের 

* গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সভাসদদের পরামর্শ নিতেন। 

৬. ন্যায়নীতিবান শাসক : গিয়াসউদ্দিন তুঘলক ন্যায়নীতিবান শাসক ছিলেন। সাম্রাজ্যের 
সর্বস্তরে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে তার কৃতিতৃ ছিল অপরিসীম । সালতানাতের অন্যায় ও 
নীতিবিবর্জিত কার্যক্রম রোধে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যেসব আলেম 
খসরু শাহের নিকট থেকে প্রচুর অর্থ লাভ করেন, গিয়াসউদ্দিন তুঘলক সে অর্থ 
তাদের নিকট থেকে বলপূর্বক আদায় করতেও দ্বিধাবোধ করেননি এবং এ ব্যাপারে 
তিনি সাধারণ মানুষের সাথে সমতার ভিত্তিতে তাদের প্রতি আচরণ করেন 

৭, স্থিতিশীলতা আনয়ন : সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক দিল্লি সাল্তানাতের এক 
সংকটকালে সিংহাসনে আরোহণ করে তুঘলক রাজবংশের /গাড়াপত্তন করেন 
এবং ভবিষ্যৎ শাসকদের উত্থানের পথকে সুগম করেন 1৯প্পুলতান পুলিশ 
বিভাগের সংস্কার সাধন করেন এবং সয়াল্ের নিচু দু দির করে 
রাস্তাঘাট দস্যু তস্করদের উপদ্রব থেকে নিরাপদ করেন ।' 

৮. রাজতন্ত্রের মর্যাদা বৃদ্ধি : অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সুষ্ঠু বিন্যাস, প্রশাসনিক কাঠামোর” 
পুনর্গঠন, পুলিশ সংস্কার সাধন, ডাকর্যবস্থার উন্নয়ন, দুর্গ নির্মাণ, ধর্মীয় 
প্রতিষ্ঠানসমূহে পৃষ্ঠপোষকতা দান ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করে গিয়াসউদ্দিন 
তুঘলক রাজতন্ত্রের মর্যাদা ও গৌরব্বহুলাংশে বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। 

৯. অভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠা :এসুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর ইন্তেকালের পর 
দিল্লির সুলতানি সাম্রাজ্য/এক/ কঠিন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। সীমান্ত 
প্রদেশগুলো কেন্দ্রীয় শাসন/থেকৈ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এমতাবস্থায় গিয়াসউদ্দিন 
তুঘলক বিশ্বস্ত খিলজী। রাজকর্মচারীদের নিজ নিজ পদে পুনর্বহাল করেন এবং 
জায়গির হিসেবে জমি 'দান করে তাদের কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য লাভ করেন। 
কু ৮ 

ফিরিয়ে আনেন। 

১০. খেই : সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক রাষ্ট্রের সকল বিভাগের 
প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি দেন। তিনি সংবাদ আদান প্রদানের ব্যবস্থা করেন এবং নির্দিষ্ট স্থানে 
দূরতৃ নির্দেশক স্মারকচিহ্ন স্থাপন করেন। গিয়াসউদ্দিন ঘোড়ার ডাকের ব্যবস্থা করেন। 
প্রতি চার ক্রোশ অন্তর একেকটি অশ্ব ডাক বহনের জন্য প্রস্তুত থাকত। এসব অশ্বারোহী 
ডাক বাহককে 'উলাক' বলা হতো। জনগণের জন্য তিনি একটি দরিদ্রভাণ্তার প্রতিষ্ঠা 
করেন। তার জনকল্যাণমুখী নানা কার্যক্রম সালতানাতের সমৃদ্ধিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। 

১১. সুদক্ষ সেনাপতি : সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক সামান্য একজন সৈনিক 
হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে স্বীয় যোগ্যতা, প্রতিভা, সাহস ও তীন্ষ মেধার 
বলে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর শাসনামলে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা নিযুক্ত 
হন। পাঞ্জাবের শাসনকর্তা থাকাকালে তিনি কমপক্ষে ১৮টি মোঙ্গল আক্রমণ 
দমন করেন। সুলতান হিসেবেও তিনি বরঙ্গল, বাংলা, ব্রিহুত প্রভৃতি অঞ্চলের 
বিদ্রোহ দমন করে তার অতুলনীয় সামরিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন । 

৩ গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের চরিত্র 

মার্জিত রুচিবোধ, ধর্মীয় উদারতা প্রভৃতি গুণের সমন্বয় ঘটেছিল সুলতান গিয়াসউদ্দিন 

তুঘলকের চরিত্রে। নিম্নে তার চারিত্রিক গুণাবলি আলোচনা করা হলো- 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ২৪৯ 


১. নিষ্ঠাবান মুসলমান : গিয়াসউদ্দিন তুঘলক ছিলেন একজন ধর্মভীরু, সৎ, আদর্শ ও 
নিষ্ঠাবান মুসলমান । ইসলামের প্রতি তীর শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা ছিল সুগভীর । ব্যক্তিগত 
ধর্মমতের প্রতি অনুরাগবশত তিনি অন্য ধর্মাবলম্বী প্রজাদের নিগ্রহ করেননি । 
প্রকৃত ধার্মিকের উদারতা ও ন্যায়পরায়ণতা তার চরিত্রকে বিকশিত করে। 

২.. বিদ্যোৎসাহী : গিয়াসউদ্দিন তুঘলক বিদ্বান, জ্ঞানী-গুণী ও সুধী ব্যক্তিদের 
পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং তাদের জন্য সুলতান অকাতরে অর্থ ব্যয় করতেন। 
সমসাময়িক বিশ্বের প্রখ্যাত কবি আমীর খসরু তার সভাকবি ছিলেন এবং তাকে 
তিনি মাসিক ১,০০০ টাকা করে ভাতা প্রদান করতেন। এ প্রষঙ্গে এতিহাসিক 
বারানি বলেন, “তার ন্যায় বহুবিধ গুণের অধিকারী রলোনোসুলতান দিল্লির 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হননি এবং তার সৃমতুল্য সুলতানের আবির্ভাবও হয়নি” 

৩. ধর্মীয় উদারতা : গিয়াসউদ্দিন তুঘলক হিন্দুদের প্রতি উদার ও সহানুভূতিশীল 
ছিলেন। তিনি কখনো ধর্মীয় গৌড়ামির পরিচয়,দেন্রনি। তীর দ্বারা হিন্দু মন্দির 
ধ্বংস কিংবা হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার কোনো নযীর পাওয়া যায়নি । তার 
শাসনামলে সকল ধর্মের লোক স্বাধীনভাবে স্বীয় ধর্মীয় অধিকার লাভ করতো। 

৪. উদার শাসক : গিয়াসউদ্দিন তুঘলকউদার প্রকৃতির লোক ছিলেন দুর্ভিক্ষের 
সময় তিনি প্রজাসাধারণের রাজস্বন্রহ্ুল পরিমাণে মওকুফ করে দিতেন এবং 
খাজনা পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিদের প্রতি উদারতা করতেন । প্রজাদের 
প্রতি উদারতার জন্য ভারতীয় উপমহাদেশে গিয়াসউদ্দিন তুঘলক একজন মহান 
শাসক হিসেবে স্বীকৃতিগ্াওয়ার যোগ্য। 

৫. প্রজাহিতৈষী : গিয়াসউদ্দিন তুঘলক তার সাম্রাজ্যে মদ্যপান ও মদ প্রস্তুত নিষিদ্ধ 
করেন ।' সুলতান দরিদ্র জনগণ বিশেষ করে অসহায়, এতিম ও আতুরদেরকে 
প্রতিপালন্রে জন্য আতুরাশ্রম ও দরিদ্রভাপ্তার গঠন করেন। তিনি প্রজাদের 
মঙ্গলের জন্য সর্বদা উৎকণ্ঠিত থাকতেন। তার মতো সুবিবেচক, উচ্চমনা ও 
তেজস্বী শাসকের সংখ্যা মুসলিম ভারতের ইতিহাসে খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। 

উপসংহার : গিয়াসউদ্দিন তুঘলক ছিলেন সুলতানি যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক। 

অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা অর্জন এবং বহিঃশক্রর আক্রমণ থেকে সালতানাতকে 
রক্ষা করতে সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের কৃতিতৃ অপরিসীম । তীর নানামুখী সংস্কার 

. একদিকে সালতানাতের অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে যেমন শক্তিশালী করতে সক্ষম হয়েছিল, 


4 দাও। [ফা. স্নাতক প. ২০১৫, '১৮] 
অথবা, মুহাম্মদ বিন তুঘলকের বিভিন্ন উচ্চাকাঙ্ফামুলক পরিকল্পনা পর্যালোচনা 
-কর। তিনি কি ব্যর্থ ছিলেন? [ফা, স্নাতক প. ২০১২] 


দূরদর্শী ও প্রতিভাবান শাসক ছিলেন। উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা প্রণয়নে তিনি ইতিহাসে 
বিশেষ নযীর স্থাপন করেন। সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি বিভিন্ন উচ্চাকাজ্ামূলক 
পরিকল্পনা গ্রহণ করেন । তবে তার অধিকাংশ পরিকল্পনাই ব্যর্থ হয়েছিল। 


২৫০. __ (সাল হ্াঞাহ" ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ ; তৃতীয় বর্ষ = 


৩ মুহাম্মদ বিন তুঘলকের উচ্চাভিলাধী পরিকল্পনাসমূহ 

মুহাম্মদ বিন তুঘলকের উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনাসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো- 

১. দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর : ১৩২৬-'২৭ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ বিন তুঘলক 
দিল্লি থেকে দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর করেন। 
রাজধানী স্থানান্তরের পর তিনি দেবগিরির নতুন নাম রাখেন দৌলতাবাদ। 
দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরের পেছনে কতকগুলো কারণ ছিল। নিম্নে 
সেগুলো আলোচনা করা হলো- 

ক. সাম্নাজ্যের নিরাপত্তা: রাজধানী দিল্লি এবং এর নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহ বার 
বার মোঙ্গল আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল ॥/তাই) সাম্রাজ্যের 
নিরাপত্তার জন্য সুলতান দিল্লি থেকে দেবগিরিতে রানী স্থানান্তরের 
পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। 

খ. সম্পদের প্রাচুর্য : দিল্লির পূর্ববর্তী সুলতানগণি দাক্ষিণাত্য থেকে প্রচুর 
ধনসম্পদ আহরণ করতেন। কারণ দারক্সিণীত্য” নানা প্রাকৃতিক সম্পদে 
ভরপুর ছিল। দাক্ষিণাত্যের প্রাচুর্য (সম্পদের অধিকতর সঙ্থাবহারের 
উদ্দেশ্যে দেবগিরিতে কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান অধিক সমীচীন হবে 
বলেও সুলতান মনে করতেন ।তাছাড়া বাণিজ্যিকভাবে এ অঞ্চলকে আরো 
অর্থবহ করতে সুলতান রাজধানী স্থানান্তর করেন। 


এবং এতে মুমূলিম৷ আধিপত্য সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। 
ঘ. দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলোর ওপর সতর্ক দৃষ্টি : ভারতের নতুন অধিকৃত 

রাজ্যগুলোর ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা রাজধানী স্থানান্তরের অন্যতম কারণ 

ছিলি কারণ দিল্লি থেকে দাক্ষিণাত্য বহু দূরে অবস্থিত থাকায় হিন্দু সামন্ত রাজগণ 


প্রয়াস পান। এরতিহাসিক বারানি বলেন, দেবগিরি (দৌলতাবাদ) সাম্রাজ্যের 
মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল। তাই সুলতান একে রাজধানীর জন্য অধিকতর 
lhe hotsesahon 
চ. প্রশাসনিক সুবিধা : এতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানির মতে, দেবগিরি থেকে 
দিল্লি, গুজরাট, লক্ষ্মণাবতী, সাতগাও, সোনারগাও, তেলিঙ্গনা, মেবার, দ্বারসমুদর . 
এবং কাম্পিলা প্রায় সমদূরতে অবস্থিত ছিল। অপরপক্ষে দিল্লি সাম্রাজ্যের 
এক প্রান্তে অবস্থিত হওয়ার ফলে দূরবর্তী অঞ্চলে বিদ্রোহ দমন করা কিংবা 
সাম্রাজ্যের বিস্তৃত এলাকায় সুশাসন কায়েম রাখার ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি 
হচ্ছিল। তাই দেবগিরিতে রাজধানী স্থাপিত হলে বিশাল সালতানাতের 
প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করা সুলতানের পক্ষে সহজতর হবে। এ 
উপলব্ধি থেকেই তিনি দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর করেন । 


ঞ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ২৫১ 
ছ. প্রতিহিংসাপরায়ণতা : মুহাম্মদ বিন তুঘলকের প্রতিহিংসামূলক মনোবৃত্তিও 


রাজধানী স্থানান্তরের পরোক্ষ কারণ হিসেবে কেউ কেউ মনে করেন। কারণ ইবনে 
বতুতার মতে, দিল্লির জনগণ সুলতানকে একটি অপমানজনক. পত্র লিখেন । 
রাজধানী স্থানান্তর পরিকল্পনা ব্যর্থতার কারণ : মুহাম্মদ বিন তুঘলকের 
রাজধানী স্থানান্তর পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার কারণ তিনটি ৷ প্রথমত, মুহাম্মদ 
বিন তুঘলক শুধু রাজধানী স্থানান্তর করেই ক্ষান্ত হননি; বরং দিল্লির 
জনসাধারণকেও সেখানে স্থানান্তর করেন । ফলে দিল্লিবাসীরা এ অপরিচিত 
স্থানে বাস করাকে নির্বাসনতুল্য মনে করেছিল। দ্বিতীয়ত, দাক্ষিণাত্যে 
রাজধানী স্থানান্তর করায় উত্তর ভারতে সুলতানের ক্ষমতা ত্রাস গা তৃতীয়ত, 
মোঙ্গল আক্রমণের ফলে উত্তর ভারতে সুলতানের উপস্থিতিঘঅপরিহার্য হয়ে 


পড়ে । এতিহাসিক ইবনে বতুতার ভাষায়, “দিল্লিকে, পরিণত 
করা হয়েছিল” এতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানির মতে“ সুলতান দিল্লিকে 
ধ্বংস ও জনশূন্য করে এখানকার সকল; 


স্থানান্তরিত করেন । এজন্য মুহান্মদ বিনডুখরকের রাজধানী থান 
পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল ।” 


২. তামমুন্নার প্রচলন : ১৩২৯ খ্বিষ্টাব্দে মুহাম্মদ) বিন তুঘলক স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা 


অপেক্ষা ত্রমুদরা প্রবর্তন করে করে মুদ্রানীতির সংস্কারক হিসেবে কৃতিতৃ অর্জন করেন। 


বতিহাসিক এডওয়ার্ড টমাস সলভ ‘মুদ্রা প্রবর্তনের রাজা’ বলে আখ্যায়িত 
করেন। তার তম্রমুদ্রা প্রবর্তনের কারণগুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো- 


এবং খোরাসান, অভিযানের লক্ষ্যে ৩,৭০,০০০ সৈন্যকে এক বছরের 
অমির নে মি বারে বালক সু দয বাটা? শই 
সুলতান দার প্রচলন করেন। 


. বাণিজ্যিক : জনগণের সুবিধার্থে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্প্রসারণের 


জন্যও এ গ্রহণ করা হয়। ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি ও সম্প্রসারণের 


এলুক্ষ্যে সুলতান সাম্রাজ্যের প্রচলিত মুদ্রার সংখ্যা বৃদ্ধি করে বিনিময়কে 
গ. 


সকলের নিকট সহজসাধ্য করার মানসে প্রতীকী তাশ্রমুদ্রা চালু করেন। 
স্বর্ণ ও রৌপ্যের দুষ্প্রাপ্যতা : তখন বিশ্ববাজারে স্বর্ণ ও রৌপ্যের 
দুষ্প্রাপাতা দেখা দেয়। তাছাড়া রাজকোষ শূন্য থাকলে তিনি স্বর্ণ ও 
রৌপ্যের পরিবর্তে প্রচলিত তাম্রমুদ্রা ফেরত নিতে পারতেন না। তাই স্বর্ণ 
ও রৌপ্যের বিকল্প হিসেবে তিনি তাশ্রমুদ্রার প্রচলন করেন। 


. আর্থিক সচ্ছলতা লাভ : মুহাম্মদ বিন তুঘলকের উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনার 


কারণে এবং বিশাল সেনাবাহিনীর বেতন প্রদান ও গোলাবারুদ সংগ্রহের 
জন্য প্রচুর অর্থ রাজকোষ থেকে ব্যয় হলে রাজ্যে আর্থিক সংকট দেখা 
দেয়। এ সংকট থেকে উত্তরণের জন্য তিনি তাত্রমুদ্রার প্রচলন করেছেন। 


হু পাকার বে কারণ: মুহাম্মদ বিন তুঘলকের তাম্রমুদ্রা প্রচলন 
হও 


য়ার কারণ চারটি ৷ প্রথমত, জাল মুদ্রার আবির্ভাব । কিন্তু জালিয়াতি 


বন্ধ করার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা হয়নি । দ্বিতীয়ত, উক্ত পরিকল্পনা 
যুগের অগ্রগামী ছিল! তৃতীয়ত, বিদেশি বণিকদের ত্রমুদ্রা গ্রহণে অসম্মতি। 
চতুর্থত, সুলতানের দেউলিয়াপনা এবং শাসনব্যবস্থায় অস্থিতিশীলতা ৷ 


২৫২ 


৩. 


_____ লাল জ্রা্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জা 


ররর দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি সম্পর্কে ধতিহাসিকদের মধ্যে 
মতবিরোধ রয়েছে। জিয়াউদ্দিন বারানির মতে, “দশ থেকে বিশ গুণ পর্যন্ত 
কর বৃদ্ধি করা হয়।” তারিখ-ই ফিরোজ শাহীর রচয়িতা ইয়াহইয়া সরহিন্দের মতেও 
কর বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল বিশ গুণ। এঁতিহাসিক বদাউনি বলেন, কর দ্বিগুণ করা হয়। 
এঁতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানির বাসস্থান ছিল দোয়াব অঞ্চলের বারানে এবং তিনিও 


কর বৃদ্ধির কারণ : মুহাম্মদ বিন তুঘলকের উচ্চাভিলাষী গীচূটি পরিকল্পনার 

মধ্যে দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি অন্যতম। এ কর বৃদ্ধির/কারণ সম্পর্কে 
নিম্নোক্ত মন্তব্য পাওয়া যায়। 

এবং শাসনব্যবস্থাকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে দোয়ার অঞ্চলে কর বৃদ্ধি করেন ।” 


" এতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানি বলেন, “(দেশের ধ্বংস এবং জনসাধারণের 


ক্ষতিসাধনের মানসে সুলতান এ করভার বৃদ্ধিংকরার কঠোর সংকল্প গ্রহণ করেন।” 
এতিহাসিক বদাউনির মতে, “বিভ্তশালী কৃষকদের বিদ্রোহী মনোভাব দূর করার 
উদ্দেশ্যে সুলতান কর বৃদ্ধি করেন” 

কর ফলাফল : মহৎ উদ্দেশ্যে কর বৃদ্ধি করা হলেও প্রকৃতপক্ষে সুলতানের 
১১৪৯৯৮১১১1১ পেল প্রধান কারণসমূহ হচ্ছে_ 

ক. খিলজী সুলতানদ্ের আমল থেকেই উর্বর অঞ্চলে অত্যধিক কর চাপানো হয় 
এবং এর ওপরাগুনরায় কর বৃদ্ধিতে তাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। 
খ. সাম্রাজ্যে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। ফলে জনগণ কর দিতে অস্বীকৃতি জানায় । 
গ. খোরাসানঅভিযানের উদ্দেশ্যে যে বিশাল সেনাবাহিনী-গঠন করা হয়েছিল 
তারা সেনাবাহিনী থেকে ফিরে এসে দোয়াব অঞ্চলে যোগ দেয়। 
এখানেও ভাগ্যবিড়ম্বনার শিকার হতে হয়। অতি তাদের ফসল নষ্ট 
ইয়ে যায়। এমতাবস্থায় তারা অতিরিক্ত কর না দিয়ে বিদ্রোহ শুরু করে । 


১ খোরাসান অভিযান বাতিল : মুহাম্মদ বিন তৃঘলক খোরাসান অভিযানের জন্য তিন লক্ষ 


সত্তর হাজার সৈন্য সংগ্রহ করেন। সুলতান এ বিশাল সৈন্যবাহিনীর এক বছরের বেতন 

অগ্রিম প্রদান করেন। সুলতানের ধারণা ছিল খোরাসান বিজয়ের পর সংগৃহীত অর্থ দিয়ে 

সৈন্যদের বেতনের ঘাটতি পুষিয়ে নেয়া যাবে এবং সালতানাতের রাজকোষের ঘাটতি পূরণ 
করা সম্ভব হবে। কিন্তু সুলতান হঠাৎ খোরাসান অভিযানের পরিকল্পনা বাতিল করে দেন। 
খোরাসান অভিযানের ব্যর্থতার কারণ : মুহাম্মদ বিন তুঘলকের খোরাসান 
অভিযানের ব্যর্থতার কারণসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো- 

ক. সাঈদের সাথে সমঝোতা ভঙ্গ : ইরান, মিসর ও ট্রাঙ্গ অক্সিয়ানার কূটনৈতিক ও 
রাজনৈতিক ইতিহাসে ব্যাপক পরিবর্তনের কারণে ইরানের আবু সাঈদ ও মিসরের 
আল নাসেরের মধ্যে বন্ধৃতু পুনযপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং চাগতাই মোঙ্গল প্রধান 
তরমাশরীন ক্ষমতাচ্যুত হয়। ফলে সুলতান ও আবু সাঈদের সাথে যে সমঝোতা 
হয়েছিল তা ভেঙ্গে যায়। আন্তর্জাতিক এ সমঝোতা ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে সুলতান 
মুহাম্মদ বিন তুঘলকের পক্ষে একাকী এ অভিযানে সফল হওয়া ছিল অসম্ভব । 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র পা রি টা ২৫৩ 


খ. সামরিক সংগঠন ও শক্তির অভাব : মুহাম্মদ বিন তুঘলকের উপযুক্ত 
সামরিক সংগঠন ও শক্তির অভাবে তার খোরাসান অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল। 
এত বড় বিশাল বাহিনীর জন্য অত রসদপত্র যোগান দেয়াও ছিল 
এক কঠিন ব্যাপার । অধিকস্তু মধ্য এ দুর্ধর্ষ বিরাটাকার সেনাবাহিনীর 
সাথে ভারতের সেনাবাহিনী শারীরিক ও অস্ত্রশস্ত্রের দিক থেকে কতদূর 
এঁটে পেরে উঠবে সেটাও চিন্তার বিষয় ছিল। 

গ. হিমালয় অতিব্রম সমস্যা : সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের খোরাসান 
অভিযান ব্যর্থতার আরেকটি কারণ হলো হিমালয় অতিক্রম সমস্যা বিশাল 
সেনাবাহিনীকে হিন্দুকুশ বা হিয়ালয় পর্বতমালা অতিক্রম করানো দুঃসাধ্য 
ব্যাপার ছিল। এ. কারণেও খোরাসান অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল৷ 

৫. কারাচিল অভিযান : কারাচিলবাসী মাঝে মধ্যেই দিল্লির সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বিশৃঙ্খলা ও 
অশান্তির সৃষ্টি করতো । তাই ১৩৩২-৩৩ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ বিন্‌ তুঘলক ভারত ও চীনের 
মধ্যবর্তী কারাচিল নামক রাজ্যে অভিযান প্রেরণ করেন. সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্যই 
তিনি মূলত এ অভিযান প্রেরণ করেন। সুলতান/এ, অভিযান প্রেরণ করেন খসরু 
মালিকের অধীনে । প্রথম অভিযান সফল হয় এরং কাঁরাচিল পর্যন্ত সুলতানি সাম্রাজ্যের 

পস৮58 8475 ৯ 

তুষারে পতিত হয় এবং পার্বত্য উপজাতীয়.তক্করদের দ্বারা তাদের মালামাল লুষ্ঠিত 

হয়। অতঃপর কারাচিল অভিযানে প্রেরিতপ্রায় সকল সৈন্যই প্রাণ হারায়। 

কারাচিল অভিযান ব্যর্থতারওকীরণী : মুহাম্মদ বিন ভারত ও চীনের 

সীমান্তে কারাচিল অঞ্চলেগঅভিযান প্রেরণ করে না হলেও আংশিক 

সফলতা: অর্জন করেন। কিন্তু শত্রুপক্ষের অতর্কিত আক্রমণ ও প্রাকৃতিক 

০৬: Wonton বস 

৩ মুহাম্মদ বিন তুঘল্‌র কল্পনাবিলাসী শাসক ছিলেন কি না : ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ 
El সহ: 31৮৮8 উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা গ্রহণ 
করেন। যেমনই, দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর, 1৮০1১ দোয়াব 
অঞ্চলে কর, বৃদ্ধি, খোরাসান কিংবা কারাচিল অভিযান । কিন্তু তার সকল পরিকল্পনাই 
ব্যর্থতায়; হয়। কেননা তিনি দিল্লি থেকে রাজধানী স্থানান্তরের যে সিদ্ধান্ত নেন 
তা ছিল কল্পনাবিলাসী। ৭০০ মাইল দূরবর্তী স্থানে রাজধানী স্থানান্তরের কোনো প্রয়োজন 
ছিল না। এতে আমীরগণ থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত দুর্ভোগে পড়তে হয়। 
এছাড়া তিনি অযথা দোয়াব অঞ্চলের কর বৃদ্ধি করে জনরোষের সম্মুখীন হন। এসব 
দেখে এতিহাসিকগণ মুহাম্মদ বিন তুঘলককে উচ্চাকাঙ্্মী ও স্বগ্নবিলাসী বলে অভিযোগ 
করেন। এজন্য এতিহাসিক বারানি মুহাম্মদ বিন তুঘলককে “অদ্ভুত সৃষ্টি' বলে উল্লেখ 
করেন। একথা অনস্বীকার্য যে, খেয়ালিপনা ছিল মুহাম্মদ বিন তুঘলকের চরিত্রের 
ভলিবল বজা ভিডি রাগ 
গ্রহণ করেছিলেন, সেগুলোর মধ্যে সৃষ্টিশীল প্রতিভার পরিচয়ও পাওয়া যায়। যেমন_ 
তার রাজস্ব ও মুদ্রানীতি সংক্রান্ত সংস্কার। কিন্তু তার অস্থির চিত্ততাহেতু এবং 
পরিকল্পনাগুলো যুযোপযোগী ছিল না বলেই সেগুলো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। 
উপসংহার : মুহাম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর আদর্শের সার্থক 
অনুসরণকারী ৷ স্বীয় সাম্রাজ্যকে কষ্টকমুক্ত করার লক্ষ্যে তিনি কতিপয় উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা 
গ্রহণ করেন। বন্তুতপক্ষে, তার এসব পরিকল্পনা ছিল অদূরদর্শিতা ও অদক্ষতার পরিচায়ক। 
অদক্ষ পরিচালনা ও অসতর্কতার কারণে তার সকল উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। 


২৫৪ (ঠাল ভ্রাতাহ- 8988578 তৃতীয় বর্ষ = 


উর? টা 
অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী । তিনি একজন দূরদর্শী ও প্রতিভাবান শাসক ছিলেন। 
উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা প্রণয়নে তিনি ইতিহাসে বিশেষ নযীর স্থাপন করেছেন। তিনি 
যে সকল উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, তার মধ্যে রাজধানী,স্থান্ান্তর ছিল 
অন্যতম | তিনি মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এবং রাজ্যে শাস্িশৃঙ্খলা,ফিরিয়ে আনার 
জন্য ১৩২৬-২৭ ্রিষ্ান্দে সালতানাতের রাজধানী দেবগিরিতে স্ত্রী করেন। 


স্থানান্তর করা। এটি কখনো খেয়ালপ্রসূত ও ভাবারেগের ফলশ্রুতি ছিল না। তিনি 

দেবগিরির, নাম পরিবর্তন করে দৌলতাবাদ(রাখেন এবং সেখানে রাজধানী স্থাপনে 

মনোনিবেশ করেন। নিয়ে মুহম্মদ বনু্ীকের রাজধানী স্থানান্তরের কারণসমূহ 
বর্ণনা করা হলো- 

১. ভৌগোলিক অবস্থান ; টে সকল অঞ্চলের মধ্যে দাক্ষিণাত্য ছিল 
সর্বাপেক্ষা দুর্বল ও রি্গিজ্ঞনক ৷ তাই সিংহাসনে আরোহণ করার পর 
দাক্ষিণাত্যের সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি নিজের তন্তাবধানে “দৌলতাবাদ' 
নাম দিয়ে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কারণ 
দেবগিরি দিল্লিঅপেক্ষা সাম্রাজ্যের অধিকতর মধ্যবর্তী ছিল। এঁতিহাসিক 
জিয়াউদ্দিন্যৰারানি বলেন, “এ স্থান সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল 1” 

২. রাজধানীর নিরাপত্তা বিধান : ভারতবর্ষের সুলতার্নি শাসনের শুরু থেকেই 
উত্তরপশ্চিম সীমান্ত মোঙ্গল আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। 
মৌল আক্রমণের লক্ষ্য ছিল রাজধানী দিল্লি ৷ দিল্লি সাম্রাজ্যের সীমান্তের 
সন্নিকটে অবস্থিত হওয়ায় সর্বদাই মোঙ্গল আক্রমণের ভয় থাকত । সুতরাং 
দিল্লি থেকে ৭০০ মাইল দূরবর্তী দেবগিরি বা দৌলতাবাদে রাজধানী স্থাপন 
করাকে তিনি নিরাপদ মনে করেন। 

৩. ইসলামী সংস্কৃতির প্রবর্তন : তৎকালীন উপমহাদেশের দাক্ষিণাত্য ছিল হিন্দু 
অধ্যুষিত এলাকা । তিনি দাক্ষিণাত্যে ইসলামী বিধান প্রবর্তন করে হিন্দু ও 
মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি বিধান করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন । ড. আগা 
মাহদী হুসাইন বলেন, “মুহাম্মদ বিন তুঘলক দেবগিরিকে ইসলামী সংস্কৃতির 
কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন । এ উদ্দেশ্যে তিনি আলেম-ও সুফি- 
সাধকদের সেখানে যাওয়ার নির্দেশ দেন ।” 

৪. দিল্লির লোকদের শান্তিদান : ইবনে বতুতার মতে, দিল্লির লোকদের শাস্তি 
দেওয়ার উদ্দেশ্যেই সুলতান দাক্ষিণাত্যে তার রাজধানী স্থানান্তর করেন । 
কেননা দিল্লির জনগণ সুলতানের কার্যপ্রণালির সমালোচনা করে তিরস্কারপূর্ণ ও 
নিন্দাসূচক পত্র লিখেছিল । 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ২৫৫ 


৫. প্রশাসনিক সুবিধা : গঁতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানির মতে, দেবগিরি থেকে 
দিল্লি, গুজরাট, লক্ষণাবতী, সাতগীও, সোনারগাঁও, তেলিঙ্গনা, মেবার, দ্বারসমুদ্ 
এবং কাম্পিলা প্রায় সমদূরতে অবস্থিত ছিল। অপরপক্ষে, দিল্লি সাম্রাজ্যের এক 
প্রান্তে অবস্থিত হওয়ার ফলে দূরবর্তী অঞ্চলে বিদ্রোহ দমন করা কিংবা 


প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করা সুলতানের পক্ষে সহজতর হয়। এ 
উপলব্ধি থেকেই তিনি দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর করেন। ৮৯ 

৬. বিদ্রোহ দমন : দাক্ষিণাত্য দিল্লি থেকে বহুদূরে অবস্থিত থাকয় হিন্দু সামন্ত 
রাজাগণ সুযোগ পেলেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির 
চেষ্টা চালায়। সুলতান দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর ব্রেন দাক্ষিণাত্যে 
মুসলিম আধিপত্য সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করার প্রত্যয়ে এবং বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন 
হিন্দু রাজাদের সমুচিত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে । 4 

৭. সম্পদের প্রাচুর্য : নানা প্রাকৃতিক সম্পদে/উর্পুর ছিল দাক্ষিণাত্য। দিল্লির 
পূর্ববর্তী সুলতীনগণ দাক্ষিণাত্য থেকে গ্রচুর্ধন-সম্পদ আহরণ করতেন। 
দাক্ষিণাত্যের প্রাচ্র্য ও সম্পদের অধিকতর সদ্যবহারের উদ্দেশ্যে দেবগিরিতে 
কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান অধিক সমীচীন হবে বলেও সুলতান দৃঢ় বিশ্বাস 
করতেন। তাই বাণিজ্যিকভারেএ/অঞ্চলকে অধিকতর অর্থবহ করতে তিনি 


রাজধানী, বহিঃশক্রর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্যও সুলতান 
দৌলতাবাদে. রাজধানী স্থানান্তর করেন। কারণ দিল্লি ও এর নিকটবর্তী 
অঞ্চলসমূহ বারবার মোঙ্গল আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল । 
রাজধানী স্থানান্তর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন : মুহাম্মদ বিন তুঘলক উল্লিখিত কারণে 
রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি দেবগিরির নতুন নাম রাখেন দৌলতাবাদ। 
দিল্লি থেকে দৌলতাবাদ পর্যন্ত ৭০০ মাইল দীর্ঘ প্রশস্ত রাস্তা। এই রাস্তার দু'পাশে 
অন্তর অন্তর বিশ্রামাগার তৈরি এবং খাদ্য, পানীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। 
দিল্লির সাথে দৌলতাবাদের দৈনন্দিন যোগাযোগের জন্য ডাকব্যবস্থাও স্থাপন 


সকল প্রকার প্রস্তুতি সম্পন্ন করে সুলতান দিল্লির আমীর-ওমারাসহ অভিজাত শ্রেণি, 
সুফী-সাধক ও বিদ্বান ব্যক্তিগণকে দৌলতাবাদে গমনের নির্দেশ প্রদান করেন । 


৩ মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী 
মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তরের ফলাফল নিম্নে আলোচনা করা হলো-_ 
১. পরিবেশগত সমস্যা : দাক্ষিণাত্যের আবহাওয়া অভিজাত ও 


প্রতিকূল 
সভাসদগণের পক্ষে মোটেও অনুকূল ছিল না। তাই তারা নতুন রাজধানীর 
বিরূপ আবহাওয়ার সাথে নিজেদের খাপখাওয়াতে পারছিলেন না? এর ফলে 
সম্মিলিতভাবে তারা সুলতানের বিরুদ্ধে চলে যায় । 


২৫৬ (ঠাল ভ্ুদত্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জ 


২. সালতানাতের নিরাপত্তা বিঘ্বিত : সুলতানের অনুপস্থিতিতে মোঙ্গলরা উত্তর- 
পশ্চিম দিক থেকে অতর্কিত হামলা চালাতে থাকে এবং উত্তর এলাকায় বিদ্রোহ 
ও অরাজকতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। সুদূর ৭০০ মাইল দক্ষিণে রাজধানী 
পড়ে । অপর পক্ষে মোঙ্গল আক্রমণ তীর থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে । 

৩. অর্থনৈতিক বিপর্যয় : রাজধানী স্থানান্তর উপলক্ষে সুলতানের রাজকোষের বহু 
অর্থ ব্যয় হয়। ফলে রাজ্যে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ধস নেমে আসে । মূলত 
দেবগিরির নির্মাণ ও দিল্লির অধিবাসীদের ন্যায় ক্ষতিপূরণ বাবদুও জুলতানকে 
বাড়তি নগদ অর্থের খেসারত টানতে হয় । ফলে রাজকোষ অর্থশূন্যহয়ে পড়ে 

৪. জানমালের ক্ষয়ক্ষতি : মুহাম্মদ বিন তুঘলক দেবগিরি য্াত্রীকারীদের আর্থিক 
সাহায্য প্রদান করলেও তা তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে” আনতে পারেনি; বরং 
প্রতিকূল পরিস্থিতি দেবগিরি গমনকারীদের জীবন বিপন্ন করে। এঁতিহাসিক 
অনেকে মারা যায় এবং নারী ও শিশুদের অরর্ণনীয় দুর্দশা ও ভোগান্তি বেড়ে 
যায়। দেবগিরির আবহাওয়ার সাথে নিজেদেরকে খাপখাওয়াতে না পেরে দিল্লি 
ছেড়ে আসার দুঃখেও অনেকে মৃত্যুবরণ করে । 


করেন। সুলতান /দেবগিরিকে দ্বিতীয় রাজধানীতে রূপান্তরিত করার সুবিধা উপলব্ধি 
করেন। তিনিখ্ঘন্নে করেন যে, দেবগিরি থেকে সুষ্ঠুভাবে সাম্রাজ্যের শাসনকার্য 
পরিচালনারুরা ছাড়াও দাক্ষিণাত্যকে তার আধিপত্যে রাখতে পারবেন। কিন্তু 
দেবগিরিতে, যে সকল কর্মচারী যেতে বাধ্য হন, তারা কাজকর্মে মোটেও উৎসাহ 
দেখান:নি। ফলে প্রশাসনিক কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

৭. “মুসলিম সংস্কৃতির বিকাশ সাধন : দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তরের পর বহু 
মুসলিম পরিবার স্থায়ীভাবে সেখানে বসবাস করতে থাকে । এক পর্যায়ে তারাই 
দক্ষিণ ভারতের কর্মচারী ও শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্ত হন। এভাবে হিন্দু অধ্যুষিত 
দক্ষিণ ভারতে মুসলিম সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে । দেবগিরিকে কেন্দ্র করে বহু খানকা, 
মসজিদ, মিনার গড়ে ওঠে । এতে হিন্দু-মুসলিম মিশ্র সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। 

সমালোচনা : মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তর সম্পর্কে এতিহাসিকদের 

মধ্যে অনেক মতপার্থক্য রয়েছে । এতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানির মতে, “সুলতান 
দিল্লিকে ধ্বংস ও জনশূন্য করে এখানকার সকল অধিবাসীকে দেবগিরিতে স্থানান্তরিত 
করেন ।” ইসামীও অনুরূপ মন্তব্য করেন। এ সম্পর্কে সর্বাধিক বিতর্কের অবতারণা 
করেছেন ইবনে বতুতা ৷ তিনি বলেন, “দিল্লিকে মরুভূমিতে পরিণত করা হয়েছিল ।” 
উল্লেখ্য, ইবনে বতুতা রাজধানী স্থানান্তরের সাত বছর পর ভারতীয় উপমহাদেশে 
আগমন করেন। সুতরাং জনশ্রুতির ওপর নির্ভর করে তিনি যে মন্তব্য করেন তা 

- সঠিক বলে মনে হয় না। কারণ দিল্লি মরুভূমিতে পরিণত হলে কিংবা অরক্ষিত 

থাকলে ১৩২৯ খ্রিষ্টাব্দে সুলতানের শাসনকর্তা কিসলু খানের বিদ্রোহ সুলতান দিল্লি 

থেকে সেনাবাহিনী সংগ্রহ করে দমন করতে সক্ষম হতেন না। আধুনিক 


জর ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র __ ২৫৭ 


এঁতিহাসিকদের মতে, দিল্লি কখনো রাজধানীর মর্যাদা ও গৌরব হারায়নি। সুলতান 
দিল্লি নগরীকে কখনো জনমানবশূন্য করেননি । “মাসালিকুল আবসার'-এর লেখক 
শিহাবউদ্দিন বলেন, সালতানাতের দুটি রাজধানী ছিল । যথা- দিল্লি ও দেবগিরি ৷ 
উপসংহার : মুহাম্মদ বিন তুঘলক রাজধানী স্থানান্তর করে একদিকে যেমন প্রচুর 
অর্থের অপচয় করেন, অন্যদিকে এতে সালতানাতের প্রশাসনিক কাঠামো দুর্বল হয়ে 
.পড়ে। কয়েকজন এতিহাসিক তার পদক্ষেপকে বিজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ বলে অভিহিত করলেও 
অধিকাংশ এঁতিহাসিক তার গৃহীত পদক্ষেপ সময়োপযোগী নয় বলে মত প্রকাশ করেন । তবে 
একথা সত্য যে, সুলতান জনগণের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। পরিকল্পনার, স্তর, রূপায়ণ 
পদ্ধতির জন্য তিনি দোষী হলেও তার উদ্দেশ্যের জন্য তাকে অপরাধী বলা জুযিক। 


আপ: ৭৬ ॥। মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী পরিরর্ন, ৪ প্রতীক মুদ্রা 
প্রবর্তনের কারণ রা জানালার (ফা. স্নাতক প. ২০০৩] 
অথবা, মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজ থানার ফাটা চলন আলোচনা 
রুর। ড্রেন তার পরিকর 55 € কির 
অথবা, সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজ্রধানী/স্থানান্তর ও তাম্নমুদ্রা 
বন আলোচনা কর। তিন এতে ব্য হয়েছিটোন কেন? 


উন্তুল।। উপস্থাপনা : গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের ইন্তেকালের পর মুহাম্মদ বিন তুঘলক 

১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে,আর্রোহণ করেন । মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে 

তিনি ছিলেন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী । তিনি একজন দূরদর্শী ও 

প্রতিভাবান শাসক ছিলেন । যহ্‌ৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এবং রাজ্যে শাস্তিশৃঙ্খলা 

ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তিনি, পীচটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এগুলোর মধ্যে 
দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর ও তারমুদ্রার প্রচলন অন্যতম। 

৩ মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তর 

১৩২৬-২৭ খিষ্টান্ধে দিল্লি থেকে দাক্ষিণাত্যের দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর 

অন্যতম প্রয়াস? রাজধানী স্থানাত্তরের কারণগুলো নিয়রূপ- 

১. ভৌগোলিক অবস্থান : মুহাম্মদ বিন তুঘলক সিংহাসনে আরোহণ করার পর 
দাক্ষিণাত্যের সমস্যা সমাধানের জন্য নিজের তন্লাবধানে 'দৌলতাবাদ" নাম 
দিয়ে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেন। কারণ ভৌগোলিক দিক 
থেকে দেবগিরি দিল্লি অপেক্ষা অধিকতর সুবিধাজনক ছিল । জিয়াউদ্দিন বারানি 
বলেন, “এ স্থান সাম্রাজ্যের মধাস্থলে অবস্থিত ছিল ।” 

২. রাজধানীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণ : ভারতে সুলতানি শাসনের শুরু থেকেই 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত মোঙ্গল আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল । মোঙ্গল 
আক্রমণের লক্ষ্য ছিল রাজধানী দিল্লি । দিল্লি সীমান্তের সন্নিকটে অবস্থিত হওয়ায় 
সর্বদাই মোঙ্গল আক্রমণের ভয় থাকত । সুতরাং দিল্লি থেকে ৭০০ মাইল দূরবর্তী 
দেবগিরি বা দৌলতাবাদে রাজধানী স্থাপন করাকে তিনি নিরাপদ ভেবেছিলেন । 

৩. ইসলামী সং প্রবর্তন : মুহাম্মদ বিন তুঘলক দাক্ষিণাত্যে ইসলামী 
সংস্কৃতি প্র করে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি বিধান 
করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। ড. আগা মাহাদী হুসাইন বলেন, “মুহাম্মদ বিন 
তুঘলক দেবগিরিকে ইসলামী সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। 
এউদ্দেশ্যে তিনিআলেম'এ সুফি কনের নিঙানে দাওয়ার নির্দেশ হে" 


২৮৮ ___ অরালজ্ত্রাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


সুলতানের 

৫. প্রশাসনিক সুবিধা : বিশিষ্ট এতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানির মতে, দেবগিরি 
থেকে দিল্লি, গুজরাট, লক্ষণাবতী, সাতগাও, সোনারগাও, তেলিঙ্গনা, মেবার, 

গর এ ভি পরম রা অবহিত িদ। এপ দি 

সাম্রাজ্যের এক প্রান্তে অবস্থিত হওয়ার ফলে দূরবর্তী অঞ্চলে বিদ্রোহ্কাদ্রমন করা 

কিংবা সম্রাজ্যের বিস্তৃত এলাকায় সুশাসন কায়েম রাখার, ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্ট 

হচ্ছিল। তাই রাজধানী স্থাপিত. হলে -বিশ্বাল ্লালতানাতের 


৬. বিদ্রোহ দমন : দিল্লি থেকে দাক্ষিণাত্যের দূরতু) বেশি হওয়ায় হিন্দু সামস্ত 
রাজাগপ সুযোগ পেলেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে নৈতিক বিল সৃষ্টির 
অপপ্রয়াস চালায় । দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য 
জন্য এবং বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন হিন্দু রাজাদের সমুচিত ১০৯ দেল 
সুলতান দেবগিরিতে রাজধানী স্থানাস্তর,করেন। 

৩ মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তরের ফলাফল : দিল্লির সুলতান মুহাম্মদ 

বিন তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তরের ই্লাফল নিম্নে আলোচনা করা হলো- 

১, পরিবেশগত সমস্যা : দাক্ষিণাত্যের আবহাওয়া অভিজাত ও সভাসদগণের 
পক্ষে মোটেও অনুকূল ছিল না।তাই তারা নতুন রাজধানীর বিরূপ আবহাওয়ার সাথে 
নিজেদের খাপখাওয়াতে পারছিলেন না। ফলে তারা তুঘলকের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। 

২. সালতানাতের.নিরাপত্তা : মোঙ্গলরা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে অনবরত 


করে। সুদূর ৭০০ মাইল দক্ষিণে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ায় মোঙ্গলদের 
বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এর ফলে মোঙ্গল 
আক্রমণ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। 

৩. অর্থনৈতিক বিপর্যয় : মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তরের ফলে রাজ্যে 
অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে আসে । রাজধানী স্থানান্তর উপলক্ষে সুলতানের 
রাজকোষের বহু অর্থ ব্যয় হয়। কারণ দেবগিরির নির্মাণ ও দিল্লির অধিবাসীদের 
ক্ষতিপূরণ বাবদ সুলতান বহু টাকা খরচ করেন। ফলে রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ে। 

৪. জানমালের ক্ষয়ক্ষতি : সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক দেবগিরি যাত্রীদের আর্থিক 
সাহায্য প্রদান করলেও তা তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে সক্ষম হয়নি; বরং 
সামগ্রিক প্রতিকূল পরিস্থিতি দেবগিরি গমনকারীদের জানমাল বিপন্ন করে তোলে। 
এতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানির মতে, “গ্রীষ্মকালে দেবগিরি যাত্রার হুকুম দেয়ায় 
পথকষ্টে অনেকে মৃত্যুবরণ করে এবং নারী ও শিশুরা অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। 
দেবগিরির জলবায়ু ও আবহাওয়ার সাথে নিজেদেরকে খাপ খাওয়াতে না পেরে এবং 
দিল্লি ছেড়ে আসাটাকে তারা নির্বাসন মনে করে এবং এ দুঃখে অনেকে মারা যান।” 

৫. সুলতানের জনপ্রিয়তা ত্রাস : দিল্লির অভিজাত নাগরিকগণ পৈতৃক ভিটা-বাড়ি 
ও সহায়-সম্পত্তি পরিত্যাগ করে রিক্তহস্ত ও অসহায় অবস্থায় দাক্ষিণাত্য 
অধিককাল অবস্থান করতে গিয়ে সুলতানের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ফলে 
সুলতানের জনপ্রিয়তা বহুগুণে কমে যায় । 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ২৫৯ 


৩ মুহাম্মদ বিন তুঘলকের প্রতীক তানমুদ প্রবর্তন 

মুহাম্মদ বিন তুঘলক ১৩২৯ খ্রিষ্টাব্দে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা অপেক্ষা তাশ্রমুদ্রা প্রবর্তন 

করে মুদ্রানীতির সংস্কারক হিসেবে ইতিহাসে সবিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। 

এতিহাসিক এডওয়ার্ড টমাস সুলতানকে মুদ্রা প্রবর্তনের রাজা’ বলে আখ্যায়িত 
করেন। তাশ্রমুদ্রা প্রবর্তনের কারণসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো- 

১. চীন ও পারস্যের অনুকরণ : চীন ও পারস্যে সেকালে কাগজিনোট ও তাত্মুদ্রার 
প্রচলন ছিল এবং এসব দেশে মুদ্রা বিনিময় ক্ষেত্রে স্বাভাবিক স্থিতিশীলতাঃবিরাজ 
করছিল। এর সফলতা সুলতানকে নিজ দেশে তামমুদ্বা প্রবর্তনে উছস্নাহী করে 
তোলে। এঁতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ মন্তব্য করেন, অসাধারণ. প্রতিভীসম্পন্ন 
সুলতান সৃজনশীল ও পরীক্ষামূলক পরিকল্পনা গ্রহণে আনন্দ প্লেতেন। 

২. রাজকোষের শৃন্যতাপূরণ : মুহাম্মদ বিন তুঘলকের বদান্না,/মোঙ্গল আক্রমণ 
প্রতিহতকরণ এবং বিদ্রোহ দমন, দোয়াব অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ/অবস্থার মোকাবেলা, 
রাজধানী স্থানান্তর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং এথাবাসান অভিযানের লক্ষ্যে 
৩,৭০,০০০ সৈন্যকে এক বছরের অগ্রিম বেতন প্রদান ইত্যাদি কারণে 
রাজকোষে শূন্যতা সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায়ঈসুলতান তাশ্রমুদ্রার প্রচলন করে 
রাজকোষ পূর্ণ করার চেষ্টা করেন। 

৩. স্বর্ণ ও রৌপ্যের ঘাটতি : তখনকার বিশ্বরাজারে স্বর্ণ ও রৌপ্যের দুষ্প্রাপ্যতা ও 
ঘাটতি দেখা দেয়। রাজকোষ শুন্য 'থাকলে তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্যের পরিবর্তে 
প্রচলিত তাশ্রমুদ্রা ফেরত নিতৈ,পারতেন না। তাই স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিকল্প 
পাশ, ৮০ 

8. স্বর্ণ ও রৌপ্যের বেশি ও রৌপ্যের মূল্য তাত্র 
ডা পাপন জি 
পারে ভেবে সুলতান সহজ ও সুবিধাজনক তাম্রমুদ্রার প্রচলনে উৎসাহী হন। 

৫. আর্থিক সচ্ছলতা লাভ : সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের উচ্চাভিলাষী 
পরিকল্পনার কারণে এবং বিশাল সেনাবাহিনীর বেতন প্রদান ও গোলাবারুদ 
সংগ্রহে প্রচুর অর্থ রাজকোষ থেকে ব্যয় করতে হয়। এতে রাজ্যে আর্থিক সংকট 
দেখা দেয়। এ সংকট থেকে উত্তরণের জন্য সুলতান তাম্রমুদ্রা প্রচলনে বাধ্য হন। 

৬. বাণিজ্যিক সুবিধা লাভের প্রত্যাশা : জনগণের সুবিধার্থে এবং ব্যবসায়- 
বাণিজ্যের সম্প্রসারণের জন্য সুলতান এ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন বলে 
এতিহাসিকগণ মনে করেন। ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে 
সুলতান সাম্রাজ্যের প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি করে তারল্য সৃষ্টির মাধ্যমে 
সকলের নিকট সহজসাধ্য করার মানসে প্রতীক তাম্রমুদ্রা চালু করেন । 

ইজ নিন হজের হজ তান্রমুদ্রা প্রচলনের ফলাফল : সুলতানের পরিকল্পনা 

সাফল্য লাভ করলেও শেষ পর্যন্ত তায়মুদরা প্রচলনের প্রচেষ্টা ব্্থ হয়। এ 
পরিকল্পনা ব্যর্থতার চারটি কারণ উল্লেখ করা যায়। যথা- 

১. অদূরদর্শিতা : মুহাম্মদ বিন তুঘলক বিজ্ঞ শাসক হলেও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা 
প্রণয়নে বিজ্ঞ ছিলেন না। তামুমুদ্রার উপযোগিতা বিবেচনা না করেই তিনি 
তাত্রমুদ্রা প্রচলন করে অদূরদর্শিতার পরিচয় দেন। অন্যদিকে তাশরমুদ্রা নির্মাণে 
সুলতানের গোপনীয়তা রক্ষা না করার ফলে পরিকল্পনাটি শুধু ব্যর্থই হয়নি; 
বরং এটি রাজকোষেরও নতুনভাবে অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করে। 


২৬০ (সোল জ্ত্রাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ ক 


২. জনসাধারণের অসহযোগিতা : রাষ্ত্রীর ও জনগণের স্বার্থে প্রবর্তন করলেও 
প্রতীক মুদ্রার প্রবর্তন সময়োপযোগী ছিল না। তাই জনসাধারণ তামরমুদ্রা আইন 
কার্যকরীকরণে কোনোরূপ সহযোগিতা করেনি । রক্ষণশীল জনগণ এ ব্যবস্থাকে 
বলত গে 

৩. জ্ঞাল : জাল মুদা নিরোধের ব্যাপারে কোনো সতর্কতামূলক ব্যবস্থা 
আরা রা হিল ভি 
জিয়াউদ্দিন বারানি বলেন, “প্রত্যেক হিন্দুগৃহ মুদ্রা তৈরির কেন্দ্রস্থলে পরিণত 
হয়েছিল এবং বিভিন্ন প্রদেশে হিন্দুগণ কোটি কোটি তামুমুদ্রা জাল রুরেছিল ।” 

৪. বণিকদের মুদ্রা গ্রহণে অস্বীকৃতি : মুহাম্মদ বিন তুঘলুক ইরান, ইরাক রা চীনসহ 
কোনো দেশের সাথে এ তাম্বমুদ্বা বিনিময়ের কোনো চুক্তি সম্পাদন করেননি । 


মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তর ও 
প্রতীক তাশ্রমুদ্বার প্রচলন ছিল উল্লেখযোগ্য । কিন্তু সুলআনের অদূরদর্শিতা ও তৃরিত 
সিদ্ধান্তের কারণে পরিকল্পনা দুটি ব্যর্থ হয়। নিয়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 
ক. রাজধানী স্থানান্তর পরিকল্পনা ব্যর্থতার কারণসমূহ : সুলতান মুহাম্মদ বিন 
তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তর পরিকল্পনা ব্যর্থতার, কারণসমূহ নিয়ে তুলে ধরা হলো-_ 

১. জনগণের অনীহা : জনগণের অনীহা্মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তর 
পুরুষানুক্রমে দিল্লির অধিবাসী, ছিলেন্/এবং তাদের পূর্বের অনেক স্মৃতি এই নগরীর সাথে 
জড়িত ছিল। তাই অনীহা সন্ত্রেওভ্নহদয়ে তারা দিল্লি ত্যাগ করেন। ইবনে বতৃতার মতে, 
“দিল্লি থেকে দেবগিরিতে যেতে আবাল-বৃদ্ধ-বগিতা নির্বিশেষে বাধ্য করা হয়।” ফলে 
জনগণ দেবগিরিতে গিয়ে কিছুদিন পরেই দিল্লি ফিরে আসার জন্য ছটফট করতে থাকে। 
এজন্য মুহাম্মদ ৱিন তঘলকের রাজধানী স্থানান্তর পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। 

২. অপরিচিত স্থান : সুলতানের নির্দেশে দিল্লিবাসী বাধ্য হয়ে অপরিচিত স্থান 
দেবগিরিতে-যান। কিন্তু সেখানে নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে না পারায় এ 
বস্বাসিরে তারা নির্বাসনতুল্য মনে করে। দিল্লিবাসীর এই মন-মানসিকতার 
কারণে সুলতানের রাজধানী স্থানান্তর পরিকল্পনা সফল হয়নি ৷ 

৩. পারের : দেরগিরিকে রাজধানী করা হলেও প্রকৃতপক্ষে দিল্লিই সাম্রাজ্যের 
রাজধানী ও প্রাণকেন্দ্র ছিল । আর দিল্লি থেকে দেবগিরির দূরতৃ ছিল ৭০০ 
মাইল । এ লীর্ঘপথ অতিক্রম করে দেবগিরি পৌঁছানো দিল্লির অধিবাসীদের জনা 
কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে । ফলে পথে অনেকেই প্রাণত্যাগ করে। এভাবে রাজধানী 
স্থানান্তর নেতিবাচক প্রভাব ফেললে এ পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় । 

৪. প্রতিকূল আবহাওয়া : সুলতানের নির্দেশে আমীর-ওমারা বাধ্য হয়ে দেবগিরি 
গেলেও সেখানকার প্রতিকূল আবহাওয়ায় বসবাস করা তাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য 
হয়ে পড়ে । ফলে তারা সুলতানের কাজে অসহযোগিতা প্রদর্শন করেন। এ 
প্রেক্ষিতে অভিজাত ব্যক্তিবর্গ দিল্লির দিকে ফিরে আসেন। 

৫. সিদ্ধান্ত : কোনো প্রকার পরামর্শ ব্যতীত আকস্মিকভাবে দিল্লি থেকে 
বহন করে। কেননা কেবল সরকারি দফতর স্থানান্তর করলেই যে রাজধানী 
স্থানান্তরিত আপনাআপনি হয় না- মুহাম্মদ বিন তুঘলক তা বুঝতে সক্ষম হননি । 
এর ফলাফল সম্পর্কে না ভেবে হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেয়ায় তার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। 


ঞ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ২৬১ 


৬. জনগণের টিন: দিল্লির যেসব নাগরিক ভিটেমাটি, সহায়-সম্পত্তি ত্যাগ 
করে দেবগিরিতে গিয়েছিল, তারা এক পর্যায়ে সুলতানের বিরোধিতা শুরু 
করে। ফলে সুলতান দিল্লিতে রাজধানী ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হন। 

৭. আর্ধাবর্তে সুলতানের ক্ষমতা ভাস : দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরের ফলে 
সুলতানকে সেখানেই অবস্থান করতে হতো। ফলে তার অনুপস্থিতিতে 
আর্যাবর্তে তার ক্ষমতা হাস পায়। উত্তর ভারতের হিন্দু রাজারা অনেক জায়গায় 
অবাধ্যতা প্রদর্শন করে । এ কারণেও সুলতানের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। 

খ. প্রতীক তাম্নমুদবা ্রবর্তনে ব্যর্থতার কারণসমূহ : সুলতান মুহাম্মদ বিন তুম্ঘলকের 

তম প্রবর্তনের পরিকল্পানা প্রথম দিকে সফল হলেও পরে তা ব্যয় ্যবসিত 

হয়। নিম্নে এর কারণসমূহ আলোচনা করা হলো- 

১. জনগণের উপলব্ধির অভাব : মুহাম্মদ বিন তুঘলক প্রবর্তিত প্রতীক 
তাত্রমুদ্রা প্রচলন যুগোপযোগী ছিল না। তাই এ তামার সুদী প্রবর্তনের যথার্থ 
সার্থকতা ও মূল্য সাধারণ লোক উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি। ফলে এ 
পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। 

২. জেরে জলাহ সুলতান মুহাম্মদ বিন তুর্ঘকেরতাঘমুদ্রার প্রচলন পরিকল্পনা 

অন্যতম কারণ হলো সাধারণ, মানুষের অনাস্থা । কেননা প্রতীক মুদ্রা 
পারদ সাহা বোজা রা চে চারে রর সিল 
তাই মুহাম্মদ বিন তুঘলকের তাম্রমুদ্রার প্রবর্তন পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।” 

৩. জাল হর পেন সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক মুদ্রা তৈরি তার সাম্রাজ্যে 

করে দেননি এবং মুদ্বা তৈরি জনগণের জন্য বেআইনিও ঘোষণা 
করেননি । ফলে তামার প্রতীক মুদ্রাগুলো লোকে ঘরে ঘরে তৈরি করতে থাকে । 
এ প্রসঙ্গে এতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানি বলেন, “প্রত্যেক হিন্দুঘর এক একটি 
টাকশালে পরিণত হয়।” বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দুরা লক্ষ-কোটি তাম্রমুদ্রা তৈরি 
করে । সুতরাই সুলতানের আদেশ জারি হওয়ার সাথে সাথে আসল প্রতীক 
তাঅমুদ্রার সাথে অনেক নকল মুদ্রাও বাজারে বিস্তার লাভ করে। ফলে এ 
পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। 

8. ব্যবসায়-বাণিজ্যে অচলাবস্থা : রাষ্ট্রের সর্বত্র জাল মুদ্রার অবাধ প্রচলনের ফলে 
মুদ্বাক্ষীতি, মুদ্রার মূল্যমান হ্রাস .এবং তারই ফলশ্রুতিতে ব্যবসায়-বাণিজ্যে 
অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। এতে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে । 
ফলে তা্রমুদ্বার প্রচলন পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। 

৫. বণিকদের অস্বীকৃতি : ব্যাপক হারে তাগ্মুদ্রা জাল হওয়ায় বিদেশি ও দেশীয় 
বণিকরা তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় ফলে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের তযরমুদ্া 
প্রচলনের পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। 

উপসংহার : মুহাম্মদ বিন তুঘলক মধ্যযুগের ভারতবর্ষের সুলতানি যুগের একজন , 

শাসক ছিলেন । তিনি স্বীয় সাম্রাজ্যকে কণ্টকমুক্ত করার জন্য দেবগিরিতে 
রাজধানী স্থানান্তর ও প্রতীক তাশ্রমুদ্রার প্রবর্তনের মতো মহৎ পরিকল্পনা হাতে নেন। 
কিন্তু পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্বে ভালো-মন্দ দিকটা যাচাই না করার কারণে এসব 
পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এতিহাসিক স্ট্যানলি লেনপুল বলেন, “উচ্চাভিলাষ 

ও চমৎকার ভাবকল্পনা থাকা সত্তেও ভারসাম্য, ধৈর্য ও মাত্রাজ্ঞানের অভাবে মুহাম্মদ 

বিন তুঘলক চরমভাবে ব্যর্থ হন।” 


২৬২ _ (ঠাল ভ্রতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জ্ছ 


পরশ: : ৭৭ ॥ সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের পরিকল্পনাসমূহ পর্যালোচনা কর 
হি লে পরিকল্পনাসমূহ মূল্যায়ন কর। তার ব্যর্থতার 
অথবা, মুহাম্মদ বিন চুলকের কর। কারণ 
কী? তুমি কি এ পরিকল্পনাগুলো অবাস্তব বলে মনে কর? 
উ্তলু।। উপস্থাপনা : মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে মুহাম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন 
অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী । তিনি ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
তার রাজতে বিচিত্র কার্যকলাপের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি একজন দুরদর্শী ও 
প্রতিভাবান শাসক ছিলেন। উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা প্রণয়নে তিনি ইতিহাসে বিশেষ 
নবীর স্থাপন করেছেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করে বিভিন্ন,উচ্চারাঙ্ষামূলক 
পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। 
৩ সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের পরিকল্পনাসমূহ 
সুলতান মুহাম্মদ বিন তৃঘলকের উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনাসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হলো 
১. দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর : সুলতান মুহ্বীম্মদ বিন তুঘলক রাজধানী 
স্থানান্তরের পর দেবগিরির নতুন নাম রাখেন$দৌলতাবাদ। মুহাম্মদ বিন তুঘলক 
কর্তৃক দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরের, কারণগুলো নিম্নরূপ_ 

ক. দেবগিরি সামাজ্যের মধ্যস্থল : (দেরগিরি (দৌলতাবাদ) সাম্রাজ্যের মধাস্থলে 
অবস্থিত ছিল। তাই সুলতানঃঞ্রকে'রাজধানীর জন্য অধিকতর উপযোগী মনে 
করেন। বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েই তিনি শাসনকার্ষের সুবিধার্থে 
রাজধানী সাম্রাজ্যের কেন্দরবিন্দূতে স্থানান্তরিত করার প্রতি মনোযোগ দেন। 

খ. লাৰ্মজেরে রাত মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লি এবং এর 

নিকটবর্তী অঞ্চলসমৃহ বারবার মোঙ্গল আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত 
হয়েছিল ।( তাই সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য সুলতান দিল্লি থেকে 
দেবগ্বিরিতে'রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেন। 

গ. দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলোর ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা : দক্ষিণ ভারতের নতুন 
৬ অধিকৃত হিন্দু রাজ্যগুলোর ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা দেবগিরিতে রাজধানী 
স্থানান্তরের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। কেননা এখানে অবস্থান করে 
দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলোর ওপর নযরদারি করা সুলতানের জন্য সহজসাধ্য ছিল। 

২. তাম্নমুদ্রার প্রচলন : মুহাম্মদ বিন তুঘলক ১৩২৯ খ্রিষ্টাব্দে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা 
অপেক্ষা তামনমুদ্রা প্রবর্তন করে মুদ্বানীতির সংস্কারক হিসেবে কৃতিত্ব অর্জন 
করেন । তার তাশ্রমুদ্রা প্রবর্তনের কারণগুলো নিম্নরূপ 

ক. রাজকোষের : মুহাম্মদ বিন তুঘলক বদান্যতা, মোঙ্গল আক্রমণ 
প্রতিহত এবং দমন করা, দোয়াব অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ মোকাবেলা, 
রাজধানী স্থানান্তর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং খোরাসান অভিযানের লক্ষ্যে 
৩,৭০,০০০ সৈন্যকে এক বছরের অগ্রিম বেতন প্রদান ইত্যাদি কারণে 
রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ে । তাই তিনি তাম্রমুদ্ার প্রচলন করেন। 

খ. স্বর্ণ ও. রৌপ্যের দুষ্প্রাপ্যতা : তখন বিশ্ববাজারে স্বর্ণ ও রৌপ্যের 
দৃষ্প্রাপ্যতা দেখা দেয়। তাছাড়া রাজকোষ শূন্য থাকলে তিনি স্বর্ণ ও 
রৌপ্যের পরিবর্তে প্রচলিত তাশ্রমুদ্রা ফেরত নিতে পারতেন না। তাই স্বর্ণ 
ও রৌপ্যের বিকল্প হিসেবে সুলতান তাত্রমুদ্বার প্রচলন করেন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ২৬৩ 


গ. আর্থিক সচ্ছলতা লাভ : মুহাম্মদ বিন তুঘলকের উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনার 
কারণে এবং বিশাল. সেনাবাহিনীর বেতন প্রদান ও গোলাবারুদ সংগ্রহের 
জন্য প্রচুর অর্থ রাজকোষ থেকে ব্যয় হলে রাজ্যে আর্থিক সংকট দেখা 
দেয়। এ সংকট থেকে উত্তরণের জন্য সুলতান তাগ্রমুদ্রার প্রচলন করেন। 

ঘ. বাণিজ্যিক সুবিধা : তয্রমুদ্রার মূল্যমান বেশি হওয়ায় তা ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য 
সুবিধাজনক ছিল। জনগণের সুবিধার্থে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের 
জন্যও এ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি ও সম্প্রসারণের 
লক্ষ্যে সুলতান সাম্রাজ্যের প্রচলিত মুদ্রার সংখ্যা বৃদ্ধি করে বিনিময়রেটসকলের 

৩. দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি : মুহাম্মদ বিন তুঘলকের গঙ্গা ও যমুলার মধ্যবর্তী উর্বর 
দোয়াব অঞ্চলে কর হি এবি রাড রিহযলা ৷ কয কানুক 
সম্পর্কে এতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। এঁতিহাস্িরু/জিয়াউদ্দিন 
মতে, “দশ থেকে বিশ গুণ পর্যন্ত কর বৃদ্ধি করা হয়” তারিখ-ই ফিরোজ শাহীর 
রচয়িতা ইয়াহইয়া সরহিন্দের মতেও কর বৃদ্ধির পরিমাণটছিল বিশ গুণ। এঁতিহাসিক 
বদাউনি বলেন, কর দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা হয়। এতিহাসির জিয়াউদ্দিন বারানির বাসস্থান 
ছিল দোয়াব অঞ্চলের বারানে এবং তিনিও বর্ধিত, হারে কর প্রদান করতে বাধ্য হন । 
সুতরাং এটিই স্বাভাবিক যে, তিনি করভারে জর্জারিত হন বলেই সুলতানের রাজস্বনীতির 
তীব্র সমালোচনা করেন। আধুনিক এতিহাঁসিকদের মতে, কর বৃদ্ধি কখনোই মাত্রাধিক 
ছিল না এবং কোনোক্রমেই তা. শতকরা ৫০ ভাগের উরে বৃদ্ধি করা হয়নি। 
এতিহাসিকদের দৃষ্টিতে দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধির কারণগুলো ছিল নিয়রূপ_ 

ক. এতিহাসিক বদাউনির (মতে, “বিত্তশালী কৃষকদের বিদ্রোহী মনোভাব দূর 
করার উদ্দেশ্যে সুলতান কর বৃদ্ধি করেন ।” 

খ. এতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানি বলেন, “দেশের ধ্বংস এবং জনসাধারণের 
ক্ষতিসাধনের মানসে সুলতান এ করভার বৃদ্ধি করার কঠোর সংকল্প গ্রহণ করেন ।” 

টি এবং শাসনব্যবস্থাকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি করেন ।” 

৪. (ক নি পপ ৩ 
খোর আমীর-ওমারার আমন্ত্রণে মুহাম্মদ বিন তুঘলক খোরাসান জয়ে অনুপ্রাণিত 
হন। খোরাসান অভিযানের জন্য তিনি তিন লক্ষ সত্তর হাজার সৈন্য সংগ্রহ করেন। 
সুলতান এ বিশাল সৈন্যবাহিনীর এক বছরের বেতন অগ্রিম প্রদান করেন। সুলতানের 
ধারণা ছিল খোরাসান বিজয়ের পর সংগৃহীত অর্থ দিয়ে সৈন্যদের বেতনের ঘাটতি 
পুষিয়ে নেয়া যাবে এবং সালতানাতের রাজকোষের ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব হবে। কিন্তু 
সুলতান আকস্মিকভাবে খোরাসান অভিযানের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেন। 

৫. কারাচিল অভিযান : মুহাম্মদ বিন তুঘলক ১৩৩২-'৩৩ খ্রিষ্টাব্দে ভারত ও চীনের 
মধ্যবর্তী কারাচিল রাজ্যে অভিযান প্রেরণ করেন। কারণ কারাচিলবাসীরা দিল্লির 
সীমান্তবর্তী অঞ্চলে নানা অশান্তির সৃষ্টি করতো। সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্যই তিনি 
মূলত এ অভিযান প্রেরণ করেন। সুলতান এ অভিযান প্রেরণ করেন খসরু মালিকের 
অধীনে। প্রথম অভিযান সফল হয় এবং কারাচিল পর্যন্ত সুলতানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত 
হয়। কিন্তু খসরু মালিক কর্তৃক প্রেরিত সৈন্যবাহিনী সম্মুখে অগ্রসর হলে প্রবল তুষারে 
পতিত হয় এবং পার্বত্য উপজাতীয় তস্করদের দ্বারা তাদের মালামাল লুষ্ঠিত হয় এবং 
কারাচিল অভিযানে প্রেরিত প্রায় সকল সৈন্যই নিহত হয়। 


২৬৪ জোল হলতাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জু 


৩ সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের পরিকল্পনাসমূহ ব্যর্থতার কারণ 
নিয়ে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের পরিকল্পনাসমূহ ব্যর্থতার কারণ তুলে ধরা হলো- 
১. দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরে ব্যর্থতার কার মুহাম্মদ বিন তুঘলকের 
যম গরিব বন তা নিয় 
ক. জনগণের অনীহা : জনগণের অনীহা মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী 
৬ রত ৮ 
দিল্লি ত্যাগ করেন, তারা পুরুষানুক্রমে দিল্লির অধিবাসী ছিলেন এবং 
দি না এই নগরীর সাথে জড়িত ছিল । তাঁই/অনীহা 
ত্যাগ করেন। ইবনে বতুতাওরলেন, “দিল্লি 
বৌ হিতে যেতে তামা পি নি হয" 
ফলে জনগণ দেবগিরিতে গিয়ে কিছুদিন পরই দিল্লি ফিরে আসার জন্য 
ছটফট করতে থাকে। এর ফলে মুহাম্মদ বিন তুঘলক্রের রাজধানী স্থানান্তর 
পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। 


মানিয়ে নিতে না পারায় এ বস্রাকৈ' তারা নির্বাসনতুল্য মনে করে। 
দিল্লিবাসীর এই মন-মানসিকত্তার, কারণে সুলতানের রাজধানী স্থানান্তর 
পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। 4, এ 

গ. পথের দূরতু : দিল্লি থেকে দেবগিরির দূরত্ব ছিল ৭০০.মাইল। এ দীর্ঘ পথ 
অতিক্রম করে দেবগিরি পৌঁছানো দিল্লির অধিবাসীদের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে 
পড়ে। ফলে দুর্গম পথে অনেকেই মারা যান। এভাবে রাজধানী স্থানাত্তর 
নেতিবাচক প্রভাৱ ফেললে এ পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। 

ঘ. প্রতিকূল আবহাওয়া : সুলতানের নির্দেশে দিল্লি থেকে আমীর-ওমারা বাধ্য 
হয়ে দেরগিরি গেলেও সেখানকার প্রতিকূল আবহাওয়ায় বসবাস করা তাদের 
পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। ফলে তারা সুলতানের কাজে অসহযোগিতা 
১ কিরেন । এ প্রেক্ষিতে অভিজাত ব্যক্তিবর্গ পুনরায় দিল্লিতে ফিরে আসেন। 

ও. 'অদুরদর্শী সিদ্ধান্ত : কোনো প্রকার: পরামর্শ ব্যতীত আকস্মিকভাবে দিল্লি 
থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর মুহাম্মদ বিন তুঘলকের অদৃরদর্শিতার 
দারা ারো। দর কেবল পরার ভারত প্রানি করলেই বে 
রাজধানী স্থানান্তরিত আপনাআপনি হয় না, মুহাম্মদ বিন তুঘলক তা বুঝতে 
পারেননি। এর ফলাফল সম্পর্কে না ভেবে তৃরিত সিদ্ধান্ত নেয়ায় তার 
পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। 

চ. জনগণের বিরোধিতা : সুলতানের নির্দেশে দিল্লির যেসব নাগরিক 
ভিটেমাটি, সহায়-সম্পত্তি ত্যাগ করে দেবগিরিতে গিয়েছিল, তারা এক 
পৰ্যায়ে সুলতানের বিরোধিতা শুরু করে। ফলে সুলতান দিল্লিতে রাজধানী 
পুনরায় ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হন। 

ছ. আর্ধাবর্তে সুলতানের ক্ষমতা হ্রাস : দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরের ফলে 

১ সুলতানকে সেখানেই থাকতে হতো । ফলে তার অনুপস্থিতিতে আর্যাবর্তে তার 
ক্ষমতা ত্রাস পায়। উত্তর ভারতের হিন্দু রাজারা অনেক জায়গায় অবাধ্যতা 
প্রদর্শন করতে থাকেন । এ কারণেও সুলতানের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। 
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চক 


প্রচলনের ব্যর্থতার কারণসমূহ : মুহাম্মদ বিন তুঘলকের তামমুদ্রা 
পরিকল্পনা প্রথম দিকে সফল হলেও পরে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত 
হয়। নিয়ে এর কারণসমূহ তুলে ধরা হলো-_ 

ক. দৃরদর্শিতার অভাব : মুহাম্মদ বিন তুঘলক প্রবর্তিত প্রতীক তাঘ্রমুদ্রা প্রচলন 
যুগোপযোগী ছিল না। তাই এ তামার মুদ্রা প্রবর্তনের যথার্থ সার্থকতা ও মূল্য সাধারণ 
লোক উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি। ফলে এ পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। 

খ. মানুষের আস্থার অভাব : সাধারণ মানুষের আস্থার অভাব মুহাম্মদ বিন 
তুঘলকের তাম্রমুদ্রা প্রচলন পরিকল্পনা ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। কেন, প্রতীক 
মুদ্রা প্রচলনের মতো গ্রহণযোগ্যতা বা আস্থা সুলতানের ওপর! মানুষের ছিল 
না। তাই মুহাম্মদ বিন তুঘলকের তাত্মুদরার প্রবর্তন পরিকল্পনান্ার্থ হয়ে যায়? 

গ. জাল মুদ্রার প্রাদুর্ভাব : সুলতান মুদ্রা তৈরি রাষ্ট্রে একচেটিয়া, করে/দেননি এবং মুদ্রা 
৮৯৮৮৭ বাা৯ সত পরি 
সহজেই লোকেরা ঘরে ঘরে তৈরি করতে থাকে। এ প্রসঙ্গে এতিহাসিক জিয়াউদ্দিন 
বারানি বলেন, “প্রত্যেক হিন্দুঘর এক একটি/ট্টাকঞ্জালে পরিণত হয়।” বিভিন্ন 
প্রদেশের হিন্দুরা লক্ষ কোটি তামমুদা তৈরি ক্ররেঞসুতরাং সুলতানের আদেশ জারি 
হওয়ার সাথে সাথে আসল প্রতীক তারার, সাথে অনেক নকল মুদ্বাও বাজারে 
ছড়িয়ে পড়ে। ফলে এ পরিকল্পনা বৃঃমতীয় পর্যবসিত হয়। 

ঘ. ব্যবসায়-বাণিজ্যে অচলাবস্থা, ₹ জাল মুদ্রার অবাধ প্রচলনের ফলে 
মুদ্রাক্ষীতি, মুদ্রার মূলামানত্রাস) এবং তারই ফলশ্রুতিতে ব্যবসায়-বাণিজ্য 
অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। এতে করে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে 
৮ 4 শো 

৪: বাকিদের : তাত্রমুদ্রা ব্যাপক হারে জাল হওয়ায় বিদেশি ও 

গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের 
লস পূ সি he হয়। 


. খোরাসান'অভিযানের ব্যর্থতার কারণ ; দিল্লীর মুহাম্মদ বিন তুঘলকের খোরাসান 


অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এ ব্যর্থতার কারণসমূহ নিয়ে বর্ণনা করা হলো- 
ক. দের সাথে সমঝোতা চি ভা ইরান, মিসর ও ট্রান্সঅক্সিয়ানার কূটনৈতিক ও 
রাজনৈতিক ইতিহাসে ব্যাপক পরিবর্তনের কারণে ইরানের আবু সাঈদ ও মিসরের 
আল-নাসেরের মধ্যে বন্ধুত পুনঃগ্রতিষ্ঠিত হয় এবং চাগতাই মোঙ্গল প্রধান তরমাশরীন 
ক্ষমতাচ্যুত হয়। ফলে সুলতান ও আবু সাঈদের সাথে যে সমঝোতা চুক্তি হয়েছিল তা 
ভেঙে যায়। আন্তর্জাতিক এ সমঝোতা ভেঙে যাওয়ার ফলে সুলতান মুহাম্মদ বিন 
তুঘলকের পক্ষে একাকী এ অভিযানে সফল হওয়া সম্ভব ছিল না। 

খ. হিমালয় পাদদেশীয় অঞ্চল অতিক্রম সমস্যা : হিমালয় অতিক্রম সমস্যা মুহাম্মদ 

মিনি জি রি রা সি 
বিশাল সেনাবাহিনীকে হিন্দুকুশ বা হিমালয় পর্বতমালা অতিক্রম করানো ছিল খুবই 
দুঃসাধ্য ব্যাপার । এ কারণেও খোরাসান অভিযান ব্যর্থতায় রূপ নেয়। 

গ. দুর্বল সামরিক শক্তি : খোরাসান অভিযান ব্যর্থতার অন্যতম কারণ ছিল উপযুক্ত 
সামরিক সংগঠন ও শক্তির অভাব । এত বড় বিশাল কাহিনীর জন্য অত দূরদেশে 
রসদপত্র যোগান দান ছিল এক কঠিন ব্যাপার। অধিকন্তু মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ 
বিরাটাকার সেনাবহিনীর সাথে ভারতের সেনাবাহিনী শারীরিক ও অস্ত্রশস্ত্র দিক 
থেকে কতদূর এঁটে উঠতে পারবে তাও বিবেচ্য বিষয় ছিল। 


২৬৬ বাল ভ্রাতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ এ 


' শাসনকাল থেকেই উর্বর অঞ্চলে অত্যধিক কর আরোপ করা হয় এবং এর 
উপর পুনরায় কর বৃদ্ধিতে তাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে যায় । ফলে 
তুঘলকের এ পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। 

খ. দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব : দোয়াব অঞ্চলে কর 'বৃদ্ধিকালীন অনাবৃষ্টির কারণে 
শস্যহানি ঘটে এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় । ফলে কৃষকরা চরম অর্থনৈতিক 
সংকটে পড়ে। ফলে প্রজারা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করতে থাকে "কারণে 
সুলতানের এ পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। AL 

গ. খোরাসানের সেনাবাহিনীর চাপ : মুহাম্মদ বিন তুঘলক খোরাসান 
Seni ie iad oi Blatt: ps LER তারা সেনাবাহিনী 
থেকে ফিরে এসে দোয়াব অঞ্চলে কৃষিকাজে খ্রোগ, দান করে। কিন্তু 
অতিবৃষ্টিতে তাদের ফসল নষ্ট হয়ে যায়। এগ্নানেও তাদের ভাগ্যবিড়ম্বনা 
ঘটে। এমতাবস্থায় তারা অতিরিক্ত কর না দিয়ে/বিদ্রোহী হয়ে ওঠে ৷ 

৫. কারাচিল অভিযান ব্যর্থতার কার : সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের কারাচিল 
অভিযানও সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল। নিয়ে এ ব্যর্থতার কারণসমূহ আলোচনা করা হলো- 

ক. সুলতানের নির্দেশ অমান্য : কারাচিল৷জ্ভিযানে সেনাবাহিনী সম্মুখে কতদূর এগিয়ে 
যাবে সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক তা) নির্ধারণ করে দেন। কিন্তু সৈন্যরা সুলতানের 
নির্দেশ অমান্য করে হিমাবয়/পাঁদদেশীয় অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হয়। এরপর বর্ষা 
এলে পথে বিপর্যয় দেখা দেয় ফলে কারাচিল অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। 

খ. সৈন্যদের মৃত্যুবরণ £ কারাচিল অভিযানে পথিমধ্যে খাবার ফুরিয়ে গেলে 
সৈন্যরা খাপ্যের অভাবে রোগাক্রান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়ে । এতে অনেক সৈন্য 
মৃত্যুবরণ করে আবার নদী পার হতে গিয়েও অনেক সৈন্য প্রাণ হারায়। 
এভাবে সৈন্যসংখ্যা কমে গেলে কারাচিল অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। 


৩ সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের পরিকল্পনাসমূহ অবাস্তব কি না 
সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের পরিকল্পনাসমূহ অবাস্তব ছিল কিনা সে সম্পর্কে 


মূলত বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি তৎকালীন প্রাচ্য জগতে “পরিচিত প্রায় 
পু ০ হরেন তিমি দমি, জ্যোতির্বিজ্ঞান, তর্কশাস্তর, 
গণিত ও শরীরবিজ্ঞানে সুপপ্তিত ছিলেন। এতিহাসিক বারানি বলেন, “সুলতান ছিলেন 
একজন শ্রেষ্ঠ কবি, অতিশয় বাকপটু এবং অগাধ জ্ঞানের অধিকারী পণ্ডিত ব্যক্তি ।” 
এজন্য অধিকাংশ এঁতিহাসিক মুহাম্মদ বিন তুঘলককে বাস্তববাদী বলে উল্লেখ করেন। 
কোনো কোনো এতিহাসিকের মতে, মুহাম্মদ বিন তুঘলক বাস্তববাদী ছিলেন বলে 
জনকল্যাণমূলক কাজে হাত দেন। তিনি 'দেওয়ান-ই কোহী’ নামে একটি স্বতন্ত্র কৃষি 
বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে প্রজাবৎসল শাসকের পরিচয় দেন। বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, 
হাসপাতাল, রাস্তাঘাট প্রভৃতি নির্মাণ করে জনগণের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেন। এসব 
দিক প্রমাণ করে যে, তিনি যোগ্য ও বাস্তববাদী শাসক ছিলেন। বাস্তববাদী সুলতান 


ক্র ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ২৬৭ 


রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও সংহতির জন্য কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হন। আদেশ 
অমান্য হলে তিনি শাস্তির বিধান করতেন। কিন্তু অহেতুক বিকারগ্রস্ত হয়ে নিধনযজ্ঞে 
কখনো মেতে উঠেননি। সুলতান নীচ শ্রেণি ও হিন্দুদের অপছন্দ করলেও তাদেরকে 
প্রশাসনের উচ্চপদে উন্নীত করতেন । তিনি তার মহাপরিকল্পনা প্রতিকূল পার 

জন্য বাস্তবায়ন করতে পারেন নি। কিন্তু এজন্য তাকে অবান্তববাদী, কল্পনাবিলাসী ও 
বিকারপ্রস্ত বলে অভিহিত করা সত্যের অপলাপ; বরং তার মহাপরিকল্পনা বিশ্লেষণ করলে 
দেখা যায় যে, তিনি ছিলেন বাস্তববাদী সংস্কারক ।-এজন্য ভি. ডি. মহাজন, এঁতিহাসিক 
ঈশ্বরীপ্রসাদ, ইবনে বতুতা, ড. মভুমদারসহ বহু এঁতিহাসিক তাকে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের . 
অধিকারী মহান শাসক বলে আখ্যায়িত করেন। এঁতিহাসিকদের এসব মত্রে পর ভিত্তি 
করে বলা যায়, মুহাম্মদ বিন তুঁঘলকের পরিকল্পনাসমূহ ছিল বাস্তবসম্মত টড. আগা 
মাহদী হুসাইন বলেন, “সুলতান ছিলেন তীর যুগের তুলনায় অধিক অস্র।” 
তুঘলকের পরিকল্পনা অবাস্তব : মুহাম্মদ বিন তুঘলকের পরিকল্পনাগুলো/অবাস্তব ছিল বলে 
কোনো কোনো এঁতিহাসিক মনে করেন। তাদের মতে, তিনি এর বিচিত্র ও রহস্যময় 
চরিত্রের অধিকারী ছিলেন । অবাস্তব ও অদ্ভুত পরিকল্পনার্/পষ্গাতে তার সমগ্র জীবন কেটে 
যায়। এসব উচ্চাভিলাষ পরিকল্পনা রতিহাসিকদের মন তি সৃষ্টি করে। তাদের মতে, 
মুহাম্মদ বিন তুঘলক তখনকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা সম্যক উপলব্ধি করতে 
পারেননি এবং আমীর-ওমারা ও অভিজাতদেপরামর্শকে কোনো মূল্য 'দেননি। 
জনসাধারণ তার উন্নত ধ্যান-ধারণা উপলব্ধি করিত পারেনি। তবু ঘোর বিরোধিতার মুখে 
তিনি নিজের পরিকল্পনা ও শাসন ক্রীর্যকর করার চেষ্টা করেন। এ কারণে তার 
পরিকল্পনাকে অবাস্তব বলে আখ্যা দেয়া,যায়। এতিহাসিক বারানি তাকে অদ্ভুত সৃষ্টি বলে 
আখ্যায়িত করেন। কোনো কোনো'এতিহাসিকের মতে, সুলতান মুহাম্মদ.বিন তুঘলক 
ছিলেন বুদ্ধিমান ও বিদ্বান ব্যক্তি, কিন্তু তার সাধারণ ও দূরদর্শী জ্ঞান ছিল না। -. 
উপসংহার : মুহাম্মদ রিন্ তুঘলকের পরিকল্পনাগুলো বাস্তববাদী হলেও যুগের তুলনায় 
সেগুলো ছিল অধিক্ত্রঅগ্রসর। তাই বলা হয়, সুলতানের চিন্তাধারা ছিল যুগের উর্ধ্বে 
এবং এর বাস্তবায়ন যুগোপযোগী ছিল না। এতে তার পরিকল্পনাসমূহ ব্যর্থ হয়ে যায়। 
ফলে জনগণ,এক্সব উন্নত পরিকল্পনার মর্ম উপলব্ধি করতে না পেরে তাকে কল্পনাবিলাসী 
ও অবাস্তৰ শাসক বলে অভিহিত করেন। মূলত তুঘলক ছিলেন বাস্তববাদী সংস্কারক। 
এতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, “এটি সত্য যে, তিনি ব্যর্থ হলেও এ ব্যর্থতার জন্য যে 
পরিস্থিতি দায়ী ছিল তার ওপর তার সামান্যতম নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আদৌ ছিল না।” 


রা ৭৮ ৷ সুলতা নুযাদন বিন তুখসকের রাজধানী সনির ও মোন 
রি 


তু 
ছিলেন তিনি প্রজাবৎসল ও উচ্চাভিলাষী ছিলেন । তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেই 
বিভিন্ন উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন । তন্মধ্যে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর 
ও দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি একটি অন্যতম পরিকল্পনা। 


২৬৮ (ঠাল জ্রা্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


৩ সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তর 
মুহাম্মদ বিন তুঘলক ১৩২৬-২৭ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লি থেকে দাক্ষিণাত্যের দেবগিরিতে 
রাজধানী স্থানান্তর করেন। তিনি দেবগিরির নতুন নাম দেন দৌলতাবাদ । রাজধানী 


অপেক্ষা সম্াজ্যের অধিকতর মধ্যবর্তী ছিল। উতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানি 
বলেন, “এ স্থান সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল।” | 

২. রাজধানীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ : ভারতবর্ষের সুলতানি শ্ারীনের শুরু থেকেই 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত মোঙ্গল আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিরীত) হয়েছিল। মোঙ্গল 
আক্রমণের লক্ষ্য ছিল রাজধানী দিল্লি। দিল্লি সীমান্তের সন্নিকটে অবস্থিত হওয়ায় 
সর্বদাই মোঙ্গল আক্রমণের ভয় থাকত সুতরাং, দিক্লি থেকে ৭০০ মাইল দূরবর্তী 
দেবগিরি বা দৌলতাবাদে রাজধানী স্থাপন করাকে তিনি নিরাপদ বলে মনে করেন। 

৩. জানমালের নিরাপত্তা বিধান : মুহাম্মদ বিনিথতুঘলক জনসাধারণের জানমালের 
নিরাপত্তা এবং রাজধানীকে বহিঃশত্রর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্যও সুলতান 
দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তর. করেন। কারণ দিল্লি ও এর নিকটবর্তী 
অঞ্চলসমূহ বারবার মোঙ্গলরা আক্রমণ করতো । 

৪. প্রবর্তন/০ ভীরতবর্ষের দাক্ষিণাত্য ছিল হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চল। 

দিল হি 
পানে পুনঃ আগা মাহদী হোসাইন-বলেন, “মুহাম্মদ বিন 
তুঘলক দেবগিরিকে-ইসলামী সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। এ 
উদ্দেশ্যে তিন্িআলেম ও সুফি-সাধকদের সেখানে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন৷" 

৫. দিল্লির লোকদের শান্তিদান : দিল্লির লোকদের শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যেই সুলতান 
কেননা দিল্লির জনগণ সুলতানের কার্ধপ্রণালির সমালোচনা করে তিরস্কারপূর্ণ ও 
নিন্দাসূচক পত্র লিখেছিল । 

৬. প্রশাসনিক সুবিধা : দেবগিরি থেকে দিল্লি, লক্ষ্মণাবতী, গুজরাট, সাতগীও, 
সোনারগাও, তেলিঙ্গনা, মেবার, দ্বারসমুদ্ধ এবং কাম্পিলা প্রায় সমদূরতে 
অবস্থিত। অপরপক্ষে, দিল্লি সাম্রাজ্যের এক প্রান্তে অবস্থিত হওয়ায় দূরবর্তী 
অঞ্চলে বিদ্রোহ দমন কিংবা সাম্রাজ্যের বিস্তৃত এলাকায় সুশাসন কায়েম রাখার 
ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছিল। তাই দেবগিরিতে রাজধানী স্থাপিত হলে বিশাল 
সালতানাতের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা সুলতানের পক্ষে সহজতর হয়। 
এ উপলব্ধি থেকেই তিনি দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর করার প্রয়াস পান। 

৭. বিদ্রোহ দমন ও মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠা : দিল্লি থেকে দাক্ষিণাত্যের দূরত্ব 
বেশি হওয়ায় হিন্দু সামন্ত রাজাগণ সুযোগ পেলেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং 
রাজনৈতিক সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালায় । দাক্ষিণাত্যে মুসলিম আধিপত্য 
সুদৃঢ়রূপে করার জন্য এবং বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন হিন্দু রাজাদের সমুচিত 

শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে সুলতান দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর করেন। 


জঃ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র | ২৬৯ 


৮. সম্পদের প্রাচুর্য : দিল্লির পূর্ববর্তী সুলতানগণ দাক্ষিণাত্য থেকে প্রচুর ধন-সম্পদ 
আহরণ করতে দাক্ষিণাত্য নানা তিক সম্পদে ভরপুর ছিল দান্িপাতোর প্র 
ও সম্পদের অধিকতর সদ্যবহারের উদ্দেশ্যে দেবগিরিতে কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান 
অধিক সমীচীন হবে বলেও সুলতানের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাছাড়া বাণিজ্যিকভাবে এ 
অঞ্চলকে আরো অর্থবহ করতে সুলতান রাজধানী স্থানাত্তর করার প্রয়াস পান। 

৯. দক্ষিণ ভারতে তীক্ষ ভীরু? দক্ষিণ ভারতের. নতুন অধিকৃত হিন্দু রাজ্যগুলোর 

। ওপর প্রশাসনের দৃষ্টি রাখা রাজধানী স্থানান্তরের. অন্যতম কারণ ছিল। 
কারণ দিলি হতে দাক্ষিণাত্য বহু দূরে অবস্থিত থাকায় হিন্দু সামনস্ত/রাজাগণ 


তে তি ৰ নম সদন 

কিছুদূর অন্তর অন্তর বিশ্রামাগার নির্মাণ এবং খাদ্য, পানীয় .& চিক্লিৎসার ব্যবস্থা করেন। 

এমনকি দিল্লির সাথে দৌলতাবাদের দৈনন্দিন যোগাযোগের জন্য ডাক ব্যবস্থাও প্রবর্তন 
করেন। সুলতান দৌলতাবাদে বসবাসের জন্য আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। এভাবে 
সর্বপ্রকার প্রস্তুতি সম্পন্ন করে তিনি দিল্লির আমীর-গমা্রাসহ অভিজাত শ্রেণি, সুফী-সাধক 

ও বিদ্বান ব্যক্তিবর্গকে দৌলতাবাদে গমনের হুকুম ্রদ্ান করেন। 

রাজধানী স্থানান্তরের ফলাফল : রাজধানী স্থানান্তরের ফলাফল নিয়ে উল্লেখ করা হলো- 

১. পরিবেশগত সমস্যা : দাক্ষিণাত্যের্ইআবইাওয়া অভিজাত ও সভাসদগণের পক্ষে মোটেও 
অনুকূল ছিল না। তাই তারাযনৃুন রাজধানীর বিরূপ আবহাওয়ার সাথে নিজেদের 
দের পা Hest yet 

২. সুলতানের জনপ্রিয়তাত্রাস': সুলতানের নির্দেশে ণ ভিটা- 

ও সহায়-সম্পত্তিজপরিত্যাগ করে অসহায় অবস্থায় দাক্ষিণাত্যে অধিককাল 
অবস্থান করতে গিয়ে সুলতানের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠে । ফলে 
সুলতানেরজ্জবপ্লিয়তা বহুগুণে খর্ব হয়। 

৩. “নিরাপত্তা বিঘ্বিত : আজন্ম মোঙ্গলরা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে 

5 হামলা চালাতো এবং উত্তর এলাকায় বিদ্রোহ ও অরাজকতা বিস্তার 
লাভ করে। সুদূর ৭০০ মাইল দক্ষিণে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ায় মোঙ্গলদের 
বিরুদ্ধে সুলতানের প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এর ফলে মোঙ্গল 
আক্রমণ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে । 


ভয়াবহ অর্থনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। রাজধানী স্থানান্তর উপলক্ষে সুলতানের 
. রাজকোষের বহু অর্থ ব্যয় হয়ে যায়! কারণ দেবগিরির নির্মাণ ও দিল্লির অধিবাসীদের 
ক্ষতিপূরণ বাবদ সুলতান বহু অর্থ ব্যয় করেন। ফলে রাজকোষ অর্থশূন্য হয়ে পড়ে. 
৫. জানমালের ক্ষয়ক্ষতি : সুলতান দৌলতাবাদে যাত্রাকারীদের আর্থিক সাহায্য 
প্রদান করলেও তা তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারেনি; বরং প্রতিকূল 
পরিস্থিতি দেবগিরি গমনকারীদের জীবন বিপন্ন করে। এঁতিহাসিক বারানির 
মতে, গ্রীম্মকালে দেবগিরি যাত্রার হুকুম দেয়ায় পথকষ্টে অনেকে মারা যায় এবং 
নারী ও শিশুদের অবর্ণনীয় দুর্দশা ভোগ করতে হয়। দেবগিরির আবহাওয়ার 
সাথে নিজেদেরকে খাপখাওয়াতে না পেরে এবং দিল্লি ছেড়ে আসার দুঃখে 
অনেকে মারা যায়। এতে জনগণ সুলতানের ওপর ক্ষুব্ধ হয়। 


২৭০ মাল ভরত্হ- ফাযিল ম্লাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ 


৩ মুহাম্মদ বিন তুঘলকের দোয়াব অঞ্চলে কর 
মুহাম্মদ বিন তুঘলকের গঙ্গা ও যমুনার উর্বর দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি 
একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা। দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি সম্পর্কে এতিহাসিকদের 
মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। এঁতিহাসিক বারানি বলেন, “দশ থেকে বিশ গুণ পর্যন্ত 
কর বৃদ্ধি করা হয়।” “তারিখ-ই ফিরোজ শাহী'র রচয়িতা ইয়াহইয়া সরহিন্দের মতে, 
“কর বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল বিশগুণ পর্যন্ত।” 'তারিখ-ই ফিরোজ শাহী'র রচয়িতা 
ইয়াহইয়া সরহিন্দের মতেও কর বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল বিশগুণ | এতিহাসিরূ)রদাউনি 
অবশ্য বলেন, “কর দ্বিগুণ করা হয়।” এঁতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বাঁরানির, বাসস্থান 
ছিল দোয়াব অঞ্চলের বারানে এবং তিনিও বর্ধিত হারে কর প্রদান/ক্রতৈ বাধ্য হন। 
রে তিনি করভারে জর্জরিত হন বলেই সুলতানের 
রাজস্বনীতির তীব্র সমালোচনা করেন। আধুনিক এতিহাসিকল্লের মতে, “কর বৃদ্ধি 
কখনোই মাত্রাধিক ছিল না এবং কোনোক্রমেই তা শতৃকরা-৫০ ভাগের উর্ধ্বে বৃদ্ধি 
করা হয়নি।” নিয়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবো, 


সমরাভিযান ও প্রতীক মুদ্রার বিফলতায়্জিরননৈতিক বিপর্যয় মোকাবেলায় প্রচুর অর্থ 
ব্যয় হলে সম্বাটকে দোয়াব অঞ্চ্লেককর“বৃদ্ধি করতে হয়। তাছাড়া বিদ্রোহী হিন্দু 
ভৃস্বামীদের দমন করার জন্যও তিনি দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি করেন। 
এতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারান্নি॥ বলেন, “দেশের ধ্বংস এবং জনসাধারণের 
ক্ষতিসাধন মানসে সুলতান এ'করভার বৃদ্ধি করার কঠোর সংকল্প গ্রহণ করেন।” 
এবং শাসনব্যবস্থাক্রে)কার্ষকর করার উদ্দেশ্যে দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি করেন ।” 
এতিহাসিক (বঁদাউনির মতে, "বিত্তশালী কৃষকদের বিদ্রোহী মনোভাব দূর করার 
উদ্দেশ্যে জুঁলতান কর বৃদ্ধি করেন।” 
কর ফলাফল : মুহাম্মদ বিন তুঘলক কতিপয় মহৎ উদ্দেশ্যে দোয়াব অঞ্চলে 
কর বৃদ্ধি করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুলতানের এ করব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। 
এ ব্যর্থতার কারণগুলো নিম্নরূপ 
১. খিলজী সুলতানদের আমল থেকেই উর্বর অঞ্চলে অত্যধিক কর চাপানো হয় 
এবং এর ওপর পুনরায় কর বৃদ্ধিতে তাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে। 
২. সাম্রাজ্যে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। ফলে জনগণ কর দিতে অস্বীকৃতি জানায় । 
৩. খোরাসান অভিযানের লক্ষ্যে যে বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করা হয়েছিল তারা 
. সেনাবাহিনী থেকে. ফিরে এসে দোয়াব অঞ্চলে কৃষিকাজে যোগদান করে। 
এখানেও তাদের ভাগ্যবিড়ম্বনার শিকার হতে হয়। অতিবর্ষণে তাদের ফসল 
নষ্ট হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তারা অতিরিক্ত কর না দিয়ে বিদ্রোহ করে। 
উপসংহার : মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তর ও কর বৃদ্ধির পরিকল্পনা তার 
রাজনৈতিক দৃরদর্শিতার পরিচায়ক । কোনো কোনো এঁতিহাসিক তাকে “অবাস্তব 
কল্পনাবিলাসী, উম্মাদ' বলে অভিহিত করলেও তা সঠিক নয়। জনগণের সুবিধা ও 
কল্যাণার্থে এবং রাষ্ট্রের উন্নতিকল্পেই তিনি এসব উদ্যোগ নিয়েছিলেন । 


ক ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ২৭১ 


প্রশ্ন : ৭৯ ৷ মুহাম্মদ বিন তুঘলকের কৃতিতৃ ও চরিত্র মূল্যায়ন কর। 
অথবা, “মধ্যযুগের মুকুটধারী শাসকদের মধ্যে মুহাম্মদ বিন তুঘলক অন্যতম 
যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন।”-- আলোচনা কর। 
অথবা, মানুষ ও বিদ্যোৎসাহী হিসেবে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের কৃতিতৃ বিশ্লেষণ কর। 
অথবা, মানুষ ও শাসক হিসেবে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের কৃতিতু বিচার কর। 
অথবা, শাসক ও বিজেতা হিসেবে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের কৃতিত্বের বিবরণ দাও। 
উব্তস।। উপস্থাপনা : ভারতবর্ষের মুকুটধারী শাসকদের মধ্যে মুহাম্মদ বিন, তুঘলক 
অন্যতম যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বহুমুখী প্রতিভা ও অসাধারণ চরিত্রের অধিকারী 
ছিলেন। তার শাসনামলে তিনি বিভিন্ন উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা গ্রহণ,.করে, ইতিহাসে 
অমর হয়ে আছেন। পরিকল্পনা গ্রহণের পাশাপাশি তা বাস্তবায়নে তিনি বিশেষ 
পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যদিও তার বেশির ভাগ পরিকল্পনা বার্থতায় পর্যবসিত হয়। 
নয বিজয় পরার সিংহাসনে য়ে সরল শশী করেন দের 
মধ্যে মুহাম্মদ বিন তুঘলক অন্যতম । 

5 মুহাম্মদ বিন তুঘলকের কৃতিত্ব 

মুহাম্মদ বিন তুঘলকের কৃতিত্ব নিয়ে আলোচনািক্রা হলো- 

১. সেনাপতি ও বিজয়ী হিসেবে : দিল্লির সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক অত্যন্ত 
উচ্চাভিলাষী সেনাপতি এবং বিজ়ীট়াসকছিলেন। তার শাসনামলের গোড়ার দিকে 
তিনি কয়েকটি বিজয়ের গৌরব অর্জন করেন৷ তিনি মেবার, বরঙ্গল ও দ্বারসমুদ্র তার 
অধিকারে আনেন এবং তারপম্মীজ্য এতদূর প্রসার লাভ করে যে, এটি ২৩টি প্রদেশ 
নিয়ে গঠিত ছিল। মোটরুথা,তিনি গোটা দুনিয়া জয় করতে চেয়েছেন। 

২. শাসক হিসেবে : মুহাম্মদ বিন তুঘলক শাসনবার্ষে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেন। 
কিনতু সর্বক্ষেত্রে/ভিন্ি সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হননি । আকবরের ন্যায় তিনি 
হিন্দুদের প্রতি. সহিষ্ণুতার নীতি অনুসরণ করতেন। তার অধীনে রাষ্ট্র 
বহুসংখ্যরুবহিন্দু উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত 
সতীদাহ প্রথা দূর করতে চেষ্টা করেন। শহরগুলোর শাসনভার তিনি 
কোভোয়ালের ওপর ন্যস্ত করেন। তারা শহরের শাসন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং 
জনগণের কল্যাণ সাধনের জন্য সম্পূর্ণভাকে দায়ী থাকতেন । 

৩. বিদ্রোহ দমন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা : সাম্রাজ্যের শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপনে মুহাম্মদ বিন 
তুঘলকের ভূমিকা অত্যন্ত ব্যাপক ছিল। তার শাসন আমলের প্রথম দশকটি 
শাস্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক সাফল্য লাভ করে । বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দিলে 
তিনি তা কঠোর হস্তে দমন করে শাস্তি স্থাপনে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন। 

৪. ঘোড়ার ডাক ও ডাকহরকরার ব্যবস্থা প্রবর্তন : সুলতান ঘোড়ার ডাক ও ভাকহরকরা 
নামক দুই প্রকার ডাকব্যবস্থার প্রবর্তন করেন বলে এতিহাসিক ইবনে বতুতার 
বিবরণে পাওয়া, যায়। ঘোড়ার ডাকের ক্ষেত্রে প্রতি চার মাইল অন্তর একটি 
এবং ডাকহরকরার ক্ষেত্রে প্রতি মাইলে তিনটি ডাকঘর স্থাপন করেন। 

৫. কৃষিকাজের প্রতি বিশেষ মনোযোগ : সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক কৃষকদের প্রতি 
খুবই আন্তরিক ছিলেন৷ তিনি মনে করতেন, চিরাচরিত প্রথায় চাষাবাদ করলে 
উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে না। তাই তিনি “দেওয়ান-ই কোহি’ নামে স্বতন্ত্র কৃষি বিভাগ 
প্রতিষ্ঠা করেন এবং 'কোহি' নামক বিশেষ কর্মচারীর ওপর এর ভার অর্পণ করেন। 


২৭২ 


১০, 


১১, 


(সোল জত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


রাজস্ব সংস্কার : মুহাম্মদ বিন তুঘলক রাজস্বব্যবস্থার সংস্কার সাধনেরও চেষ্টা 
করেন। তার মুদ্রাব্যবস্থার সংস্কার ও রাজস্ব সংস্কার প্রগতিশীল চিন্তার 
পরিচায়ক ৷ তিনি রাজস্ব সংগ্রহ ও ব্যয়ের নিয়মিত হিসাব রাখার আদেশ করেন। 


. নিরপেক্ষ বিচারক : সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক নিরপেক্ষ বিচারক ছিলেন। 


ইবনে বতুতার মতে, “সকল মানুষের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাধিক বিচারপ্রিয়" । 
ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে তিনি আপনপর পার্থক্য করতেন না। কাধী ও আমীরদের 
বিচারের জন্য তিনি পৃথক ব্যবস্থা করেন। 


. প্রশাসনিক ব্যবস্থা: মুহাম্মদ বিন তুঘলক রাষ্ট্রীয় সংহতি ও নিরাপত্তার জন্য, কঠোর 


প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। দৃঢ় ও আত্মপ্রত্যয়ী সুলতান প্রয়োজ্নবোধে অবাধ্য 
জার ও 'লামনমালিকদের এডি রিতা পদ বা কলো 
সীমালজ্ঘন করতো না। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সুলতান বাস্তবতা-বিরর্জিত ছিলেন না। 


, সামরিক ক্ষেত্রে : তিনি সাম্রাজ্যের এক্য ও সংহতি বিধান ওসিম্প্রসারণের লক্ষ্যে 


বেশকিছু সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন । তিনি প্রতিটি: বিদ্রোহ যোগ্যতা ও দক্ষতার 
সাথে দমন করেন এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিজেবঅভিযান পরিচালনা করেন। 
মোঙ্গল আক্রমণ হতে দিল্লিকে রক্ষা : (দিল্লি/থেকে দেবগিরিতে রাজধানী 
মোঙ্গলরা অর্মাসিরিনের নেতৃত্বে ভারত আক্রমণ করে এবং পাঞ্জাব, লাহোর ও 
মুলতান বিধ্বস্ত করে দিল্লি পর্যন্ত.অগ্রসর হয়। সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক 
এ আক্রমণ প্রতিরোধ করার পরিবর্তে প্রচুর অর্থ দান করে তাদের হাতে বিধ্বস্ত 
হওয়া থেকে দিল্লিকে রক্ষা'করৈন । 

ন্যায়বান শাসক : মুহাম্মদ ৱিন তুঘলক একজন সত্য ও ন্যায়বান শাসক ছিলেন। 
বতুতা তাকে সর্বাধিক বিজয়ী এবং সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী বলে অভিহিত করেন। 


2 মুহাম্মদ বিন(তুঘ্বলকের চরিত্র 
মুহাম্মদ বিন তঘলক ছিলেন মধ্যযুগের ইতিহাসের এক বিস্ময়। নিম্নে বিভিন্ন 
এতিহাসিকজ্ঘটনা ও বর্ণনার আলোকে তীর চরিত্র বিশ্লেষণ করা হলো- 


১, 


হুমুখী প্রতিভা : মুহাম্মদ বিন তুঘলকের পাণ্ডিত্য ও মেধা সর্বজনবিদিত ছিল। 
, দর্শনশাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞান, তর্কশান্ত্র, গণিতশাস্ত্র, খিক দর্শন, ভাষাতত্ত 
প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানার্জন করে তিনি সমসাময়িক রাজাগণের নিকট এক বিস্ময়ের 
পাত্র হন। এতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানির মতো বিরুদ্ধবাদী লেখকগণও তার 
শিল্পানুরাগ ও বহুমুখী পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করেছেন । বিদ্যা, মানসিক উৎকর্ষ ও 
প্রতিভার দিক থেকে বিচার করলে মুহাম্মদ বিন তুঘলককে মধ্যযুগের ভারতীয় 
নৃপতিদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান বললে অত্যুক্তি হবে না। 
সুশাসক ও সুবিচারক : মুহাম্মদ বিন তুঘলক প্রশাসনিক কাঠামোর সুষ্ঠু বিন্যাস 
দ্বারা কেন্দ্রীয় শাসনকে দৃঢ় করে তোলেন এবং সাম্রাজ্যে শান্তি স্থাপন করেন। তবে 
তার রাজত্ের শেষদিকে বিভিন্ন কারণে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তিনি 
বিচারব্যবস্থাকে ন্যায় ও সততার ওপর প্রতিষ্ঠিত করে এঁতিহাসিকদের প্রশংসা অর্জন 
করেন৷ তিনি ছিলেন আপিলের সর্বোচ্চ আদালত এবং তার রায় মুফতিদের রায় 
থেকে পৃথক হলে তীর রায়কেই প্রাধান্য দেয়া হতো । নিরপেক্ষ বিচারে তিনি ছিলেন 
আপসহীন এবং বংশকৌলীন্যও শাস্তি থেকে দোষীকে রক্ষা করতে পারত না। ইবনে 
বতুতা বলেন, “সকল মানুষের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাধিক বিচারপ্রিয় ।” 


জর ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ২৭৩ 


৩. 


যুক্তিবাদিতা : ু্ঠিবারকে হামাদ বিন তুঘলক তীর“ জীবন ও! চিন্তায়ারার 
মূলভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ধর্মমতসহ সকল বিষয়কেই তিনি যুক্তি 
দ্বারা বাস্তবতার নিরিখে বুঝতে চেষ্টা করতেন । ফলে জিয়াউদ্দিন বারানির ন্যায় 
তিনি একনিষ্ঠ মুসলিমদের বিরাগভাজন হন। ইবনে বতুতা সুলতানের 
ধর্মপরায়ণতার কথা উল্লেখ করে বলেন, প্রতিদিন সকালের প্রার্থনার পর 
সুলতান ধর্ম এবং দর্শন সম্পর্কে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের জ্ঞানী-গুণী 
ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা সভায় মিলিত হতেন। একাধারে এরূপ বহুবিধ 
গুণের সংম্শ্রিণ অন্তত সমসাময়িক খুগে পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু, এসব 


. সদৃগুণের সাথে বাস্তব জগৎ সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা ও অবাস্তব আদর্শবাদিতা তার 


বিফলতার কারণ হয়। কেবল আদর্শবাদ ও পরিকল্পনার দুঃয়াইঙ্সিকতা ও তার 
মৌলিক যৌক্তিকতা যদি কারো কৃতিতৃ নিরূপণের মাপকাঠি হয়, তাহলে 
মুহাম্মদ বিন তুঘলকের স্থান পৃথিবীর বহু রাজারই উবে 1৮ 


. দানশীলতা ও বদান্যতা : এতিহাসিক জিয়াউদ্দিন, বারানি ও ইবনে বতুতা 


মুহাম্মদ বিন তুঘলকের দানশীলতা সম্পর্কেভুয়সী প্রশংসা করেন। তিনি 
রাজকোষ থেকে দুর্দশাগ্রস্ত জনসাধারণকে) প্রচুর অর্থ বিতরণ করতেন। 
বিদ্রোহীদের উদারচিত্তে ক্ষমা করতেও তিনি দ্বিধা করতেন না। অযোধ্যার 
শাসনকর্তা আইনুল-মূলক বিদ্রোহ ঘোষণা করে পরাজিত হলে তাকে সুলতান 
ক্ষমা করে দেন। দোয়াবে রুরচবৃদ্ধিং কার্যকর না হওয়ায় সুলতান কৃষকদের 
দুর্দশা লাঘবের জন্য রাজকোষ তকে অর্থ মঞ্জুরি দেন। সুলতান স্বয়ং বলেন, 
“আমি জনসাধারণের মধ্যে অফুরন্ত ধন-সম্পদ বিতরণ করেছি, কিন্তু তারা 
আমার বন্ধুভাবাপন্ন এবং বিশ্বাসী হতে পারেনি।” সুতরাং উদারতা, দানশীলতা 
ও বদান্যতার দিক থেকে মুহাম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন অতুলনীয় । 


, বাস্তববাদী সংস্কারক : বাস্তরবাদী সংস্কারক হিসেবে মুহাম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন 


সমধিক পররিচিত'। একমাত্র বৈরী ও অনুদার এতিহাসিকই তাকে বিকারথস্ত, 
উন্মাদ, কল্পনাবিলাসী, অত্যাচারী এবং নিপীড়ক বলতে পারেন। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা 
এবং সংহতির জন্য তিনি কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন । আদেশ অমান্য 
ছল নিকট আৰোপ তেন দি মেক রা নিজে 
কখনো মেতে উঠেননি। তিনি তার মহাপরিকল্পনা প্রতিকূল পারিপার্থিকতার 
জন্য বাস্তবায়ন করতে পারেননি । কিন্তু সেজন্য তাকে কল্পনাবিলাসী ও 
বিকারপ্রস্ত বলে অভিহিত করা যায় না; বরং তার মহাপরিকল্পনা বিশ্লেষণ 
করলে তাকে একজন বাস্তববাদী সংস্কারক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। 

নিবেদিতপ্রাণ মুসলমান : মুহাম্মদ বিন তুঘলক ধর্মের দিক থেকে ছিলেন 
একজন নিবেদিত প্রাণ ও নিষ্ঠাবান মুসলমান । কিন্তু রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে 


আলাউদ্দিন খিলজীর মতো তিনি আলেম সম্প্রদায়ের হস্তক্ষেপ পছন্দ, করতেন 


না। এমনকি বিচার বিভাগেও তাদের নিয়োগ না করে তিনি স্বীয় বিচার-বুদ্ধি ও 
প্রজ্ঞা দ্বারা প্রশাসনের সর্ববিধ কার্য পরিচালনা করতেন। এ কারণে সমসাময়িক 
অনেক এতিহাসিক তাকে অধার্মিক বলে অভিযুক্ত করেন। কিন্তু ইবনে বতুতার 
বিবরণ থেকে জানা যায় যে, “তিনি শুধু ভক্তিভরে ধর্মীয় বিধানসমূহ পালন 
করতেন না; বরং স্বয়ং ইবাদত করতেন এবং যারা এটি অবহেলা করতো 
তাদের তিনি শাস্তি প্রদান করতেন ৷” 


২৭৪ সাল ভ্রদ্তহ ফাযিল ম্লাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


৭. ধর্মীয় সহিষ্ণুতা : ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক হওয়া সন্টেও অন্যান্য ধর্মের প্রতিও 
সংবেদনশীল ছিলেন। তিনি ধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু রাষ্ট্রশাসনের 
আঙ্গিনায় তিনি সর্বদা ধর্মের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতেন। হিন্দু, মুসলিম 
নির্বিশেষে উপযুক্ত ব্যক্তিকে তিনি সরকারি পদে নিয়োগ দিতে কুষ্ঠাবোধ করতেন না। 


করেন। রাজদ্রোহ_ও গুরুতর অপরাধ ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডের এ বিধানকে, অনেক 
পরা সা পরিচাঁয়ক)রলে তার 
তীব্র সমালোচনা করেন। আহত রা ওর ললো এব) সকল নৃপতির 
রা ) 
৯. তির যা বিন তা ছিলেন চন ও ধুমীতি। 
হে বু তাকে হক বিন সত্য ও ন্যায়েরখঅনুসারী বলে অভিহিত 
করেন er bcp খাতা নত 
১০. সরল ও অনাড়ম্বর যাপন : উচ্চাভিলাষী, দুরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং উদ্ভাবনী 
অধিকারী সুলতানের ব্যক্তিগত জীবন ছিল 'জীরল, ও অনাড়ন্বর। ইবনে বতুতা বলেন, 
SE TO রাড ছি 


উপসংহার : মুহাম্মদ বিন তুথলক৷)ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে একজন 
খ্যাতিমাদ শাসক ছিলেন। দি ীর বিভিন্ন পরিকল্পনা বার্থ হয় কিন্তু যুগের 
তুলনায় তিনি ছিলেন নী/শাসক মুহাম্মদ বিন তুঘলককে আদর্শবাদের দিক 
থেকে বিচার করলে ত র সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফের সাথে তুলনা করা যেতে 
পারে। সুদক্ষ হিসেবে নিজেকে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলেও তার 
চারিত্রিক গুণাবলি কে ইতিহাসে বিশিষ্টতা দান করেছে। 


দারা বুঝিয়ে দাও 
অথবা, হামদ বিন তুখলকের চরিত্রে কি বৈপরীত্যের সংমিশ্রণ ছিল? তোমার 
উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। LECH RUIN 
উত্তল।| উপস্থাপনা : মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজতৃকাল ভারতের ইতিহাসে এক 
উল্লেখযোগ্য অধ্যায় এবং তিনি ইতিহাসের একজন স্মরণীয় ব্যক্তিতৃব ৷ গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের 
মৃত্যুর পর ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ বিন তুঘলক দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ .করেন। 
মধ্যযুগের কোনো সুলতানই তার ন্যায় যেমন কৌতৃহল উদ্রেক করেননি, তেমনি কেউ তার 
মতো পরস্পরবিরোধী সমালোচনার মুখোমুখিও হননি। তিনি যেমন নিজ প্রজাবর্গকে ভুল 
বুঝেন, তেমনি প্রজারাও তাকে ভুল বুঝেছিল। তার চরিত্র সম্পর্কে এতিহাসিকদের মধ্যে 
যতটা মতপার্থক্য রয়েছে অপর কোনো সুলতানের চরিত্র সম্পর্কে ততটা নেই। 
১:1728-5৮55135০9768 

মুহাম্মদ বিন তুঘলকের চরিত্র সম্পর্কে এতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। 
তার চরিত্রে কতকগুলো পরস্পরবিরোধী গুণের সংমিশ্রণ ঘটেছে বলে অভিযোগ করা 
হয়। নিম্নে এতিহাসিকদের মন্তব্য ও বিভিন্ন এতিহাসিক ঘটনার আলোকে নিম্নোক্ত 
আলোচনার মাধ্যমে এ অভিযোগের সত্যতা যাচাই হবে- 


জম ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ২৭৫ 


১. 


নেতিবাচক মন্তব্য : এতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানি সুলতানকে “রক্তপিপাসু ও 
নিষ্ঠুর' বলে অভিহিত করেন। তার মত সমর্থন করে এলফিনস্টোন, হ্যাভেল, 
টমাস, স্মিথ, এডওয়ার্ড প্রমুখ আধুনিক ইংরেজ এতিহাসিকগণ মুহাম্মদ বিন 
তুঘলককে 'উম্মাদ' ও “বিকৃত মস্তিষ্কসম্পন্ন' বলে অভিহিত করেন । "সুলতানের 
প্রাসাদের সম্মুখে সর্বদাই মৃতদেহ দেখা যেত' বারানির এরূপ মন্তব্যের ওপর 
ভিত্তি করেই এলফিনস্টোন, হ্যাভেল, টমাস, স্মিথ, এডওয়ার্ড প্রমুখ আধুনিক 
ইংরেজ এঁতিহাসিক মুন্বন্মদ বিন তুঘলককে প্লাক সিজন 
ইতিবাচক মন্তব্য : মজুমদার, রায় চৌধুরী, দত্ত প্রমুখ কর 
“বাস্তবিকপক্ষে মুহাম্মদ বিন তুঘলক এক অসাধারণ ব্যক্তিত বর ইঁ 

স্থান নির্ধারণ কষ্টসাধ্য ব্যাপার ।” ঁতিহাসিক লেনপুল মুহার্মাদ৷ বিন তুঘলককে 
মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য /সুলতানদের মধ্যে 
অন্যতম বলে অভিহিত করেন। এঁতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদের-মতে, “তিনি ছিলেন 
মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ সুলতান ৷” তার সমসাময়িক পর্যটক, ইবনে বতুতা মুহাম্মদ বিন 
তুঘলককে বিনয়ী, সত্যনিষ্ঠ ও উদার প্রকৃতির সুলতান বলে অভিহিত করেন। 


. শাসক হিসেবে ব্যর্থ : মুহাম্মদ বিন তুঘলক্‌ শ্নাসক হিসেবে সফল হতে পারেননি । 


দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর, দোয়াব অঞ্চলের কর বৃদ্ধি, খোরাসান জয়ের পরিকল্পনা 
ইত্যাদিতে তার রাজনৈতিক অনূরদর্শির্ভার)পরিচয় পাওয়া যায়! মোঙ্গলদের প্রচুর অর্থ 
প্রদান করে নিরস্ত করার পশ্চাতে সু্ীতীনের দুর্বলতা প্রকাশিত হয়। 

অভিযোগ অস্বীকার: এতিহাসিক লেনপুল, ঈশ্বরীপ্রসাদ, গার্ডনার 


" ব্রাউন প্রমুখ মুহাম্মদ বিন (তুঘলকের বিরুদ্ধে রক্তলোলুপতা ও বিকৃত মস্তিষ্কের 


সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বলে অভিমত ব্যক্ত করেন । ইবনে বতুতার বর্ণনায় 
অথবা জিয়াউদ্দিন বারানির রচনায় মুহাম্মদ বিন তুঘলককে বিকৃত মস্তিষ্ক বলে 
কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। অথচ জিয়াউদ্দিন বারানি সুলতানের প্রতি 
বিদ্বেষভার পোষণ করতেন । সুলতান যদি প্রকৃতই বিকৃত মন্তি্ধসম্পন্ন হতেন, 
তাহলে জিয়াউদ্দিন বারানি তা উল্লেখ করতেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ 
নেই ॥ তবে একথা সত্য যে, মুহাম্মদ বিন তুঘলক কখনো কখনো সামান্য 
অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তি দিতেন এবং এর কারণ হলো তিনি অপরাধের 
তারতম্য করতে পারতেন না। মধ্যযুগে ইউরোপ ও এশিয়ায় প্রাণদণ্ড অতি 
সাধারণ দণ্ড হিসেবেই বিবেচিত হতো । তাই বলে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের 
মতো একজন ন্যায়পরায়ণ শাসককে “রক্তপিপাসু' বলা সংগত হবে না। 
বিলাসিতার অভিযোগ : মুহাম্মদ বিন তুঘলক কতকগুলো পরিকল্পনা গ্রহণ 
করেন। যেমন-_ দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর, তাম্মুদ্রা প্রচলন, দোয়াব 
অঞ্চলে কর বৃদ্ধি এবং খোরাসান ও কারাচিল অভিযান! কিন্তু তার সবগুলো 
পরিকল্পনাই ব্যর্থ হয়। কোনো কোনো এঁতিহাসিক তাই মুহাম্মদ বিন 
তুঘলককে উচ্চাকাজ্কী, কল্পনাশ্রয়ী ও স্বপ্রবিলাসী বলে অভিযোগ করেন। এটি 
অনস্বীকার্য যে, খেয়ালিপনা ছিল তীর চরিত্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 
নতুনত্বের প্রতি তার আকর্ষণ ছিল প্রবল । কিন্তু তিনি যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ 
করেছিলেন, সেগুলোর মধ্যে সৃষ্টিশীল প্রতিভার পরিচয়ও পাওয়া যায় । যেমন_ 
তার রাজস্ব ও মুদ্রানীতি সংক্রান্ত সংস্কার ৷ তার পরিকল্পনাগুলো 
যুগোপযোগী ছিল না বলেই সেগুলো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যায়। 


২৭৬ 
৬. 


১০. 


(াল শ্তাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জ্ 


বহুমুখী প্রতিভা : মুহাম্মদ বিন তুঘলকের পাণ্ডিত্য ও মেধা ছিল সর্বজনবিদিত । 
জ্ঞান, মানসিক উৎকর্ষ ও প্রতিভার দিক দিয়ে বিচার করলে মুহাম্মদ বিন 
তুঘলককে মধ্যযুগের ভারতীয় শাসকদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান বললে 
অত্যুক্তি হবে না। একাধারে তিনি' ছিলেন দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, কবি এবং 
গণিতশান্ত্রবিদ। ধর্মশান্ত্র, তর্কশান্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা ও ফারসি ভাষায় তার গভীর 
ব্যুৎপত্তি ছিল। তার হস্তাক্ষর ছিল অতি চমতকার এবং ভাষাতত্ব সম্পর্কেও তার 
জ্ঞান ছিল অপরিসীম এতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানির ন্যায় সুলতানের 
বিরুদ্ধবাদী লেখকও তীর শিল্পানুরাগ ও বহুমুখী প্রতিভার ভূয়সী লি, 


, উদারতা : মুহাম্মদ বিন তুঘলক উদার মনোভাবের 


তিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানি ও ইবনে বতুতা বে he: ভূয়সী 
প্রশংসা করেন। ধর্মের দিক থেকে তিনি নিষ্ঠাবান মুঙ্গীলমান হলেও অন্যান্য 
ধর্মের প্রতিও যথেষ্ট উদার ছিলেন। সমসাময়িক যুগের উ্নতিক কলুষতা থেকে 
তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। মুহাম্মদ বিন তুঘলকণধর্মের’প্রতি অনুরক্ত থাকলেও 
রাষ্ট্র শাসনের ব্যাপারে তিনি ধর্মের প্রভাব থেরেঁ সর্বদাই নিজেকে মুক্ত রাখতেন। 


. দানশীলতা ও বদান্যতা : মুহাম্মদ বিন তুলব দানশীলতা ও বদান্যতার দিক 


থেকে অতুলনীয় ছিলেন । এতিহাসিক্জিয়াউদ্দিন বারানি ও ইবনে বতুতা তার 
দানশীলতার প্রশংসা করেছেন। তিনি,রাজকোষ থেকে দুর্দশাহস্ত জনসাধারণকে 
প্রচুর অর্থ দান ও বিদ্রোহীদের, ্ষয্বা, করতেন। অযোধ্যার শাসনকর্তা আইনুলমুলক 
বিদ্রোহ ঘোষণা করে পরাজিতহলে তাকে তিনি ক্ষমা করে দেন। দোয়াবে কর 
বৃদ্ধি কার্যকর না হওয়ায় সুলতান কৃষকদের দুর্দশা লাঘবের জন্য রাজকোষ 
থেকে অর্থ মঞ্জুরি দেন্ঞ সুলতান স্বয়ং বলেন, “আমি জনসাধারণের মধ্যে 
অফুরন্ত ধন-সম্প্দধরিতরণ করেছি, কিন্তু তারা আমার বন্ধুভাবাপন্ন ও বিশ্বাসী 


বাস্তববাদী সংস্কারক : মুহাম্মদ বিন তুঘলক বাস্তববাদী সংস্কারক হিসেবে 


সমধিক প্রসিদ্ধ । একমাত্র বৈরী ও অনুদার এঁতিহাসিকগণই তাকে বিকারগরস্ত, 
উন্মাদ; কল্পনাবিলাসী, অত্যাচারী এবং নিপীড়ক বলতে পারেন। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা 
ও সংহতির জন্য তিনি কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আদেশ অমান্য 
করলে তিনি শাস্তি প্রদান করতেন। কিন্তু অহেতুক বিকারগ্রস্ত হয়ে নিধনযজ্ঞে 
মেতে উঠতেন না। তিনি তার মহাপরিকল্পনা প্রতিকূল পারিপার্শিকতার জন্য 
বাস্তবায়ন করতে পারেন নি। কিন্তু সেজন্য তাকে কল্পনাবিলাসী ও বিকারগ্রস্ত 
বলে অভিহিত করা ঠিক নয়; বরং তীর মহাপরিকল্পনা বিশ্লেষণ করলে দেখা 
যায় যে, তিনি ছিলেন বাস্তববাদী সংস্কারক । 

নিবেদিতপ্রাণ মুসলমান : মুহাম্মদ বিন তুঘলক ধর্মের দিক থেকে অত্যন্ত 
নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। কিন্ত রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে আলাউদ্দিন খিলজীর ন্যায় 
তিনি আলেম সম্প্রদায়ের হস্তক্ষেপ পছন্দ করতেন না। এমনকি বিচার 
বিভাগেও তাদের নিয়োগ না করে তিনি স্বীয় বিচার-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দ্বারা প্রশাসন 
পরিচালনা করতেন। এ কারণে সমসাময়িক অনেক এঁতিহাসিক তাকে 
অধার্মিক বলে অভিযুক্ত করেন। কিন্তু ইবনে বতুতার বিবরণ থেকে জানা যায় 
যে, “তিনি ভক্তিভরে ধর্মীয় পালন করতেন- এবং যারা এটি 
অবহেলা করতো তাদের তিনি কঠোর শাস্তি প্রদান করতেন ।” 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পর. ২৭৭ 


১১. ধর্মীয় সহিষ্ণুতা : ইবির চুক ছি লালন একটি সির তা 
সত্তেও তিনি অন্যান্য ধর্মের প্রতিও উদার ও সহনশীল ছিলেন। তিনি ধর্মের 
প্রতি অনুরক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু রাষ্ট্র শাসনের ক্ষেত্রে তিনি সর্বদাই ধর্মের 
প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতেন । হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে উপযুক্ত ব্যক্তিকে তিনি 
সরকারি কর্মচারী পদে নিয়োগ দিতে কুষ্ঠাবোধ করতেন না। 

১২. নিষ্ঠুরতার অভিযোগ : সুলতান মুহাম্মদ বিন তৃঘলকের রাজত্বের প্রথমদিকে 
কিসলু খানসহ কতিপয় নিকটাত্মীয় লোকের 'আক্রমণ ও বিরোধিতা, 
সাগ্রাজ্যব্যাপী পাক উদারতা রর রন 
দণ্ডিত করতেন ৷ রাজন্রোহ ও গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডের! 
নতি তা রা নত 
বলে মন্তব্য করেন। অথচ মধ্যযুগের প্রায় দেশেই এবং সবল নৃপতির আমলেই 
এ ধরনের অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ছিল। খ্্‌ 

১৩. পাপাচার ও দুনীতিমুক্ত : তিনি ব্যক্তিগত জীবনেনযায়িনীতিবান শাসক ছিলেন । 
তিনি পাপাচার ও দুর্নীতিমুক্ত ছিলেন। ইবনে বতুতা তাকে সর্বাধিক বিনয়ী, 
সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী বলে অভিহিতু.করৈন। স্বীয় বিচার-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দ্বারা 
রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন 

১৪. শাসক হিসেবে সফলতা মুহাম্মদ বিন তুঘলক ন্যায় ও পক্ষপাতহীন 
বিচারব্যবস্থা স্থাপন, কৃষ্/গরুিকদের উন্নতি সাধন প্রভৃতি ব্যাপারে অতুলনীয় 
দূরদর্শিতার পরিচয় ,দেনএবং অনেকাংশে সাফল্যও অর্জন করেন। কিন্তু 
সাংগঠনিক অযোগ্যতা, রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা ও লোকচরিপ্র সম্পর্কে 
অনভিজ্ঞতার কারণে, তর রাজতৃকাল ব্যর্থতার গ্লানি বহন করে । 

উপসংহার : মুহাম্মদ বিন তুঘলকের চরিত্রে ছিল পরস্পরবিরোধী গুণাবলির 
সংমিশ্রণ এিংছিল তার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কখনো তিনি বিনয়ী ছিলেন, 
আবার কাখনো ছিলেন হিংস্র প্রকৃতির। কখনো মুক্তহস্তে দান করতেন, আবার 
কখনোন্টব্লম সংকীর্ণতার পরিচয় দিতেন । কখনো কৃত অপরাধের জন্য কাযীর বিচার 
অবনত মস্তকে মেনে নিতেন, আবার কখনো লঘু অপরাধের জন্য গুরুদণ্ড প্রদান 
করতেন। একদিকে তিনি ছিলেন বিদ্বান ও পণ্তিত, অন্যদিকে তিনিই রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে চরম অদৃরদর্শিতার পরিচয় দেন। তিনি সকল ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন 
করতে ব্যর্থ হন। তার চরিত্রে বৈপরীত্যের মিশ্রণ লক্ষ করা যায়। 


অথবা মুখান্ম বিন তুঘলকের চারিত্রিক 

উত্তল ।। উপস্থাপনা : গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের ইন্তেকালের পর ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 
দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৩৫১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন । এ দীর্ঘ 
সময়ে তিনি বিভিন্ন নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, যার বেশির ভাগই ব্যর্থ হয়ে যায়। 
তার কর্মকাণ্ড ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে এতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান । 
কোনো কোনো এঁতিহাসিক তাকে মধ্যযুগের ‘শ্রেষ্ঠ সুলতান বলে অভিহিত করেন । 
আবার অনেকে তাকে ‘উন্মাদ’ ও “বিকৃত মস্তিস্কসম্পন্ন' বলেও মন্তব্য করেছেন। 


২৭৮ অরালজ্নত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


১৪302 পপ 
মুহাম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন ভারতের ইতিহাসের এক বিস্ময়। নিম্নে বিভিন্ন 
ভি 
১. বহুমুখী প্রতিভা : মুহাম্মদ বিন তুঘলকের পাণ্ডিত্য ও মেধা ছিল সর্বজন বিদিত ৷ 
বিদ্যা, মানসিক উৎকর্ষ ও প্রতিভার দিক থেকে বিচার করলে তাকে মধ্যযুগের 
ভারতীয় নৃপতিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুলতান বলা যায়। ধর্ম, দর্শনশান্ত্র, তর্কশাস্ত্র, 
. পদার্থবিজ্ঞান, গণিতশান্তর, খিক দর্শন, ভাষাতত্ প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানার্জন করে 


রা SLO A Nan cn প্রতিদিন স্বীয় ইবাদত 
বন্দেগীর পর সুলতান ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের 
জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা সভায় মিলিত হতেন। এরূপ বহুবিধ গুণের 
সংমিশ্রণ সমসাময়িক যুগে তেমন পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু এসব সদ্গুণের সাথে 
বাস্তব জগৎ সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা ও অবাস্তব আদর্শবাদিতা মুহাম্মদ বিন তুঘলকের 
ক করছ দা ডি রা ও গরিকলধনর সাহসিকতা ও 


তার মৌলিক যৌক্তিকতা য্্যিক্তারো কৃতি নিরূপণের মা হয়, তাহলে 
মুহাম্মদ বিন তুঘলকের স্থান, পৃষ্থিরীর বহু রাজারই উর্ধ্বে । 
৩ উচ্চতিলাধী সুলতান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই বেশকিছু উচ্চাভিলাৰী 


র , তাত্রমুদ্বা 
প্রচলন, দোয়াব অঞ্চলে কর , খোরাসান এবং কারাচিল অভিযান৷ কিন্তু তার 
অস্থিরচিত্তহেতু এৱং এসব যুগোপযোগী ছিল না বলেই সেগুলো বিফল 
হয়ে যায়ব্তবে নতুনত্বের প্রতি তার আকর্ষণ ছিল দুর্নিবার। তিনি যেসব 
পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, সেগুলোর মধ্যে সৃষ্টিশীল প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। 

৪. দানশীলতা ও বদান্যতা : মুহাম্মদ বিন তুঘলক দানশীলতা ও বদান্যতার দিক 
থেকে ছিলেন অতুলনীয় ৷ জিয়াউদ্দিন বারানি ও ইবনে বতুতা তাঁর দানশীলতার 
ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি রাজকোষ থেকে দুর্দশাগ্রস্ত সাধারণ মানুষকে 
প্রমুর অর্থ প্রদান করতেন । বিদ্রোহীদের ক্ষমা করতেও তিনি দ্বিধা করতেন না। 
অযোধ্যার শাসনকর্তা আইনুল মুলক বিদ্রোহ ঘোষণা করে পরাজিত হলে তাকে 
তিনি ক্ষমা করে দেন। দোয়াবে কর বৃদ্ধি কার্যকর না হওয়ায় সুলতান 
কৃষকদের দুর্দশা লাঘবের জন্য রাজকোষ থেকে প্রচুর অর্থ মঞ্জুরি দেন। 
সুলতান স্বয়ং বলেন, “আমি জনসাধারণের মধ্যে অফুরন্ত ধন-সম্পদ বিতরণ 
করেছি, কিন্তু তারা আমার বন্ধুভাবাপন্ন এবং বিশ্বাসী হতে পারে নি।” 

৫. বাস্তববাদী সংস্কারক : বাস্তববাদী সংস্কারক হিসেবে মুহাম্মদ বিন তুঘলক সমধিক 
পরিচিত ছিলেন। একমাত্র বৈরী ও অনুদার এতিহাসিকই তাকে বিকারঘস্ত, উন্মাদ, 
কল্পনাবিলাসী, অত্যাচারী এবং নিপীড়ক বলতে পারেন। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, এক্য ও 
তিনি শাস্তি দিতেন। কিন্তু অহেতুক বিকারগ্রস্ত হয়ে নিধনযজ্ঞে কখনো মেতে 
উঠেননি। তিনি তার মহাপরিকল্পনা প্রতিকূল পারিপার্থিকতার জন্য বাস্তবায়ন 
করতে পারেননি । কিন্তু সেজন্য তাকে কল্পনাবিলাসী ও বিকারগ্স্ত বলা যায় না। 


= ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ২৭৯ 


৬. 


১০. 


১১. 


নিবেদিতপ্রাণ ণ মুসলমান : মুহাম্মদ বিন তুঘলক ধর্মের দিক থেকে ছিলেন অত্যন্ত 
নিষ্ঠাবান মুসলমান কিন্ত রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে আলাউদ্দিন খিলজীর মতো তিনি আলেম 
সম্প্রদায়ের হস্তক্ষেপ পছন্দ করতেন না। এমনকি বিচার বিভাগেও তাদের নিয়োগ না 
করে তিনি স্বীয় বিচার-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দ্বারা প্রশাসন পরিচালনা করতেন । এ কারণে 
সমসাময়িক অনেক এতিহাসিক তাকে অধার্মিক অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। তবে 
ইবনে বতুতার বিবরণ মতে, “তিনি শুধু ভক্তিভরে ধর্মীয় বিধানসমূহ পালন করতেন 
তাই নয়, বরং যারা একে অবহেলা করতো তাদের তিনি কঠোর শাস্তি প্রদান করতেন।” 


. ধর্মীয় সহিষ্ণুতা : মুহাম্মদ বিন তুঘলক অত্যন্ত উদার ও ধর্মসহিষ্ণু ছিলেন। 
- ইসলামের একনি সেবক. হয়েও তিনি অন্যান্য ধর্মের প্রতিও সর্দীল 


ছিলেন। তিনি ধর্মের প্রতি অনুরক্ত থাকলেও রাষ্ট্রশাসনের আঙ্গিনায় তিনি 
সর্বদাই ধর্মের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতেন। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে 
রা 


খানসহ কতিপয় নিকটাত্ীয়ের আক্রমণ ও বিরোধিতা, বিদ্বোহ- 
অরাজকতা সৃষ্টির প্রতিবিধান হিসেবে সুলতান তরটীটীমৃত্যদণ্ডে দিত করেন। 
রাজদ্রোহ ও গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে র এবিধানকে কোনো কোনো ধতিহাসিক 
তার নিষ্ঠুরতা ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক, বলে মন্তব্য করেন। অথচ মধ্যযুগে প্রায় 
Let iE toch pie ডো তি 
ই ১. উপল 


ক্ররতেন। 

dT oad WORE ENG 
সুলতানের ব্যক্তিগত জীবন ছিল সরল ও অনাড়ম্বর। ইবনে বতুতা বলেন, 
“সকল মানুষের মধ্যে তিনি ছিলেন নম্র-জদ্র এবং তিনি এমন এক ব্যক্তি 
ছিলেন, যারতঅধ্যে ন্যায় এবং বিজ্ঞজনোচিত কাজ করার প্রবণতা ছিল।” 
সুশাসকও সুবিচারক : মুহাম্মদ বিন তুঘলক প্রশাসনিক কাঠামোর সুষ্ঠু বিন্যাস দ্বারা 
কেন্দ্রীয় শাসনকে দৃঢ় করে তোলেন এবং সম্রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপন করেন। 


বিচারব্যবস্থাকে ন্যায় ও সততার ওপর প্রতিষ্ঠিত করে এতি প্রশংসা 
অর্জন করেন। তিনি ছিলেন আপিলের সর্বোচ্চ আদালত এবং তার রায় মুফতিদের 
রায় থেকে ভিন্নতর হলে তার রায়কেই প্রাধান্য দেয়া হতো । নিরপেক্ষ বিচারে তিনি 
ছিলেন আপসহীন, বংশকৌলীন্যও শান্তি থেকে দোষীকে রক্ষা করতে পারত না। 
ইবনে বতুতার ভাবায়, * ক ০১০৮১৬০১২৬০ 


শিশু 
অবলম্বন করলেও ব্যক্তিগত জীবনে তিনি উদার মানসিকতার অধিকারী ছিলেন। 


১৩. শ্রেষ্ঠ বক্তা : সুলতান ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ বক্তা। তার বক্তৃতা শ্রবণে কেউ 


কখনো ক্লান্তিবোধ করতো না। এতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানির মতে, সুলতান 
ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ কবি, অতিশয় বাকপটু এবং বিপুল জ্ঞানের অধিকারী । 
তার কর্মদক্ষতা ও বিজ্ঞতা বিজ্ঞজনকে বিস্ময়াভিভূত করতো। 


২৮০ অ্রালভলতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ প্র 


১৪. পরস্পরবিরোধী বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ : মুহাম্মদ বিন তুঘলকের চরিত্রে পরস্পরবিরোধী 
বৈশিষ্ট্যের অবস্থান ছিল। ফলে তার চরিত্র চিত্রণে এতিহাসিকদের যথেষ্ট 
মতানৈক্য রয়েছে। সমসাময়িক এতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানি এবং ইবনে 
বতুতা তার সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী মন্তব্য করেন। এঁতিহাসিক জিয়াউদ্দিন 
বারানি সুলতানকে “রক্তপিপাসু' ও ‘নিষ্ঠুর’ বলে অভিহিত করেন। এলফিনস্টোন, 
স্মিথ, হ্যাভেন, টমাস, এডওয়ার্ড প্রমুখ আধুনিক ইংরেজ এতিহাসিকও তাকে 
'রকতপিপাস' ও ‘বিকৃত মপ্তষ্সম্পনন' বলে তিরস্কৃত করেন। “সুলতানের প্রাসাদের 
সম্মুখে সর্বদাই মৃতদেহ দেখা যেত,' জিয়াউদ্দিন বারানির এরূপ ওপর 
ভিত্তি করেই এসব ইংরেজ এতিহাসিক সুলতানকে 'রকতপিপারসু চিহ্নিত 
করেন। পক্ষান্তরে, ইবনে বতুতা তার প্রতি এরূপ কোনো অভিচ্যাগ করেননি; 
বরং তিনি তাকে বিনয়ী, সত্যনিষ্ঠ ও উদার প্রকৃত্রিনরপতি বলে বর্ণনা 
করেন। এঁতিহাসিক গর্ভনার ব্রাউনের বর্ণনায় সুলতানের বিকৃত মস্তিস্ক কিংবা 
'রক্তপিপাসু' হওয়ার কোনো অভিযোগ পাওয়া যায না?” তবে একথা সত্য যে, 
সুলতান কখনো কখনো লঘু অপরাধের জন্য গুরুদণ্ড প্রদান করতেন। মূলত 
তিনি অপরাধের তারতম্য নির্ণয় করতে, পারতেন না। মধ্যযুগে ইউরোপ ও 
এশিয়ায় প্রাণদণ্ড অতি সাধারণ দণ্ডহিসেবেই বিবেচিত হতো । তাই বলে 
টপ ৯৯১ রায় চৌধুরী, দত্ত 


গুণের অপূর্ব সংমিশ্রণ লক্র্্করাটযায়। তার চরিরের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল স্ববিরোধিতা ও 
ভারসাম্যের অভাব। কখনৌ-তিনি ছিলেন বিনয়ী, আবার কখনো হিংস্র প্রকৃতির; কখনো 
মুক্তহন্তে দান করতেন, আবার কখনো চরম সংকীর্ণতার পরিচয় দিতেন; কখনো তিনি 
সাধারণ নাগরিকের ন্যায় বিচারালয়ে কাযীর বিচার অবনত মস্তকে মেনে নিতেন, আবার 
কখনো সাধারণ অপরাধের জন্য কঠোর শান্তি দিতেও কুষ্ঠিত হতেন না। তবে কোনোক্রমেই 
তাকে উন , রক্তপিপাসু, কল্পনাবিলাসী বলে আখ্যায়িত করা ঠিক হবে না। 


আতর: ৮২ সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের জনহিতকর কার্যাবলি বিশ্লেষণ 
ফা. স্নাতক প. ২০১৫, ১৯] 
অথবা, ফিরোজ শাহ তুঘলকের বিভিন্ন সংস্কার সম্পর্কে যাহা জান লেখ। 
[ফা. স্নাতক প. ২০১৬] 
অথবা, সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের সংস্কারসমূহ আলোচনা কর। 


(ফা. স্নাতক প. ২০১৩] 


উন্তসন।। উপস্থাপনা : ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে একজন জনকল্যাণকামী ও 
প্রজারঞ্জক শাসক হিসেবে ফিরোজ শাহ তুঘলকের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। ১৩৫১ 
খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের ইন্তেকালের পর সেনাবাহিনী ও 
অভিজাতবর্গের একান্ত অনুরোধে ফিরোজ শাহ তুঘলক দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। ইত্যবসরে পরলোকগত সুলতানের বিশ্বস্ত মন্ত্রী খাজা জাহান দিল্লিতে 
অবস্থানকালে একটি শিশুকে সুলতানের পুত্র ঘোষণা করে সিংহাসনে বসান। কিন্তু 
ফিরোজ শাহ তুঘলক দিল্লি এলে তিনি তার আনুগত্য স্বীকার করে নেন। 


গজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র. ২৮১ 


৩ সুলতান ফিরোজ শাহ তুলকের জনহিতকর কর্ধাবলি/শাসনসং্ার/কৃতিতব 
সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের জনহিতকর কার্যাবলি/শাসনসংস্কার/কৃতিতৃ সম্পর্কে 
নিম্নে আলোচনা করা হলো_ 


১, 


রাজ্যজয় ও বিদ্রোহ দমন : সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক ছিলেন একজন শান্তিপ্রিয় 
ও ধর্মপ্রাণ শাসক। সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারে মনোনিবেশ 
করেন এবং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অনিচ্ছা সত্তেও বিজয়াভিযান প্রেরণে বাধ্য 
হন। মুহাম্মদ বিন তুঘলকের আমলে বাংলার বিদ্বোহী শাসনকর্তা ইলিয়াস শাহ 
স্বাধীনতা ঘোষণা করে গৌড় ও পূর্ববাংলা জয় করেন। ১৩৫৩ খ্রিষ্টাব্দ ফিরোজ 
শাহ বাংলায় অভিযান করলে ইলিয়াস শাহ একডালা দুর্গে আশ্রয় ঈনেন। 
ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকান্দার শাহের রাজত্বে ফিরোজ শাহ্‌ঃ১৩&৯ খ্রিষ্টাব্দে 
দ্বিতীয়বারের মতো বাংলায় অভিযান পরিচালনা করে সোনারগাও দখল করেন। 
১৩৬১-৬২ খ্ৰিষ্টাব্দে ফিরোজ শাহ সিন্ধু অধিকার করে নিজ ভ্রাতাকে শাসনকর্তা 
নিয়োগ করেন এবং ১৩৭৭ খ্রিষ্টাব্দে গুজরাটের বিদ্রোহী শ্রাসনকর্তাকে পরাজিত 
ও হত্যা করে দিল্লি সালতানাতকে আশঙ্কামুক্ত করেন 

জনকল্যাণকর শাসননীতি : ফিরোজ শাহ তুঘল্কের শলীসননীতি জনকল্যাণকর ছিল। 
জনসাধারণের কল্যাণ সাধনই ছিল তার শাফ্ন্যরস্থার একমাত্র লক্ষ্য। ফিরোজ শাহ 
দক্ষ সেনাপতি এবং বিজেতা শাসক না হলেও তার মধ্যে দূরদর্শী শাসন প্রতিভা 


“ ছিল। এঁতিহাসিক রায় চৌধুরী, মজুমদার দত্ত মনে করেন, “ফিরোজ শাহের নীতি 


প্রধানত তার ধর্মীয় মতবাদের দ্বারা প্রভাবাৰিত হয়।” এঁতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদের 
মতে, “ধর্মীয় উদারতা ও সহিষ্ণুতা ছিল তার শাসনব্যবস্থার মূলনীতি ৷” 


, জায়গির প্রথার পুন"প্রবর্তন: আলাউদ্দিন খিলজী কর্তৃক বিলুপ্ত জায়গির প্রথা ' 


ফিরোজ শাহ পুনঃপ্ররর্তন 'করেন। তিনি সমগ্র সাম্বাজ্যকে কতকগুলো জায়গিরে 
ভাগ করেন। আবার; এই জায়গিরগুলো কতকগুলো জেলায় বিভক্ত করা হয়। 
অতঃপর এসুর জায়গির ও জেলার শাসনকার্য পরিচালনা করার জন্য যোগ্য আমীর- 
ওমরাদ্রেকে নিয়োগ করেন । এর ফলে স্ব-স্ব এলাকার অভিজাত শ্রেণি প্রভাবশালী 
হয়ে উঠেন। কেন্দ্রীয় শাসন একপর্যায়ে তাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। 


. প্রশাসনিক সংস্কার : যোগ্য ও জনদরদি প্রশাসক হিসেবে ফিরোজ শাহ বিশেষ 


খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। তার দীর্ঘ ৩৭ বছরের রাজতৃকালে দেশে 
শাস্তি, দিনাগরা ও ছে নকয় হল জর পন ররর শী 
মওকুফ করেন। আলাউদ্দিন খিলজী কর্তৃক বিলুপ্ত জায়গির প্রথা পুনঃপ্রবর্তন 
করে তিনি আমীর-ওমারাদের বিদ্বোহ ও রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করেন। 
সমগ্র সাম্রাজ্য কতকগুলো জায়গিরে বিভক্ত করে আমীর-ওমারাদের মধ্যে বষ্টন 
করে দেয়া হয় এবং জায়গিরগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জেলায় বিভক্ত করা হয় । 


* কৃষি ও রাজস্ব সংস্কার : ফিরোজ শাহ তুঘলক কৃষকদের কল্যাণ সাধনে 


কৃষিঝণ, জৈবসার, বীজ প্রভৃতি প্রদান করে কৃষিক্ষেত্রের ব্যাপক উন্নতি সাধন্‌ 
করেন। কৃষির উন্নয়নে তিনি কৃষকদের অবৈধ কর প্রদান থেকে অব্যাহতি 
দেন। করব্যবস্থা ইসলামী বিধান অনুযায়ী পুনর্গঠিত হলে “ফুতুহ-ই ফিরোজ 
শাহী" মতে, তেইশ প্রকার অবাঞ্ছিত কর বিলুপ্ত হয়। ইসলামের নির্দেশ 
অনুসরণে (ক) খারাজ, (খ) যাকাত, (গ) জিযিয়া এবং (ঘ) খুমুস নামক এ 
চার প্রকার কর নির্ধারণ করা হয়। 


| ফাধিল ॥ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র (তৃতীয় বর্ষ) ৮ ১১ 


২৮২ নাল ভ্রাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 

৬. সেচব্যবস্থা : সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক ঘর সুবিধার্থে ১৫০টি কূপ এবং চারটি 
সস সস পপ 
অনাবাদি জমিতে চাষাবাদ করা সম্ভব হয়। এঁতিহাসিক শামস-ই সিরাজ আফিফ বলেন, 
“ফিরোজ শাহ শত্রু ও যমুনা থেকে দুটি স্রোতধারা করেন।” এঁতিহাসিক 
উডওয়েল বলেন, “ফিরোজ শাহ পানিস্চে পরিকল্পনার জনক হিসেবে এখনো পরিচিত" 

৭. ব্যবসায়-বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধন : সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক ব্যবসায়-বাণিজ্যের 
উন্নতির জন্য নানাপ্রকার অভ্যন্তরীণ কর রহিত করেন এবং আন্তঃপ্রাদেশিক,রাণিজ্য পথ 
সুগম করে দেন। নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থ্রাকায়)জনগণের 
সার্বিক কল্যাণ সাধিত হয়। এতিহাসিক আফিফ কর্তৃক প্রদত্ত দ্রব্যের মুল্য, ভীলিকা থেকে 
ফিরোজ শাহের রাজতৃকালের সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক অবস্থার কথা অবগৃতি ইয়া যায়। 

৮. যারা: ফিরোজ শাহ তুঘলকের অন্যতম কৃতিত হা মুদ্রা সংস্কার মুহাম্মদ 

তুঘলকের মতো তিনি পরীক্ষামূলকভাবে মুদ্রা চালু.করেননি; বরং সহজে বিনিয়োগ 

করা যেতে পারে এরূপ এবং অল্প মানের মুদ্রা প্রবর্তন করেন। তিনি 'আধা' (১/২ 

জিতল) ও ‘বিক’ (১/৪ জিতল) নামে দুই প্রকার ক্ষুদ্রমানের মুদ্রা চালু করেন। 
এ মুদ্রাগুলো ওজনে বৃদ্ধি পেলেও ভা-সহজে বিনিময় করা যেত। 

৯. নগর নির্মাণ : সুলতান ফিরোজ শাহ.তুঘলিক সাম্রাজ্যে বহু শহর ও নগর নির্মাণ 
করেন। তার নির্মিত নগরগুলোর মধ্যে”ফতেহাবাদ, হিসার, ফিরোজপুর, জৌনপুর এবং 
ফিরোজাবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ॥সুলতান নগরগুলোতে হাসপাতাল; সরাইখানা, 

, জলাশয় ও কূপ খনন করেন । যমুনা নদীর তীরে নির্মিত ফিরোজাবাদ নগরটি 
সুলতানের খুব প্রিয় ছিল। তাই ;এখানে তিনি তার প্রাসাদ নির্মাণ করেন। 

চিন ১১ শিল্প সংস্কারের প্রতিও সুলতানের যথেষ্ট মনোযোগ ছিল । তিনি 
শিল্প সংস্থাকে সরকারি ও বেসরকারি এ দু'ভাগে বিভক্ত করেন। বেকার সমস্যা 
সমাধানকল্পে/ভিনি বহুসংখ্যক নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। জনকল্যাণে 
সুলতান ৩৬টি ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা স্থাপন করেন। এসব কারখানায় বিভিন্ন 
ধরনেরণন্িত্যব্যবহার্য দ্রব্য উৎপাদিত হতো । 

১১. বিচার বিভাগের সংস্কার সাধন : ফিরোজ শাহ তুঘলক বিচার বিভাগের অন্যতম 
সংস্কারক তিনি আইনের শাসন প্রবর্তন করেন এবং শরীয়ত মোতাবেক বিচারকার্য 
পরিচালনার নির্দেশ দেন। এঁতিহাসিক লেনপুলের মতে, “তিনি কুরআনের বিধি- 
বিধানের বাইরে কোনো কাজ করতেন না।” ফিরোজ শাহ তুঘলক অপরাধীদের নৃশংস 
শাড়ি পথা বাতিল করে অনেক মদত আসা মা মুক করে মেন 
মুফতিগণ সুলতানের বিচারব্যবস্থায় শরীয়তের বিধি-বিধানের ব্যাখ্যা এবং কাষী 
নিরপেক্ষভাবে বিচার সম্পন্ন করতেন ৷ সুলতান প্রায়ই” বলতেন, শাস্তি প্রদান 
অপেক্ষা অপরাধীর চরিত্র সংশোধন করাই বিচার বিভাগের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত । 


ব্যবস্থা বলা হয়। তন্মধ্যে একটির নাম বিবাহ দফতর এবং অপরটির নাম চাকরি 
দফতর । দরিদ্র বিধবা ও কুমারী মেয়েদের বিবাহের সাহায্যার্থে অর্থদানের জন্য 
তিনি ‘বিবাহ দফতর' খোলেন এবং বেকার সমস্যা সমাধানকল্পে ‘চাকার 
দফতর ' প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া তিনি 'দিওয়ান-ই ইসতিকাফ' নামক একটি 
বিভাগ খোলেন। পূর্ববর্তী শাসকদের অন্যায় আদেশের ফলে কেউ 
হলে সে এ বিভাগে আবেদন করার সুযোগ পেত ৷ আর অনুসন্ধানের 
পর আবেদন সত্য প্রমাণিত হলে এ বিভাগ থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হতো । 


* ইসলামের হতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৮ _ ২৮৩ 


১৩. জনস্বাস্থ্যের ও দাতব্য চিকিৎসালয় : ফিরোজ শাহ ছিলেন উন্নয়নের 
পৃষ্ঠপোষক ৷ চিকিৎসা ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতির লক্ষ্যে 'দারুশ শিফা' 
নামে দিতে একটি বিশাল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। এ হাসপাতাল থেকে 
রোগীদের ল্য ওষুধ প্রদান ও চিকিৎসাসহ আহারের ব্যবস্থাও করা হতো। 
হত তদ ৮১৮৯ 

১৪. ও পৃষ্ঠপোষকতা : ফিরোজ শাহ শিক্ষা ও সং পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন। তিনি জ্ঞানী-গুণী, ফকিহ এবং পণ্ডিত ব্যক্তিদের অত্যন্ত সমাদর করতেন 
এবং তাদের খরচ নির্বাহের জন্য রাষ্ট্র থেকে প্রয়োজনীয় ভাতা প্রদান করুতেন। তার 
আমলে ইতিহাস চর্চার ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। তাছাড়া জনগণের মধ্যে শিক্ষা 
বিস্তারের জন্য তিনি অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন। তার শাসনামলে প্রত্যেক 
bl: Bes ৮০১৮ Cet 
এবং পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মতত্ত এবং ইসলামী সং. বর দ্বার খুলে যায় । 

১৫. ধর্মীয় নীতি : ফিরোজ শাহ তুঘলক ধর্মের প্রতি প্রতি যথেষ্ট নিষ্ঠাবান ছিলেন। শরীয়ত 
আনু তিনি তাব বাত জীবন ও বয় কাজকর্ম পরিচালনা করতেন তিনি 
শাসনকার্যে আলেম-ওলামাদের প্রাধান্য দিতেন উবে ব্রাহ্মণদের ওপর জিযিয়া কর 
ধার্য করলেও তিনি কখনো শিয়া মতাবলমবীদর নির্যাতন করতেন না। 

১৬. সৈন্য বিভাগের সংস্কার : সুলতান ফির্ুরাজ,শাহ সামন্ত প্রথার ওপর ভিত্তি করে 
সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠন করেন। স্থায়ী সৈন্যদের বেতনের পরিবর্তে জায়গির দান 
করা হতো এবং অস্থায়ী সৈন্যদের 'রাজকোষ থেকে বেতন প্রদান করা হতো । 
নিয়মিত সেনাবাহিনী ব্যতীত সুলতান ফিরোজ শাহ ১,৮০,০০০ ক্রীতদাস নিয়ে 
বিশাল বাহিনীও গঠন কুরেন। সুলতান বংশানুক্রমিকভাবে সেনাবাহিনীতে 
সৈন্য নিয়োগের ব্যবস্থা কুরেন। 

১৭. দাসদের কল্যাণ/সাধন : সুলতান ফিরোজ শাহের আমলে দাসপ্রথার ব্যাপক 
উন্নয়ন ঘটে ॥এৱিভিন্ন কাজে ক্রীতদাসদের সঠিকভাবে ব্যবহারের জন্য একটি 
আলাদা বিভাগ খোলা হয়। এজন্য বিপুল অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ করা হয়। অনেক 
দাসকে্রিভিন্ন প্রদেশেও নিয়োগ দেয়া হয়। সুলতান ফিরোজ শাহ দাসদের 
কল্যাণে শিক্ষা ও চাকরির ব্যবস্থা করেন। 

১৮.স্থাপত্যশিল্প : মুসলিম ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পে ফিরোজ শাহের অবদান অতুলনীয় । 
তার শাসনামলের বিখ্যাত কয়েকজন স্থপতির মধ্যে মালিক গাজী শাহানা ও আবদুল 
হকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ মুহাম্মদ বিন তুঘলকের মতো তিনি বহু 
মসজিদ, মাদরাসা, সরাইখানা, দুর্গ, প্রাসাদ, হাসপাতাল, সমাধিসৌধ, সেতু, 
কালভার্ট প্রভৃতি নির্মাণ করেন৷ এতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায়, তার শাসনামলে 
২৩০টি রাজপ্রাসাদ, ২০০টি সরাইখানা, ১০টি স্লানাগার, ১০০টি সমাধিসৌধ, ১০০টি 
সেতু এবং ১,২০০টি বাগান নির্মাণ করা হয়। এঁতিহাসিক হেগ বলেন, “ইমারত 
নির্মাণে ফিরোজ শাহ রোমান সম্রাট অগাস্টাসকে অতিক্রম না করলেও সমকক্ষ 
ছিলেন '" এঁতিহাসিক স্ট্যানলি লেনপুল বলেন, “সুলতান ফিরোজ শাহ শুধু একজন 
প্রাসাদ নির্মাতাই ছিলেন না, তিনি একজন বাগিচা নির্মাতাও ছিলেন ।” 

উপসংহার : ফিরোজ শাহ তুঘলক একজন ধর্মপ্রাণ, শান্তিপ্রিয়, জনদরদি এবং 

প্রজাবংসল শাসক ছিলেন। প্রজাদের কল্যাণে তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ । তার 

সংস্কারগুলো প্রজাদের অশেষ উপকার সাধন করে। এঁতিহাসিক 
ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, " প্রজাগণ ফিরোজকে ভালোবাসত, ভয় করতো না৷” 


২৮৪ __ তোল ভ্রান্ত ফাযিল স্নাতক: গাইড সিরিজ : তৃতীয় বহ জ্ 


] ৮৩ ৷ ফিরোজশাহ তুঘলকের সংস্কারসমূহ আলোচনা কর। ফা. স্নাতক প. ২০০৬] 
Le 
সালতানাতের পতনের জন্য তিনি কতখানি দায়ী ছিলেন? 

অথবা, ফিরোজ শাহ্‌ তুঘলকের শাসনসংস্কারসমূহ আলোচনা কর। তুঘলক 
বংশের পতনের জন্য তিনি দায়ী ছিলেন কি? 

অথবা, সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের প্রশাসনিক সংস্কারসমূহ পর্যালোচনা কর। 
তাকে কি তুঘলক বংশের পতনের জন্য দায়ী করা যায়? 

উত্তল ।। উপস্থাপনা : পাক-ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে একজন শ্রেষ্ঠ প্রজাহিতৈষী 
নৃপতি হিসেবে ফিরোজ শাহ তুঘলকের কৃতিতৃ অনস্বীকার্য । ১৩৫১৪ব্রিষ্টাব্দে সুলতান 
মুহাম্মদ বিন তুঘলকের মৃত্যুর পর সেনাবাহিনী ও অভিজাতবর্থের অনুরোধে ফিরোজ 
শাহ তুঘলক দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন৷ তিনি নানারিধসংস্কার কার্যক্রমের 
চায় হাক বনিক টির দিত হাজি 
প্রভাব কম দায়ী নয়। 


৩ ফিরোজ শাহ তুঘলকের সংস্কারসমূহ 
বো পাহ কর সরস নস সম্পকে নিয়ে আলোচন 
করা হলো- 

১. রাজ্যজয় ও বিদ্রোহ দমন & সিংহাসনে আরোহণ করে ফিরোজ শাহ তুঘলক 
শুরুতেই হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার/এবং অনিচ্ছা সত্তেও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে 
বিজয়াভিযান প্রেরণ করেন.। ক্লারণ তিনি ছিলেন শান্তিপ্রিয় ও ধর্মপ্রাণ শাসক । 
মুহাম্মদ বিন তুঘলদ্কের$ঁআমলে বাংলার বিদ্রোহী শাসনকর্তা ইলিয়াস শাহ 
স্বাধীনতা ঘোষণা ক্লন্রে১গৌড় ও পূর্ববাংলা জয় করেন । ১৩৫৩ খ্রিষ্টাব্দে ফিরোজ 
শাহ বাংলায় অভিযান চালালে প্রাণ ভয়ে ইলিয়াস শাহ একডালা দুর্গে আশ্রয় 
গ্রহণ করেন ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকান্দার শাহের রাজত্বে ফিরোজ শাহ 
১৩৫৯(খ্ৰিষ্টাব্দে দ্বিতীয়বারের মতো বাংলায় অভিযান চালিয়ে সোনারগাঁও দখল 
করেনব.১১৩৬২-'৬৩ খ্রিষ্টাব্দে ফিরোজ শাহ সিন্ধু দখল করে নিজ ভ্রাতাকে 
শাসনকর্তা নিয়োগ করেন এবং ১৩৭৭ খ্রিষ্টাব্দে গুজরাটের বিদ্রোহী 
শাসনকর্তাকে পরাজিত ও হত্যা করেন। 

২. উদার শাসননীতি : ফিরোজ শাহ তুঘলকের শাসননীতি তেমন কঠোর ছিল 
না। জনসাধারণের কল্যাণ সাধনই ছিল তার একমাত্র লক্ষ্য । এতিহাসিক রায় 
চৌধুরী, মজুমদার ও দত্ত মনে করেন, “ফিরোজ শাহের নীতি প্রধানত তার 
ধর্মীয় মতবাদের ছারা প্রভাবান্বিত হয়।” এঁতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদের মতে, 
“ধর্মীয় উদারতা ও সহিষ্ণুতা ছিল তার শাসনব্যবস্থার মূলনীতি ।” 

৩. কৃষি ও রাজস্ব সংস্কার : ফিরোজ শাহ কৃষিকাজে উৎসাহদানের জন্য 
কৃষিঝণ, জৈব সার, পার 
করেন। এছাড়া কৃষির উন্নয়নের জন্য তিনি কৃষকদের অবৈধ কর প্রদান থেকে 
অব্যাহতি দেন। করব্যবস্থা ইসলামী বিধান অনুযায়ী পুনর্গঠিত হলে 'ফুতুহ-ই 
ফিরোজ শাহী'-এর মতে তেইশ প্রকার অবাঞ্ছিত কর বিলুপ্ত হয়। ইসলামের 
নির্দেশ অনুযায়ী (ক) খারাজ, (খ) যাকাত, (গ) জিযিয়া এবং (ঘ) খুমুস নামক 
এ চার প্রকার কর ধার্য করা হয়। 


চে 


৪ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র___ ২৮৫ 


৪. 


সেচব্যবস্থা : বিরতির রুনির রিরোদ লা ফুল ১৫৪ রুপ এবং 
চারটি খাল খনন করে পানিসেচের ব্যবস্থা করেন। এই খালগুলো খননের ফলে 
বহু পতিত ও অনাবাদি জমিতে চাষাবাদ করা সম্ভব হয়। এতিহাসিক উডওয়েল 
বলেন, “ফিরোজ শাহ পানিসেচ পরিকল্পনার জনক হিসেবে এখনো পরিচিত ৷” 


. ব্যবসায়-বাণিজ্যে উৎকর্ষ সাধন : ফিরোজ শাহ ব্যবসায়-বাণিজ্যে উন্নতির জন্য 


নানাপ্রকার অভ্যন্তরীণ কর রহিত করেন এবং আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্য সুগম করে 
দেন। নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকায় জনগৃগোর সার্বিক 
কল্যাণ সাধিত হয়। এতিহাসিক আফিফ কর্তৃক প্রদত্ত দ্রব্যের মূল্য হালিকা থেকে 
ফিরোজ শাহের রাজতৃকালের সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক অবস্থার ধারণা,প্রাওয়া যায় । 
মুদ্রা সংস্কার : মুদ্রা সংস্কার ফিরোজ শাহের শাসনসংক্কারের অন্যতম গুরুতপূর্ণ 
ঘটনা । মুহাম্মদ বিন তুঘলকের মতে। তিনি পরীক্ষামূলকভাবে মুদ্রা চালু 
করেননি; বরং সহজে বিনিয়োগ করা যেতে পাকে শ্ররাপ্জা এবং অল্প মানের মুদ্রা 
প্রবর্তন করেন। তিনি ‘আধা’ (১/২ জিতল),9%!বিক' (১/৪ জিতল) নামে দুই 
প্রকার ক্ষুদ্রমানের মুদ্রা চালু করেন। বিজ্ঞানসম্মত এ মুদ্বাগুলো ওজনে বৃদ্ধি 
পেলেও সহজে বিনিময়যোগ্য ছিল। _ খাজ 

প্রশাসনিক সংস্কার : যোগ্য ও জরদরদি প্রশাসক হিসেবে ফিরোজ শাহ প্রথমে 
প্রজাদের পূর্ববর্তী ঝণ মওকুফ/করেন'। পরবর্তীতে আলাউদ্দিন খিলজী কর্তৃক 
বিলুপ্ত জায়গির প্রথা পুনঃ করে তিনি আমীর-ওমারার বিদ্রোহ ও 
রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ বঙ্ধা করেন । সমগ্র সাম্রাজ্য কতকগুলো জায়গিরে বিভক্ত 
করে আমীর- ওমার্ মধ্যে বিতরণ এবং জায়গিরগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জেলায় 
বিভক্ত করা হয়্।€ 


পিতামহীসুলভ ২ : প্রজাসাধারণের কল্যাণার্থে ফিরোজ শাহ কয়েকটি 
নতুন ব্যবস্থীত্রীবর্তন করেন, ইতিহাসে একে পিতামহীসুলভ ব্যবস্থা বলা হয়। 
এর একটির নাম বিবাহ দফতর এবং অপরটির নাম চাকরি দফতর ৷ দরিদ্র 
বির্ধৱাঁঘ কুমারী মেয়েদের বিবাহের সাহায্যার্থে অর্থদানের জন্য তিনি “বিবাহ 
দফতর' খোলেন এবং বেকার সমস্যা সমাধানকল্লে ‘চাকরি দফতর’ প্রতিষ্ঠা 
করেন। এছাড়া তিনি 'দিওয়ান-ই ইসতিকাফ' নামক একটি নতুন বিভাগ 
খোলেন । পূর্ববর্তী শাসকদের অন্যায় আদেশের ফলে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে সে 
এ বিভাগে অভিযোগ করার সুযোগ পেত। তদন্তের পর অভিযোগ সত্য 
প্রমাণিত হলে এ বিভাগ থেকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হতো। 

বিচার বিভাগের সংস্কার : বিচার বিভাগের সংস্কারের মাধ্যমে ফিরোজ শাহ 
আইনের শাসন প্রবর্তন করেন এবং শরীয়ত মোতাবেক বিচারকার্য পরিচালনার 
নির্দেশ দেন। তার দর্শন ছিল শাস্তি প্রদানের চেয়ে অপরাধীর চরিত্র সংশোধন 
করাই বিচার বিভাগের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয় । এতিহাসিক লেনপুলের 
মতে, "তিনি কুরআনের বিধি-বিধানের বাইরে কোনো কাজ করতেন না।” 
ফিরোজ শাহ তুঘলক অপরাধীদের নৃশংস শাস্তির প্রথা বাতিল করে অনেক 
মৃত্যুদণ্প্রাপ্ত আসামির মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করে দেন। মুফতিগণ সুলতানের বিচার 
ব্যবস্থায় শরীয়তের বিধি-বিধানের ব্যাখ্যা এবং কাষী নিরপেক্ষভাবে বিচার কার্য 
সম্পন্ন করতেন। 


২৮৬ বাল জ্রাত্াহ- ফাগিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


১০. শিল্প সংস্কার : শিল্প- সংস্কার ফিরোজ শাহ তুঘলকের শাসনসংস্কারের মধ্যে 
অন্যতম । শিল্প সংস্থাকে তিনি সরকারি ও বেসরকারি এ দুভাগে বিভক্ত করেন। 
তোলেন ৷ জনকল্যাণের ওপর দৃষ্টি রেখে সুলতান ৩৬টি ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা 
স্থাপন করেন৷ b 

১১. নগর নির্মাণ : ফিরোজ শাহ তুঘলক সাম্রাজ্যে বহু নগর নির্মাণ করেন তার 
নির্মিত নগরগুলোর মধ্যে ফতেহাবাদ, হিসাব, ফিরোজপুর, জৌনপুর এবং 
ফিরোজাবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ সুলতান নগরগুলোতে হাস 
সরাইখানা, স্মৃতিস্তম্ভ, জলাশয় ও কৃপ খনন করেন। যমুনা 
ফিরোজাবাদ নগরটি সুলতানের অতি প্রিয় হওয়ায় এখানে 
প্রাসাদ নির্মাণ করেন। 

১২. দাসদের কল্যাণ সাধন : দাসদের সংখ্যা ফিরোজ শাহের ত 
বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন কাজে ক্রীতদাসদের সঠিকভাগ্তৰ র 
দাদ ত খোলা হয এজনা বন অভ বৰ হলে 


দাসকে বিভিন্ন প্রদেশেও নিয়োগ দেয়া হয়॥ র কল্যাণে তিনি শিক্ষা ও 

চাকরির ব্যবস্থা করেন । 
১৩.জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন ও দাতব্য 
চিকিৎসাব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের লক্ষ্যে 'দারুশ শিফা' নামে দি 
একটি বিশাল হাসপাতাল ন। এ হাসপাতাল থেকে রোগীদের 
বিনামূল্যে ওষুধ প্রদান সাসহ প্রয়োজনীয় আহারের ব্যবস্থাও করা 
ক হয়েছি 8 পাষকতায় আরো পাঁচটি হাসপাতাল নির্মাণ 


পষ্ঠপোষক : সুলতান ফিরোজ শাহ জ্ঞানী-গুণী, ফকীহ 

র অত্যন্ত সমাদর করতেন এবং তাদের খরচ নির্বাহের 

প্রয়োজনীয় ভাতা প্রদান করতেন। পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মতন্ত 

সংস্কৃতি চর্চার দ্বার উন্মুক্ত হয়। তার আমলে ইতিহাস চর্চার 

রক উন্নয়ন সাধিত হয়। তাছাড়া জনগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য তিনি 

অনের শিলা তির দীন করেন।। তীর জামে হার মসজিদের, দার 
একটি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংযুক্ত থাকত। 

১৫. ধর্মীয় নীতি : নিজ ধর্মের প্রতি ফিরোজ শাহ তুঘলক যেমন নিষ্ঠাবান ছিলেন, 
তেমনি পরধর্মের প্রতিও ছিলেন শ্রদ্ধাশীল । শরীয়ত মোতাবেক তিনি তার 
ব্যক্তিগত জীবন ও রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম পরিচালনা করতেন । তিনি শাসনকার্ষে 
আলেম ওলামাকে প্রাধান্য দিতেন ৷ তবে ব্রাহ্মণদের ওপর জিযিয়া কর ধার্য 
করলেও তিনি কখনো শিয়া মতাবলম্বীদের নির্যাতন করতেন না। 

১৬. সৈন্য বিভাগের সংস্কার : সামন্ত প্রথার ওপর ভিত্তি করে ফিরোজ শাহ 
সৈন্যবাহিনী পুনৰ্গঠন করেন । তিনি বংশানুক্রমিকভাবে সেনাবাহিনীতে সৈন্য 
নিয়োগের ব্যবস্থা করেন । স্থায়ী সৈন্যদের বেতনের পরিবর্তে জায়গির দান করা 
হতো এবং অস্থায়ী সৈন্যদের রাজকোষ থেকে বেতন প্রদান করা হতো । 
নিয়মিত সেনাবাহিনী ব্যতীত সুলতান ফিরোজ শাহ ১৮০,০০০ ক্রীতদাস 
বাহিনীও গঠন করেন! 


1 ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয পল ২৮৭ 


দার গার পপর: ফিরোজ শাহ আলাউদ্দিন খিলজী কর্তৃক বিলুণ্ 
জায়গির প্রথা পুনঃপ্রবর্তন করেন। তিনি সমগ্র সামবাজ্যকে কতকগুলো জায়গিরে 
বিভক্ত করেন। আবার এই জায়গিরগুলোকে কতকগুলো জেলায় বিভক্ত করা হয়। 
অতঃপর এসব জায়গির ও জেলার শাসনকার্য পরিচালনা করার জন্য যোগ্য আমীর 
ওমারাকে নিয়োগ করেন। এর ফলে স্ব-স্ব এলাকার অভিজাত শ্রেণি প্রভাবশালী 
SE EO RE ET ee 
১৮. স্থাপত্যশিল্প : স্থাপত্যশিল্পে ফিরোজ শাহের অবদান অতু 
শাসনামলের বিখ্যাত কয়েকজন স্থপতির মধ্যে মালিক গাজী উল 
হকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মুহম্মদ বিন তুঘলকেরঘ্মুতো তিনি 
মাদরাসা, মসজিদ, সরাইখানা, দুর্গ, প্রাসাদ, হাসপাতালা, অমাধিসৌধ, রে 
কালভার্ট প্রভৃতি নির্মাণ করেন। এঁতিহাসিক তথ্য ৫ কে জানা যায় যে, তার 


আমলে ২৩০টি রাজপ্রাসাদ, ২০০টি সর £ ১৪টি স্্লানাগার, ১০০টি 
সমাধিসৌধ, ১০০টি সেতু এবং ১ কর হয়। এতিহাসিক 
হেগ বলেন, “ইমারত নির্মাণে ফিরোজ€শাহ/রোমান স্মাট অগাস্টাসকে 
অতিক্রম না করলেও সমকক্ষ ছিলেন”  তিহাসিক স্ট্যানলি লেনপুল বলেন, 
"সুলতান ফিরোজ শাহ শুধু একজনু/্রাসীদ নিরমাতাই ছিলেন না, তিনি একজন 

বিশিষ্ট বাগিচা নির্যাতাও ছিলেন + ক 

৩ দিল্লি সালতানাতের পতনে তুঘলকের দায়, 

দিল্লি সালতানাতের পতনের ব্যাগ ১৪১১৮০৬১৯১৭ বকা 

সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা 7 রা হলো- 


১. চারিত্রিক |: ফিরোজ শাহ তুঘলক 'ছলেন দুর্বলচিত্তের ও উদারনৈতিরি 
শাসক। তার, শাচানব্যবস্থা সাম্রাজ্যের জন্য হিতে বিপরীত 
হয়েছিল।। তিনি৷ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ না করে 


Ke LE ae বল রিল আলে, দুদ পার ভবা ওর 

রত্রিক দুর্ব দিল্লি সালতানাতের পতনকে ডেকে আনে । 

সংকট : ফিরোজ শাহ তুঘলক সিংহাসনে আরোহণ করেই বিভিন্ন 
রে হেরা 
করতে গিয়ে রাজকোষ শূন্য করে ফেলেন। এতে প্রচণ্ড অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি 
সি পদ 

৩. : ফিরোজ শাহ তুঘলক জায়গির প্রথা প্রচলনের ফলে 
৯ নিজ এলাকায় অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে । ফলে কেন্দ্রীয় 
শাসন বিভাগের ক্ষমতা শিথিল হয়ে পড়ে এবং সুলতানের একক ক্ষমতা ও 
কর্তৃত্ব জায়গিরদারগণ অংশীদারি হয়। পরবর্তী সুলতানগণ তাদেরকে আর 
কখনো নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হননি । ফলে জায়গিরদারগণ নিজ নিজ এলাকায় 
স্বাধীন শাসকের ভূমিকায় পৌছে যায় । 

৪. ক্রীতদাস প্রথার কুফল : সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক ক্রীতদাস পোষণে 
সংখ্যার দিক থেকে সীমা লঙ্ঘনের পর্যায়ে চলে গিয়েছিলেন। তিনি ১,৮০,০০০ 
রান পোষণ হেনা ভার এ বিশাল জীতদাল বাহী সেটের ফলে 
একদিকে রাজকোষের অর্থের অপচয় ঘটে, অন্যদিকে তাদের বিভিন্ন অন্যায়, 
অনাচার, জুলুম নির্যাতন ও ব্যভিচার তুঘলক বংশের পতনকে ডেকে আনে৷ 


২৮৮ _ (কোল জাত ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জ্চ 


৫. আলেমদের প্রাধান্য স্বীকার : শাসনকার্যে আলেম ওলামাগণকে প্রাধান্য দিয়ে সুলতান 
অসুন্নি মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের রোষানলে পতিত হন। সুলতান ধর্মনিরপেক্ষ 
রাষ্ট্রনীতিতে আলেম ওলামাকে প্রাধান্য দিয়ে রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠদের অনুভূতিতে 
আঘাত দেন, যা তুঘলক বংশের জন্য অকল্যাণই বয়ে আনে । সুতরাং ফিরোজ শাহ 

... তুঘলকের ধর্মীয় নীতিও তুঘলক বংশের পতনের জন্য আংশিকভাবে দায়ী ছিল। 

উপসংহার : ফিরোজ শাহ তুঘলক ধর্মপ্রাণ, জনদরদি, শান্তিপ্রিয় এবং প্রজাবৎসল 

শাসক ছিলেন। তার শাসনামলে জনসাধারণ সুখে-শান্তিতে বসবাস করতো। 
কাজেই তাকে প্রজাহিতৈষী স্বৈরশাসক বলা মোটেই সংগত নয় ॥/ঞ. প্রসঙ্গে 
এঁতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, “প্রজাগণ ফিরোজকে ভালোবাসতো; ভয় করতো 
না৷" ফিরোজ শাহ তুঘলক এজন্য প্রজাহিতৈষী শাসক হিস্েব্রে, পরিচিতি লাভ 
করেন। ফিরোজ শাহ তুঘলকের জনকল্যাণমুখী সংস্কারগুলো/প্রজাদের অশেষ 
উপকার সাধন করলেও নিজ বংশের পতনের জন্য তিনি অন্েক্লাংশে দায়ী ছিলেন। 


ও: ৮৪ EEE RE 

১. ফা. স্নাতক প. ২০১৪] 
ভি খালকাহিলত জিরা কর। (ফা. স্নাতক প. ২০১০] 
অথবা, সংস্কারক হিসেবে সুলতান, ফিরোজ শই তু ঘলকের র মুল্যায়ন কর।.......... 


উন্তল।| উপস্থাপনা : দিল্লি সালতানাতেরট মর্যাদা বৃদ্ধি, তুঘলক বংশের অধঃপতন 
রোধ ও সংহতি প্রতিষ্ঠা এবং ফ্র্রেপিরি“জনসাধারণের মঙ্গলার্থে সুলতান ফিরোজ 
শাহ তুঘলক বিভিন্ন প্রকার প্রশাসনিক সংস্কার সাধন করে রাজ্যের জনগণের 
ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জন কুরেন। এতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার তার 'A॥৷ 
Advanced History of {hdia@' গ্রন্থে বলেন, “ফিরোজ সত্যিই কয়েকটি মহৎ গুণের 
অধিকারী ছিলেন, যেম্বন= স্নেহ, দয়া এবং তার রাজতৃকাল শান্তি ও সমৃদ্ধিতে 
ভরপুর ছিল।” এতদসন্টেও কিছু কিছু কাজ তীর দুর্বলতার পরিচয় বহন করে। 
মানুষ হিসেরে তিনি সৎ হলেও শাসক হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল। যার 
ফলে তুঘূলকু বংশের পতন অবশ্যন্তাবী হয়ে পড়ে। 
5 জন্রদূরদি শাসক/সংস্কারক হিসেবে ফিরোজ শাহ তুঘলক 
এতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানি, আফিফ প্রমুখ সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের 
শাসননীতির ভূয়সী প্রশংসা করেন। আবার কোনো কোনো এঁতিহাসিক ফিরোজ শাহ 
তুঘলককে দুর্বল শাসক হিসেবেও অভিহিত করেছেন। নিম্নে জনদরদি শাসক ও 
সংস্কারক হিসেবে ফিরোজ শাহ তুঘলকের মূল্যায়ন করা হলো- 

হিসেবে ফিরোজ শাহ্‌ : সুলতান ফিরোজ শাহ ১৩৫১ থেকে ১৩৮৮ খ্রিষ্টাব্দ 
পর্যন্ত মোট ৩৭ বছর রাজত্ব করেন। ভারতের এঁতিহাসিকগণ সুলতান নাসিরুদ্দিন 
মাহমুদের পর ফিরোজ শাহ তুঘলককে একজন অতি ন্যায়পরায়ণ, দয়ালু ও পরোপকারী' 
শাসক হিসেবে প্রশংসা করেন । বস্তুত ফিরোজ শাহ তুঘলক নানা মহৎ গুণের অধিকারী 
ছিলেন। তার রাজতেের সময় রাজ্যের সর্বত্র মোটামুটি শান্তি ও উন্নতি বিরাজ করে। নিয়ে 
ভালো মানুষ হিসেবে ফিরোজ শাহ তুঘলকের শাসন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 
১. উদার ও দয়ালু শাসক : ফিরোজ শাহ তুঘলক একজন আল্লাহভীরু, ন্যায়নিষ্ঠ 

ও উদার শাসক ছিলেন। তিনি দয়ালু ও দানশীল 'ছিলেন এবং দরিদ্র ও 

বেকারদেরকে আন্তরিকভাবে সাহায্য করতেন। তিনি জনগণ কর্তৃক সমাদৃত 
হন। এতিহাসিক ভি. ডি. মহাজন তার ‘Muslim Rule in India' গ্রন্থে বলেন, 


সা ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র _ ২৮৯ 


“সমসাময়িককালের ভারতীয় এতিহাসিকগণ একমত হরে ফিরোজ শাহ 
তুঘলকের প্রশংসা করেছেন৷ তাদের মতে, নাসিরউদ্দিন মাহমুদের সময় থেকে 
ফিরোজের মতো ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু, বিনম্র ও আল্লাহভীরু অথবা এরূপ 
নির্মাতা নরপতি কেউ ছিলেন না।" 

২. শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা : শিক্ষার প্রতি ফিরোজ শাহের গভীর অনুরাগ ছিল। 
তাই শিক্ষাবিস্তারের প্রতি তিনি উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তার রাজদরবারে 
জ্ঞানী-গুণী, ফকীহ ও পপ্তিতগণের যথেষ্ট সম্মান করা হতো । সুলতানের আমলে 
ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়। মহাকবি আলাউদ্দিন খালিদ খানী ফ্রিরৌজ শাহের 


আদেশে ৩০০ সংস্কৃত গ্রন্থ ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেন অনুবাদ গ্রন্থ 
“দালায়েল-ই ফিরোজ শাহী" নামে পরিচিত ৷ “ফুতুহ- শাহী' নামক 
আত্মজীবনীটি তারই পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হয়েছিল । এ ফিরিশতার 
মতে, সুলতান দিল্লিতে ৩০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন কর্ন ৷ 

৩. [তত শাসনব্যবস্থা ও নানা জনহিতকর 


করেন । পীড়ন প্রথার উচ্ছেদ, 
র প্রথা রহিত করার ন্যায় বিভিন্ন 
ণতা প্রকাশ পায়। তিনি অন্যায় কর 


৪. অন্যায় করের সাধন : ফিরোজ শাহ তার শাসনামলে সকল অন্যায় 
দি, করেন। তিনি আল কুরআনের নির্দেশানুসারে খারাজ, 
জষিয়া ং উনি 


লেন; কয :কুরে'হলেও-ততটি বা ৩৬টি ফরাররিরা বরা হয়; বেল 
FR য়ক অথবা কুরআনের বিধান বহির্ভূত ৷” 


৫. সাম্নীজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা : ফিরোজ শাহ তুঘলক দিল্লি সামাজ্যের সর্বত্র 
শান্তিশৃঙ্খলা নিশ্চিত করেন । তার সিংহাসনে আরোহণের সময় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন 
স্থানে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে । সুলতান খুব দ্রুত এসব বিদ্রোহ ও 
বিশৃঙ্খলা দূর করেন। তিনি বাংলার শাসক সিকান্দার শাহের সাথে সন্ধি করে এ 
অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনেন । তিনি জাজনগর (উড়িষ্যা), নগরকোট, সিন্ধু প্রদেশ, 
গুজরাট, কাথিয়াবাদ প্রভৃতি অঞ্চলের বিদ্রোহ দমন করে স্বীয় আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা 
করেন। এভাবে তিনি সমগ্র সাম্রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খল! প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। 

৬. প্রশাসনিক সংস্কার : প্রশাসনিক সংস্কারক হিসেবে ফিরোজ শাহ যথেষ্ঠ খ্যাতি 
অর্জন করেন। তার শাসনামলে দেশে শান্তি, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি বজায় ছিল। 
তিনি প্রথমে প্রজাদের পূর্ববর্তী ঝণ মওকুফ করে দেন এবং পূর্ববর্তী শাসক 
কর্তৃক বিলুপ্ত জায়গির প্রথা পুনরায় প্রচলন করে আমীর-ওমারার বিদ্রোহ ও 
রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করে দেন। সমগ্র সাম্বাজ্যকে কতকগুলো জায়গিরে 
বিভক্ত করে আমীর-ওমারার মধ্যে বিতরণ করা হয় এবং জায়গিরগুলো ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র জেলায় বিভক্ত করা হয়। 


২৯০ __ (সাল ভুনা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ এঃ 


৭. কৃষির উন্নয়ন : ফিত্নোজ শাহ কৃষিকাজে উৎসাহ দানের জন্য বিভিন্ন বাস্তবধধ্মী 
পন্থা অবলম্বন করেন। কৃষির উন্নয়নের জন্য ফিরোজ শাহ কৃষকদের অবৈধ 
কর প্রদান থেকে অব্যাহতি দেন। কৃষিকাজের সুবিধার জন্য ১৫০টি কৃপ ও 
৪টি খাল খনন করে পানিসেচের ব্যবস্থা করেন। এছাড়া তিনি কৃষিঝণ, জৈব 
সার, বীজ ইত্যাদি প্রদান করে কৃষির প্রভূত উন্নতি সাধন করেন । 

৮. সেচব্যবস্থা : কৃষিব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ফিরোজ শাহ তুঘলক জলসেচের 
ব্যবস্থা করেন। এ্রতিহাসিক শামস-ই সিরাজ আফিফ বলেন, “কৃষিব্যবস্থার 
উন্নয়নের জন্য ফিরোজ শাহ যমুনা নদী ও শতদ্র নদী থেকে যথাক্রমে 
বাজিওয়া এবং আলঘ খান নামক দুটি খাল খনন করেন।” ইয়াহিয়া বিন 
আহমদ সরহিন্দী বলেন, সুলতান চারটি খাল খনন করেন। যথা কট মাগুবি ও 
সিরমুর পর্বতের নিকট থেকে হামসি ও হিসার পর্যন্ত, খ/িতুদ নদী থেকে 
ঘাঘর নদী পর্যন্ত, গ. ঘাঘর নদী থেকে হীরনঘেরা গ্রাম্পর্যন্ত এবং ঘ. যমুনা 
নদী থেকে ফিরোজাবাদ নগর পর্যন্ত বিস্তৃত। এ খালগুলো্ শুধু সেচের পানির 
যোগানই দিত না, এগুলোর পাড়ে বহু নতুন গ্রাম্রেও পত্তন হয়। 

৯. ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়ন : ফিরোজ শাহ (ব্যবয্নায়-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য 
নানা প্রকার অভ্যন্তরীণ কর মওকুফ করন এবং সাম্রাজ্যের সর্বত্র অবাধ 
বাণিজ্যের ব্যবস্থা করেন । ফলে নিত্যর্যবহার্য জিনিসপত্রের মূল্য কমে যাওয়ার 
সাথে সাথে জনগণের আর্থিক সুখ স্্ীচ্ছন্দ্যের উন্নয়ন ঘটে । এ প্রসঙ্গে শামস-ই 
সিরাজ আফিফ তার *তারিঞই;ফিরোজ শাহী' গ্রন্থে বলেন, "জনগণের 
গৃহগুলো খাদ্যশস্য, সম্পর্্১ও ট্টরাপ্যে ভরে উঠেছিল। অলঙ্কারবিহীন কোনো 
মহিলাই ছিল না। গৃহশযযা ও'নরম শয্যা ব্যতীত কোনো ঘর ছিল না। সম্পদ 
বৃদ্ধি ও উন্নতি ছিল €লাধারণ ঘটনা। ফিরোজের রাজতৃকালে রাজ্যকে 
অর্থনৈতিক দেউুললিয়াপনা ভোগ করতে হয়নি।” 

১০. মুদ্রা সংস্কার: (মুহাম্মদ বিন তুঘলকের মতো ফিরোজ শাহ পরীক্ষামূলকভাবে মুদ্রা 
হি রী রং লজ রিনি কা রডের পরী আমানের মুলা 


প্রবর্তুন কুরেন। আধা ২ জিতল, বিক, 3 ঠ জিতল নামে দুই প্রকার ক্ষুদ্রমানের 


ররর বরন 'রিজঞানসম্ঘত'এ সুরত ওজনে বৃ গেরেও বহলে 
বিনিময়যোগ্য ছিল। সুতরাং মুদ্রা সংস্কার ফিরোজ শাহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব । 
১১. সৈন্যবিভাগের সংস্কার : সামন্ত প্রথার ওপর ভিত্তি করে সুলতান ফিরোজ শাহ 
সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠন করেন। স্থায়ী সৈন্যদের জায়গির দান এবং অস্থায়ী 
সৈন্যদের রাজকোষ থেকে বেতন প্রদান করা হতো । নিয়মিত সেনাবাহিনী 
ব্যতীত সুলতান ফিরোজ শাহ ১,৮০,০০০ ক্রীতদাস বাহিনীও গঠন করেন। 
১২. ক্রীতদাস বিভাগ প্রতিষ্ঠা : ক্রীতদাসদের প্রতি ফিরোজ শাহ অত্যন্ত 
ছিলেন। এ সময় বিভিন্ন কাজে বিপুল সংখ্যক ক্রীতদাসকে 
ব্যবহার করার জন্য “দেওয়ান-ই বন্দেগান' নামে নতুন একটি 
বিভাগ খোলা হয়েছিল। এঁতিহাসিক আফিফের মতে, ফিরোজের আমলে 
ক্রীতদাসের সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৮০ হাজার! তন্মধ্যে প্রায় ৪০ হাজার 
সুলতানের প্রাসাদের কাজে নিয়োজিত ছিল । 


*৯ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ২৯১ 


১৩. 


১৪. 


১৫. 


১৬ 


১৭. 


বিচার বিভাগের সংস্কার : ফিরোজ শাহ আইনের শাসন প্রবর্তন করেন এবং 
শরীয়ত অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনার নির্দেশ প্রদান করেন। এঁতিহাসিক 
লেনপুলের মতে, “তিনি কুরআনের বিধি-বিধানের বাইরে কোনো কাজ করতেন 
না।” ফিরোজ শাহ তুঘলক অপরাধীদের নৃশংস শাস্তির প্রথা বাতিল করে অনেক 
মৃত্যুদণপ্রাপ্ত আসামির মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করে দেন। সুলতানের বিচারব্যবস্থায় 
মুফতিগণ শরীয়তের বিধি-বিধানের ব্যাখ্যা এবং কাযী নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য 
সম্পন্ন করতেন। সুলতান প্রায়ই বলতেন, শাস্তি প্রদানের চেয়ে অপরাধীর 
চরিত্র সংশোধন করাই বিচার বিভাগের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্চনীয় । তাই 
বিচার বিভাগের সংস্কারে ফিরোজ শাহের অবদান অনস্বীকার্য। 
শিল্প সংস্কার : সুলতান ফিরোজ শাহ শিল্প সংস্কারের প্রতিও মনোযোগ দেন। 
ত শির হতে সনি জরিনা পদ 
সমস্যা সমাধানকল্পে তিনি অনেক নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান; করেন। 
জনকল্যাণের ওপর দৃষ্টি রেখে সুলতান ৩৬টি ক্ষুদ্র শিল্পকাররাঁনা স্থাপন করেন। 
এসব কারখানায় বিভিন্ন ধরনের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য উৎপাদিত হতো, যা 
জনগণের ব্যাপক কল্যাণ সাধন করতো । /৯): | 

আচরণ : সুলতান ফিরোজ আ্রাহ-একজন উত্তম শাসক হিসেবে 
প্রজাসাধারণের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী, ছয়া্্রচত্ত ও স্নেহশীল ছিলেন। জনগণের 
ম্গলার্থে ফিরোজ শাহ নতুন কয়ের্কটি, মানবীয় কর্মপন্থা প্রবর্তন করেন। তার 
প্রবর্তিত এ ব্যবস্থা পিতামহীষ্ু্ভার্যবস্থাপনা নামে পরিচিত। এগুলে'র মধ্যে 
বেকারদের জন্য চাকরির দফতর দরিদ্র, বিধবা ও কুমারা মেয়েদের বিবাহের 
প্রজাহিতৈষী শাসন কিন এগুলো তার উজ্জল দৃষ্টান্ত 


৬. দনস্থাস্থযের উন্মীতি সাধন : সুলতান ফিরোজ শাহ জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য 


দিল্লিতে একুটি.বিরাট হাসপাতাল স্থাপন করেন। এটি 'দারুশ শিফা' নামে 
অভিহিতুইতো।৷ এই হাসপাতালে নিযুক্ত সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বিনামূল্যে 
যা eebr. a2 বিতরণ করতেন । অন্যান্য শহরেও তিনি 
চারিটি হাসপাতাল স্থাপন করে জনসাধারণের উপকার সাধন করেন। 
স্থাপত্যশিল্পের প্রতি অনুরাগ : স্থাপত্যশিল্পে ফিরোজ শাহের অবদান 
অতুলনীয় ৷ তার রাজতৃকালে বিখ্যাত কয়েকজন স্থপতির মধ্যে মালিক গাজী 
শাহানা ও আবদুল হকের নাম উল্লেখযোগ্য । তিনি ফিরোজাবাদ, জৌনপুর 
(১৩৫৯ খ্রি-), ফতেহাবাদ, হিসার, ফিরোজপুর প্রভৃতি শহর প্রতিষ্ঠা করেন। 
এছাড়া সুলতান বহু স্মৃতিস্তম্ভ, ৫টি জলাধার, ১০টি স্রানাগার, ২০০টি 
সরাইখানা, ১০০টি সেতু, ৫টি হাসপাতাল, ৩০টি রাজপ্রাসাদ, ২৩০টি সাধারণ 
প্রাসাদ, ১০০টি সমাধিসৌধ এবং দিল্লির উপকণ্ঠে ১,২০০টি বাগান নির্মাণ 
করেন। এতিহাসিক হেগ বলেন, “ইমারত নির্মাণে ফিরোজ শাহ রোমান সম্রাট 
অগাস্টাসকে অতিক্রম না করলেও সমকক্ষ ছিলেন ।” এতিহাসিক স্ট্যানলি 
লেনপুল বলেন, “সুলতান ফিরোজ শাহ শুধু একজন প্রাসাদ নির্মাতাই ছিলেন 
না, তিনি একজন বিশিষ্ট বাগিচা নির্মাতাও ছিলেন ।” 


২৯২ (সাল ক্রাল্সাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


৩ শাসক হিসেবে ফিরোজ শাহ্‌ : সুলতান ফিরোজ শাহ মানবতাবাদী, বিচক্ষণ, 
প্রজাহিতৈষী, ধর্মভীরু, সত্যনিষ্ঠ, উদার প্রভৃতি গুণের অধিকারী হলেও অনেক 
ইতিহাসিক তাকে দুর্বল শাসক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। দুর্বল শাসক হিসেবে ফিরোজ 
শাহের বর্ণনায় ব্রিপাঠী বলেন, “যেসব রাজকীয় গুণের জন্য ফিরোজ শাহের জনপ্রিয়তা 
বৃদ্ধি পায়, ঠিক সেসব সমস্যাই দিল্লি সালতানাতের পতনের কারণ হয়ে দীড়ায়।” 
নিম্নে দুর্বল শাসক হিসেবে ফিরোজ শাহ তুঘলক সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 
১. বিরুদ্ধে আপসনীতি : ফিরোজ শাহ তুঘলক রাষ্ট্রবিরোধী 
পরায়ণ কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীকে দমন করতে সক্ষর্মাছিলেন না? 
এজন্য রাষ্ট্রকে মজবুত ও শক্তিশালী করার পরিবর্তে /ভিনিটদুর্বল করে 
নিন দৈনিক সরালে পু লা 


২. অর্থনৈতিক সংকট : অর্থনৈতিক সংকট সুলতান ফিরোজের দুর্বল শাসনের 
অন্যতম দিক। তিনি সিংহাসনে রই অন্তত ২৬ প্রকার কর রহিত করেন। 
এছাড়া তিনি বিভির ধরনের কার্ধের. ব্যবস্থা করেন । এতে রাজকোষ 
শূন্য হয়ে পড়ে। SD 

৩. চারিত্রিক দুর্বলতা : ির্র্জীহ ছিলেন দূর্বল ব্যক্তিত্বের অধিকারী। শবতিবাদী 
নীতি অনুসরণ করা কীবণে তিনি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কঠোর নীতি গ্রহণ 
করতে পারেননি ফলে বিদ্রোহীরা আরো বিরোধিতা করার সুযোগ পায়। 
তিনি সম্প্রঘারণবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না বলে তীর দুর্বলতার ' সুযোগে 
দাক্ষিণাত দিল্লির প্রতুত খর্ব হয়। 

8. জায়গির,প্রথার কুফল : ফিরোজ শাহের শাসন নীতির দুর্বলতার অপর এক 
দিক ছিল জায়গির প্রথার প্রবর্তন । এতে করে জায়গিরদারগণ স্ব-স্ব এলাকায় 
অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে ওঠে । ফলে কেন্দ্রীয় শাসনক্ষমতা শিথিল হয়ে পড়ে 
এবং সুলতানের একক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব জায়গিরদারগণ অংশীদার হয়। 
পরবর্তী সুলতানগণ তাদেরকে আর কখনো নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। এতে 
জায়গিরদারগণ স্ব-স্ব এলাকায় প্রভূত শক্তিশালী হয়ে ওঠে। 

৫. সামরিক শক্তি খর্ব : ফিরোজ শাহের দুর্বল শাসনের জন্য সামরিক শক্তি হ্রাস 
পেতে থাকে । তিনি সেনাবাহিনীর জন্য বিশেষ আইন পাস করেন, যাতে 
সৈন্যবাহিনীতে উত্তরাধিকারসূত্রে নিয়োগদানের ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে 
নিয়োগের ফলে সামরিক বাহিনী দুর্বল হয়ে পড়ে। 

৬. ক্রীতদাসদের প্রতি দুর্বলতা : রি নিপল রাত 
ক্রীতদাস প্রতিপালন করতেন ৷ তিনি এসব ক্রীতদাসের অত্যধিক পৃষ্ঠপোষকতা 
এবং তাদের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রচুর অর্থের অপচয় করেন। ক্রীতদাস প্রতিপালন 
সংখ্যার দিক থেকে তিনি সীমা ছাড়িয়ে যান। এতে রাষ্ট্র অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল 
হয়ে পড়ে। 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ২৯৩ 


৭. আলেমদের প্রাধান্য : শাসনকার্ধে আলেমদেরকে প্রাধান্য দিয়ে ফিরোজ শাহ 
অসুন্নি মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের রোষানলে পতিত হন। সুলতান 
ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতিতে আলেমদের প্রাধান্য দিয়ে রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্টের 
অনুভূতিতে আঘাত হানেন। 

উপসংহার : ফিরোজ শাহ তৃঘলক ধর্মপ্রাণ, জনকল্যাণকামী, ন্যায়ানুগ, দয়ালু, 

জনদরদি, শান্তিপ্রিয় এবং প্রজাবৎসল শাসক ছিলেন। তার রাজত্বকালে জনসাধারণ 

সুখে-শাস্তিতে বসবাস করতো । তিনি জনগণের কল্যাণে সর্বদাই উদ্বিগ্নাথ্থাকতেন। 
এতিহাসিক হেগ তার শাসনকালের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন- ॥Thereign of 

Firoz closes the most brilliant epoch of Muslim rule india before the 

reign of"Akbar." অর্থাৎ, সম্রাট আকবরের রাজতৃকালের/পূর্বে্্ভারতের মুসলিম 

শাসনের ইতিহাসে ফিরোজের রাজতৃকাল সর্বাধিক কৃতিত্বেরঃসাথে শেষ হয়। তবু 

“জায়গির প্রথা, বিদ্রোহ দমন, জা, 0004৮ 

দুর্বল শাসন আমাদের চোখে পড়ে। 


প্রন: ৮৫ ॥ তুঘলক সামৃজ্যের পতন্রোগুলো অ | 


(ফা. স্নাতক প. ২০১৬] 
অথবা, দিরি সালতানাতে তুঘলকু রংশেরিপতনের কারণগুলো পর্যালোচনা কর। 


উত্তর উপস্থাপনা : দিল্লি সালতানীতের ইতিহাসে তুঘলক বংশের শাসনকাল একটি 
তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। এ বংশের বেশ কয়েকজন সুলতান দক্ষতার সাথে সাম্রাজ্য 
পরিচালনা করলেও হার রাজত্ব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। এঁতিহাসিক ইবনে খালদুন 
বলেন, “কোনো, রাজবংশই একশ বিশ বছরের বেশি টিকে থাকতে পারেনি।” আর 
তুখলক বংশের.পতনের ক্ষেত্রে এ সত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। 


৩ তুঘন্ক সামাজ্যের পতনের কারণসমূহ 
ভারতীয়উপমহাদেশের মুসলিম রাজত্বের ইতিহাসে তুঘলক বংশের শাসনামল একটি 
বহুল আলোচিত ঘটনা ৷ এ বংশের নয়জন সুলতান দিল্লির সিংহাসনে বসে রাজত্ব 
করেছেন। এ বংশের শাসকদের শাসনকার্ষে দুর্বলতা, অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের 
দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা, সৈয়দ বংশের উত্থান প্রভৃতির আলোকে নিম্নে তুঘলক 
৯৮৮৫৪ 
১. মুহাম্মদ বিন তুঘলকের ভ্রান্তনীতি : তুঘলক বংশের পতনের জন্য সুলতান মুহাম্মদ 
বিন তুঘলক আংশিকভাবে দায়ী। দৌলতাবাদে দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন, প্রতীক 
তামমুদ্বার প্রচলন ও দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধিতে জনগণের অনেক সমস্যার 
সৃষ্টি হয় এবং সুলতান জনসাধারণের নিকট অপ্রিয় হয়ে উঠেন। খোরাসান ও 
কারাচিল অভিযানের মতো মহাপরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নের ব্যর্থতাও তুঘলক 
বংশের পতনের জন্য অনেকাংশে দায়ী। কারণ এসব পরিকল্পনার কারণে 
সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এভাবে নিজের অজান্তেই তিনি সাম্রাজ্যের 
পতনের বীজ বপন করেন। তার ভ্রান্তনীতির ফলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে 
বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং পরিণামে একটি স্বাধীন রাজ্যের পতন তরান্বিত হয় ৷ 


২৯৪ ধাল জাত্যাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ ॥ 


২. সাম্রাজ্যের বিশালতা : মুহাম্মদ বিন তুঘলকের শাসনামলে সাম্রাজ্য শুধু উত্তর 
ভারতেই বিস্তৃত হয়নি; বরং দক্ষিণ ভারতেও প্রসারিত হয়েছিল। এ বিশাল 
সাম্রাজ্য তেইশটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। এ সাম্রাজ্য জনপ্রিয় খিলজী শাসক 
আলাউদ্দিনের সাম্রাজ্য অপেক্ষা বৃহৎ ছিল। তখনকার অনুন্নত যোগাযোগ 
ব্যবস্থায় এত বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষা করা খুবই দুঃসাধ্য ছিল। সুতরাং সাম্রাজ্যের 
বিশালতা তৃঘলক সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ । 

৩. সৈয়দ বংশের উত্থান : দিল্লির তুঘলক বংশের শাসনকালে তৈমুর লউ,এদেশ 
আক্রমণ করে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করার পরই এদেশ ছেড়ে উলে যান। 
অতঃপর শেষ তুঘলক স্ম্রাট সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ: “রাজধানীতে 
প্রত্যাবর্তন করে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বিদ্রোহ /দিমন্করে সাম্রাজ্যে 
শাস্তিশৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। তিনি ১৪১ খরিষ্টাব্দে ইন্তেকাল 
করলে খিজির খান দিল্লি অধিকার করে ভারতীয়, উপমহাদেশের ইতিহাসে, 
“সৈয়দ বংশ' এমা স্জরলি রদ ath 
পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে । 

৪. মুহাম্মদ বিন তুঘলকের শাসনে ব্যর্থতা : সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের 
সংস্কারগুলো ছিল সময়ের তুলনার্য়ারেশি অগ্রগামী । তাই ভারতীয় সাম্রাজ্যের 
উন্নয়নে তিনি সংস্কার সাধনের/চেষ্টা করলেও তা ব্যর্থ হয়। এ প্রসঙ্গে ড. আগা 
মাহদী হুসাইন বলেন, “সুলতান'ছিলেন তার যুগের তুলনায় অধিক অগ্রসর ৷" 
সুতরাং এসব পরিকল্পনা ব্যর্থ হলে সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দেখা 
দেয়, যার ফলশ্রুতিতে) তুঘলক বংশের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। 

৫. অর্থনৈতিক সংকট): সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের শাসনামলে অর্থনৈতিক 
সংকট প্রকট আকার ধারণ করে। তিনি তার উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা গ্রহণ 
করলে এরীজ্টোষের ব্যাপক অর্থের অপচয় হয়। ফলে জনগণের ওপর 
অতিরিষ্জ কর ধার্য করা হয়। জনগণ এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তার জীবদ্দশাতেই 
দাঁক্ষিণাত্যে বাহমনী ও বিজয়নগর রাজ্য দুটি স্বাধীনতা ঘোষণা করে। 
সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এভাবে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা প্রকট আকারে দেখা দেয়, 
যা তুঘলক বংশের পতন ডেকে আনে । 

৬. কেন্দ্রুবিমুখ প্রবণতা : সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের শাসনামলে ভারতবর্ষ 
বিস্তৃতি পেয়ে ২৩টি প্রদেশে বিভক্ত হয়। এত বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন দিল্লি 
কেন্দ্র থেকে পরিচালিত হতো। কিন্তু তখনকার অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থায় 
এত বড় সাম্রাজ্য শাসন করা সহজ ছিল না। দূরবর্তী প্রদেশে বিচ্ছিন্নতাবাদী 
তৎপরতা দেখা দিলে সময়মতো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেত না। 
এভাবে কেন্দ্র থেকে প্রদেশের দূরত্ব তুঘলক বংশের পতনের কারণ হয়ে দাড়ায় । 

৭. শাসনব্যবস্থায় দুর্বলতা : সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের সময় শাসনব্যবস্থা 
খুব দুর্বল ছিল। তিনি জায়গির প্রথার প্রবর্তন, ক্রীতদাস প্রথার প্রবর্তন, উত্তরাধিকারসূত্রে 
সেনাবাহিনীতে পদলাভের ব্যবস্থা এবং তাদের ভরণপোষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও 
* অর্থের অপচয় হয়, যা তুঘলক বংশের বিপযয়ের কারণ হয়ে দীড়ায়। 


= ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ২৯৫ 


৮. 


১০. 


১১. 


১২. 


বিদ্রোহ : ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে তুঘলক বংশের রাজতৃকালের শেষদিকে 
বিদ্রোহ ও গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়। হিন্দু সামন্ত রাজা, মুসলিম অধিপতিরাও 
দিল্লিকেদ্রক শাসনবাবস্থাকে অগ্রাহ্য করে। কনৌজ থেকে বিহার, এমনকি 
বঙ্গদেশ পর্যন্ত বিশাল এলাকা জুড়ে অরাজকতা দেখা দেয়। আর জমিদার 
শাসকশ্রেণি স্বাধীনভাবে নিজ এলাকা শাসন করতে থাকে । এভাবে চারদিকে 
বিদ্রোহ দেখা দিলে তুঘলক বংশের পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে। 


. প্রাকৃতিক দুর্যোগ : দিল্লির তুঘলক বংশের শাসনামলে প্রায়ই দুর্যোগ 


লেগে থাকত এবং শাসনের শেষের দিকে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ ও রীতদেখা দেয়, 
যা তুঘলক বংশের শাসনকে দুর্বল করে তোলে । এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ 
মানুষের কর্মচাঞ্চল্য বিনষ্ট করে দেয়, যা সাম্রাজ্যের উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে। 
ফলে তুঘলক বংশের শাসনের প্রতি মানুষ ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং 
প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণেও তুঘলক বংশের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে । 
এলাকা দখল করে বিশাল ভারতীয় সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন । কিন্তু তার 
পরবর্তী উত্তরাধিকারিগণ ছিলেন দুর্বল । তাইতোঁরা এ বিশাল সাম্রাজ্য আগলে 
রাখতে সক্ষম হয়নি। দূরবর্তী অঞ্চলগুঁলো)বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে উত্তরাধিকারীরা 
তা আর পুনরুদ্ধার করতে পারেননি; বরং তারা আত্মকলহ ও ভোগবিলাসে লিপ্ত 
হন। তাদের এ দুর্বল শাসনের ফলেন্তুঘলক সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। 
জনসমর্থনের অভাব : প্রথমদিকে জনগণ তুঘলক বংশকে যথেষ্ট সহায়তা ও 
সমর্থন করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে এ বংশের শাসকদের 
পরিকল্পনা ও বিশৃড্থলাপূর্ণ কার্যকলাপে জনগণ তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে। 
এ বংশের শাসুরুগণ সামরিক শক্তিতে দুর্বল ও অর্থনৈতিক সংকটে পড়ায় 
জনগণ তাদেৱ৷ওপর বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ফলে তুঘলক বংশের পতন হয়। 
বিরোধিতা : হিন্দুরা তুঘলক বংশের শাসনকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে 
॥ তাই তারা স্বাধীন হওয়ার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট ছিল। তারা সুযোগ 
প্রেলেই বিদ্রোহ ঘোষণা করতো । হিন্দুদের এ বিরোধিতা তুঘলক সাম্রাজ্যের 


রতনের অন্যতম কারণ হয়ে দীড়ায়। 


১৩. 


১৪. 


আনুগত্যহীনতা : তুঘলক বংশের শাসকরা তাদের শাসনব্যবস্থায় বিদেশি ভাব 
ত্যাগ করে ভারতীয় রূপ পরিগ্রহ করতে পারেনি। ফলে এদেশের হিন্দু 
সম্প্রদায় এবং অসুন্নি মুসলমানগণ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তুঘলক 
শাসকদের বৈষম্যমূলক আচরণ ও নীতিকে মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেনি। - 
ফলে তুঘলক বংশের শাসন পতনের দিকে অগ্রসর হয়। 
উত্তরাধিকার নীতির অভাব : তুঘলক বংশের শাসক হওয়ার জন্য কোনো 
সুনির্দিষ্ট উত্তরাধিকার নীতি ছিল না। ফলে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে 
তুঘলক রাজপরিবার আত্মকলহে লিপ্ত হয়। সুলতান ফিরোজ শাহের 
জীবদ্দশাতেই মুহাম্মদ খানের উত্তরাধিকারকে কেন্দ্র করে আত্মকলহ ও গৃহযুদ্ধ 
সংঘটিত হয়। ১৩৮৮ খ্রিষ্টাব্দে ফিরোজ শাহ তুঘলকের মৃত্যুর পর তার দুর্বল 
উত্তরাধিকারীদের র দরুন এ বিশাল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পথ প্রসারিত 
হয়। প্রকৃতপক্ষে ফিরোজ শাহের দুর্বল উত্তরাধিকারিগণ সিংহাসনকে কেন্দ্র করে 
বিরোধ, আত্মকলহ ও গৃহযুদ্ধে লিপ্ত থেকে তুঘলক বংশের পতন ডেকে আনে। 
[| 


২৯৬ (সোল জ্ঞাত্তাহ- ফাযিল ম্লাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ দর 


১৫.তৈমুর লঙের আক্রমণ : সুলতান ফিরোজ শাহের ইন্তেকালের পর তার 
বংশধরগণ যখন গৃহবিবাদে লিপ্ত, তখন সমগ্র সাম্রাজ্যে অরাজকতা ও 
বিদ্রোহের সুযোগে মোঙ্গল বীর তৈমুর লঙ ভারত আক্রমণ করেন। তার 
আক্রমণে তুঘলক বংশ প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তৈমুরের ভারত আক্রমণ শুধু 
দিল্লির সুলতানি সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক, সামাজিক শক্তি ও মর্যাদাই বিনষ্ট 
করেনি, তার দুশো বছরের রাজনৈতিক অস্তিতেরও মূলোৎপাটন করেছিল । 
এঁতিহাসিক বদাউনি বলেন, “নগরটি (দিল্লি) সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় এরং যেসব 
অধিবাসীকে এখানে রেখে যাওয়া হয়, তারা সবাই মারা যায়. এবং পুরো 
দুইমাস দিল্লিতে কোনো পাখি তার বাহু প্রসারিত করেনি”, এ ধ্বংসযজ্ঞের 
ওপর তুঘলক বংশের শাসকগণ আর মাথা তুলে ড়া হননি। ফলে 
এ বংশের পতন ঘটে। 

১৬. শাসনকার্ষে সুলতান মাহমুদ শাহের অক্ষমতা 4 রর সূলতান মাহমুদ 
শাহ্‌ ছিলেন অদক্ষ। তাঁর শাসনামল সম্পর্কে” ইয়াহিয়া বিন সিরহিন্দ তার 
“তারিখ-ই মুবারকশাহী' গ্রন্থে বলেন, “রাষ্ট্রের মস্ত কাজকর্ম চরম বিশৃঙ্খলার 
মধ্যে পতিত হয়। সুলতান তার কর্তব্যে অবহেলা করেন এবং সিংহাসনের 
স্থায়িতের প্রতি অমনোযোগী হন তিনি তার সমস্ত সময় লাম্পট্য ও ্ফূর্তিতে 
অতিবাহিত করেন” ফলে ছুঘলক বংশের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। 

উপসংহার : ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনামলে যেসব বংশ দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে তুথলুক বংশ ছিল অন্যতম। এ বংশ ৯৩ বছর ৯ জন 
শাসক ভারতবর্ষ শাসন'$কট্রেছেন। শাসকদের উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা, যোগ্য 
উত্তরাধিকারীর অভ্র, সাম্রাজ্যের বিশালতা, শাসকদের ভোগবিলাস, জনগণের 
অসন্তুষ্ট, অর্থনৈতিক সংকট প্রভৃতি কারণে তুঘলক বংশের পতন ঘটে | 


আয: পুর লণঙের ভারত অভিযানের কারণগুলো বিশেষণ কর। 

[ফা. স্নাতক প. ২০১০] 
অথবা, তুর লঙের ভারত আক্রমণের কারণ আলোচনা কর। 
অথবা, , তৈমুর লঙ কী কী কারণে ভারত অভিযান করেন তা বর্ণনাকর। 
উন্তল।। উপস্থাপনা : খ্ৰিষ্টীয় চতুর্দশ শতান্দিতে তৈমুর লঙের ভারত অভিযান পাক- 
ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে এক চমকপ্রদ ঘটনা । তুর্কিবীর তৈমুর লঙ ভারতে 
স্থায়ীশাসন প্রতিষ্ঠা না করলেও তুঘলক শাসনের পতনে তার ভারত অভিযান 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হত্যা, লুষ্ঠন ও ধ্বংসাত্মক কাজের মাধ্যমে তিনি 
দিল্লির ধ্বংস সাধনের কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন করেন। 
জন্ম পরিচয় : ১৩৩৬ খ্রিষ্টাব্দে মধ্য এশিয়ার সমরকন্দের নিকটবর্তী কাশ নামক 
স্থানে ক্ষণজন্মা তুর্কিবীর তৈমুর লঙ জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আমীর 
তুরঘাই। তিনি সমরকন্দের নিকটস্থ কাশ নামক স্থানে বসবাসকারী তুর্কিদের 
গোরকান উপদলের নেতা ছিলেন। তিনি খোঁড়া ছিলেন বলে তৈমুর লঙ (খোঁড়া) 
নামে ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করেন। ৩৩ বছর বয়সে তুর্কিগণ তাকে তাদের নেতা 
নির্বাচন করে। 


* ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ২৯৭ 


(প্রাথমিক জীবন : তৈমুর লঙ ছিলেন অত্যন্ত সাহসী যোদ্ধা। বাল্যকাল হতে তিনি 

অত্যন্ত সাহসী ছিলেন। সমরকৌশল ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা তিনি চাঘতাই তুর্কিদের 

[নেতা মনোনীত হন এবং ইরান, তুর্কিস্তান, খুজিস্তান, জর্জিয়া, মেসোপটেমিয়া, 

এশিয়া মাইনর, রুশ, সাইবেরিয়া, আফগানিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে সামরিক অভিযান 

চালিয়ে তিনি এসব দেশ জয় করেন। ১৩৯৮ খ্রিষ্টাব্দে আমীর তৈমুর লঙ, পাক- 
মোন রর উর ts 
বংশীয় সর্বশেষ সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ। 

৩ তৈমুর লঙের ভারত অভিযানের/আক্রমণের কারণসমূহ এ 

তৈমুর লঙ আকস্মিকভাবে ভারতে আক্রমণ করে সমরখন্দেশ্রত্যাবর্তন করেন। 

তিনি কী কারণে ভারত আক্রমণে প্ররোচিত হন, সে বিষয়েটএঁতিহাসিকদের বিভিন্ন 

মতামত রয়েছে। এতিহাসিকদের মতে নিম্নোক্ত কারণে তিনি ভারিত আক্রমণ করেন ।. 

১. রাজনৈতিক অস্থিরতা : ভারতের রাজনৈতিক, আঁ্থিরতা তৈমুরের ভারত 
আক্রমণের অন্যতম কারণ। তার আক্রমণের প্রাক্কালে তুঘলক বংশের 
শাসকদের উত্তরাধিকারিরা আত্মকলহ্রে, লিপ্ত ছিল। এহেন অস্থিতিশীলতার 
সুযোগ গ্রহণ করে তৈমুর ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। 

২. অর্থনৈতিক কারণ : অর্থনৈতিক কীরণেই মূলত তৈমুর লঙ ভারত আক্রমণ 
করেছিলেন। ভারত উপমহাঁদরেশে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ছিল। ভারত আক্রমণ করে 
বিপুল ধন-সম্পদ লুণ্ঠন এরা স-দাসী নিয়ে তিনি সমরকন্দে প্রত্যাবর্তন করেন। 

৩. রাজ্যজয়ের বাসনা: উচ্চাভিলাষী তৈমুর লঙ সাম্রাজ্য বিস্তারের লক্ষ্যে এবং 
ভার সাম্বাজ্যকেসুবিশাল করার উদ্দেশ্যে ভারত আক্রমণ করেন। পরে অবস্থা 
বেগতিক দেখ নি প্রত্যাবর্তন করেন | 

৪. হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ : হিন্দুদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক মনোভাবের 
অধিকারী তৈমুর পৌত্তলিকতার অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে ভারত আক্রমণ করেন 
বলে অনেক এঁতিহাসিক মনে করেন। দিল্লি আক্রমণ করে লক্ষাধিক মানুষ 
হত্যা তার আগ্রাসী মনোভাবের প্রমাণ বহন করে । 

৫. ইসলাম প্রচার : ‘তারিখে শেখ'-এর গ্রন্থকার তৈমুর লঙ-এর উদ্ধৃতি দিয়ে 
জানিয়েছেন, তার ভারত আক্রমণের কারণ ছিল ইসলাম প্রচার । কিন্তু বাস্তবতা 
বিশ্লেষণে তৈমুরের এ দাবি অসত্য হিসেবে প্রমাণ পাওয়া যায়। 

৬. সমরকন্দের উন্নয়ন : সমরকন্দ ছিল অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত একটি এলাকা। 
সমরকন্দের মানুষের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি ভারত অভিযান করেন 
বলে কোনো কোনো এঁতিহাসিক মনে করেন। 

৭. ভারতের ধনৈশবর্য : ভারত আক্রমণের ক্ষেত্রেও তৈমুর লঙের অজুহাতের অভাব 
হলো না। ভারতীয় উপমহাদেশের ধনরত্ব ও এঁশ্বর্যই তৈমুরের ভারত 
আক্রমণের অন্যতম কারণ । তার ভারত অভিযানের প্রকৃতি লক্ষ্য করলে এটা 
প্রতীয়মান হবে । 

৮. দিল্লি নগরী : তার ভারত আক্রমণের মাধ্যমে সমগ্র দিল্লি নগরী লুণ্ঠিত 
হলো । দিল্লির , কাজী, শেখ, উলামা ও সুফী-দরবেশের অনুরোধে তৈমুর 


২৯৮ 


৪০৭ __ তাল ভ্রাল্ঞাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ আম 


হত্যাকাণ্ড করবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিলেও তার বিজয়োন্মুখ সেনাবাহিনী 
পাইকারিভাবে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা যাকে পেয়েছে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। 


দীর্ঘ পনের দিনের নৃশংস হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছে লক্ষাধিক নিরীহ নাগরিক । 


এতদ্যতীত বহু পুরুষ ও নারীকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়। জানা যায়, আমীর 
তৈমুর লঙ বিখ্যাত গুণী বাবা ফরীদ গঞ্জেশকর (র)-এর মাজার যিয়ারত করতে 
ইচ্ছা করেছিলেন; কিন্তু তার পৌত্র এবং কয়েক হাজার মুঘল সৈনিক 
সেখানকার স্থানীয় জনগণের হাতে নিহত এবং অন্যেরা দিশেহারা অবস্থায় 
দিখিদিক পালিয়ে যায়। অতএব তৈমুর পাক পল্টনে দশ হাজার ব্যক্তিকে হত্যা 
করে এবং শহরের দালানকোঠা ধবংস করে চরম লুটত্রাজ,চালায় । ৃ 


৩ তৈমুর লঙের ভারত অভিযানের/আক্রমণের ঘটনা 


১. 


দিতি যাত্রা : তৈমুর তলম্ব হতে দিল্লির দিকেগমনকালে দিপালপুর, 
ভাটনির স্থান জয় করে দিল্লির উপক্ঠে এসে উপস্থিত হন। দিল্লিতে 
সুলতান মাহমুদ শাহ তুঘলক তাকে বাধাপ্তদান' করেন। তিনি পরাজিত হয়ে 
প্রাণ নিয়ে পলায়ন করেন। তৈমুর দিল্লি অধিকার করেন। 

তৈমুরের বাহিনী অগণিত নর-নারীর রক্তস্রোত বইয়ে দিল্লির রাজপথ রঞ্জিত 
করল । দিল্লি হতে বহু সংখ্যক্স্থপতিকে জোরপূর্বক সমরকন্দে নিয়ে যাওয়া 
হলো। দক্ষ কারিগর চিত্ররুরগ্রণকেও নিয়ে গেল। দিল্লি নগরীতে কয়েকদিন 
ধরে পৈশাচিক হত্যালীল্লা গ'লুষ্ঠনের পর তৈমুর সিরি জীহাপনা ও পুরাতন 
দিল্লিসহ অপর আরো তিনটি শহরে প্রবেশ করে অনুরূপ নারকীয় হত্যাকাণ্ড, 
লুষ্ঠন ও নির্যাতন'্ালান। 

সুলতান নাসিরউদ্দিনের প্রতিরোধ : তৈমুরের অগ্রাভিযান প্রতিহত করার লক্ষ্যে 
সুলতান, নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ এবং তার মন্ত্রী মনু ইকবাল তৈমুর বাহিনীর 


" সামনে, প্রতিরোধ সৃষ্টি করেন। কিন্তু তৈমুর সব ধরনের প্রতিরোধ ছিন্ন করে 


দিল্লিতে স্বীয় পতাকা উডডীন করেন। 


খিজির খানকে প্রতিনিধি ণ : ভারত দখল করে তৈমুর লঙ দিল্লিতে 


খিজির খানকে স্বীয় নিয়োগ করেন। অতঃপর বিপুল ধন-সম্পদ, 
দাস-দাসী ও স্থপতি কারিগর নিয়ে তিনি সমরকন্দে প্রত্যাবর্তন করেন। খিজির 
খান তৈমুরের প্রতিনিধি হিসেবে দিল্লি, মুলতান ও দিপালপুরের শাসনকার্য 
পরিচালনা করতে থাকেন। 


. ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন : দিল্লি অধিকার করে তৈমুর ব্যাপক লুণ্ঠন কার্য 


শুরু করেন। কোনো কোনো স্থানে হিন্দুরা বাধা সৃষ্টি করলে তৈমুর হত্যাকাণ্ড ও 
ধ্বংসযজ্ঞের নির্দেশ দেন। দীর্ঘ পনের দিন যাবৎ তৈমুরের বাহিনী নৃশংস 
হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে লক্ষাধিক মানুষের জীবনাবসান ঘটায়। অসংখ্য দালান 
কোঠাও তাদের ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়। 


উপসংহার : তৈমুর লঙ ভারত আক্রমণ করে মূলত লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনা 
করেন । সাম্রাজ্য বিস্তারের বলিষ্ঠ নীতি প্রয়োগে তিনি ব্যর্থ হন। এ অঞ্চলের শাস্তি- 
শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে তিনি তুঘলক বংশের পতন ঘটান। তার নিষ্ঠুর ও হৃদয়বিদারক 
হত্যাযজ্ঞ ভারতের ইতিহাসে ক্ষতচিহন হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। 


* ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ২৯৯ 


| সৈয়দ এবং লোদী বংশ 
জজ প্রশ্ন: ৮৭: সৈয়দ বংশের উত্থান ও পতনের ইতিহাস বিবৃত কর। ফা. স্নাতক প. ২০০৫] 
অথবা, সৈয়দ বংশের শাসনকাল আলোচনা কর। 

অথবা, সৈয়দ বংশের উৎপত্তি ও পতন সম্পর্কে আলোচনা কর। 
অনা দিল্লির সৈয়দ বংশের উত্থান ও পতন আলোচনা কর। 


উত্তম ।। : ভারতবর্ষের মুসলিম ইতিহাসে সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন 
খিজির খান। ১৪১৪ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করে ১৪২১ খ্রিষ্টাব্দ 
পর্যন্ত শাসন করেন । খিজির খানের মৃত্যুর পর এ বংশের আ্রোঁতিনজন সুলতান 
পর্যায়ক্রমে দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সৈয়দ রংশ দিল্লিতে ৩৬ বছর 
রাজত্ব করে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে এবং সর্বশেষু সু্গতনি আলাউদ্দিন আলম 
শাহের সময়ে সৈয়দ বংশের পতন ঘটে ৷ € 
৩ সৈয়দ বংশের উত্থান 
দন দারদা: রন জরা 
অমাত্য দৌলত খানকে দিল্লির সিংহাসনে, বসান । তিনি ১৪১৪ খ্রিষ্টাব্দে লাহোর, 
মুলতান ও দিপালপুরের শাসনকর্তা এরং তৈমুর লঙের প্রতিনিধি খিজির খানের 
নিকট পরাজিত হন। খিজির খান/তিখন দিল্লি দখল করে এক নতুন রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠা করেন। দৌলত খান_নিজেকে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (স)-এর বংশধর 
বলে পরিচয় দিতেন । তাই তার শ্রতিষ্ঠিত বংশকে “সৈয়দ বংশ' হিসেবে অভিহিত 
করা হয়। নিয়ে দিল্লির সৈয়দ্‌,বংশের উত্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 
ক. খিজির খান : খিজির;খান শৈশবকালে মুলতানের শাসনকর্তা মালিক নাসিরুল 
মুলক মর্দান দৌলত কর্তৃক প্রতিপালিত হন। পরবর্তীতে সুলতান ফিরোজ শাহ 
তুঘলক তারে সুলতানের জায়গির দান করেন। সুলতান ফিরোজের ইন্তেকালের 
পরে রাজ্যে, এক রাজনৈতিক অরাজফতা ও সংকটের সৃষ্টি হয়। এ সংকটকালে 
ভারত, আক্রমণকারী তৈমুর লঙকে সাহায্য করায় তৈমুর তাকে প্রতিনিধি হিসেবে 
নিয়োগ করেন। নিম্নে তার শাসনকাল সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 

১. মুলতানের শাসনকর্তা মনোনীত : তৈমুর লঙ ১৩৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ভারতবর্ষ 
আক্রমণ করলে খিজির খান তৈমুর লঙের পক্ষে যোগদান করে তাকে প্রভূত 
সাহায্য সহযোগিতা করেন। এর প্রতিদানস্বরূপ তৈমুর লঙ ভারতবর্ষ ত্যাগের সময় 
খিজির খানকে মুলতান ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের শাসনকর্তা করে যান। 

২. চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য : খিজির খান ভারতীয় মুসলিম ইতিহাসে ন্যায়পরায়ণ, 
বিনয়ী ও দয়ালু শাসক হিসেবে বিশেষ স্থান দখল কবে আঁছেন। তার 
শাসনামলে দেশে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে 
শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজমান ছিল; এঁতিহাসিক ফিরিশতার মতে, “খিজির 
খান একুক্তন বিচক্ষণ শাসক ছিলেন ।” - 

৩. দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ : তুঘলক বংশের শেষ সুলতান নাসিরুদিনের 
ইন্তেকালের পর দিল্লির অভিজাতশ্রেণি দৌলত খানকে দিল্লির সিংহাসনে বসান, 
কিন্তু তার দুর্বলতার সুযোগে খিজির খান দৌলত খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা 
করেন । ১৪১৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন । 


৩০০ ঠাল জ্রাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ রহ 


৪. দোয়াব অধিকার : খিজির খান সিংহাসনে আরোহণের পরেই দিল্লির ক্ষমতা পুনর্দখলের 
প্রতি মনোযোগ দেন। প্রথমে তার উজির তাজ-উল মুলক ১৪১৪ খ্রিষ্টাব্দে দোয়াবের 
কটিহার আক্রমণ করলে রাজা হরিসিংহ আত্মসমর্পণ ও বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হন! 
সানি ote © পলসন ১ 

৫. বিদ্রোহ দমন : বিদ্রোহ দমন করে খিজির খান রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় 
ব্যাপক অবদান রাখেন । দোয়াব, বারান, গোয়ালিয়র, কটিহার প্রভৃতি অঞ্চলে 
বিদ্রোহ দেখা দিলে খিজির খান অত্যন্ত সফলতার সাথে এসব বিদ্রোহ দমন 
করেন । ১৪২১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি স্বয়ং মেওয়াটে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন। 

৬. শাসক হিসেবে খিজির খান : ক্ষমতা গ্রহণ করেই খিজির খান প্রশাসনিক বিন্যাস, মনোযোগ 
দেন। তাজ-উল মুলক ছিলেন তার উজির এবং মালিক খায়রুদ্িন ছিলেন আমীবই মামালিক। 
তিনি কোনো রাজকীয় খেতাব গ্রহণ করেননি । শুধু 'রায়াতই আলা' উপাধি গ্রহণ করেই সনু 
থাকেন। তিনি প্রথমে তৈমুর এবং পরে তার পুত্র শাহরুখের প্রতিনিধধিহিসেবে রাজ্য শাসন 
করেন। তবে শাসনকার্য পরিচালনায় তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা (ভোগ্চকরতেন। 

খ. মুবারক শাহ : সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা খিজির খান সৈয়দের সুযোগ্য জোষ্ঠপুত্র 
ছিলেন মুবারক শাহ। পিতার মৃত্যুর পর তিনি ১৪২১/্রষটব্দে দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
হন এবং ১৪৩৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করেন। তিনি পদচ্যুত উজির 
বলা. পা 
শাসক মুবারক শাহের ১২ বছরের নং অত্যন্ত ঘটনাবহুল ও গৌরবময় কীর্তিতে 
পরিপূর্ণ ছিল । নিয়ে তার শাসনামলের বিভিন্নঃদিক তুলে ধরা হলো- 

১. bebe: £ মুবারক শাহ একটি দুর্নীতিমুক্ত ও স্বচ্ছ 

লক্ষ্যে প্রশাসনের সকল দুনীতিপরায়ণ কর্মচারীদের 
পাবন করেন হং (রী সনে বদলির আদেশ ছার করের ভরি 
উজির সারওয়ার-উল্ল খুলককে দায়িতে অবহেলার অপরাধে পদচ্যুত করেন 
এবং তার স্থলে কাঁষখাল-উল মুলককে সহ উজির পদে নিয়োগ করেন। 

২. চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য : অসংখ্য মানবীয় ও রাজকীয় গুণাবলির সমাবেশ ঘটেছিল 
মুবারক, শাহৈর চরিত্রে । নম্র, ভদ্র, দয়ালু, ন্যায়পরায়ণ, জ্ঞানী এবং জনদরদি 
শাসক হিসেবে তিনি প্রজাদের হৃদয়ে স্থায়ী আসন করে নেন। এতিহাসিক 
হামিদউদ্দিনের মতে, “মুবারক শাহ খিজির খানের রাজপরিবারের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও যোগ্যতাসম্পন্ন শাসক ছিলেন।” 

৩. বিদ্রোহ দমন : মুবারক শাহের রাজতৃকালে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ 
বলা নতি হয তিনি যাহ পিপল তির অন্য যড়াসকারলে 
বিরুদ্ধে কঠোর দমননীতি অবুলম্বন করেন। পাঞ্জাবের ইসরত খোকার ও জৌনপুরে 
মোহাম্মদ খান বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তিনি তাদের সমুচিত শিক্ষা দেন। 

. উপাধি গ্রহণ : সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা খিজির খান তৈমুর ও তার পুত্র 
শাহরুখের শ্রতিনিধি হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। কিন্তু মুবারক শাহ 

তৈমুরের উত্তরাধিকারাদের আনুগত্য অস্বীকার করে “মুইজউদ্দিন মুবারক শাহ’ 
উপাধি ধারণ করে স্বাধীন শাসক হিসেবে নিজ সম মুদ্রাঙ্কন করেন। 

৫. বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা : একজন মহানুভব প্রজারঞ্জক ও সাহিত্যানুরানী শাসক 
হিসেবে মুবারক শাহের বিশেষ খ্যাতি ছিল। তার সাহায্য সহযোগিতায় 
তৎকালে বহু গ্রন্থ রচিত হয়৷ তন্মধ্যে ইয়াহিয়া বিন আহমদ সিরহিন্দী কর্তৃক 
রচিত “তারিখ-ই মুবারক শাহী’ নামক বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থটি প্রসিদ্ধ। এতে 
মুবারক শাহের আমলের নানাবিধ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে । 


[6] 


»৮ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৩০১ 


. মুহাম্মদ শাহ : মুবারক শাহের ইন্তেকালের পর ষড়যন্ত্রকারীরা খিজির খানের 
পৌত্র মুহাম্মদ শাহকে দিল্লির সিংহাসনে বসান । মুহাম্মদ শাহ ১৪৩৪ খিষ্টাব্দে 
সিংহাসনে আরোহণ করে উজির সারওয়ার-উল মুলকের প্রভাবাধীন থাকেন। এক 
সময়ে উষীর রাজকোষের অর্থ আত্মসাৎ করেন এবং 'খান-ই জাহান" উপাধি ধারণ 
করেন। এভাবে উযীর ষড়যন্ত্রকারীদের সহায়তায় সাম্রাজ্যের সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত 
করতে উদ্যত হলে মুহাম্মদ শাহ তাকে হত্যা করেন! অতঃপর মুহাম্মদ শাহ প্রকৃত 
ক্ষমতার অধিকারী হন। তার সংক্ষিপ্ত শাসনকাল নিম্নে আলোচনা করা হলো- 

১. বিদ্রোহ দমন : রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে মুহাম্মদ 
শাহ ক্ষমতার অপব্যবহার শুরু করেন:। এতে অভিজাতবর্গরও প্রাদেশিক 
শাসনকর্তাগণ তীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন। এ কারণে মুহাম্মদ শাহ রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা 
ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হন। তার শাসনামলে দোয়াব ও অন্যান্য অঞ্চলের আমীর 
লা বর রদ ও তরুন কিু 
সুলতান মুহাম্মদ শাহ এসব বিদ্রোহ বিশৃঙ্খলা মোকাবেলা করতে অক্ষম ছিলেন। 

২. শাসক হিসেবে মুহাম্মদ শাহ : মুহাম্মদ শাহ্‌ শাসক হিসেবে তেমন যোগ্যতা, 
দক্ষতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে সক্ষম্হঈীনি ক্ষমতার অপব্যবহার, সৃক্্ 
বুদ্ধিমত্তার অভাব এবং অমনোযোগিতা তাঁর ক্ষমতাকে দুর্বল করে। অবশ্য তিনি 
সিংহাসনে আরোহণের পূর্বেই সাম্রাজ্য হীনবল ও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিল । 

ঘ. আলম শাহ : মুহাম্মদ শাহের ইন্তেকালের পর রাজ্যের অমাত্যবর্গের অনুরোধে 

তার পুর আলাউদ্ভিন আলম শু ত কলংহাসনে আরোহণ করেন। আলম শাহের 

শাসনকাল সম্পর্কে নিম্নে আল্রোচন্বাররুরা হলো- 

১. বিদ্রোহ দমন : উজির$হামিদ খানের সাথে একদা আলম শাহের মনোমালিন্য 
হয়। তিনি উষীর হামিদ খীনকে হত্যার অপচেষ্টা করলে উষীর বাহলুল লোদীর 
সাহায্য প্রার্থনা রুপ্্েম। অযোগ্য সুলতান আলম শাহ্‌ বাহলুলের দিল্লি আক্রমণে 
অতিষ্ঠ হয়ে/্সড়েন এবং স্বেচ্ছায় তার নিকট দিল্লি হস্তান্তর করেন। তখন 
থেকেই সৈয়দ বংশের শাসনের পতন ঘটে । 

২. শাসরুংহিসেবে আলম শাহ : আলম শাহ সাহসিকতার সাথে শাসনকার্য 
পরিচালনা করতে অক্ষম ছিলেন। তিনি অদক্ষ, অযোগ্য, অদূরদর্শী ও অকর্মণ্য 
সবাস্চক ছিলেন। তিনি ৫ বছর ক্ষমতায় ছিলেন। সাম্রাজ্যে ক্রমবর্ধমান 
গোলযোগ ও 'অর"্কতা দূর করার মতো ক্ষমতা তার ছিল না। 


৩ সৈয়দ বংশের পতন র্‌ 

অযোগ্য শাসকরাই সৈয়দ বংশের পতনের জন্য বেশি দায়ী । সৈয়দ বংশের প্রথম দুজন 
শাসক যোগ্য ও প্রতিভাবান হলেও পরবর্তী দুজন শাসক ছিলেন অযোগ্য, অদক্ষ, অনুরপর্শী 
ও দুর্বল। তাঁরা শাসনকার্ষে উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা পালন করতে পারেননি 
এবং অতিরিক্ত বিলাসিতায় মত্ত ছিলেন । তাছাড়া সৈয়দ বংশের শাসকবর্গ অভ্যন্তরীণ 
অরাজকতা ও বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা দমনে অনেকাংশেই ব্যর্থ ছিলেন। অমাত্যবর্গের 
ষড়যন্ত্রও সৈয়দ বংশের পতনের প্রধান কারণ । শাসকবর্গের অনেকেই অমাত্যদের 
সহযোগিতা ও বুদ্ধি-পরামর্শ নিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন । আর এ সুযোগে 
তারা শাসকদের অপসারণের জন্য ষড়যন্ত্র করেন । এমনকি তাদের হত্যাও করেন। 
উপসংহার : সৈয়দ বংশের উত্থান এবং পতন দিল্লি সালতানাতের একটি বিশেষ 
আলোচ্য বিষয়। কারণ এ বংশের উত্থান যেমন আকস্মিক তেমনি পতনও হয়েছে 
খুবই দ্রুত । এ বংশে তেমন যোগ্য ও দক্ষ শাসক না থাকায় মাত্র চারজনের শাসন 
পরিচালনার পর সৈয়দ বংশের পরিসমাপ্তি ঘটে ৷ 


৩০২ বাল জ্রাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ম ৮. 


পরশু : ৮৮: লোদী বংশের উত্থান ও পতনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত কর। 
অথবা, লোদী বংশের শাসনকাল সম্পর্কে আলোচনা কর। 

অথবা: দিল্লির লোদী বংশের উৎপত্তি ও পতন সম্পর্কে আলোচনা কর। 

অথবা, দিল্লির লোদী বংশের উত্থান ও পতনের একটি বিবরণ দাও। 

উন্তম।। উপস্থাপনা : ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম ইতিহাসে সৈয়দ বংশের পতন 
এবং লোদী বংশের উত্থান এক তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করে । লোদী বংশ ১৪৫১- 
১৫৯৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লির সালতানাতে রাজতৃ করে। লোদী বংশের 
জাতিগতভাবে আফগান বংশোদ্ভূত ছিলেন । এ বংশের তিনজন 

বছর শাসন করেন । দিল্লি সালতানাতের অবক্ষয়ের যুগে সৈয়দ 

চেয়ে লোদী বংশের সুলতানগণ দিপ্লি-সালতানাতে তাৎপর্যপূর্ণ ব ৷ 


৩ লোদী বংশের শাসনকাল/উখান 

লোদী বংশ প্রায় ৭৫ বছর রাজতৃ করে। এ সময়ে খ্থান লোদী, সিকান্দার 
লোদী, ইবরাহীম লোদী প্রমুখ ভারত শাসন এ বংশের সুলতানদের 
শাসনকাল সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-_ 

ক. বাহলুল খান লোদী : ভারতের লোদী ছিলেন আফগান জাতির 
লোদী উপদলসন্কৃত। ১৪৫১ খিষ্টাব্দে সর্বশেষ সুলতান আলম শাহের 


সিংহাসন ত্যাগের পর লোদী বছরে ত্য বাহলুল লোদী দিল্লির সিংহাসনে 
আরোহণ করেন । এ হিসেবে তিন্সিই্রল্লির বিখ্যাত লোদী বংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট । 
নিয়ে তার কৃতিত্ব আলোচনা কর্মে 

১. ক্ষমতা দৃঢ়ীকরণ খান তার পিতা মালিক কানার ইন্তেকালের পর 


পদে নিযুক্ত হন। ক্রমশ লাহোরসহ পাঞ্জাবে তার ক্ষমতা 

বর শাসক মাহমুদ শাহ খিলজীর আক্রমণ প্রতিহত করে 

বিলুপ্তি রোধ করেন। এতে খুশি হয়ে সৈয়দ বংশীয় সুলতান 

ইভাকে 'খান-ই-খানান' উপাধি দান করেন। অতঃপর ক্ষমতাশালী 

মীঘিদ খানকে বন্দি করে বাহলুল লোদী সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন এবং 
৪ ক শাসনকর্তাদের দিল্লির অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য করেন ! 

২. চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য : একজন সুদক্ষ ও বিচক্ষণ সূলত্যন হিসেবে বাহলুল লোদী 
সমধিক পরিচিত । তিনি দিল্লির সালতানাতকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন 
এবং দীর্ঘদিনের অরাজকতার অবসান ঘটিয়ে রাজ্যে স্থায়ী শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে 
আনেন। সাহসী, শক্তিশালী এবং কুশলী বাহলুল হিন্দুস্থানে মুসলিম শক্তির 
সম্মান পুনরুদ্ধার করেন। ব্যক্তি হিসেবে তিনি ছিলেন অনাড়ম্বর, দয়াবান ও 
ন্যায়পরায়ণ। দানশীলতা ও বিদ্বানের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা ছিল তার চরিত্রের 
একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি সদা প্রজাদের কল্যাণ কামনা করতেন । তিনি 
“ভালোবেসে জনসাধারণের মন জয় করার পক্ষপাতী ছিলেন এবং এ নীতির 
মাধ্যয়েই তিনি গোটা জাতি ও অভিজাত শ্রেণিকে সংঘবদ্ধ রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। 

৩. কর্মঠ ও বীর শাসক : বাহলুল লোদী ছিলেন একজন কর্মঠ ও বীর শাসক। সিংহাসনে 
আরোহণ করে তিনি রাজ্যের অভ্যন্তরীণ অরাজকতা ও অব্যবস্থাপনার অবসান ঘটিয়ে 
দিল্লি সাম্রাজ্যের হৃত অঞ্চলগুলো পুনরুদ্ধার করতে দৃঢ় সংকল্প হন। রাজনৈতিক 
দূরদর্শিতার ফলে তিনি প্রথমেই মন্ত্রী হামিদ খানকে ক্ষমতাচ্যুত করে বন্দিশালায় 


৮ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র _ ৩০৩ 


পাঠান। জৌনপুরের মুহাম্মদ শাহ দিল্লির সিংহাসন অধিকারের পরিকল্পনা করলে 
বাহলুল লোদী তার সে পরিকল্পনাও ব্যর্থ করে দেন। দোয়াব ও জৌনপুরের বিরুদ্ধে 
একাধিক অভিযান চালিয়ে তিনি তা নিজ সাম্রাজাভুক্ত করতে সক্ষম হন: 

৪. অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা : বাহলুল লোদী সিংহাসনে আরোহণ ,করেই 
অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপন এবং বিদ্রোহ দমনে মনোনিবেশ করেন। তিনি 
বিভিন্ন প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও সামস্তগণকে দিল্লির সুলতানের প্রাধান্য স্বীকার করতে 
বাধ্য করেন। অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি মেওয়াটের,আহম্মদ খান, 
সম্বলের দরিয়া খান, আলীগড়ের ঈসা খান, রেওয়ারীর কুতুব খান তান ও 
বিভিন্ন আঞ্চলিক বিদ্রোহী দলপতির বিরুদ্ধে সমরাভিযান পরিচালনা 


৫. ইতিহাসে তীর স্থান: চারিত্রিক গুণাবলি ও রাজ্য শাসনে দ বাহলুল 
লোদীকে ফিরোজ শাহ তুঘলকের পরবর্তী দিল্লি সুলতানদের যায়। যদিও 
তিনি কিয়ৎ পরিমাণে সুলতানি সাম্রাজ্যের হৃতগৌরব য় eal bes 


দিল্লিতে একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তার 
জুলাই মাসে গোয়ালিয়র জয় করে দিল্লি ফেরার 


খ. সিকান্দার লোদী : বাহলুল লোদীর বন তার দ্বিতীয় পুত্র নিজাম খান 
সহযোগিতায় সিকান্দার ধারণ করে ১৪৮৯ খ্রিষ্টাব্দে 

দিল্লির সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। দীর্ঘ ২ , দক্ষতা ও দূরদর্শিতার সাথে 

রাজত করার পর ১৫১৭ মধ্যদিয়ে তার শাসনের সমাপ্তি হয়। 

নিম্নে তার কৃতিত আলোচনা 

১. বিদ্রোহ দমন: সিংহাসনে আরোহণ করে প্রথমেই চাচা আলম 


: সিকান্দার শাহ উদার মনের অধিকারী ছিলেন। তিনি পরম 

ধার্মিক হিসেবেও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। প্রজাদের সুখ-শান্তি 

লক্ষ্যে তিনি সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একাধারে 

ন্যায়বিচারক ও ধর্মভীরু । শাসনকার্যে ও ব্যক্তিগত ব্যাপারে তিনি 
আলেম-ওলামার পরামর্শ মেনে চলতেন। তাছাড়া তিনি পণ্ডিতদের মাঝে মাঝে 
দরবারে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদের মূল্যবান রচনাবলি শ্রবণ করতেন। 

৩. রাজ্যবিস্তার : সিকান্দার লোদী অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও সিংহাসনের প্রতিদ্বন্থীদের 
দমন করে রাজ্যজয়ে মনোনিবেশ করেন। তিনি বিহার, ত্রিহৃত প্রভৃতি অঞ্চল জয় 
করে রাজ্যের সম্প্রসারণ ঘটান । ১৫০৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আগায় রাজধানী স্থানান্তর 
করে এটোয়া, গোয়ালিয়র, কোল প্রভৃতি অঞ্চল তার সাম্রাজ্যভুক্ত করেন । 

8. পশলা: সিকান্দার লোদী একজন সুযোগ্য শাসক ও সমরনেতা ছিলেন। 

বিহার দখল করে ১৫০২ খ্রিষ্টাব্দে বোলপুর অধিকার করেন। ১৫০৪ 
খিষ্টাব্দে তিনি আগ্রা নগরীর ভিত্তি স্থাপন করে একটি সেনানিবাস তৈরি করেন। 
এখান থেকে যুদ্ধাভিযান করে তিনি মান্দারাইল, চান্দেরি, নারওয়ার, উতাগির 
দিল্লির কর্তৃতাধীনে নিয়ে আসেন । সিকান্দার লোদী ইসলামের অনুশাসনগুলো 
পালন করতেন । কৃতি শাসক হিসেবে তিনি প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করেন । 


৩০৪ ৬রাল ভ্রান্ত ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


৫. প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা আনয়ন : পূর্ববর্তী প্রশাসনিক কাঠামোর কোনোরূপ 
পরিবর্তন করে সিকন্দার লোদী শাসনকার্য পরিচালনায় দক্ষতার পরিচয় দেন। 
তিনি সরকারি আয়ব্যয়ের হিসাব যথার্থভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। তিনি 
শাসনব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল এবং প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য একটি 

শক্তিশালী গুপ্তচর বিভাগ গঠন করেন। 


গ. ইবরাহীম লোদী : লোদী পিতা সিকান্দার লোদীর ইন্তেকালের 
পর ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে উপবিষ্ট হন। কিন্তু তিনি পিতা ও পিতামহের যোগ্য 
ই ত মেজাজ, উদ্ধত আচরণ এবং কঠোর রীতিনীতি প্রভাবশালী 
করে তোলে। তার সামরিক দক্ষতা থাকলেও সুবুদ্ধি এবং 
ছিল । তাই সমরকুশলী বাবুর ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে ভারত আক্রমণ করলে 
স্তরে ইবরাহীম লোদীর সঙ্গে তার সংঘর্ষ বাধে। এ সংঘর্ষে ইবরাহীম 
লোদী পরাজিত হন ৷ নিম্নে তার কৃতিত্ব আলোচনা করা হলো- 

১. বিদ্রোহ দমন : নিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করায় অভিজাত শ্রেণির স্বার্থের 
ব্যাঘাত ঘটে এবং তারা শীঘ্রই ইবরাহীম লোদীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করে। তারা সুলতানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জালালকে জৌনপুরের স্বাধীন সুলতান 
বলে ঘোষণা করে। ইবরাহিম লোদী হায়বত খানকে জালালের বিরুদ্ধে প্রেরণ 
করেন । জালাল যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। অতঃপর ইবরাহীম লোদী অন্য 
আফগান বিদ্রোহীদের কঠোর হস্তে দমন করেন। 

২. ইবরাহীম লোদীর শাসনব্যবস্থা : ইবরাহীম লোদী শাসক হিসেবে যথেষ্ট 
নীতিবান ছিলেন। তবে তার মধ্যে যথেষ্ট রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব 
পরিলক্ষিত হয়। যার কারণে তিনি তার আদর্শসমূহকে যথার্থভাবে বাস্তবায়ন 
করতে সক্ষম হননি। এ প্রসঙ্গে এতিহাসিক ত্রিপাঠী বলেন, “যে নীতি বা 
আদর্শের.জন্য ইবরাহীম লোদী সংগ্রাম করেন তা ছিল যথার্থ কিন্তু সেই নীতি 
বাস্তবায়নের পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ ভুল ৷” 


2 ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৩০৫ 


৩ লোদী বংশের পতন 

লোদী বংশের সর্বশেষ সুলতান ইবরাহিম লোদী ছিলেন অযোগ্য শাসক । তার 
অযোগ্যতা, অকর্মণ্যতা ও অদূরদর্শিতাই লোদী বংশের পতন ডেকে আনে । লোদী 
বংশের পতন শুধু ইবরাহীম লোদীর জীবনেই দুর্ভাগ্য ডেকে আনেনি; বরং তা 
ভারতবর্ষে সুলতানি সামবাজ্যেরও পতন ঘটায় । ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মধ্য 
দিয়ে দীর্ঘদিনের সুলতানি শাসন লোদী বংশের পতন ঘটে । 

উপসংহার : তিন শতাব্দীর অধিককাল যাবৎ যে সুলতানি শাসন ভারতীয় 
উপমহাদেশে প্রসার লাভ করেছিল তা মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজ চর সয় 
পাত্র রন ময় বৰং শো, কলের পর আল এ 


জপ্রশু: ৮৯ ॥ সিকান্দার লেনী কে ছিলেন টি কান 
অথবা, সিকান্দার লোদীর পরিচয় দাও। তার ৱা চাল সম্পর্কে যা জান লেখ। 
অথবা, সিকান্দার লোদী কে ছিলেন? তীর ব্‌ 


িষ্ঠাত সমাট। কিন্তু লোদী বংশের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি 
লাদী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৪৫১-১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দ 
র শেষ ৭৫ বছর লোদী বংশের তিনজন সুলতান দিল্লির 
ত করে অতি দ্রুত পতনের দিকে ধাবিত হয়। পানিপথের প্রথম 
যুদ্ধে ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল স্মাট বাবুরের বাহিনীর নিকট ইবরাহীম লোদীর 
পরাজয়ের মধ্যদিয়ে দিল্লি সালতানাতের পতন ঘটে । 
৩ সিকান্দার লোদীর পরিচয় 
বাহলুল লোদীর পুত্র ছিলেন সিকান্দার লোদী। তার প্রকৃত নাম ছিল নিজাম খান। 
সিংহাসনে আরোহণ করার সময় তিনি “সিকান্দার লোদী' উপাধি ধারণ করেন। 
বিদ্রোহ দমন, রাজ্যবিস্তার এবং শাসনব্যবস্থাকে সুদৃটটীকরণে তার অবদান 
অপরিসীম । তাই লোদী বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতানের মর্যাদা অবশ্যই সিকান্দার লোদীর 
প্রাপ্য । চারিত্রিক দৃঢ়তা ও প্রশাসনিক গুণাবলির দিক দিয়ে সিকান্দার লোদী বাহলুল 
লোদীর অপরাপর সন্তানের চেয়ে অনেক যোগ্য ছিলেন। দীর্ঘ ২৮ বছর সগৌরবে 
শাসনকার্য পরিচালনার পর ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন । 
সিংহাসনারোহণ : বাহলুল লোদীর ইন্তেকালের পর সিংহাসন নিয়ে তার পুত্রদের 
মধ্যে উত্তরাধিকার ছন্দ হয়। এ ছন্দে পুত্র নিজাম খান অভিজাতদের সমর্থনে ১৪৮৯ 
খ্রিষ্টাব্দে সিকান্দার শাহ উপাধি ধারণ করে দিল্লির সিংহাসন দখল করেন। 


৩০৬ ___ ৬্রালজ্রাত্তা- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


৩ সিকান্দার লোদীর রাজতৃকাল 
দিল্লির সুলতান সিকান্দার লোদীর রাজতৃকাল/ শাসনকাল/ কৃতিত্ব নিম্নে আলোচনা করা হলো- 


১, 


অভিজাত ও প্রতিদ্বন্দ্ীদের হত্যা : সিংহাসনে আরোহণ করে সিকান্দার লোদী 
উত্তরাধিকারীদের হত্যা করে তার সিংহাসন নিষ্ষণ্টক করেন। যেহেতু 
সিকান্দারের মাতা হিন্দু রমণী ছিলেন, সেহেতু তার দেহে খাঁটি আফগান রক্ত 
নেই, এ অজুহাতে একশ্রেণির আফগান অভিজাত তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার 
৮৬৮ ২ 
দমন করতে সক্ষম হন। PR ৫ 


১৮১ বাহলুল লোদী জৌনপুর জয় করে তু পুত্র বরবক 


শাহকে জৌনপুরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। সিকান্দার ভাই বরবক 
শাহকে তর হস্ত স্বীকারের জন্য জাহান জানান এরব্গীহ এতে অবীবৃতি 
জানালে সিকান্দার লোদী বরবক শাহকে গত রে রাখেন। পরিশেষে 


সচিতে সলাব গার সু সিকান্দার লোদীর অধীনে আসে। 


* আফগানদের ক্ষমতা ২ সিকান্দার লোদী জৌনপুরের বিদ্রোহ দমন করার পর উচ্দবজল 


দেন। এসব আমীর বড় জায়গির ভোগ করতেন এবং 

১৬ হয়ে সালতানাতের প্রতি হুমকি হয়ে দীড়ায়। সুলতান 

করার জন্য দৃঢ় সংকল্প করেন। এতে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে সুলতানের 

গ্রিড়যস্ত্র করতে থাকে। এমতাবস্থায় সুলতান আফগান আমীরদের বিরুদ্ধে 
বক বন ভল অনল নমা, 


, ত্রিহুত ও মালব অভিযান : উত্তর ভারতে লোদী সালতানাতের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার 


উদ্দেশ্যে সিকান্দার লোদী রাজ্য বিজয়ে মনোনিবেশ করেন। প্রথমেই তিনি ব্রিহুত 
জয় করেন। এরপর তিনি বিহার বিজয় সম্পন্ন করে বাংলায় আক্রমণ চালান । কিন্তু 
বাংলার শাসক হোসেন শাহ তার সাথে সন্ধি স্থাপন করলে সুলতান দিল্লি প্রত্যাবর্তন 
করেন। অতঃপর সিকান্দার লোদী মালবের ওপরও তার পরোক্ষ অধিকার স্থাপন 
করেন। সেখানে তিনি কয়েকজন রাজপুত্রকে পরাস্ত করেন। তিনি কিছুদিনের জন্য 
তার শাসনকেন্দ্র আগ্রায় নিয়ে আসেন । তার উদ্দেশ্য ছিল আগ্রা থেকে উত্তর প্রদেশ 
ও বিহারের ওপর তার শাসনকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা। 

লোদী বিশেষ কৌশল গ্রহণ করেন। তিনি সকল কর্মচারীকে নিয়মিত হিসাবপত্র , 
দাখিলের নির্দেশ প্রদান করেন। হিসাবপত্র অথবা সুলতানের প্রাপ্য অর্থের 
গোলযোগ 'দেখা দিলে তিনি তাদের কঠোর শাস্তি দিতেন।. তার দরবারে 
অভিজাতরা যাতে তাকে নিয়মিত সম্মান প্রদর্শন করে সে মর্মে তিনি আদেশ জারি 
করেন। এজন্য তিনি দরবারে বিভিন্ন আদব-কায়দা ও রীতিনীতি চালু করেন। 


জ্জ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৩০৭ 


৭. রাজপুতদের দমন : বিহার জয় করে ১৫০২ খিষ্টাব্দে সিকান্দার লোদী বোলপুর 
অধিকার করেন এবং নারওয়ারের বিদ্রোহ দমন করেন। এরপর সুলতান 
রণথন্তোরের রাজপুতদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে তা জয় করেন। 
এর পরপরই সুলতান মান্দারাহিল, চান্দেরি ও উত্তাীর দিল্লির কর্তৃতবাীনে নিয়ে 
আসেন। 

৮. রাজধানী স্থানান্তর : সিকান্দার লোদী মধ্য ভারতে আফগান সর্দারদের বিদ্রোহ 
দমন ও দোয়াব অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আগ্রায় রাজধানী স্থ 
কিরেন ভন টানে বাসি রা পর ন্‌ 
তথায় তিনি নি সেনাবাহিনীর সদর দফতর ও সামরিক ঘাটি স্থাগ 


৯. বাংলার সাথে সম্পর্ক স্থাপন : ত্রিহত ও বিহার জয় 
 রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করেন। পরবর্তীতে জে 


আলাউদ্দিন হোসেন শাহের নিকট অ সিকান্দার লোদী তার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। শেষ পর্ম য়পক্ষ মিত্রতাসুলভ সন্ধি স্থাপন 
করে নিজ নিজ রাজধানীতে ৷ ফলে দিল্লির সাথে বাংলার 
সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ 

১০. গোয়ালিয়র অভিযান : রৈর নৃপতি মানসিংহ বিদ্রোহ ঘোষণা করলে 
সুলতান তীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযান্রা, * র উদ্দেশ্যে সৈন্যবাহিনী গঠন. করেন। 
সুলতান এ অভিযানে হন । দীর্ঘ ২৮ বছর কৃতিত্বের সাথে রাজড় করার 
পর সিকান্দার লে ৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তার ইন্তেকালের মধ্য 
দিয়ে লোদী ব হয়। 


১১. সাহিত্য- র পৃষ্ঠপোষক সিকান্দার লোদী শিক্ষা, সাহিত্য ও সং. 
. উদার, টু পৃষ্ঠপোষক দির লো শি, সাহতা ও সি 
বহু খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিক ফারসি ভাষায় গ্রন্থ ও কবিতা 
রচনা ৷ তিনি নিজেও একজন কবি ছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ 
“ফারহাঙ্গে সেকেন্দারী' তার সময়েই রচিত হয়। তিনি ‘গুলরুখ’ ছদ্মনামে 
কবিতা লিখতেন। সংস্কৃত ভেষজশান্ত্রকে ফারসি ভাষায় অনুবাদ করার জন্য 
তিনি পণ্ডিতদের নির্দেশ দেন। 

১২. শিল্প ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক : সুলতান সিকান্দার লোদীর আমলে চারু ও 
কারুশিল্প ব্যাপক প্রসার লাভ করে। বহু সুরম্য অট্টালিকা ও মসজিদ নির্মাণ 
করে নব প্রতিষ্ঠিত রাজধানী আগ্রাকে তিনি আধুনিক শহরের আদলে গড়ে তোলেন। 
জা রা কের আয় খডেনিক নালোও কিদিত তি পারের? 
‘দেয়া হয়। সারা দেশে তার অসংখ্য স্থাপত্যশিল্লের নিদর্শন এখনো বিদ্যমান । 

১৩. সুদক্ষ শাসনকর্তা : সিকান্দার লোদী সুদক্ষ শাসনকর্তা হিসেবে সর্বত্র সুষ্ঠ 
শাসনব্যবস্থা কায়েম করেন। তিনি একজন সুদক্ষ শাসক, যোগ্য ব্যক্তি ও 
বিচক্ষণ সমরনেতা ছিলেন। প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্তকরণ, গুপ্তচর নিয়োগ, 
জমিদারি ব্যবস্থা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে নতুন নীতি গ্রহণ করে তিনি সুদৃঢ় ভিত্তির 
ওপর শাসনব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন৷ 


৩০৮ ৬্রাল জ্নত্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


১৪. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা : একজন ন্যায়বিচারক হিসেবে সুলতান সিকান্দার লোদী 
সুপরিচিত। তিনি অভিযোগকারীদের অভিযোগ ধৈর্য সহকারে শুনতেন এবং 
তাদের সুবিচারের নিশ্চয়তা প্রদান করতেন। একজন ন্যায়বিচারক হিসেবে 
সুলতান দেশ থেকে জোর-জুলুম, অত্যাচার, অনাচার দূর করেন । সকল প্রকার 
স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সক্ষম হন। তার কঠোর নীতির কারণে দেশে চুরি- 
সপ Er TAS a 


রাস্তাঘাট নির্মাণ (দ্য সঁরবরাহের সুব্যবস্থা করেন । তখন খিলজী আমলের 

মতোই সুলভ মৃ বাদ্য পাওয়া যেত। এর ফলে সাম্রাজ্যে অর্থনৈতিক 

সচ্ছলতা দেখিছ । তিনি দরিদ্রদের বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ করতেন। 

জ্ঞানী- তল যথেষ্ট: সমাদর করতেন। তার পৃষ্ঠপোষকতার চিকিৎসা 

গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়। 

হা [কপার পোী নিঃললেহে লোমীবংপের সরব সুলতান ছিলন। 
লোদী মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাধিক যোগ্য শাসক। সৎ, বিচক্ষণ, 
ধর্মভীরু ও সদাশয় নৃপতি হিসেবে তিনি বিশেষ খ্যতি অর্জন করেন। এঁতিহাসিক 
হেগ বলেন, “তার রাজবংশের তিনজন নৃপতির মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং 
তিনি তার পিতার অসম্পূর্ণ কাজ সুচারুরূপে সমাধা করেন।” ড. কে. এস. লালের 
মতে, “সিকান্দারের দীর্ঘ ২৯ বছরের রাজতৃকাল ছিল গৌরবে পরিপূর্ণ ।" 


জত ৯০৭ নন সম লা SE 
ৰ কর। - Ki 
অথবা, তুমি কাকে লোদী বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান মনে কর? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। 
অথবা; , তোমার মতে শ্রেষ্ঠ লোদী সুলতান কে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। 
উত্তল ।। উপস্থাপনা : লোদী বংশ ছিল দিল্লি সালতানাতের পঞ্চম ও শেষ রাজবংশ । 
এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বাহলুল লোদী। অন্য দুজন লোদী বংশের শাসক হলেন 
সিকান্দার লোদী ও ইবরাহীম লোদী। এ তিনজন সুলতানের মধ্যে সবচেয়ে 
শক্তিশালী ও সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন সিকান্দার লোদী। 


» ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৩০৯ 


লোদী বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক : দিল্লি সালতানাতে সৈয়দ বংশের অবসান ঘটিয়ে আফগান 
জাতির “লোদী' উপদলসম্ভৃত বাহলুল খান ১৪৫১ খ্রিষ্টাব্দে যে বংশকে প্রতিষ্ঠিত 
করেন ইতিহাসে তা-ই লোদী বংশ নামে পরিচিত। এ বংশ ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত 
মোট ৭৫ বছর তিনজন শাসক দিয়ে দিল্লি সালতানাত পরিচালনা করে। লোদী 
বংশের স্থপতি বাহলুল লোদীর ইন্তেকালের পর ১৪৮৯ খ্রিষ্টাব্দে তার তৃতীয় পুত্র 
সিকান্দার শাহ উপাধি ধারণ করে দিল্লির সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। বস্তুত প্রাদেশিক 
গভর্নর, সামন্তপ্রধান ও জমিদারদের বিশৃঙ্খলার অবসান, রাজ্যবিস্তার ও তার সংহতি 
প্রতিষ্ঠা, শাসনসংস্কার প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি যে উদ্যম ও.গতিশীলতার/ঁরিষ় দেন 

তাতে তিনি শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন হতে সক্ষম হন। লোদী বুশের তিনজন 
শাসকের মধ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন। তিনি রাজ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে 
আনতেও সক্ষম হন। দৃঢ়চেতা, ন্যায়পরায়ণ, আদর্শ সংস্কারক শক্তিশালী শাসক ও 
সচ্চরিত্রের জন্য এঁতিহাসিক হেগ সিকান্দার লোদীকে এ বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক 
হিসেবে অভিহিত করে বলেন, “লোদী বংশের তিন জুন শাসকের মধ্যে তিনি ছিলেন 
সর্বশেষ্ঠ ৷" লোদী বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক লোদী সম্পর্কে ড. পাণ্ডে বলেন, 
“মোটের ওপর স্বীয় পিতা অথবা পুত্র অপেক্ষা তি নি ছিলেন উৎকৃষ্টতর ও শ্রেষ্ঠ শাসক ।” 


৩ লোদী বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে সিকান্দার লোদীর কৃতি 

একজন দক্ষ সামরিক ও রাজনীতিবিদ, এবং প্রজারঞ্জক সুলতান হিসেবে মধ্যযুগের 

ইতিহাসে সুলতান সিকান্দার লোদী!বিশেঁষ স্থান দখল করে আছেন। নিয়ে সিকান্দার 

লোদীর কৃতি আলোচনা করা/হল্োো- 

১. প্রাথমিক সমস্যার সমাধান : সিংহাসনে আরোহণের পর সিকান্দার শাহ 
রাজপরিবার ও সু তের সৃষ্ট অভ ও বি দুর করে 
সালতানাতের/শক্তি)ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। তিনি প্রথমেই এ বংশের অপর 

বর হত্যা করে তার সিংহাসন বিপদমুক্ত করেন। সিকান্দারের 
ইতুহিন্দু রমণী ছিলেন, সেহেতু তার দেহে খাটি আফগান রক্ত নেই, 
হাতে একশ্রেণির আফগান অভিজাত তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পরিকল্পনা 

করে। সিকান্দার এসব ক্ষমতালোভী আফগান অভিজাত ও প্রতিদ্বন্থীদের 
নির্মমভাবে হত্যা করে রাজ্যকে বিপদমুক্ত করেন। 

২. বরবক শাহের পদগ্যুতি : বাহলুল লোদী জৌনপুর জয় করে তার জোস্ঠপুত্র 
বরবক শাহকে জৌনপুরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। সুযোগ বুঝে বরবক শাহ 
জৌনপুরের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সিকান্দার লোদী ভ্রাতা বরবক শাহকে 
তার বশ্যতা স্বীকারের জন্য আহ্বান জানান। বরবক শাহ এতে জানালে 
সিকান্দার লোদী তাকে পদচ্যুত করে বন্দি করে রাখেন। অতঃপর জৌনপুরে 
নিজস্ব লোককে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এভাবে সিকান্দার শাহ শুরুতেই দৃঢ় 
মনোভাবের পরিচয় দিয়ে বিদ্রোহীদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করেন। 

৩. আলম খানের বিদ্রোহ দমন : সুলতান সিকান্দার শাহ এবার তার এক ভাই 
আলম খানের বিদ্রোহ ও বিরোধিতার কবলে পড়েন। পরিস্থিতি জটিল আকার 
ধারণ করার আগেই তিনি অস্ত্রধারণ করে বিদ্রোহের অবসান ঘটান । 

৪. জৌনপুরের সুলতানের বিদ্রোহ দমন : জৌনপুরের সুলতান হোসেন শাহ শর্কি 
বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলার চক্রান্ত করে জৌনপুর আক্রমণ করেন। সুলতান তাকে 


৩১০ 


(সোল ভলত্াহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ ধা 


বারগসরি যুদ্ধে প্রতিহত করে বাংলার সীমান্ত পর্যন্ত ধাওয়া করেন। বাংলার 
সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ শর্কিকে নিজ দায়িতে নজরবন্দি রাখার 


. প্রতিশ্রুতি দিলে সিকান্দার লোদী দিল্লিতে প্রত্যাবর্তন করেন। এ অভিযানের 


১০. 


১১. 


ফলে বিহার সিকান্দার লোদীর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। 

আফগানদের গুদ্ধত্য দমন : সিকান্দার লোদী জৌনপুরের বিদ্রোহ দমন করার পর 
উচ্ছৃঙ্খল আফগান আমীরদের দিকে মনোযোগ দেন। আফগান আমীর-ওমারা 
ও অভিজাতবর্গ সিকান্দার লোদীর শাসনকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি। 
সুলতানের বিরুদ্ধে তারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে সুলতান তাদের 


করেন । এছাড়া -তাদের . শক্তির. মূল উৎস জায়গিরের .আ হিসাব 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা প্রচলন রুরে তিনি তাদ্রে. রা সিড্ান্ত 
নেন। ফলে কুচক্রী আফগান আমীররা তাদের শত্রুতার তক্পরিত্যাগ করে ।, 


বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
অবশেষে উভয়পক্ষ ১৪৯৫ খ্রিষ্টাব্দে স্হান করে নন রাজধনীডে 


বাংলার সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে 
রর লোদী ১৫০২ খ্রিষ্টাব্দে বোলপুর অধিকার 
ইৰ বতাস রাধে 


ও উতর বে নিয়ে আনেন 


এ পত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। একই বছর তিনি বিয়ানা দখল 
| র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। 

য়র অভিযান : গোয়ালিয়রের নৃপতি মানসিংহ বিদ্রোহ ঘোষণা করলে 
দুল তার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী গঠন করেন। তবে 
সুলতান এ অভিযানে ব্যর্থ হন। দীর্ঘ ২৮ বছর কৃতিত্বের সাথে রাজত করার 
পর সিকান্দার লোদী ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন । 

রাজধানী স্থানান্তর : সিকান্দার লোদী মধ্য ভারতে আফগান সর্দারদের বিদ্রোহ 
দমন ও দোয়াব অঞ্চলে শাস্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আগ্রায় রাজধানী স্থানান্তর করেন । 
তিনি ১৫০৪ খ্ৰিষ্টাব্দে বর্তমান আগ্রা শহরের ভিত্তি স্থাপন করেন। এখানে তিনি 
সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর ও সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে শক্তিশালী শাসনব্যবস্থা 
গড়ে তোলেন। ১৫০৫ খ্রিষ্টাব্দে এ শহরে একটি মারাত্মক ভূমিকম্প হয়। 
ভূমিকম্পে শহরটির ব্যাপক ক্ষতি হয়। আগ্রা শহরের প্রতিষ্ঠাতা এবং তথায় 
সরকারি আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ : উচ্চাকাজ্কী আফগান কর্মচারীদের 
নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সিকান্দার লোদী বিশেষ কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি 
সকল কর্মচারীকে নিয়মিত হিসাব সংরক্ষণের নির্দেশ দেন। হিসাবপত্র অথবা 
সুলতানের প্রাপ্য অর্থের গরমিল হলে তিনি তাদের কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। 


॥ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৩১১ 


১২. দরবারের আদব-কায়দা : অভিজাতরা যাতে সিকান্দার লোদীকে নিয়মিত 
সম্মান প্রদর্শন করে সেজন্য তিনি দরবারে বিভিন্ন আদব-কায়দা ও রীতিনীতি 
চালু করেন। তিনি আফগান অভিজাতদের এ কথা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেন যে, 
তারা যদি আফগান জাতির উপজাতীয় প্রথা অনুসারে সুলতানের সাথে 
সমকক্ষতা দাবি করে তাহলে তাদের কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। 

১৩.রূজস্ব সংস্কার : জনগণের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য তিনি শস্যকর এবং 
আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্ক তুলে দেন। এর ফলে কৃষি ও শিল্প বাণিজ্যের ব্যাপক 
উনি [ছি দক্ষতা ও যোগত ম কলে দেলে পাতি চে j 
এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম মানুষের ক্রয়ন্ম 

১৪. রেশনিং প্রথা প্রবর্তন : সুলতান প্রতিবছর সাম্রাজ্যের দুঃস্থদের 
তৈরি করে তাদের জন্য ৬ মাস রেশন দানের ব্যবস্থা । এতে গরিব ও 
দুঃস্থদের জীবনে সুখ-শান্তি ফিরে আসে । সুন্তাম বহুগুণ বেড়ে যায়। 

১৫. সুদক্ষ শাসক : শাসনকর্তা হিসেবে সর্বত্র সুন্দর শাসনব্যবস্থা 


র র নেব ক্ষেত্রে নতুন নীতি প্রচলন ইত্যাদি 


খবর পৌঁছাতেন। এভাবে তিনি সুলতানের ক্ষমতা ও 


প্রতিষ্ঠা : সিকান্দার লোদী একজন ন্যায়বিচারক হিসেবে সুপরিচিত 

অভিযোগকারীদের কথা ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করতেন এবং তাদের 

র নিশ্চয়তা দিতেন। একজন ন্যায়বিচারক হিসেবে সুলতান দেশ থেকে 
জোর-জুলুম, অত্যাচার-অনাচার দূর করেন। সকল প্রকার দুর্নীতি, প্রতারণা- 
প্রবঞ্চনা কঠোর হাতে দমন করে তিনি আইন-শৃঙ্খলার স্থিতিশীলতা বজায় 
রাখতে সক্ষম হন। তার কঠোর নীতির ফলে দেশে চুরি-ডাকাতি বন্ধ হয়। 

১৮. অর্থনৈতিক কার্যাবলি : কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নয়নের জন্য সুলতান সিকান্দার 
লোদী আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালান । তিনি খাদ্যশস্যের ওপর আরোপিত বিক্রয় শুন্ধ মওকুফ 
এবং রাস্তাঘাট নির্মাণ করে খাদ্য সরবরাহের পথ সুগম করেন ৷ তাই খিলজী আমলের 
মতোই এ আমলে দ্রব্যমূল্যের দাম কম ছিল। দরিদ্র লোকেরা কম দামে খাদ্যশস্য 
কিনতে পারত ৷ এর ফলে সাম্রাজ্যে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ফিরে আসে। , 

১৯. শিল্প ' স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক : সিকান্দার লোদীর আমলে চারু ও কারুশিল্পের 
ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে। বনু সুরম্য অট্টালিকা ও মসজিদ নির্মাণ করে নবপ্রতিষ্ঠিত 
রাজধানী আত্বাকে তিনি আধুনিক শহরে রূপান্তর করেন। তার সময়ে কেন্দ্রের 
ন্যায় প্রাদেশিক রাজ্যেও কারুশিল্পের উন্নতির দিকে দৃষ্টি দেয়া হয়। সারা দেশে 
তিনি অসংখ্য স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন রাখতে সক্ষম হয়েছেন । 


১৭.ন্যায়বিচা 


৩১২ চস্রাল হ্নতাহ" ফাযিল সাতক গাইড সিবিজ - ততীয বর্ষ জা 


২০. শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক : সুলতান সিকান্দার লোদী শিক্ষা ও সংস্কৃতি 
ake Es EL op achat ania tt a 
বহু খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিক ফারসি ভাষায় গ্রন্থ ও কবিতা রচনা করেন। 
তিনি নিজেও একজন কবি ছিলেন । তিনি 'গুলরুখ' ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন । 
তার সময়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ওপর বই লেখা হয়। তার নির্দেশেই সংস্কৃত 
ভেষজশাস্ত্রকে ফারসি ভাষায় অনুবাদ করা হয়। বিখ্যাত চিকিৎসাশান্ত্ 
'ফারহাঙ্গে সেকেন্দারী' তার শাসনামলেই প্রকাশিত হয় । 
৩ লোদী বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে সিকান্দার লোদীর চরিত্র 
নিয়ে সিকান্দার লোদীর চরিত্র আলোচনা করা হলো-_ 
১ ঘর সুলতান সিকান্দার শাহ পরম দয়ালু ও্উদার 
শাস্তির জন্য তিনি সব ধরনের ব্যবস্থা করেন তন উদার 
পিতা পি টব ০ নং 
হা 


করেন। 


পে বি অল দন মতিন অলক 
ও প্রতিষ্ঠা করেন । 


৫. হিন্দু-বিদ্বেধী : সুলতান সিকান্দার শাহ লোদী হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন। ড. 
আবদুল করিম বলেন, “তিনি ধর্মান্ধ ছিলেন এবং হিন্দুদের প্রতি উদারনীতি 
পোষণ করতেন না। একবার তিনি মথুরার হিন্দু মন্দিরগুলো ধ্বংস করে 
সেখানে মসজিদ ও সরাইখানা স্থাপন করার নির্দেশ দেন এবং যমুনার ঘাটে 
হিন্দুদের স্নান করাও নিষিদ্ধ করেন৷” 

উপসংহার : সুলতান সিকান্দার শাহ স্বীয় কৃতিত্ব, দক্ষতা ও যোগ্যতাবলে 

স্রাজৌর সকল বিদ্রোহ দমন ও বিশৃঙ্খলা দূর করে শান্তি স্থাপনে সমর্থ হন। তিনি 

রাজ্য সম্প্রসারণ করে সমগ্র সাম্রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে লোদী বংশের শ্রেষ্ঠ 
সুলতান হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেন। সৎ, বিচক্ষণ, ধর্মভীরু ও সদাশয় নৃপতি 
হিসেবে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ড. কে. এস. লালের মতে, 

“সিকান্দারের দীর্ঘ ২৮ বছরের রাজতৃকাল ছিল গৌরবে পরিপূর্ণ ।” তাই লোদী 

বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান হিসেবে তার নাম ইতিহাসে সমুজ্বল হয়ে থাকবে । 


হ* ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৩১৩ 
ke) 


| দিল্লির সালতানাতের পতন 


প্রন : ৯১: দিল্লি সালতানাতের পতনের কারণগুলো বর্ণনা কর।'ফা. স্নাতক প. ২০১৯] 
অথবা, দিল্লি সালতানাতের পতনের কারণসমূহ আলোচনা কর। ফা. স্নাতক প. ২০১৩ 
অথবা, ৬০৮৯৮০৯৮৬৭৮ 


উন উপস্থাপনা: উত্থান পতন পৃথিবীর ইতিহাসের অমোঘ নিয়ম। ত পরাজয়, 

জন্ম-মৃত্যু আল্লাহ তায়ালার এ নিয়ম পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী, ব্যক্তি ও জাতির 

hia জন দহন সু মনা ব্যতিক্রম 
সঃ সুদৃঢ়রূপে 


প্রতিষ্ঠা’করেন ১৫২৬ ভিটা পানিপতের প্রথয় বুদ্ধ র পরাজয়ের 

EEE te SOU RE el 
এ পাচটি রাজবংশ ভারতবর্ষ শাসন স্মরণীয় হয়ে আছেন। 

৩ দিরি সালতানাতের পতনের কারণনমূহ 

দিল্লি সালতানাতের পতনের বিভিন্ন । নিম্নে প্রধান প্রধান কারণ 

আলোচনা করা হলো- 


২. রণ: ইবন বানের তে “কোনো রাজবংশই একশ 


পতনের মূল কারণ ছিলি। কোনো সুলতানের মৃত্যু হলে 

র নিয়ে তাদের মধ্যে দলাদলি ও রক্তপাত শুরু হয়ে যেত। ‘জোর 

ক তার' _এ নীতিই ছিল যে কোনো সুলতানের যোগ্যতার মাপকাঠি । 
ফলেঁতাদের মধ্যে সিংহাসন দখল নিয়ে প্রতিযোগিতা হতো। 

৪. কেন্মীয় শাসনের দুর্বলতা : কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতাও দিল্লি সালতানাতের 
পতনের অন্যতম প্রধান কারণ। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন ও আলাউদ্দিন 
খিলজী শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করে কেন্দ্রীয় শাসন সৃদৃঢ় করেন। 
কিন্তু পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় শাসনে নানা অনিয়ম ও অরাজকতা পরি হয়। 
সুতরাং কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতা দিল্লি সালতানাতের পতন ডেকে আনে। 

৫. শাসক শ্রেণির দুর্বলতা : দিল্লির সুলতানি আমলে ইলতুৎ্মিশ, গিয়াসউদ্দিন বলবন, 
আলাউদ্দিন খিলজী ও মুহাম্মদ বিন তুঘলক প্রমুখ অসাধারণ ব্যক্তিতৃসম্পন্ন 
শাসক ব্যতীত অধিকাংশ শাসকই ছিলেন দুর্বল, অযোগ্য ও পরনির্ভর। তাদের 
এসব দুর্বলতাই দিল্লি সালতানাতের পতনের কারণ হয়ে দীড়ায় ৷ 

৬. সাম্রাজ্যের বিশালতা : আলাউদ্দিন খিলজী ও মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বে দিল্লি 
সালতানাত সময উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের অংশে বত হয়ে পড়ে। এ বিশাল 
সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সুষ্ঠু যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার 


ভা! ফাযিল ॥ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র (তৃতীয় বর্ষ) » ১২ 


কারণে দিল্লির সুলতানদের পক্ষে দূরবর্তী অঞ্চলগুলোর প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের 
বিদ্রোহ যথাসময়ে দমন করে নিয়ন্ত্রণে রাখা অধিকাংশ সময়ই সম্ভব হয়ে উঠেনি। 


উঠতো । বলবনের শাসনামল পর্যন্ত রাজ্যে শাস্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত থাকলেও 
তার পরে আবার দুর্যোগের ঘনঘটা সৃষ্টি হয়। 

৮. জাতীয়তাবোধের অভাব : জাতীয়তাবোধের পরিবর্তে সুলতানগণ সামরিক শক্তির 
ওপরই অধিক ওরু্ারোপ করতেন। আর বি সুলতাদগপের মধ্যে জী ছিলেন 
বহিরাগত মুসলমান। এর ফলে দেশ ও জাতি. রক্ষায় তারা .আত্মমচেতনতার পরিচয় 
দন ভাড়া ও এলে বার বে হরর 
হয়ে পড়ে। জনসহানুভূতিহীন সামরিক বাহিনী মানসিকভাবেও (দুর্বল) হয়ে পড়ে। সুতরাং 
বলা যায়, জাতীয়তাবোধের অভাবের কারণেই দিল্লি সালতানাতের$পতন ঘটে। 

৯. যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাব : সালতানাতের ক্ষেত্রে কোনো কোনো শাসক সাফল্যের 
শীর্ষে আরোহণ করলেও তার পরবর্তী বংশধরদের,মধ্যে তেমন গুণাবলি লক্ষ করা যায়নি। 
এক্ষেত্রে অধিকাংশ শাসকই ছিলেন অনুপযুজ/|॥ বিশেষ করে সালতানাতের শেষদিকের 
শাসকগণ পূর্বের শাসকদের যোগ্য উত্তরাধিরারীর দায়িত্ব পালন করতে পারেননি । 

১০. আর্থিক সংকট : সাধারণত সাম্রাজ্যে আর্থিক সংকট দেখা দিলে কোনো 
রাজবংশই অধিককাল টিকে খ্বারিতে পারে না। দিল্লির সুলতানদের বিলাসবহুল 
জীবনযাপন, যুদ্ধাভিযান, ক্রীতদাস প্রথার প্রবর্তন এবং মুহাম্মদ বিন তুঘলকের 
জাপা দার চর রিকি সংকট দু বারো রত জরি 
সংকট দিল্লি সালতানাতের' পতন ডেকে আনে। 

১১. সামরিক শক্তিরা/দুর্বলতা : দিল্লি সালতানাত সম্পূর্ণরূপে সামরিক শক্তির ওপর 
নির্ভরশীল ছিল ফিরোজ শাহ কর্তৃক দুর্বল ও অযোগ্য সৈন্যদের সামরিক বাহিনীতে 
নিয়োগেরংুলে দিল্লির সামরিক বাহিনী দুর্বল হয়ে পড়ে । এভাবে সুশৃঙ্খল, দক্ষ ও 
অভিজ্ঞ সামরিক শক্তির অভাবে দিল্লি সালতানাতের পতন ঘটে। 

১২. টি. মর আকল সুলতানি শাসনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দুর্ধর্ষ 

বাহিনী একাধিকবার ভারতবর্ষে হানা দিয়ে সুলতানদের সর্বদা ব্যতিব্যস্ত 
বে লজিণালী ক তারা যাও তাতে য় অ কেয় লা বিয়েতে কত ডু) f 

১৩. শাসকদের ব্যক্তিত্বের অভাব : দিল্লির সালতানাতের শাসনব্যবস্থা শাসকদের নীতি ও 
আদর্শের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। এরূপ শাসনব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে 
শাসকদের ব্যক্তিত্বের ওপর। দুর্বল ব্যক্তিতৃসম্পন্ন শাসকগণ জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে 
কোনো গুরুত দিত না। ফলে জনগণ তাদের স্বৈরশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। 

১৪. আলেমদের প্রভাব : প্রাথমিক পর্যায়ে দিল্লি সালতানাত আলেম-ওলামার 
প্রভাবমুক্ত থাকলেও পরবর্তী সুলতানগণ আলেম-ওলামার প্রভাবাধীনে চলে 
যান। ফলে ভিন্ন ধর্মের জনগণ সুলতানদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। এটি 
ছিল সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ও স্থায়িতের প্রতি হুমকিস্বরূপ | 

১৫. দাস প্রথার কুফল : সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে ক্রীতদাসরাই মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
করেন। ভারতবর্ষে মুসলিম জাতির উৎস ছিলেন তীরাই। কিন্তু কালক্রমে তারা নানারূপ 
অনাচার ও অবিচারের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়। ফলে ফিরোজ শাহের সময়ে তাদের 
অত্যাচার ও বিদ্রোহ বেড়ে যায় এবং সালতানাতের পতন ঘনিয়ে আসে। 
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১৬. সামন্ত প্রথার উদ্ভব : সামন্ত প্রথার উদ্ভব দিল্লি সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ 
ছিল। এ ব্যবস্থায় কেন্দ্রে সামান্য দুর্বলতা দেখা দিলে প্রদেশসমূহ স্বাধীনতা 
ঘোষণা করতো । সমগ্র সাম্রাজ্যকে কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জায়গিরে বিভক্ত করে 
রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে বিনষ্ট করা হয়। ফলে রদারগণ শক্তিশালী হয়ে 
উঠেন এবং কেন্দ্রের দুর্বলতার কারণে স্বাধীন হয়ে যায়। মুহাম্মদ বিন তুঘলকের 
রাজতৃকালে সিন্ধু, বাংলা ও দাক্ষিণাত্য অনুরূপভাবে স্বাধীন হয়ে পড়ে । : 

১৭. ধর্মনিরপেক্ষতার অভাব : দিল্লি সালতানাতের অধিকাংশ সুলতানই ধর্মনিরপেক্ষ 
শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে ধর্মান্গতার আশ্রয় নিয়ে রাজ্য শাসন করতেন্ন। ফলে 
সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলিম সম্প্রদায় সব সময়ই সালতানাতের পতনের অপেক্ষায় থাকত । 

১৮. হিন্দুদের বিরোধিতা : ভারতবর্ষে বসবাসকারী হিন্দু সম্প্রদায়কে মুসলিয়শাস্কগণ সর্বপ্রকার 

সুযোগ-সুবিধা ও পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করা সত্তেও তারা মুসলিম, শাসনকে সহজভাবে 
জর পারি তাদের বিরোধিতা লে করি লালন হা 

5৯, সাতৰ এ তারপর বিন অং সালতানাতের অধিকাংশ 

শাসকই মদ্যপায়ী ও অধার্মিক ছিলেন । তাদের, এবং অভিজাত শ্রেণির নৈতিক 
জনি সারিতে জানান 

২০. মুহাম্মদ পরিকল্পনার ব্যর্থতা, সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের 

উঁচাভিলাষী সিন সমূহ আধকজভখ 


না) রা 

হা উচ্চাকাজ্া, অকার্যকর পরিকল্পনা, ভ্রান্তনীতি, অপরিণামদর্শী 

আচরণ প্রভৃতি দিল্লি শাসন ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয়। এতে সাম্রাজ্যের ব্যাপক 

অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়। আর;তাইঃমুহাম্মদ বিন তুঘলকের বৃহৎ পরিকল্পনাগুলোর 
ব্যর্থতা পরবর্তী সময়ে সাম্রাজ্যের পতনে জের হিসেবে কাজ করে। 

২১. বরে নত সমে পীড়া ফিরোজ শাহ্‌ তুঘলকের ক্রুটিপূর্ণ 

দিল্লি সালতানাতের পতনের, জা দায়ী । তার জায়গির প্রথা 


জানান। ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে বাবুর পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইবরাহীম লোদীকে পরাজিত 
করে সালতানাতের ধ্বংসাবশেষের ওপর মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। 
উপসংহার : কোনো একটি বিশেষ ঘটনা বা কারণের জন্য দিল্লি সালতানাতের পতন ঘটেনি; 
বরং একাধিক কারণে এর পতন ঘটেছিল। সুলতানদের অযোগ্যতা, সাম্রাজ্যের বিশালতা, 
হিন্দুদের বিরোধিতা প্রভৃতি কারণে দিল্লি সালতানাতের পতন তৃরাৰিত হয়েছিল । মুহাম্মদ ঘুরী ও 
আইনের দি সালাতের হি পন করেন তা খায় ডিন পার 
অধিককাল বিদ্যমান থাকার পর ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে পানিপথের যুদ্ধের মাধ্যমে বিলীন হয়ে যায়। 
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লা নি পৰ করেন। 
শাসনকাৰ্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তারা কতকগুলো বিভাগ বা দপ্তর সৃষ্টি করেন। 
আবার ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করার জন্য তারা: পৰ্যন্ত প্রশাসনিক ইউনিট গঠন 


রর প্রতিচ্ছবি বলা হতো। সমগ্র সাম্রাজ্য কতকগুলো প্রদেশে বিভক্ত ছিল 
এবং প্রত্যেক প্রদেশে একজন ওয়ালি বা শাসনকর্তা থাকতেন। ধারণা করা 
হয়, এ আমলে প্রদেশের সংখ্যা বিশ থেকে পচিশের মধ্যে ছিল। জিয়াউদ্দিন 
বারানির মতানুসারে, মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বের প্রথম ভাগে সাম্রাজ্য 
১২টি প্রদেশে বিভক্ত ছিল । কিন্তু পরে সুশাসনের জন্য তিনি প্রদেশের সংখ্যা 
আরো বৃদ্ধি করেন। মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজতৃকালে দিল্লি সালতানাত 
২৩টি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। এগুলো হচ্ছে_ (ক) দিল্লি; (খ) দৌলতাবাদ; 
(গ) মুলতান; (ঘ) কোহরাম; (উ) শিওয়ান; (চ) সামানা; (ছ) উচ; 
(জ) হানসি; (ঝ) মেবার; (এ) সারসৃতীক; (ট) তোঙ্গ; (ঠ) গুজরাট; 
(ড) বদাউন; (ঢ) অযোধ্যা; (ণ) কনৌজ; (ত) লক্ষ্মণাবতী; (থ) বিহার; (দ) কারা; 
(ধ) মালব; (ন) কালানূর; (ন) লাহোর; (ফ) ছ্বারসমুদ্ব এবং (ব) জাজনগর । 

২. প্রাদেশিক স্তরবিন্যাস : দিল্লির সুলতানি শাসনামলে প্রাদেশিক 

কাজের সুবিধার জন্য সমগ্র প্রদেশকে প্রধানত দুটি স্তরে ভাগ করা হতো। 
যথা- (ক) তরফ ও (খ) শিক। একজন শাসনকর্তার দ্বারা প্রত্যেকটি স্তর 
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পরিচালিত, হতো] বেয়ন- তরকের খধানকে বলা হতো তরফদার এবং শিকের 
প্রধানকে বলা হতো শিকদার । আবার প্রতিটি স্তরে তিনজন পদস্থ কর্মচারী 
থাকতেন ৷ যেমন- শিকদারের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা ছিলেন শিকদার-ই 
শিকদারান; রাজস্ব আদায় ও দেওয়ানি বিচারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন 
মুন্সেফ-ই মুন্সিফান এবং সরকারের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন খাজাঞ্চি বা খাজনাদার । 
৩. প্রাদেশিক গভর্নর : প্রাদেশিক শাসনকার্ষের প্রধান কর্তা ছিলেন নায়েব-ই 
সুলতান বা গতর মূলত ভিনি ছিলেন সুলতানের নিবি হিলের ও 
প্রদেশের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনকারী প্রাদেশিক গভর্নররা ওয়ালি রা 
পরিচিত ছিল। সম্মানের দিক থেকে ওয়ালি মুক্তির চেয়ে রস 
অধিকারী ছিলেন। সাধারণত ছোট প্রদেশের গভর্নরকে ( বলা হতো। 
প্রাদেশিক শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও সামরিক বি প্রধান রক্ত 
ছিলেন নায়েব-ই সুলতান (গভর্নর) ৷ €+ 
৪. গভর্নরদের ক্ষমতা : এ আমলে খাদেশকীা ক্ষমতার দিক থেকে 
কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ছিল। যথা- ৬ 
ক. সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী : এ আমলে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী 
রর সংখ্যা ছু কর্ম সামরিক, ধর্মীয়, বিচারিক ও রাজস্ব 


পত্তা বিধান, কৃষিকাজের উন্নতি, দেশের সমৃদ্ধি আনয়ন, 

ব্যবস জ্যর প্রসার ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত থাকতেন । বিচার ও রাজস্ব 

ব্য ন্ট জাতীয় গতনররদের কোনো করত ছিল না। এসব ক্ষেত্রে তারা 
সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের শুধু সাহায্য সহযোগিতা করতেন । 

পাক ক্ষমতা দখলকারী: দিল্লির সুলতানি আমলে বলপূর্বক ক্ষমতা 

দখলকারী গভর্নরের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। তারা কেবল সুলতানের 

- মৌলিক আনুগত্য স্বীকার করতেন এবং মাঝে মধ্যে সুলতানকে 
উপটৌকন পাঠাতেন। তারা সুলতানের দুর্বলতাহেতু স্থানীয় প্রভাবশালী 
সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে সাম্রাজ্যের কোনো কোনো প্রত্যন্ত অঞ্চলে 
বলপূর্বক অধিকার প্রতিষ্ঠা করে বসতেন। 

৫. গভর্নরদের নিয়োগ : দিল্লির সুলতানি আমলে গভর্নরদের নিয়োগ সম্পূর্ণরূপে 
সুলতানের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল ছিল। সাধারণত সুলতানের আত্মীয়-স্বজন, 
বন্ধু-বান্ধব, বিশ্বস্ত অভিজাত শ্রেণি বা উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের মধ্য 
হতেই গভর্নর পদে নিয়োগ করা হতো । তবে প্রাদেশিক রাজধানীতে একমাত্র 
মুসলমান কর্মচারীরাই নিয়োগ পেতেন । সুলতানি আমলে কোনো হিন্দুকে 
প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদে নিয়োগ করা হতো না। আবার কখনো কখনো 
প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে সহযোগিতা করার জন্য সহকারী গভর্নরও নিয়োগ 
দেয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। 


৩১৮ ঠাল জ্লত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ = 


৬. গভর্নরদের পদচ্যুতি : গভর্নরদের পদচ্যুতি ও বদলি সুলতানের ইচ্ছানুযায়ী 
হতো। এজন্য গভর্নররা সুলতানকে সন্তুষ্ট রাখতে সর্বদা তৎপর থাকতেন। 
এমনকি প্রায়ই তারা সুলতানের নিকট উপহার পাঠাতেন। 

৭. গভর্নরদের বেতন : সুলতানি আমলে প্রতিটি প্রদেশে রাজস্ব বিভাগ বিদ্যমান 
ছিল। প্রদেশের সংগৃহীত রাজস্ব থেকে গভর্নরদের বেতনভাতা ও অন্যান্য 
আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হতো। আর রাজস্ব আদায় করা হতো প্রজাদের 
টি ডে CREE AP COT CE সরা 
. থাকত তা সাম্রাজ্যের কোষাগারে জমা দিতে হতো । [ 


১০. কাধী : প্রাদেশিক বার দিঠুতাবে পরিচালনার দায়িত্ব ছিল কারীর ওপর। 


তিনি কাজ করতেন। কাবীরা সুলতান কর্তৃক 


বি রে পৌছানো এ ভাগ হা পালন কে 
দায়িতৃ ছিল এ বিভাগের ওপর ৷ সরকারি খবরাখবর সাধারণত ঘোড়ার ডাক 
এবং ডাকহরকরার মাধ্যমে পাঠানো হতো। 


৩ সুলতানি শাসনামলে দিল্লির স্থানীয় শাসনব্যবস্থা 

সুলতানি আমলে যদিও সবকিছুর ওপর সুলতানের আধিপত্য বজায় ছিল তবু 
শাসনব্যবস্থাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়ার জন্য ক্ষমতার সর্বোচ্চ 

চিকেন করা রেল দা আনো হারান 

কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 

১. গ্রাম : দিল্লির সুলতানি আমলে কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামপ্রধানদের মাধ্যমে গ্রামবাসীর 
সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন গ্রামপ্রধানদের মুকাদ্দাস বা মুখিয়া বলা হতো। 
গ্রাম্য সম্প্রদায়গুলো তাদের প্রচলিত রীতিনীতি ও আচার-আচরণ মেনে চলতো । 
পাটোয়ারি, খুত ও চৌধুরী ছিল গ্রামের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় নিয়োজিত। তারা 
রাজস্ব আদায়ের সাথে জড়িত ছিল । এ সময় গ্রামগুলো ছিল স্থায়ত্তশাসিত। 


= ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৩১৯ 


২. পরগনা ও শিক : এ সময় প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা স্থানীয় প্রশাসনে 
পরগনা ও শিক নামক প্রশাসনিক ইউনিট তৈরি করা হয়। কয়েকটি গ্রামের 
সমন্বয়ে পরগনা গঠিত হতো । আর কয়েকটি পরগনার সমন্বয়ে শিক গঠন করা 
হতো। অর্থাৎ প্রদেশগুলো কয়েকটি শিক বা শহরে বিভক্ত ছিল। শিকের 
শাসনকর্তা শিকদার বা আমীর হিসেবে পরিচিত ছিল। 

৩. স্থানীয় শাসনে হিন্দুদের প্রাধান্য : এ সময় স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থা প্রায় হিন্দুদের 
হাতেই ন্যস্ত ছিল। এ শাসনব্যবস্থায় স্থানীয় হিন্দু প্রধানগণই নিযুক্ত 
তারা তাদের চিরাচরিত হিন্দুরীতি অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা 


৩ সুলতানরা আইনের উর্ধ্বে ছিলেন কিনা 
সুলতানি শাসনামলে সুলতানরা অপরিসীম ক্ষমতার ছিরে কিন্তু তারা 
আইনের উর্ধ্বে ছিলেন কিনা এ ব্যাপারে এতিহাসিকদের মতভেদ রয়েছে। 
মধ্যযুগীয় সুলতানি শাসকরা 
র সমুদয় ক্ষমতার অধিকারী 
সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং 
হওয়ায় তারা আইনের উর্ধ্বে 


সন্তে মতে, সুলতানরা আইন মেনে চলতেন। 
ছিলেন তরা। বাদে ক্ষমতা! ভোগ বাতের সুলতান 
শরীয়তের বিধান লঙ্ঘন করতেন না। শরীয়াহ দ্বারা সুলতানের 
ক বদ্ধ ছিল। মুসলিম প্রজাসাধারণ ও আলেমদের অসন্তোষের 
লতীন্ব;শরীয়া বিরোধী কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করতেন না। শরীয়ার প্রতি 
ধ্যবাধকতা ছাড়াও সুলতানকে রাষ্ট্রের অভিজাত সম্প্রদায়, সেনাবাহিনী ও 
আইনবিশারদদের সমর্থন লাভ করতে হতো। একনায়কতান্ত্রিক হলেও সুলতানি 
শাসনব্যবস্থা ন্যায়নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুলতানরা আইনের চোখে মানুষে 
মানুষে কোনো ভেদাভেদ করতেন না। তাদের বিচারব্যবস্থায় অপরাধী যত 
শক্তিশালীই হোক না কেন, দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে শাস্তি পেতেই হতো । সুতরাং 
রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী সুলতান নিজেও আইনের উর্ধ্বে ছিলেন না। 
উপসংহার : সুলতানি আমলে স্থানীয় ও প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা ছিল খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ । শাসনকার্ষের সুবিধার জন্য দিল্লির সুলতানগণ তাদের বিশাল সাম্রাজ্যকে 
২৩টি, মতান্তরে ২৫টি প্রদেশে বিভক্ত করেন। প্রদেশগুলোকে আবার শিক, পরগনা 
ও গ্রামে বিভক্ত করে স্থানীয় প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা করেন। এভাবে 
স্থানীয় ও প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থাকে সুসংহত ও সুদৃঢ় করা হলে ভারতবর্ষের 
শাসনব্যবস্থা একটি শক্তিশালী ও মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় । ফলে প্রশাসন 
অধিকতর দক্ষ ও উপযোগী হয়। আর সকল ক্ষেত্রে সুলতান অপরিসীম ক্ষমতা 
ভোগ করলেও তিনি ইসলামী অনুশাসনের উর্ধ্বে ছিলেন না। 
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৩ দিল্তির সালতানাতের শাসন পদ্ধতি 


প্রতিরক্ষাঞ্ঘবিভাগ এবং এ বিভাগের প্রধান ছিলেন আরজ-ই মামালিক। 
সালতান্াতের রক্ষণাবেক্ষণ এবং বহিঃশক্রর আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য 
সুলতানগণ এ বিভাগে বিরাট সৈন্যবাহিনী পোষণ করতেন। যথাযথ কর্তব্য 
পালনের জন্য আরজ-ই মামালিককে উচ্চ বেতন, এুগিদতা ও দা 
প্রদান করা হতো। তিনি বছরে একবার আনুষ্ঠানিকভাবে সামরিক বিভাগ 
পরিদর্শন করতেন এবং সৈন্যদের যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুসারে বেতন 
পুনঃনির্ধারণ করতেন। সামরিক বিভাগের যাবতীয় প্রশাসনিক দায়িতু তিনিই 
পালন করতেন । প্রতিটি গুরুতৃপূর্ণ অভিযানে তিনি স্বয়ং অংশগ্রহণ করতেন। 

৩. পরামর্শ সভা : মজলিস-ই খালওয়াত নামে সুলতানের বিশ্বস্ত অনুচর ও বন্ধু- 
বান্ধবদের একটি পরামর্শ পরিষদ ছিল। এছাড়া আমীর-ওমারাদের সাক্ষাতের 
জন্য বার-ই খাস এবং বিচারকার্ষের জন্য বার-ই আম নির্দিষ্ট ছিল। এসব 
সভায় সুলতান রাষ্ট্রের গুর বিষয় আলোচনা করতেন। কিন্তু সভার 
মতামত গ্রহণে সুলতান বাধ্য 

:8. বিচার.বিভাগ : দিল্লি সালতানাতের কেন্দ্রে একটি স্বতন্ত্র বিচার বিভাগ ছিল। 
রাষ্ট্রের বিচারকার্ধের সকল দায়িত্ব ছিল কাষী-উল কুজাত বা প্রধান বিচারপতির 
ওপর। মুফতিগণ ছিলেন ব্যাখ্যাদানে নিয়োজিত। ভিন্ন ভিন্ন 
অপরাধের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শাস্তি নির্ধারিত ছিল এবং শাস্তি ছিল কঠোর । 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৩২১ 


যেমন- হস্তপদ কর্তন, মৃত্যুদণ্ড। পঞ্চায়েতের ওপর ছিল হিন্দুদের বিচারের 
ভার। এছাড়া ফৌজদারি আইন ছিল অত্যন্ত কঠোর । 

৫. রাজস্ব বিভাগ : দিল্লির সুলতানি আমলে কেন্দ্রে একটি রাজস্ব বিভাগ ছিল। 
ইসলামী বিধান অনুযায়ী প্রজাদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করা হতো। 
জমিদারগণ রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিতেন। রাজস্বের প্রধান 
উৎস ছিল যাকাত, খারাজ বা ভূমিকর, খুমুস ও জিযিয়া। এছাড়া গনীমত, 
বাণিজ্য শুল্ক, আবগারি শুল্ক, গৃহকর, গো-চারণ কর, চারণভূমির কর ইত্যাদি 
ছিল রাজস্বের অন্যান্য উৎস 

৬, সামরিক বিভাগ :. সুলতানদের -নিয়মিত সামরিক বাহিনীও ছিল৷ এ বাহিনী 
ছিল প্রধানত দুই 'ধরনের- রাজকীয় সামরিক বাহিনী/ঞ্রং প্রাদেশিক 
শাসনকর্তাদের সংগৃহীত বাহিনী বা যোদ্ধা দল। সালতান্লাতের সৈন্যবাহিনীতে 
পারস্য এবং ভারতীয় লোকজন ছিল। সৈন্যবাহিনীর তিনটি/শাখা ছিল। যথা- 


আপিল বিভাগ, সামরিক বিভাগ, ক্রীতুদাসিংরিভাগ, ডাক বিভাগ, কৃষি বিভাগ 
রা 


AE ঢ় 3. 
[মাশরিক-ই-মানসিক] [মুস্তাওফি-ই মামালিক] [নায়েব | [ওয়াকুফ] 
মাশরিক-ই মামালিক ছিলেন এ বিভাগের প্রধান হিসাবরক্ষক, মুস্তাওফি-ই 
মামালিক অডিটর বা হিসাব নিরীক্ষক, নায়েব মাশরিক-ই মামালিককে রাজস্ব 
আদায় ও হিসাব রক্ষণে সাহায্য করতেন এবং ওয়াকুফ পদটি স্থানীয় 
প্রশাসনিক কর্মচারীদের ওপর কেন্দ্রীয় তন্তাবধানের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়। 


এ বিভাগের বিশেষ দায়িত্ব ছিল। এ দায়িত্ব সুলতানের বিশ্বস্ত অনুচর লাভ 
করতেন। এ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধানকে বলা হতো দবীর-ই খাস। তিনি সব 
সময় সুলতানের পাশাপাশি অবস্থান করতেন। কারণ তার ওপর সুলতানের 
সকল গু আদেশ লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। আর তার অধীনে 
অসংখ্য * বা লিপিকার' থাকতেন। 

৯. দিওয়ানুল বারিদ : সুলতানি আমলে ডাক বিভাগ ছিল কেন্দ্রীয় প্রশাসনের 
অপরিহার্য বিভাগ । এ বিভাগের প্রধানের উপাধি ছিল “বারিদ-ই মামালিক'। 
তিনি ছিলেন সুলতানের ঘনিষ্ঠ সহচর। প্রাদেশিক ডাক বিভাগ তার অধীনে 
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ছিল। তিনি রাজ্যের গোপন তথ্য গুপ্তচরের মাধ্যমে সংগ্রহ করে সুলতানকে 
অবহিত করতেন । এছাড়া তিনি জনগণের অবস্থা, কৃষিকাজের অগ্রগতি, রাজস্ব 
আদায়ের বিভিন্ন প্রক্রিয়া, সরকারি কর্মচারীদের দুর্নীতি ও অর্থের অপচয়, ক্ষমতার 
অপব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করে সুলতানকে অবহিত করতেন । 
১০. দিওয়ানই আমীর কোই: দিলি সালতানাডের কের শান বিভাগের মধ্যে 


ইত্যাদি ছিল বারী আয়ের প্রধান উৎস। আর এ বিভাগ রাষ্ট্রীয় আকা 
কার্যাবলি তদারক করতো । 

১১. নিও হা দিল্লি সালতানাতৈর কেন্দ্রীয় শাসনব্যবন্থার উল্লেখযোগ্য 

একটি বিভাগ ছিল দিওয়ান-ই হিসবা। মুহতাসিব ছিলেন এ/বিভাগের প্রধান 
কর্মকর্তা। কেউ যাতে ইসলামের বিধি-বিধান লঙ্ঘন করতে না পারে সেজন্য 
তিনি প্রজাদের আচার-আচরণের প্রতি দৃষ্টি রাতৈনঙ তিনি সমাজ থেকে 
ইসলাম বিরোধী কাজ দূরীভূত করতে নিয়োজিতঃাকতেন। 

১২. দিওয়ান-ই খায়রাত : দিল্লি সালতানাতের গ্রারির€দুঃস্থ ও অসহায়দের সাহায্য- 
সহায়তার জন্য এ বিভাগ নিয়োজিত থাকত ৷ সুলতান ফিরোজ শাহ কর্তৃক এ 
বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি সুলতানের দাতব্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দপ্তর 
হিসেবে পরিচিতি লাভ করে | ৮. 

১৩. দিওয়ান-ই বান্দাগান : দিওঁয়ানই বান্দাগান দিল্লি সালতানাতের কেন্দ্রীয় 
শাসনব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য বিভাগ । এ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল কৃতিতৃবান, 
প্রজ্ঞাবান ও বুদ্ধিমান, ক্রীতদাসরা। তারা সুলতানকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ 
দিত। তাছাড়া সাম্রাজ্যের ক্রীতদাসদের সাহায্য-সহযোগিতা করা এবং শিক্ষা- 
দীক্ষা দেয়া এ বিভাগের ওপর ন্যস্ত ছিল। 

১৪. কোতোয়াল& গুপ্ততর বিভাগ সালতানাতের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় অভ্যন্তরীণ 
শৃঙ্খলা.রক্ষার দায়িত্ব ছিল কোতোয়াল বা নগর প্রধানের ওপর । কেন্দ্রে সকল 
অপরাধমূলক কার্যকলাপ বন্ধ করে শাস্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে তিনি সর্বদা 
তারূ.অধীন কর্মচারীদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। 

১৫.গুপ্তচর বিভাগ : গুপ্তচর বিভাগ দিল্লি সালতানাতের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার 
আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিভাগ । এ বিভাগ বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা, শাস্তি- 
শৃঙ্খলা রক্ষা, অভিজাতদের ক্ষমতা সমন্বয়, বিদ্রোহ দমন প্রভৃতি দিক অত্যন্ত 
সৃক্মভাবে পর্যবেক্ষণ করতো। সুলতান নিজে এ বিভাগের কাজ দেখাশুনা 
করতেন। এ বিভাগকে বারিদ-ই মামালিকও বলা হতো। 

১৬. অন্যান্য বিভাগ : দিল্লি সালতানাতের কেন্দ্রীয় প্রশাসনে উল্লিখিত বিভাগ 
ছাড়াও রাজপরিবার এবং প্রশাসনিক কাঠামোতে আরো কিছু কর্মকর্তা ও 
কর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায় । যথা- 

ক. ‘আমীর-ই মজলিস’ _ এদের দায়িতৃ ছিল সুলতানের জন্য বিনোদন ও 
অন্যান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা । 

খ. “আমীর ই শি _ তিনি সুলতানের মৃগয়া গমনের ব্যবস্থা করতেন। 

Es তার দায়িত্ব ছিল বিচার বিভাগের ব্যয়ের কার্যকারিতা ও 
তথ্য 

ঘ. 'আযীরই হাজিব' ভিনি রাজকীয় অনুষ্ঠানের আলালিন ক্রতেন। 


ঞ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র এ ৩২৩ 


ঙ. “খাজিন' _ তিনি ছিলেন রাষ্ট্রের কোষাধ্যক্ষ । 

চ. 'আমীর-ই বহর' _ নৌবাহিনীর প্রধানকে 'আমীর-ই বহর" বলা হতো। 
উপসংহার : মুহাম্মদ জুনাইদ ও ফখরুল মুলকের পরামর্শ ও সহযোগিতায় 
ইলতুতমিশ দিল্লি সালতানাতের প্রশাসনিক ভিত্তি রচনা করেন। অতঃপর দিল্লির 
অন্যান্য সুলতান জনসমর্থনের ওপর ভিত্তি করে একটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও বাস্তবভিত্তিক 
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র কানে ও না শাওয়া গেলেও মুসলিম 
এতিহাসিক ও বিদেশি পর্যটকদের এবং সরকারি দলিলপত্র ও কিংবদন্তি 
সন্তোষজনক ছিল বলে জানা গজনীর সুলতান মাহমুদ উপমহাদেশের 
ধন-সম্পদ ও এশ্বর্ষের প্রতি হয়ে সতেরো বার এদেশে অভিযান পরিচালনা 
করেন। তার এসব অভিয়ানি ভীরতবর্ষের ধনৈশ্বর্ষের সাক্ষ্য দেয়। 


2 দিল্লির সুলতানি, ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা 
নিয়ে দিল্লির সুলভ) আমলে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা আলোচনা করা হলো- 
১. কৃষিনির্ভর অর্থনীতি : ভারতবর্ষের জনসাধারণের প্রধান পেশা ছিল কৃষিকাজ । 


চীনক থেকে এ দেশের কৃষিভিত্তিক উৎপন্ন পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে 
বৈদেশিক অর্থ উপাজিত হতো। সুলতান ও শাসক অভিজাতদের 
সচছলতার মূলে ছিল কৃবিজমির আয় খেকে খান্ত কর। জমির উর্বরতা; প্রচুর 
বৃষ্টিপাত, সেচের সুবন্দোবস্ত প্রভৃতি কারণে অধিকাংশ অঞ্চলে ফসলের 
উৎপাদন ছিল আশাব্যঞ্জক। মানুষ ও পশুর যা কিছু আহার্য, তার সবই ছিল 
প্রায় কৃষিজাত দ্রব্য । 

২. উৎপাদিত ফসল : দিল্লির সুলতানি যুগে জমিতে বিভিন্ন ধরনের ফসল 
উৎপাদিত হতো। উৎপাদিত কৃষিপণ্যের মধ্যে ধান, তুলা, আখ, তেলবীজ, গম 
ও যব ছিল উল্লেখযোগ্য । এছাড়া বিক্রির জন্য আফিম, নীল প্রভৃতিরও চাষ 
হতো । মালাবারে বেদানা, কলা, তরমুজ, কমলালেবু, জাম, কাঠাল ইত্যাদি 
ছিল উল্লেখযোগ্য ফসল । 

৩. রাজস্ব ব্যবস্থা : সুলতানি রাজস্ব প্রধানত কৃষিজমি থেকে আসত । কেননা 
কৃষকরাই ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের রাষ্ট্রীয়, সম্পদের উৎস। একমাত্র 
সুলতান আলাউদ্দিনই কৃষকের উৎপন্ন ফসলের ই অর্ধাংশ কর হিসেবে গ্রহণ 
করতেন । অন্যান্য সুলতানদের আমলে কর ধার্য ছিল কম। 
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৪. পশুপালন : দিল্লির সুলতানি আমলে পশুপালন ছিল ভারতীয়দের অন্যতম প্রধান 
জীবিকা । এ যুগে পশুচারণের জন্য প্রচুর জমি ছিল। গ্রামের পার্শ্ববর্তী গৃহপালিত 
পশুগুলো জমিতে চরানো হতো। এছাড়া অকর্ষিত জমি ও অরণ্যেও পশুচারণের 
ব্যবস্থা ছিল। গরু ও মহিষ ছিল মূল্যবান গৃহপালিত পশু। জমিতে লাঙল টানা, 
মাল বহন করা এবং গাড়ি টানার কাজে এ পশুগুলো ব্যবহার করা হতো। 

৫. কৃষির উপজাত পণ্য : বঙ্গদেশের আখ, গুড় ও চিনি; দক্ষিণ-ভারত ও 
পাঞ্জাবের চিকন চাল এবং দোয়াবের গমের চাহিদা ছিল প্রচুর ৷ দিল্লির বাজারে 
শিরমতি চাল অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। সুলতানি আমলে আমের চাহিদ্ধা, থাকলেও 
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৬. হু ‘দ্রব্যের সাহায্যে নান্না ধরনের 
তৈরি করতো। কে. এম. আশরাফের মতে, সুলতানি যুগের যন্ত্রপাতি ও 
কলাকৌশল ছিল নিম্নমানের । সুতরাং শিল্পদ্বব্যেরমান্ঠভালো ছিল না। তবে 
বহু কারিগর ও শিল্পী বংশানুক্রমে নিজ নিজ পেশায় নিযুক্ত থাকত। চৌদ্দ ও 
পনেরো শতকে এদেশে রেশম শিল্পের বিশেষ্-প্রচলন ছিল। এ সময় তসর, 
মুগা, খাজ, রেশম প্রভৃতি তৈরি হতো । € 

৭. বন্ত্রশিল্প : সুলতানি যুগে দ্রব্য থেকে নানা শিল্পদ্রব্য তৈরি করা হতো। 
তুলা থেকে বন্ত্রশিল্প গড়ে উঠেছিল ।_সে সময় তুলা থেকে তাতে কাপড় বোনা 
হতো। খুব মোটা সুতার কাপড়ের নাম ছিল “কামিনা'। দরিদ্র লোকেরা এ 
কাপড় পরত । মাঝারি ষুতার»কাপড়ের নাম ছিল “কিরপাস' বা “কালিকো'। 
মিনি সুতার কাপড়ের নায় ছিল “বারিক' । এছাড়া ছিল মিহি রেশম কাপড় বা 
মসলিন । বহির্বিশ্বেঞ্ড বাংলার মসলিন ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছিল। 

৮. ধাতব শিল্প :সুঁলতানি যুগে লৌহ শিল্পের চাহিদা ছিল। কর্মকাররা অস্ত্রশস্ত্র, 
চাষের যন্ত্রপাতি ও গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম তৈরি করতো। এ যুগে 
বিশ্বব্যাপী খু উচ্চমানের ইস্পাত তৈরি হতো। 

৯. অন্যান্য শিল্প: অন্যান্য শিল্পের মধ্যে রঞ্জন শিল্প, বিভিন্ন ধাতুর তৈরি শিল্প দ্রব্য 
উন্নত ছিল। গুজরাটে দামি তসর পাওয়া যেত। ছোট ছোট কুটির শিল্পের মধ্যে 
টুপি, জুতা এবং সব রকমের অস্ত্রশস্ত্র ছিল। ভারতে উৎপাদিত শিল্পের গুণগত 
মান দেখে মাহুয়ান, ইবনে বতুতা, বারবোসা প্রমুখ বিদেশি পর্যটকগণ ভূয়সী 
প্রশংসা করেছেন। 

১০. আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য : সুলতানি আমলে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক 
বাণিজ্য ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল । উপমহাদেশের শিল্প উৎপাদনের সাথে 
সাথে বিভিন্ন দেশের সাথে এ দেশের বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং 
বিদেশি বণিকগণ জলপথে এ দেশে আসা-যাওয়া শুরু করে । ফলে উপকূলবর্তী 
অঞ্চলসমূহে বাণিজ্যিক ঘাটি এবং নতুন নতুন শহর গড়ে ওঠে । 

১১. আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্য : সোনা, রুপা, জাফরানও আমদানি করা হতো। 
ভারত থেকে মসলা, সুগন্ধি, কাপড়, চিনি, চাল, নীল, রেশম, দামি পাথর 
প্রভৃতি রপ্তানি করা হতো। এছাড়া সুলতানি আমলে মধ্য এশিয়া ও পশ্চিম 
এশিয়া থেকে ঘোড়া ও দাস আমদানি করা হতো। 


ক. শাসক শ্রেণি : শাসক শ্রেণি অত্যন্ত আড়ন্বর ও জঁ র্ণ জীবন যাপন 
করতো । তারা সমাজের সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী । এ. মধ্যে ছিল 
সুলতান, রাজপরিবারের সদস্য ও । তারাই উজির, আমীর 
মালিক, সেনাপতি, প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিয়োগ পেতেন। 


ফলে তারা সম্মিলিতভাবে সুলতানকৈ,কোনো কাজে বাধা দিতে পারতেন 
না। তবে তারা মাঝে মাঝে সম্লাজে গোলযোগ সৃষ্টি করে সুলতানের 
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জোতদার, হালদার, কেরানি, চিকিৎসক, শিক্ষক, কবি-সাহিত্যিক প্রমুখ । 
ঘ. সাধারণ শ্রেণি : তৎকালীন সমাজের সাধারণ শ্রেণি সরাসরি উৎপাদনের 
জাথে জড়িত ছিল । যেমন-- কৃষক, শ্রমিক, নাবিক, কারিগর ইত্যাদি । তারা 
ছিল সমাজে নিম্ন শ্রেণির অন্তর্গত এবং এদের অবস্থা ভালো ছিল না। মূলত 
এরা সমাজের উচ্চ শ্রেণির মানুষের খেদমতের কাজে নিয়োজিত ছিল। 
, আলেম সম্প্রদায় : দিল্লির সুলতানি শাসনামলে সমাজের সকল স্তরের লোক 
আলেমদের সম্মান প্রদর্শন করতো। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে তাদের একচ্ছত্র 
আধিপত্য ছিল । আলাউদ্দিন খিলজী ও মুহাম্মদ বিন তুঘলকের সময়ে আলেম- 
ওলামার মর্যাদা কিছুটা হাস করা হলেও সুলতানি আমলে সম্মানের অধিকারী ছিলেন। 
, নারীদের অবস্থা : দিল্লির সুলতানি শাসনামলে হিন্দু মুসলিম রমণীরা স্বামীর 
ওপর সম্পূর্ণ আস্থাশীল ও নির্ভরশীল ছিল। স্স্রান্ত পরিবারের স্ত্রীলোকদের 
মধ্যে শিক্ষাদীক্ষার রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। পর্দাপ্রথা প্রথমে মুসলিম রমণীদের 
জন্য প্রচলিত হলেও পরে তা হিন্দু রমণীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে । এ সময়ে 
হিন্দু সমাজে সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল। 
* ক্রীতদাস শ্রেণি : সুলতানি আমলে ভারতে ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত ছিল। 
দিল্লির দরবারে অনেকে ক্রীতদাস হিসেবে আনীত হলেও তারা স্বীয় যোগ্যতা 
ও ক্ষমতাবলে প্রশাসনের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন। সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর 
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অধীনে পঞ্চাশ হাজার এবং ফিরোজ শাহের অধীনে প্রায় এক লক্ষ আশি 
হাজার ক্রীতদাস কর্মরত ছিল। তারা বিশ্বস্ততার সাথে প্রথম দিকে দায়িত্ব 
পালন করলেও পরে তাদের হাতে সাম্রাজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

৫. মুসলিম সমাজের রীতিনীতি : মুসলিম শাসনামলে মুসলিম সমাজে কতকগুলো 
সামাজিক রীতিনীতি পালিত হতো । ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা প্রধান ধর্মীয় 
উৎসব হিসেবে মুসলমানরা পালন করতো । এছাড়া শবেবরাত, আকিকা, 
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পোশাক পরিধান এবং ভালো খানাপিনা হতো। 


সেনাবাহিনীতেও ভর্তি হতে পারত। এদেরকে রায়, রানা, 
, পণ্ডিত প্রভৃতি সম্মানসূচক উপাধি দেয়া হতো। 


বিভিন উর পলম কাতো। মী হিচারে পিজা মনসা পূজা, চত্তীপূজা, 
রথযাত্রা ইত্যাদি প্রচলিত ছিল। বর্ণপ্রথার ভিত্তিতে বিবাহরীতি প্রচলিত ছিল । 
১০. খাদ্য ও পোশাক : হিন্দুরা খাদ্য হিসেবে মাংস ছাড়াও মাছ ও তরকারি খেত। 
আহার শেষে পান সুপারির আয়োজন করা হতো। অন্যদিকে পোশাক হিসেবে 
পুরুষরা ধুতি, চাদর, পাগড়ি এবং নারীরা শাড়ি, বক্ষবন্ধনী, ওড়না ইত্যাদি 
ব্যবহার করতো। একাননবতী পরিবার প্রথা ও স্বামীতক্তি ছিল হিন্দু সমাজের 
একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। 
উপসংহার : ভারতবর্ষের মুসলিম ইতিহাসে সুলতানি আমল একটি বিশেষ স্থান 
দখল করে আছে। সুলতানি আমলে ভারতীয় উপমহাদেশের অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক অবস্থা ছিল অন্যান্য সময় থেকে বেশ উন্নত। সামাজিক দিক থেকে 
সুলতানি আমল বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত ছিল। মুসলমান এবং হিন্দু সম্প্রদায় পরস্পরের 
সাথে অত্যন্ত সম্প্রীতির সাথে বসবাস করতো । 


* ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র === 


জজ পরখ : ৯৫ ॥ সুলতানি আমলে ভারতবর্ধের সামজিক অবসর কি বিবরণ দাও 
অথবা, সুলতানি আমলে ভারতীয় জনগণের সামাজিক অবস্থার বিবরণ দাও। 
অথবা, দিল্লি সালতানাতের আমলে ভারতের সামাজিক অবস্থার বর্ণনা দাও। 
অথবা, সুলতানি আমলে ভারতীয় উপমহাদেশের সামাজিক অবস্থা আলোচনা কর। 
উত্তল ।। উপস্থাপনা : দিল্লির সুলতানি আমলে ভারতবর্ষে বর্ণবাদী সমাজের 
ধর্মভিত্তিক সমাজব্যস্থা গড়ে ওঠে। সুলতানি আমলে ভ জপ অয়াজ হিন 


সভ্যতা ও সংস্কৃতির অধিকারী। এতদসন্তেও দীর্ঘকালব্যাপী হানে 
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে পরস্পরের ওপর প্রভাব লক্ষ 


ক. মুসলিম সমাজব্যবস্থা : সুলতানি আম্নিলে ভারতবর্ষের মুসলিম সমাজ ছিল মূলত 
বহিরাগত তুর্কি, আফগান, মল আরব পলি aioe 
য় ‘তাদের রাজনৈতিক প্রভাব ও সামাজিক মর্যাদা 


আমলে ভারতবর্ষের এ মুসলিম সমাজ চারটি 


রা সহ্য টা পুরান রাজপরিবারের সদস্য ও রাজকর্মচারীবৃন্দ। 
তারাই উজির, আমীর, মালিক, সেনাপতি, প্রাদেশিক শাসনকর্তা প্রভৃতি 
উচ্চপদে নিয়োগ পেতেন। মূলত তারা প্রভৃত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। 

খ. অভিজাত ও উচ্চ শ্রেণি : অভিজাতবর্গ সমাজে সম্মানজনক স্থানের 
অধিকারী ছিলেন। তারা সাম্রাজ্যের কল্যাণের জন্য কাজ করলেও কোনো 
কোনো সময়ে সুলতানদের দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে দীড়াতেন। বিভিন্ন জাতির 
সংমিশ্রণে অভিজাত সম্প্রদায় গঠিত হওয়ায় তাদের মধ্যে এক্য ছিল না। 
ফলে তারা সম্মিলিতভাবে সুলতানকে কোনো কাজে বাধা দিতে পারতেন না। 

গ. মধ্যবিত্ত শ্রেণি : অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিত ও বুদ্ধিমূলক পেশায় নিয়োজিতদের 
মধ্যবিত্ত বলে গণ্য করা হতো। এদের মধ্যে রয়েছে জোতদার, হালদার, 
কেরানি, চিকিৎসক, শিক্ষক, কবি সাহিত্যিক প্রমুখ । মধ্যবিত্ত শ্রেণির 
মুসলমানগণ সাধারণত সামরিক বাহিনীতে চাকরি করতো । অনেকে আবার 
কৃষিকাজ ও ব্যবসায়-বাণিজ্য করেও জীবিকা নির্বাহ করতো। 
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ঘ. সাধারণ শ্রেণি : সুলতানি আমলে সমাজের সাধারণ শ্রেণি সরাসরি উৎপাদনের 
সাথে জড়িত ছিল। যেমন- কৃষক, শ্রমিক, কারিগর, নাবিক প্রমুখ । তারা ছিল 
সমাজে নিম্ন শ্রেণির অন্তর্গত এবং এদের অবস্থা ছিল নিয্নমানের। এরা মূলত 
সমাজের উচ্চ শ্রেণির লোকদের খেদমতের কাজে নিয়োজিত থাকত। 

২. আলেম শ্রেণি : দিল্লির সুলতানি শাসনামলে সমাজের সকল শ্রেণির লোক 
আলেমদের সম্মান করতো। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য 
ছিল। আলাউদ্দিন খিলজী এবং মুহাম্মদ বিন তুঘলকের সময় সা 
মর্যাদা কিছুটা খর্ব করা হলেও সুলতানি আমলে তারা যথেষ্ট 

৩. নারীদের অবস্থা : সুলতানি আমলে মুসলিম রমণীরা সম্পূর্ণ 
নির্ভরশীল ছিল। স্বান্ত পরিবারের স্্রীলোকদের মধ্যে, রেওয়াজ 
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পোশাক পরিধান এবং ভালো খানাপিনার ব্যবস্থা থাকত । 
মাীটীভাত, শাকসবজি, খড় প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। নারী ও পুরুষেরা বিভিন 
রকম পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করতো । পুরুষেরা জামা, লুঙ্গি, টুপি প্রভৃতি 
এবং মহিলারা শাড়ি, ব্লাউজ ও বিভিন্ন অলঙ্কার পরিধান করতো । 

খ. হিন্দু সমাজব্যবস্থা : সুলতানি আমলে ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজ সামাজিক মর্যাদা 

ভোগ করতো । এ সময়ে হিন্দু সমাজে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। নিম্নে সুলতানি 

আমলে ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 

১. সামাজিক শ্রেণি : প্রাচীন যুগ থেকে ভারতের হিন্দুদের মধ্যে যে বর্ণপ্রথা 
প্রচলিত ছিল সুলতানি আমলেও তা চালু ছিল। এদের মধ্যে চারটি শ্রেণি ছিল 
উল্লেখযোগ্য ৷ যথা- (ক) ব্রাহ্মণ, (খ) ক্ষত্রিয়, (গ) বৈশ্য ও (ঘ) শুদ্ব। 

২. হিন্দুদের বিভিন্ন পেশা : সুলতানি আমলে হিন্দুরা বিভিন্ন পেশায় কাজ করতো । 
রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়করণ এবং স্থানীয় শাসন ব্যাপারে হিন্দুরা সুলতানদের 
প্রধান সহায়ক ছিল । মুসলমানদের দালানকোঠা এবং স্বর্ণের অলঙ্কারাদি হিন্দু 
রাজমিন্ত্রি ও হিন্দু স্বর্ণকারদের দ্বারাই নির্মিত হতো । হিন্দুরা সুলতানের 


ক্র ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৩২৯ 


সেনাবাহিনীতেও ভর্তি হতে পারত। এরা রায়, রানা, ঠাকুর, সাহা, মেহতা, 
পণ্ডিত প্রভৃতি সম্মানসূচক উপাধি লাভ করতো । 

৩. হিন্দুদের ধর্মীয় স্বাধীনতা : সুলতানি শাসনামলে হিন্দুদের ধর্মীয় ব্যাপারে 
স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল এ সময়ের হিন্দুদের সম্পর্কে খঁতিহাসিক জিয়াউদ্দিন 
বারানি বলেন, “হিন্দুগণ স্বাধীনভাবে তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতো ।” 

8. হিন্দু সমাজের রীতিনীতি : সুলতানি শাসনামলে মুসলিম সমাজের মতো হিন্দু 

সমাজেও বিভিন্ন সামাজিক রীতিনীতি প্রচলিত ছিল। তারা বিবাহ, 

মৃত্যু ও অন্যান্য পূজাপার্বণ উপলক্ষে বিভিন্ন উৎসব পালন 

বর্ণপ্রথার ভিত্তিতে বিবাহরীতি প্রচলিত ছিল। 


ত্র কর কুস্তি, সা পশুর যুদ্ধ, পোলো খেলা 


দিল্লির সুলতানি শাসনামলে ভারতীয় উপমহাদেশের সামাজিক 
সময় থেকে বেশ উন্নত। সামাজিক দিক থেকে সুলতানি আমল 
রি চদার রর SO 


প্রত: : ৯৩ ॥ দিরি সালতানাতের আমলে ভারতের অনৈতিক অবস্থার একটি 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 

অথবা, সুলতানি আমলে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 

অথবা, সুলতানি আমলে ভারতীয় উপমহাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল? 
অথবা, দিল্লির সুলতানি শাসনামলে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ণনা কর। 
উন্তলু॥। উপস্থাপনা : দিল্লির সুলতানি শাসনামলে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা 
সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ সংবলিত তেমন কোনো গ্রন্থ না থাকলেও মুসলিম 
এতিহাসিক ও বিদেশি পর্যটকদের বর্ণনা এবং সরকারি দলীলপত্র ও কিংবদন্তি 
কাহিনী থেকে সুলতানি আমলে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ সন্তোষজনক 
ছিল বলে জানা যায়। এ যুগের গজনীর সুলতান মাহমুদ ভারতবর্ষের ধন-সম্পদ 
এবং এশ্বর্ষের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সতেরো বার এদেশে অভিযান পরিচালনা করেন। 


৩৩০ (মোল জ্নত্াহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ ৫ 


৩ দিল্লির সুলতানি শাসনামলে/সালতানাতের আমলে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা 
দিল্লির সুলতানি শাসনামলে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল ছিল। 
এ সম্পর্কে নিয়ে আলোকপাত করা হলো- 

১. কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি : সুলতানি যুগে এ অঞ্চলের জনসাধারণের প্রধান 
পেশাই ছিল কৃষিকাজ ৷ প্রাচীনকাল থেকে এ দেশের কৃষিভিত্তিক উৎপন্ন 
পণযন্বব্য বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হতো । সুলতান 
ও -শাসক অভিজাতদের সচ্ছলতার মূলে ছিল কৃষিজমির আয় কর. 
অধিকাংশ অঞ্চলে জমির উর্বরতা, প্রচুর বৃষ্টিপাত এবং 
চিল করতে আসর গাদন ভিশন অজি ও 


তার প্রায় সবই ছিল কৃষিজাত পণ্য 

২. উৎপাদিত ফসল : দিল্লির সুলতানি শাসনামলে 
বিটি হার থর তি খাল হা 
আখ, তেলবীজ, গম ও যব । এছাড়া , নীল প্রভৃতিরও চাষ 
হতো । মালাবারে প্রচুর মসলা উৎপন্ন জাফরান এবং বাংলায় 
আখ উৎপন্ন হতো। ফলের মধ্যে খেজুর, বেদানা, পেয়ারা, কলা, 
তরমুজ, কমলালেবু, জাম, ক উৎপন্ন হতো । 


শাসনামলে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য 
র য় সমান থাকত না। ফিরোজ শাহ তুঘলক ও 
ইবরাহিম লোদীর আমলে রা ছে 


I চি অর কোথাও দেগেনছি। ভিন দ!লোরের পরিবারে আট 
রি বেশি খরচ হতো না। 

বস্থা : সুলতানি রাজস্ব প্রধানত কৃষিজমি থেকে আসত। কৃষকরাই 
সম্পদের উৎস ৷ একমাত্র সুলতান আলাউদ্দিনই কৃষকের উৎপন্ন 
ফসলের ₹ অর্ধাংশ কর হিসেবে গ্রহণ করতেন। অন্য সুলতানরা আরো কম 


হারে কর আদায় করতেন। 

৫. পশুপালন : সুলতানি যুগে পশুচারণের জন্য জমির অভাব ছিল না। গৃহপালিত 
পশুগুলো গ্রামের কাছাকাছি জমিতে চরানো হতো । এ ছাড়া অকর্ষিত জমি ও 
অরণ্যেও পশুচারণের ব্যবস্থা ছিল। গরু ও মহিষ ছিল মূল্যবান গৃহপালিত 
পশু । এ পশুগুলোর ছারা জমিতে লাঙল টানা, মাল বহন, গাড়ি টানার কাজ 
করা হতো। 

৬. কৃষির উপজাত পণ্য : সুলতানি আমলে বাংলার আখ, গুড় ও চিনি, দক্ষিণ 
ভারত পাঞ্জাবের সরু চাল এবং দোয়াবের গমের ব্যাপক চাহিদা ছিল। দিল্লির 
বাজারে শিরমতি চাল অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। সুলতানি আমলে আমের চাহিদা 
থাকলেও কলম কাটার প্রচলন ছিল না। 
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৭. শিল্পব্যবস্থা : কৃষিজাত দ্রব্যের সাহায্যে কারিগর শ্রেণি নানা ধরনের শিল্পদ্বব্য 
তৈরি করতো। কে. এম. আশরাফের মতে, সুলতানি যুগের যন্ত্রপাতি ও 
কলাকৌশল ছিল নিম্নমানের । সুতরাং শিল্পদ্রব্ের মান ভালো ছিল না। তবে 
বহু কারিগর ও শিল্পী বংশানুক্রমে নিজ নিজ পেশায় নিযুক্ত থাকত। চৌদ্দ ও 
পনেরো শতকে এদেশে রেশম শিল্পের বিশেষ প্রচলন ছিল। এ সময় তসর, 
মুগা, খাজ, রেশম প্রভৃতি তৈরি হতো । 


৮. বন্্রশিল্প : সুলতানি যুগে কৃষিজাত দ্রব্য থেকে বিভিন্ন ধরনের করা 
হতো । তুলা থেকে বন্তরশিল্প গড়ে উঠেছিল। সে সময় তুলা থে কাপড় 
বোনা হতো । অত্যন্ত মোটা সুতার কাপড় ছিল “কামিনা'। এ 


কাপড় পরিধান করতো । মাঝারি সুতার কাপড়ের 'কিরপাস' বা 
নিরাকার রিনা রন 
কাপড় বা মসলিন ৷ বহির্বিশ্বেও বাংলার মসলিনের ষষ্ট সুনাম ছিল। 
৯. ধাতব শিল্প : ধাতব শিল্পের মধ্যে লৌহ ০০ চাহিদা ছিল। কর্মকাররা 
অস্ত্রশস্ত্র, চাষের যন্ত্রপাতি ও গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম তৈরি করতে ব্যস্ত 
থাকত। এ তা সুরু উনাদের টতরিঠইতো, যার খ্যাতি ছিল পৃথিবীব্যাপী । 


রং এদেশের বাণিভ্যিক।চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং রস 

খে" এদেশে আসা যাওয়া শুরু করে। ফলে উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহে 

বাণিজ্যিক ঘাটি এবং নতুন নতুন শহর গড়ে ওঠে ৷ মার্কো পোলো ও ইবনে 

বতুতা প্রমুখ পর্যটক তাদের ভ্রমণকাহিনীতে ব্রোচ ও কালিকটের সমৃদ্ধিশালী 
ব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। 

১২. আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্য : দিল্লির সুলতানি আমলে মধ্য এশিয়া ও পশ্চিম 
এশিয়া থেকে ব্যাপকভাবে ঘোড়া ও দাস আমদানি করা হতো । এছাড়া সোনা, 
রুপা, জাফরানও আমদানি করা হতো । ভারত থেকে মসলা, সুগন্ধি, কাপড়, 
চিনি, চাল, নীল, রেশম, দামি পাথর প্রভৃতি রপ্তানি করা হতো । 

১৩. অর্থনৈতিক বৈষম্য : সুলতানি আমলে অভিজাতবর্গ ও সালতানাতের 
উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ অধিক পরিমাণে সম্পদের মালিক ছিলেন । ফলে তারা 
প্রাচুর্য ও আড়ম্বরের মধ্যে কালাতিপাত করতেন। অপরদিকে কৃষক, মজুর তথা 
নিম্ন শ্রেণির লোকেরা অপেক্ষাকৃত কম উন্নত জীবন-যাপন করতো । “তারিখ-ই 
আলাই’ গ্রন্থে আমীর খসরু বলেন, “রাজমুকুটের প্রতিটি মুক্তা যেন দরিদ্র 
কৃষকের রক্ত বিগলিত অশ্রুকণা ৷” 


৩৩২ (সোল জত্রাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


রাজন বোর পরা সুরা য় গতম সাত রর 

দিল্লি, , লাহোর, বারানসি, আগ্রা, লখনৌতি, ক্যাম্বো। মুদ্রা অর্থনীতি 
ও নগরের বিস্তারের ফলে বাণিজ্যের বিস্তার ঘটেছিল। বাংলায় গিয়াসউদ্দিন 
ইওয়াজ খিলজী বহু রাস্তা তৈরি করেন, যেগুলো একাধারে নদীর বাধ ও রাস্তার 
কাজ করতো। 

১৫, স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামাঞ্চল : দিল্লির সুলতানি যুগে প্রতিটি গ্রাম খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ 
ছিল৷ খাদ্যশস্য, বস্তু, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিজ নিজ 
গ্রামেই উৎপন্ন হতো। গ্রামীণ জনগণের জীবন নির্বাহের, কেরে বির 
-ওপর নির্ভর করতে হতো না। 

১৬. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা : কৃষি ও র্র্যবনগায়-বাণ্যিজ্যের 


১৭. আল্সবাণিজ্য : দিল্লির সুলতানি সঙ্গে উপত্যকা মালব, 


গুজরাট, বিজয়নগর, বাংলা এবং ধ্য আন্ত£বাণিজ্যের প্রচলন 
ছিল। এখানকার প্রধান প্রধান নগর বাণিজ্যের কেন্দ্রস্বরূপ ৷ বিভিন্ন 
নগরের মধ্যে সড়ক যোগাযোগ উন্নত ছিল। এসব সড়কপথ দিয়ে 
প্রচুর পণ্যদ্রব্য আনা রাজধানী দিল্লির খাদ্যশস্যের যোগান 


ক আসত বস্ত্র । বিজয়নগর রাজ্যেও অনেক 
বাণিজ্যকেন্দ্ৰ ছিল ।$এখানে ঘোড়া, মূল্যবান রত্রালঙ্কার ও পাথর, সুগন্ধি, 

এবং মলা ক্রয়-বিক্রয় করা হতো গুজরাট বন্ত্র ও রেশমজাত 
কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। এভাবে সুলতানি আমলে ছোট 
অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে । 

১৮. বাণিজ্য : দিল্লির সুলতানি আমলে লোহিত সাগর হয়ে ভারতীয় 
বর ও আলেকজান্দ্রিয়াতেও তাদের বাণিজ্যতরী নোঙর ফেলত । 
কায়রো থেকে ভারতীয় পণ্য সিরিয়া, ইরান, ইরাক, ও রাশিয়াতে রপ্তানি 

হতো ভৌগোলিক কারণে চীন ও পশ্চিম এশিয়ার মধ্যস্থানে ভারতের অবস্থানের 
কারণে উভয় অঞ্চলের সাথে ভারতের সমুদ্র বাণিজ্য গড়ে ওঠে । তখন সামুদ্রিক 
বাণিজ্যের একটি ধারা বঙ্গোপসাগর হয়ে মায়ানমার, মালাক্কা, সুমাত্রা, জাভা ও 
চীনে পরিচালিত হতো । আর অপর ধারাটি পরিচালিত হতো পারস্য উপসাগর 
হয়ে হরমুজ, বসরা প্রভৃতি অঞ্চলে । 

উপসংহার : দিল্লির সুলতানি আমলে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল খুব 
সচ্ছল । সালতানাতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সুলতান সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। তাদের 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতবর্ষের অর্থনীতির ব্যাপক উন্নতি ঘটে। 
অবশ্য তাদের বিলাসী জীবনযাপন সালতানাতের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব 
ফেলেছিল । ফলে চৌদ্দ শতকের শেষভাগ হতে অর্থনৈতিক অবনতি শুরু হয়। 
তৈমুরের আক্রমণের পর এদেশের অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে এবং সমাজের 
ভিত্তিমূল প্রবলভাবে নড়ে ওঠে । নানান ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা সত্তেও সালতানাতের 
সার্বিক উন্নয়নে তাদের তৎপরতা ছিল অপরিসীম | 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র | ৩৩৩ 


আআ প্রশ্ন : ৯৭ 11 সুলতানি আমলে ভারতীয় উপমহাদেশের সামাজিক ও ধর্মীয় 

অবস্থা আলোচনা কর। 

জরা তানি আমলে ভারতের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থার বিবরণ দাও। 
১৪০1০৯১৭১2৮ 


রাজকর্মচারীবৃন্দ 
উতর রক লেন পারেনি সানা প্রা না 
পেতেন। প্রকৃতপক্ষে তারা ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। 

২. অভিজাত শ্রেণি : সমাজে সম্মানজনক স্থানের অধিকারী ছিলেন অভিজাতবর্গ। 
তারা সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য কাজ করলেও কোনো কোনো সময়ে 
সুলতানদের দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে দীড়াতেন। বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে 
অভিজাত সম্প্রদায় গঠিত হওয়ায় তাদের মধ্যে এক্য ছিল না। ফলে তারা 
সুলতানকে কোনো কাজে সম্মিলিতভাবে বাধা দিতে পারতেন না। তবে তারা 
মাঝে মাঝে সমাজে গোলযোগ সৃষ্টি করে সুলতানের বিপদ ডেকে আনতেন_। 

৩. মধ্যবিত্ত শ্রেণি : অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিত ও বুদ্ধিমূলক পেশায় নিয়োজিতদের 
মধ্যবিত্ত বলে গণ্য করা হতো। এদের মধ্যে রয়েছে জোতদার, কেরানি, 
হালদার, চিকিৎসক, শিক্ষক, কবি সাহিত্যিক প্রমুখ । মধ্যবিত্ত শ্রেণির 
মুসলমানগণ সাধারণত সামরিক বাহিনীতে চাকরি করতো । অনেকে আবার 
কৃষিকাজ ও ব্যবসায়-বাণিজ্য করেও জীবিকা নির্বাহ করতো । 


৩৩৪ (সাল জাত্ডাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


৪. সাধারণ শ্রেণি : সুলতানি আমলে সমাজের সাধারণ শ্রেণি সরাসরি উৎপাদনের 
সাথে জড়িত ছিল। যেমন_ কৃষক, শ্রমিক, নাবিক, কারিগর প্রমুখ । তারা ছিল 
সমাজের নিয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত এবং আর্থিক দিক দিয়ে তারা ছিল দুর্বল । 

৫. আলেম শ্রেণি : সুলতানি যুগে মুসলিম সমাজের সর্ব স্তরের লোক আলেমদের 
সম্মান করতো। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। 
আলাউদ্দিন খিলজী এবং মুহাম্মদ বিন তুঘলকের সময় আলেম-ওলামার সম্মান 


লালের হতো । মুসলিম সমাজে সির ফিতর ও ঈদুল” 


আযহা প্রধান ব হিসেবে উদযাপিত হতো। এছাড়া শবেবরাত, 
, মহররম প্রভৃতি উৎসবও পালন করা হতো । এসব 


ড় পরিধান করা হতো এবং ভালো খানাপিনার ব্যবস্থা থাকত ৷ 
চ-পরিচ্ছদ : তৎকালীন সমাজে খাদ্য হিসেবে ভাত, মাংস, 
জ প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। তারা বিভিন্ন ধরনের পোশাক 


এবং মহিলারা শাড়ি, ব্লাউজ ও বিভিন্ন গহনা পরিধান করতো । 

খ. হিন্দু সমাজব্যবস্থা : সুলতানি আমলে ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজ সামাজিক মর্যাদা 

ভোগ করতো । তারা সামাজিকভাবে অবহেলার পাত্র ছিল না। নিজস্ব সংস্কৃতি, 

এতিহ্য, রীতিনীতি প্রভৃতির ক্ষেত্রে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতো। এ সময়ে 
হিন্দু সমাজে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। নিয়ে সুলতানি আমলে ভারতবর্ষের হিন্দু 
সমাজব্যবস্থা তুলে ধরা হলো- 

১. সামাজিক শ্রেণি : প্রাচীন যুগ থেকে ভারতের হিন্দুদের মধ্যে যে বর্ণপ্রথা 
প্রচলিত ছিল সুলতানি যুগেও তা চালু ছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চারটি । 
যথা- (ক) ব্রাহ্মণ, (খ) ক্ষত্রিয়, (গ) বৈশ্য ও (ঘ) শুদ। 

২. হিন্দুদের বিভিন্ন পেশা : সুলতানি শাসনামলে হিন্দুরা বিভিন্ন পেশার কাজ 
করতো । রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়করণে এবং স্থানীয় শাসনব্যবস্থয় হিন্দুরা 
সুলতানদের প্রধান সহায়ক ছিল। মুসলমানদের দালানকোঠা এবং স্বর্ণের 
অলঙ্কারাদি হিন্দু রাজমিস্ত্রি ও হিন্দু স্বর্ণকারদের দ্বারাই নির্মিত হতো । হিন্দুরা 
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সুলতানের সেনাবাহিনীতেও ভর্তি হতে পারত। এদেরকে রায়, ঠাকুর, রানা, 
সাহা, মেহতা, পণ্ডিত প্রভৃতি সম্মানসূচক উপাধি প্রদান করা হতো। 

৩. ধর্মীয় স্বাধীনতা : এ সময়ের হিন্দুদের সম্পর্কে এরতিহাসিক 

নস্টোন বলেন, “এ যুগের ধর্ম পালনে হিন্দুদের ওপর কোনো উৎপীড়ন 

করা হতো না। তখন হিন্দুরা ধর্ম কর্ম প্রচার করার অধিকার ভোগ করতো ।" 

জিয়াউদ্দিন বারানি বলেন, “হিন্দুগণ স্বাধীনভাবে তাদের ধর্মীয় 

অনুষ্ঠান পালন করতো ।” 


মার রারিহার ভিডি নিরাহতী তির পন তধনও 


৫. খাদ্য ও পোশাক : হিন্দুরা মাংস ছাড়াও মাছ ও ররারি ভাত । আহারান্তে পান 
সুপারির আয়োজন করা হতো । অন্যদিকে, পোশারুতহ্সেবে পুরুষেরা ধুতি, চাদর 


দিনা হন ওড়না ত্যারি পরিধান করতো। একাননবর্ত 


দিল্লির শাসনামলে ভারতবর্ষের ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো- 

১. সম্প্রদায় : সুলতানি আমলে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধানত দুই 
ধরনের লোকের অবস্থান ছিল। যথা অভিজাত শ্রেণি ও নিম্ন শ্রেণি । সমাজে 
অভিজাতদের অবস্থান ছিল অত্যন্ত সুসংহত । তারা এতই প্রভাবশালী ছিল যে, 
অনেক সময় সুলতানগণ তাদের হাতের পুতুলে পরিণত হতো । অন্যদিকে, 
নিম্ন শ্রেণির মুসলমানগণ অতি সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল। তবে তাদের 
প্রতি কোনোরূপ বৈষম্য করা হতো না। 

২. হিন্দু সম্প্রদায় : হিন্দু সম্প্রদায় চারটি বর্ণে বিভক্ত ছিল। যথা_ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য ও শুদ্দ। জন্ম ও পেশার ওপর ভিত্তি করে এ শ্রেণিগুলোর অবতারণা হয়। 
হিন্দুরা স্বাধীনভাবে তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের সুযোগ পেত। 
সালতানাতের কাজে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে তারা অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করতো । 
স্বীয় যোগ্যতা ও মেধাবলে অনেক হিন্দু সালতানাতের উচ্চপদে নিযুক্তি পেতেন। 

৩. শাসনব্যবস্থায় ধর্মীয় রীতিনীতির প্রভাব : সুলতানি আমলে শাসনব্যবস্থায় মুসলিম 

রীতিনীতির ব্যাপক সংমিশ্রণ দেখা যায়। তুর্কি সুলতানদের অনুকরণে বিভিন্ন 

ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মের কানুন শাসনব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্যান্য মুসলিম 
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রাষ্ট্রের ন্যায় দিল্লির সুলতানি রাষ্ট্র ছিল ধর্মাশ্রয়ী। শাসক পরিবার ও শাসিতদের 
অধিকাংশ ছিল ইসলাম ধর্মের অনুসারী । ড. ঈশ্বরীপ্রসাদের মতে, ভারতে 
মুসলিম রাষ্ট্র ছিল ধর্মাশ্রয়ী। সুলতান ছিলেন একাধারে রাষ্ট্রনেতা ও ধর্মনেতা। 
রাষ্ট্র ও ধর্মের ব্যাপারে তিনি পবিত্র কুরআনের নির্দেশ মেনে চলতেন। তবে 
সুলতানকে পার্থিব জগতে ঈশ্বরের ছায়া বলে বিবেচনা করা হতো। 

৪. ভক্তিবাদের উন্মেষ : সুলতানি আমলে ভারতবর্ষে সুফিবাদ ও মাহদীবাদের 
গোড়াপত্তন ঘটে। এ দুই মতবাদের সমৰয়ে ভক্তিবাদের সূচনা হয়। এ 
ভক্তিবাদের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন রামানুজ। বারো শতকে তার, আবির্ভাব 
ঘটে। ভক্তিবাদ অনুসারে প্রেম ও অনুরাগই ধর্মের মূলমন্ত্র । সাধক 
কবির, শ্রীচৈতন্য ও গুরু নানকসহ আরো অনেক এ 


নিনজা 
ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলি লেখ। তীরাকি সার্বভৌম 


উপমহাদেশের মধ্যযুগীয় শাসনব্যবস্থায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, 
ভাবধারা, রীতিনীতি ও বিধি-বিধানের প্রবর্তন করেন। মূলত এ অঞ্চলে মুসলিম 
শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন দিল্লির সুলতানগণ ৷ তারা শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ পদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারা একাধারে প্রধান বিচারপতি, আইনপ্রণেতা, সেনাধ্যক্ষ ও 
একনায়ক হিসেবে প্রশাসনিক কাঠামোর প্রধান ছিলেন। তবে তারা অভিজাত ও 
ধর্মীয় আইনবহির্তুত কোনো কিছু করতেন না। 


সুলতানদের ক্ষমতার প্রকৃতি/বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো_ 
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১. বংশানুক্ৰমিক সিংহাসন লাভ : সদা তুলা আমার তর সারে 
সুলতানের উত্তরাধিকারী হিসেবে তীর জ্যেষ্ঠপুত্রকে মনোনীত করা হতো । তবে 
এক্ষেত্রে যোগ্যতার অভাব দেখা দিলে অন্য কোনো পুত্র বা কন্যাও 


লক্ষ করা যায়। 

৬. সার্বভৌম ক্ষমতা : ভারতীয় উপমহাদেশে দিল্লির সুলতানগণ সার্বভৌম ক্ষমতা 
ভোগ করতেন। এতিহাসিকদের মতে, সুলতানি আমলে ভারতবর্ষে 
সুলতানদের ক্ষমতা ছিল সীমাহীন এবং তারা ছিলেন একক কর্তৃত্বের 
অধিকারী । এ সময়ে সুলতানগণ অসীম সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। 

৭. আল্লাহর প্রতিনিধি : দিল্লির সুলতানগণ খোদায়ী রাজাধিকারে (Divine Right 
of Kingship) বিশ্বাস করতেন। অর্থাৎ সুলতানগণ নিজেকে আল্লাহর প্রতিনিধি 
মনে করতেন । সুলতান ইলতুৎমিশের সময়ে আলেমগণ এ ব্যাপারে আপত্তি 
করলে সুলতান কোনো বাড়াবাড়ি না করে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেন । 

৮. বিচারক : মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে সুলতান ছিলেন প্রধান বিচারক । তিনি ছিলেন 
সাম্রাজ্যের শেষ বিচারের উৎস । ইসলামী শরীয়তের বাইরে না গিয়ে তিনি 
বিচার করতে পারতেন তবে সাধারণত সুলতানগণ ন্যায়বিচার করতেন। 
দুর্বলরা সবলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দিয়ে সুলতানের কাছে ন্যায়বিচার পেত। 
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৯. সুলতানের ক্ষমতা শরীয়ত দ্বারা সীমাবদ্ধ : ভারতবর্ষে সুলতানি আমলে দিল্লির 
সুলতানগণ অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী হলেও ইসলামী শরীয়তের বিধি- 
বিধান লঙ্ঘন করতে পারতেন না। সুলতানের ক্ষমতা শরীয়ত দ্বারা সীমাবদ্ধ 
ছিল। মুসলিম প্রজাসাধারণ ও আলেমদের ভয়ে সুলতানগণ কখনো ইসলাম 
বিরোধী কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন না। 

১০. অভিজাতদের সমর্থন : দিল্লির সুলতানগণ সর্বোচ্চ ক্ষমতা ভোগ করলেও 


করতেন॥ সুলতান স্বয়ং সামরিক অভিযান পরিচালনা করতেন। সামরিক 

বভাগ্যের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ তিনিই জারি করতেন। তবে তিনি মাঝে 
মধ্যে প্রতিনিধি নিয়োগ করতেন। 

১৩. বেসামরিক দায়িত : দিল্লি সালতানাতের বেসামরিক প্রশাসনের দায়িতৃও পালন 
করতেন সুলতান । তিনি বিভিন্ন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ ও পদচ্যুত 
করতে পারতেন । তিনি প্রধান কাযী, উজির, সদর-উস-সুদুর, দবীর-ই-খাস, 
নায়েব-ই-সুলতান প্রমুখ কর্মকর্তা নিয়োগ করতেন। রাজস্ব আদায়ের 
ব্যাপারেও তিনি খোঁজ-খবর নিতেন। দেশের সার্বিক অবস্থা মূলত তিনি 
তদারক করতেন । 

৩ দিল্লির সুলতানদের কার্যাবলি জু 

শাসনব্যবস্থায় তাদের হস্তক্ষেপ ছিল৷ নিয়ে দিল্লির সুলতানদের কার্যাবলি তুলে ধরা হলো- 

১. প্রজাদের পারস্পরিক বিরোধ মীমাংসা করা : সুলতান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত হওয়ায় সকল বিষয়ে তার হস্তক্ষেপ থাকত ৷ প্রজাদের মধ্যে কখনো 
কোনো বিরোধ দেখা দিলে তিনি তা নিরপেক্ষ বিচারের মাধ্যমে মীমাংসা 
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করতেন ৷ সুলতানদের বিচারব্যবস্থায় অপরাধী যতই শক্তিশালী হোক না কেন, 
দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হতো। 

২. সকলের সমানাধিকার : দিল্লির সুলতানগণ সকলের সমানাধিকার নিশ্চিত 
করতেন। আইনের চোখে সুলতানগণ সকলকে সমান দেখতেন। মানুষে 
মানুষে কোনো ভেদাভেদ করতেন না। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন একদা 
মন্তব্য করেন যে, “অত্যাচারীর অত্যাচার দমন এবং আইনের চোখে সকলের 
সমানাধিকার প্রতিষ্ঠাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ।” এমনকি রাষ্ট্রের» সর্বোচ্চ 
ক্ষমতার অধিকারী সুলতান নিজেও আইনের উর্ধ্বে ছিলেন না। 

৩. আদেশ্ব-নিষেধ জারি : দিল্লির সুলতানদের দেশের ন সম্বন্ধে 
জনগণকে অবহিত করার দায়িতু ছিল। সাম্রাজ্যের পরিস্থিতি 
উন্নত করতে এ আদেশ-নিষেধ জারি করা হতো ।,এ বিভিন্ন অপরাধের 
রদ অনুসারে সুলতানরে বিডির শির নি হতো । দিল্লির সকল 


যব চি ক ভক দে বির পলে সি ক 


দুওয়ান-ই-রিসালাত (আপিল বিভাগ), দিওয়ান-ই-ইনশা (তথ্য বিভাগ), 
নান-ই-মুসতাখরাজ (রাজস্ব বিভাগ) । এছাড়া সুলতান সাম্রাজ্যকে 
প্রাদেশিক অঞ্চলে বিভক্ত করে সেখানেও কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দিতেন। 
এভাবে গ্রাম পর্যন্ত সব প্রশাসনিক ইউনিটে লোকবল নিয়োগ দানের কাজ 
সুলতান নিজেই তত্তাবধান করতেন। 

৬. রাস্তাঘাট নিরাপদকরণ : দিল্লির সুলতানগণ দেশি ও বিদেশিদের নিরাপদ 
চলাচলের পথ সুগম করতে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সাম্রাজ্যের 
চলাচলের উপযোগী করতে সুলতানগণ বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। 

৭. সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান : সুলতানগণ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিধানকল্পে সব 
রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। কেননা সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করাই ছিল 
তাদের মূল দায়িত্ব । এজন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সেনাবাহিনী পোষণ করা, 
অস্ত্রশব্ত্রের মজুদ গড়ে তোলা, নতুন নতুন দুর্গ নির্মাণ এবং পুরাতন দুর্গ সংস্কার 
করা সুলতানের কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত ছিল। 
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৮. ধর্মীয় দায়িতি : ইসলামী অনুশাসন সাম্রাজ্যে যথাযথ পালিত হচ্ছে কিনা তা 
তদারকের দায়িত্ব ছিল সুলতানের ৷ সাম্রাজ্যে কেউ ইসলামের বিরোধিতা 
করলে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সুলতানের ধর্মীয় দায়িত্ব ছিল। 
ইসলামের সকল আইন-কানুন জনসাধারণ যেন নির্বিঘ্রে পালন করতে পারে তা 
দেখার দায়িতৃও ছিল সুলতানের । 


হত করেছেন; আবার অনেকে এর বিপক্ষে অভিমত ব্যক্ত 
এর পক্ষে-বিপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি তুলে ধরা হলো- 
: একদল এঁতিহাসিকের মতে, দিল্লির সুলতানগণ সার্বভৌম শাসক 
মি ভিলা otis ot 
পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপন করা হলো- 

১. দিল্লির সুলতানগণ বাগদাদ ও মিসরের আব্বাসীয় খলিফাদের সন্তুষ্টি বিধান, 
নিজের মর্যাদা বৃদ্ধি এবং জনমনে প্রভাব বিস্তারের জন্য তাদের নিকট থেকে 
স্বীকৃতিপত্র আনতেন। সুলতানদের এ আনুগত্য প্রকাশ ছিল একটি রাজনৈতিক 
কৌশল মাত্র! এতে সুলতানদের সার্বভৌমত্বের বিন্দুমাত্র হানি হতো না। 

২. দিল্লির সুলতানদের অনেকেই কোনো সনদ ছাড়াই মুদ্রায় খলিফার নামাঙ্কিত 
করতেন এবং নামাঙ্কিত করা ছাড়া খলিফাদের সাথে সুলতানদের অন্য কোনো 
সম্পর্ক ছিল না। সুতরাং সুলতানদের সার্বভৌম শাসক বলা যেতে পারে। 

৩. আব্বাসীয় খলিফাগণ দিল্লির সুলতানদের নামেমাত্র আনুগত্য ও উপহার- 
উপটোৌকনে সন্তুষ্ট থাকতেন ৷ কখনোই তারা সুলতানদের সার্বভৌমতে হস্তক্ষেপ 
করতেন না। 
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৪. শাসনব্যবস্থায় বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে সুলতানগণ সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। এ 
দৃষ্টিকোণ থেকে সুলতানগণ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। 

বিপক্ষে যুক্তি : সুলতানগণ সর্বোচ্চ ক্ষমতা ব্যবহার করলেও তারা সার্বভৌম ক্ষমতার 

অধিকারী না। নিম্নে বিভিন্ন যুক্তির মাধ্যমে বিষয়টি উপস্থাপন করা হলো- 

১. সুলতানগণ সর্বদাই জনগণের সমর্থন ও সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল ছিলেন । 
তাই তাদের সার্বভৌম শাসক বলা যায় না। 

২. সুলতানগণ সর্বদা অভিজাত সম্প্রদায়ের সক্রিয় সমর্থনের ও নির্ভর 


অথবা, বা, দির সূলতানি আমলের বিচারত্বসথা কীরূপ ছিল? সুলতানরা আইনের 
উধ্বে' ছিলেন কি না আলোচনা কর। 

অথবা, দিল্লির সুলতানি আমলে বিচার বিভাগের কাঠামো ও কাধপদ্ধতি আলোচনা কর। 
উত্তপ।। উপস্থাপনা : মধ্যযুগীয় ভারতীয় উপমহাদেশের শাসনব্যবস্থার ক্রমবিকাশের 
হঁতিহাসে দিল্লির সুলতানদের তিনশত বছরের অধিককাল রাজত্বের মধ্যে 
বিচারব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ধর্মীয় আদর্শের ওপর ভিত্তি করে এ 
িারব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল । সুলতানগণ নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা প্রবর্তনকে তাদের 
গাষ্্রীয় জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বলে বিবেচনা করতেন। আইনের প্রতি সুলতানগণ 
15 বেশি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন যে, তারা বিচারে উঁচু-নীচু, ধনী-নির্ধন, আত্মীয়- 
গণাত্মীয়দের মধ্যে কখনোই কোনোরূপ পার্থক্য করতেন না। সুলতানি আমলে 
নার বিভাগ শাসন বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত ছিল। অপরাধ দমন করা 
গুপতানি আমলের বিচারব্যবস্থায় অধিক গুরুত্ব লাভ করতো । 
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৩ দিল্লির সুলতানি আমলের বিচারব্যবস্থা 

সুষ্ঠু বিচারব্যবস্থা প্রবর্তনকে দিল্লির সুলতানরা তাদের জীবনের প্রধান ও প্রাথমিক কর্তব্য বলে 

মনে করতেন। সুলতানি আমলের বিচারব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো নিরপেক্ষতা ও 

ন্যায়পরায়ণতা । নিম্নে দিল্লির সুলতানি আমলের বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 

১. আইনের উৎস : দিল্লির সুলতানি আমলের বিচারের ক্ষেত্রে আইনের উৎস 
হিসেবে ধৰ্মীয় বিষয়কে অধিকার দেয়া হভো। এ সময়ে কুরআন, হাদীস, 


[ছি ধর বধ, আইন বলবৎকারা ও ন্যায়বিচারের 


শেষ উৎস। স কদ্ধে দুর্বলের অধিকার সংরক্ষণই ছিল তাঁর প্রধান কর্তব্য । 

তাই যে জলুম ব্যক্তি সুলতানের নিকট অভিযোগ পেশ করে প্রতিকার 

আশা ৷ মজুমদার, রায় চৌধুরী ও দত্ত বলেন, “ঝণদাতা ঝণগ্রহীতার 
ব্যাপারে প্রায়ই সুলতানের সাহায্য গ্রহণ করতো ।” 

৪. কাজের পরিধি : মধ্যযুগে ভারতের সুলতান ছিলেন আপিল বিভাগের 


ন । সুলতানরা গণমানুষের অভিযোগ শুনে ন্যায়বিচার করতেন । মুহাম্মদ বিন 
তুঘলক সোমবার ও বৃহস্পতিবার ব্যক্তিগতভাবে অভিযোগ শ্রবণ করে সঠিক রায় 
দিতেন রানি ারানিরিরারিনাজিিরাবসা নিয়োগ করতেন। 
সুলতান পক্ষপাত দোষে দুষ্ট আলেম ও কাযীদের বরখাস্ত করতে পারতেন । দিল্লির 
সুলতানগণ অতি দ্রুততার সাথে বিচারকার্য সম্পন্ন করতেন । তারা আলেম-ওলামার 
সাহায্যে শরীয়তের খুঁটিনাটি আইন-কানুন ব্যাখ্যা করতেন । 

৫. আমীর-ই-দাদ : ভারতবর্ষে সুলতানি আমলে বিচারব্যবস্থায় “আমীর-ই-দাদ বা 
“দাদ বেগ’ নামে গুর এক বিচারক ছিল । 'আমীর-ই-দাদকে পরবর্তীতে 
দাদবক্সও বলা হতো । রদের মধ্যে প্রবল পরাক্রান্ত ও ধর্মভীরু লোকেরাই 
এ পদে নিযুক্ত হতেন। ফখর-ই-মুদাব্বরের মতে, রাজবংশের বা অন্যান্য 
আমীরের মধ্যে সর্বোচ্চ অভিজাত লোকের আমীর-ই-দাদ পদে নিযুক্ত হওয়া 
উচিত। তিনি ছিলেন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একজন বিচার বিভাগীয় কর্মচারী । 
মাজালিম বিচারে তার ব্যাপক ভূমিকা ছিল। তিনি মাজালিম আদালতের 
প্রশাসনিক কর্মকর্তা ছিলেন । 
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৬. আমীর-ই-দাদের কাজের ক্ষেত্র : আঁরীর্দাদ গার .লেলাগডিলের 
বিরুদ্ধে অভিযোগের বিচার করতেন। তাই তিনি উচ্চহারে বেতন পেতেন। 
সেনাবাহিনীতে এবং প্রাদেশিক মজলিস বিচারব্যবস্থায় আমীর-ই-দাদের 
সাহায্যকারী নিযুক্ত থাকতো । কোতোয়াল, পুলিশ ও মুহতাসিবরা তার অধীনস্থ 
ছিল। আমীর-ই-দাদ মসজিদ, পুল ও অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানেরও 
তদারক করতেন কাযীর আদালতে রেজিস্ট্রিভুক্ত দলীলাদির নকল তার দপ্তরে 
জয়া গয়া হতো। কোথাও: অবিচার হলে বা অন্য 'কোলোভারে যায় করা 


ঞ : সুলতানি আমলে দেওয়ানি অপরাধের বিচার সাধারণত 
[ন-ই-রাজা'-এর ওপর ন্যস্ত ছিল। এ আদালতের প্রধানকে বলা হতো 
ই মামালিক' । তাকে 'কাজি-উল-কুজাত'ও বলা হতো। তিনি একই 

সাথে রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি ও রাষ্ট্রের ধর্মসংক্রান্ত বিষয়েরও প্রধান ছিলেন। 

কিন্তু তারা প্রাদেশিক কাযীদের বিচারের বিরুদ্ধে আপিল শুনতেন কিনা সঠিক 
বলা যায় না। কাজি-উল-কুজাত অবশ্য শরীয়তি আইন বিষয়ে সুলতানের 
উপদেষ্টারূপে গণ্য হতেন । তিনি স্থানীয় কাধীদের নিয়োগ করতেন । তবে তিনি 
তীর অত্যধিক কাজের চাপ কমানোর জন্য একজন নায়েবের সহযোগিতা গ্রহণ করতেন 

৯. দিওয়ান-ই-কাজার বিচার সংক্রান্ত কার্যাবলি : “দিওয়ান-ই-কাজা'-এর প্রধান 
“কাজি-ই-মামালিক' আইন সংক্রান্ত বিষয়াদি, বিচারব্যবস্থা ও ধর্ম সংক্রান্ত 
বিষয়াদির ক্ষেত্রে সুলতানকে পরামর্শ দান করতেন। তার পরামর্শ ক্রমেই 
তন্তাবধান করাও তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সদর-উস-সুদুর হিসেবে তিনি 
রাষ্ট্রের আইন ও বিচার সংক্রান্ত বিষয়ের প্রধান ছিলেন। তিনি নিম্ন আদালত 
থেকে প্রেরিত পুনর্বিচার প্রার্থনা ও আপিল শুনতেন ৷ তিনি জ্ঞানী-গুণী ও 
আলেমদের জমি ও ভাতা প্রদানের জন্য সুপারিশ করতেন । এভাবে “দিওয়ান- 
ই-কাজা' নামক আদালত বিভিন্ন ধরনের কাজের তদারকি করতো । 


৩৪৪ নাল জনতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


১০. প্রাদেশিক বিচারব্যবস্থা : মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে সুলতানি আমলে প্রদেশেও 
মাজালিম আদালত ছিল। এগুলো পরিচালনা করতেন প্রাদেশিক গভর্নর ৷ 
প্রাদেশিক কাষী ও রাজস্ব সচিবগণ গভর্নরকে সাহায্য করতেন। এছাড়াও 
প্রধান বিচারপতির অধীনে প্রত্যেক প্রদেশে কাষী বিচারব্যবস্থা পরিচালনা 
করতেন। প্রাদেশিক কাযীর অধীনে প্রদেশের বিভিন্ন শহরে শহর কাযী কর্মরত 
অভি 
রক্ষণাবেক্ষণ, মৃত ব্যক্তির অসিয়ত বাস্তবায়ন ও তদারক করতেন। ওয়াকৃফ 
কর্মকর্তা বিচারকের কার্ধাবলিতে, হস্তক্ষেপ করতে পারতেন না। প্রাদেশিক 
গভর্নর কাযীকে বিচারের রায় কার্যকর করতে সহায়তা করতেন। 4৯৯, 


১5. সনির | : মুলতানি আমলে কেন্দীয় বিচার সংগঠন 'হানীয় 
বিচারব্যবস্থা ছিল। স্থানীয় 
৮০০ জানিও! দন 


পর ব্যাপারে কাজে লাগাতেন। তবে সী রী তাদের বিচারের 


কর্তৃক নিযুক্ত হতেন এবং তারা প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ 

মুক্ত থাকতেন। কোনো সরকারি, কর্মচারী বিচারের ক্ষেত্রে কামীদের ওপর 

এমনকি কোনো কোনো সময় সুলতানগণও 

সাধারণ আসামির ন্যায় র্মাধীর নির্দেশে কাষীর দরবারে হাজির হতেন এবং 

তাদের রায় মেনে নিতেন ৮ 

১৩. কালীয় বালের পুর াসি আনলে কারীগণ সাধারণত দেওয়ানি আদালতে 

করতেন চ্তারা সম্পত্তিসংক্রান্ত বিবাদ, এতিমদের অধিকার ও ওয়াকফ 

ত বিষয়ে অভিযোগ শুনতেন। তারা প্রদেশে নিযুক্ত হতেন। 

সু লে এমনও মমা আছে কাযীগণ সুলতানের বেআইনি কাজে 

দিটতেন। সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর মতো স্বেচ্ছাচারী সুলতানকেও 

কা দিতে ভয় পাননি । সুলতান ডিন রেস 

খিলজী সাদি মওলাকে আগুনে নিক্ষেপ করে পরীক্ষা এবং নির্যাতন করতে 

চাইলে কাযী তাতে বাধা দেন এবং সুলতান কাযীর উপদেশ মেনে নেন। কাযী 

বলেন, নির্যাতন করা বা আগুনে পোড়ানো শরীয়তসম্মত নয়। কাযীদের ওপর 
গভর্নরগণও কোনো কর্তৃত করতে পারতেন না। 

১৪. কোতোয়ালের দায়িত : সুলতানি আমলে বড় বড় শহরে কোতোয়াল বা পুলিশ 
বাহিনী নিযুক্ত থাকত। তাদেরকে বর্তমান সময়ের ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে তুলনা 
করা চলে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি ফৌজদারি মোকদ্দমার বিচার 
করতেন। এক্ষেত্রে তিনি বিচারপতির বিচারব্যবস্থা অনুসরণ করতেন। 
কোতোয়ালের অন্যতম প্রধান কর্তব্য ছিল শহরে শাস্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করা। 
এক্ষেত্রে তিনি সাধারণ জনগণের সহযোগিতা গ্রহণ করতেন। তিনি শহরে 
এবং জীবিকার উপায় সম্বন্ধে অবহিত হতেন । তারা গ্রাম পর্যন্ত জনগণের সকল 
কাজের তদারকি করতেন। 


* ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৩৪৫ 


১৫. মুহতাসিব : সুলতানি যুগে অত্যন্ত ন্যায়-নিষ্ঠাবান, সৎ ও ধার্মিক ব্যক্তিকে 
মুহতাসিব' হিসেবে নিয়োগ করা হতো এবং তাকে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব 

UE ৭৯ 
বিভাগীয় উভয় ক্ষেত্রেই বিস্তৃত ছিল। ইসলামের নৈতিক শিক্ষা প্রতিপালিত 
হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা এবং অপরাধীদের অনুসন্ধান করে শাস্তি প্রদান 
করাই ছিল মুহতাসিবের কর্তব্য । বস্তুত সর্বপ্রকার সামাজিক অমঙ্গলজনক 
ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার রোধ এবং ধর্মবিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধ করাই 
তীর কর্তব্য হিসেবে গণ্য ছিল। মুহতাসিব কাধীর মতো অপরাধীদের বিচার 
করতে পারতেন। তবে তার বিচার ছিল সংক্ষিপ্ত। জনসমক্ষে কোনো অপরাধ 
সংঘটিত হলে তিনি ঘটনাছলেই-তার বিচার করতে পারা ঈপরাখের 


সাক্ষ্য প্রদান্নরারী এ ধরনের লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হতো না।' 

১৯. শান্তি :সুলতানি আমলে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নযীরবিহীন শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা 
ছিলরা্ট্রদ্রোহীদের ফাসিকাণ্ঠে ঝুলানো হতো-কিংবা অঙ্গচ্ছেদের মাধ্যমে হত্যা 
করীংহুতো। বিচারে কোনো কোনো অপরাধীকে আগুনে নিক্ষেপ করা হতো । 
অপরাধীকে অপরাধ স্বীকার করানোর জন্য বল প্রয়োগ ও শারীরিক নির্যাতনের 
ব্যবস্থা ছিল। অপরাধীকে কারারুদ্ধ করার রীতিও প্রচলিত ছিল। সাধারণত 
পুরাতন দুর্গগুলো কারাগার হিসেবে ব্যবহৃত হতো । পর্যটক মার্কো পোলোর 
মতে, “সুলতানি আমলে বিচার সংক্রান্ত আইন ছিল খুবই কঠোর ৷” 

৩ সুলতানগণ আইনের উর্ধ্বে ছিলেন কিনা 

সুলতানি শাসনামলে সুলতানগণ অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তারা 

আইনের উর্ধ্বে ছিলেন কিনা-এ প্রশ্নের ব্যাপারে এতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য 

রয়েছে। কেউ কেউ এর পক্ষে বলেন, আবার অনেকে এর বিপক্ষে অভিমত ব্যক্ত 
করেন। নিম্নে এর পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা হলো- 

পক্ষে যুক্তি : একদল এঁতিহাসিকের মতে, ভারতবর্ষে মধ্যযুগীয় সুলতানি শাসকগণ 

ছিলেন স্ৈর বা একনায়কতান্ত্রিক। তারা রাষ্ট্রের সমুদয় ক্ষমতার র 

ছিলেন। সুলতানগণ ছিলেন একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান, সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক 


ত! ফাধিল॥ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র (তৃতীয় বর্ষ) » ১৩ 


৩৪৬ নাল জ্রুত্যাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জা 


এবং বিচারের শেষ উৎস। সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় তারা আইনের উর্ধ্বে 
ছিলেন। কেননা তিনি যাকে ইচ্ছা চাকরি দিতেন, আবার পদচ্যুতও করতেন । তিনি 
পদাধিকার বলে সর্বোচ্চ বিচারালয়ের প্রধান হিসেবে বিবেচিত হতেন। তাই বলা 
যায়, সুলতানগণ সর্বদা আইনের উর্ধ্বে ছিলেন । 

বিপক্ষে যুক্তি : অধিকাংশ এঁতিহাসিকের মতে, সুলতানগণ কখনোই আইনের উর্ধ্বে 
ছিলেন না। সর্বোচ্চ ক্ষমতা ভোগ করলেও সুলতান আইনের ব্যাপারে শরীয়তের 
বিধান লঙ্ঘন করতেন না। সুলতানের সার্বভৌম ক্ষমতা শরীয়াহ দ্বারা সীমারদ্ধ ছিল। 


সুলতান নিজেও আইনের উর্ধ্বে ছিলেন না। € ৬ 
উপরিউক্ত আলোচনার ৮১৫ বলা যায়, সুলতানি আমলে 
ইসলামী বিধান বা শরীয়তসম্মত₹রিচীরব্যবস্থা পরিচালিত হতো। ফলে 


বিচারব্যবস্থায় 
যায়। হিন্দু ও মুসলমানদের ব্যাপার স্ব-স্ব ধর্মানুযায়ী বিচার করা হতো। বিচারকার্য 
পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক ও স্থানীয় পর্যায়ে দক্ষ বিচারক নিয়োগ করা 


কোনো স্থান চিল এমনকি সুলতানগণও আইনের উর্ধ্বে ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে 
শামস-ই সির্বাজ'আফিফ বলেন, “ন্যায়বিচারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ দিল্লির সুলতানদের 
মধ্যে পুত হয়৷" | 


অথবা, ভারতে মুঘল শাসনের ইতিহাসের উৎসগুলো কী? ব 
অথবা, ভারতে মুঘল ইতিহাসের উৎড র বিবরণ দাও। 


উত্তর উপস্থাপনা : ইতিহাস ও এর উৎস পরস্পর নির্ভরশীল। তাই ইতিহাস 
রচনায় উৎসের ভূমিকাই মুখ্য । মুঘল আমলের ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে জানার 
জন্য তাই আমাদের সমসাময়িককালের উৎসের ওপর নির্ভর করতে হয়। ভারতে 
মুঘল শাসনব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ এতিহাসিক তথ্যের বহু উৎস আধুনিক এতিহাসিকগণ 
আবিষ্কার করেন। এসব উৎস কিংবা উপাদানের মাধ্যমে মুঘল আমলের 
রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থার চিত্র ফোটে ওঠে । এসবের দ্বারা মুঘল 
আমলের ভারতের ধারাবাহিক ইতিহাস পুনর্গঠন করা সম্ভব হয়েছে। 


= ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৩৪৭ 


৩ ভারতে মুঘল আমলের ইতিহাসের 

মুঘল আমলের ভারতের সামগ্রিক ইতিহাস জানার জন্য এতিহাসিক উৎসসমূহের 

ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । নিম্নে ভারতে মুঘল আমলের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ও 

তথ্যবহুল উৎসসমূহ আলোচনা করা হলো- 

ক. এতিহাসিক রচনা ও সাহিত্য : ভারতে মুঘল ইতিহাস সম্পর্কে জানার প্রধান 

উৎস হচ্ছে সমসাময়িককালের এঁতিহাসিকদের ০০৭ গ্রন্থ। মুঘল 

শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় এসব মূল্যবান গ্রন্থ হয়। রাবারের 

এঁতিহাসিকগণও সম্রাটের নির্দেশে তাদের জীবনী রচনা করেছেন। ক্কোন্রো কোনো 

সম্রাট নিজে তীর জীবনীঘন্থ লিখেন । এসব গ্রন্থ থেকে মুঘল শা্সনরাবস্থা, তাদের 

রাজ্যজয়, দ্ধবিষ্হ ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায়। নিয়ে ভারতেমুখল ইতিহাসের 

উৎস হিসেবে এঁতিহাসিক রচনা ও সাহিত্যের বর্ণনা দেওয়া হলো 

১. আইন-ই-আকবরী : ভারতে লাল Pe SOO 
মতবাদ সংক্রান্ত সবচেয়ে মূল্যবান ও তথ্যবহু্ণটতিহাসিক গ্রন্থ হলো “আইন- 


ই-আকবরী'। স্মাট আকবরের রাজদররারের এতিহাসিক আবুল ফজলের 
রচিত “আইন-ই-আকবরী' গ্রস্থটিকে,আধুনিক এতিহাসিকগণ 'Gazetter of the 
Mughal Empire' বলে আখ্যায়িত কুরেন। পাচ খণ্ডে বিভক্ত এ গ্রন্থে সম্রাট 


আকবরের রাজকীয় সংস্থাপন্বিউাগের যাবতীয় তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। 
এছাড়া সমসাময়িক জ্ঞান-বিজ্ঞান, যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্যজয় ইত্যাদি সম্পর্কেও 
বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে । 

২. আকবরনামা : রাজদূরবারের এতিহাসিক আবুল ফজলের আরেকটি বিখ্যাত 
গ্রন্থ 'আকবরবামী' এ গ্রন্থ থেকে আকবরের শাসনকাল সম্পর্কে বিস্তারিত ও 
গুরুত্বপূর্ণ বর্মন) পাওয়া যায়। আকবরের রাজত্কালের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস 
রচনায়গ ছাট খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । 


তিনি গোঁড়া মুসলিম ছিলেন বলে তার গ্রন্থে তিনি আকবরের ধর্মনীতির তীব্র 
সমালোচনা করেন। 

৪. তবাকাত-ই-আকবরী : নিজামউদ্দিন আহমদ রচিত “তবাকাত-ই-আকবরী' 
সমসাময়িক এঁতিহাসিক গ্রন্থগুলোর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এ গ্রন্থের 
মাধ্যমে মুঘল আমলের সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। এ গ্রন্থটি 
lent ies) Se yar shia eis Sd ai bah cL সত এর 

রচয়িতা নিজামউদ্দিন আকবরের সময়ে -সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন বলে তিনি 
ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অনেকটা নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেন। 

৫. ইকবালনামা : ভারতে মুঘল ইতিহাসের উৎসের আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 
হলো 'ইকবালনামা'। লেখক মুতামিদ খান রচিত *ইকবালনামা" থেকে মুঘল 
শাসনব্যবস্থার বিবরণ পাওয়া যায় এ গ্রন্থে মুঘল শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন দিক 
ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 


৩৪৮_______ জ্রাল্লভ্তকত্তর- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ প্রঃ 


৬. ১৯ 'ই-বাবুরী : মুঘল সম্রাট বাবরের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ হলো "তুজুক-ই- 
। এ গ্রন্থে বাবরের জীবনের সার্বিক ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। সম্রাট বাবর 

এ গ্রন্থ রচনা করেন । বাবর এ গ্রন্থে সমকালীন ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক 

ও অর্থনৈতিক অবস্থার এক প্রামাণ্য বিবরণ দেন। তাই ভারতে মুঘল যুগের 

ইতিহাসের উৎস হিসেবে এ গ্রন্থটির গুরুত্ব অপরিসীম । 

৭. তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী : 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী' সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজতৃকালের 
সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসংবলিত গ্রন্থ। এ গ্রন্থ সমকালীন মুঘল 
শাসনব্যবস্থা ও জাহাঙ্গীরের রাজতৃকাল নিয়ে লেখা হয়েছে ্রীট জাহাঙ্গীর 
সস a: EO 
সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং প্রশাসনে মন্ত্রী, কর্মকর্তা- 
কর্মচারীদের কার্যক্রমের বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে।& ৬. 

৮. পাদশাহনামা : রানি সক তে রা নহ 
হলো ‘পাদশাহনামা’ ৷ শাহজাহানের নির্নর্শেণঞ্জীবদুল হামিদ লাহোরী এ গ্রন্থ 
রচনা করেন। লাহোরী এ গ্রন্থে শাহঞ্জীহানের জীবন ও কার্যাবলি এবং তার 
রাজতৃকালের প্রথম বিশ বছরের/বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তাছাড়া এ গ্রন্থে 
শাহজাহানের গৌরবময় শাুনরালের প্রশাসনিক কর্মকাগুও সন্নিবেশিত হয়েছে। 

৯. মাআসির-উল-ওমারা শাহনেওয়াজ খান ওরফে সমসদ-উদ-দৌলা রচিত 
“মাআসির-উল-ওমারা” গ্রহটি মুঘল সাম্রাজ্যের আমীর ও রাজকর্মচারীদের 
জীবনচরিত নিয়েউরিত একটি মূল্যবান গ্রন্থ । এ গ্রন্থটি ভারতে মুঘল 
ইতিহাসের মুল্যবান উৎস হিসেবে বিবেচিত । 

১০. ইরশাদ-উল-ওয়াজারা : মুঘল আমলের প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে 
লেখা[*ইব্গাদ-উল-ওয়াজারা' মুঘল ইতিহাসের উৎস হিসেবে একটি মূল্যবান 
গ্রন্থ সদরউদ্দিন মুহাম্মদ কর্তৃক রচিত এ গ্রন্থে মুঘল আমলের উজ্জিরদের 
সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণিত হয়েছে। 

১১. হুমায়ুননামা : সম্রাট হুমায়ূনের রাজতৃকাল সম্পর্কে গুলবদন বেগমের 
'হুমায়ুননামা' গ্রন্থটি মুঘল সম্রাটদের ইতিহাস জানতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 
গুলবদন বেগম এ গ্রন্থে তদানীন্তন ভারতবর্ষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও 
সাংস্কৃতিক চিত্র নিখুঁত ও চিত্তাকর্ষকভাবে অঙ্কন করেন। 

১২. তাজকিরাতুল ওয়াকিয়াত : সম্রাট হুমায়ূনের অনুচর জওহর রচনা করেন 

'তাজকিরাতুল ওয়াকিয়াত' । এ গ্রন্থে হুমায়ূনের দেশত্যাগ, পারস্যে অবস্থানকালীন 
চিলি ১৩ দে 
তাই এ গ্রন্থটি মুঘল আমলের ইতিহাস জানতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ উৎস। 

১৩. আলমগীরনামা : ভারতে মুঘল ইতিহাসের অন্যতম উৎস হলো 'আলমগীরনামা' । 
এ গ্রন্থে সম্রাট শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের শাসনামলের বহুবিধ মূল্যবান তথ্য 
লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ গ্রন্থটি মির্জা মুহাম্মদ কাজিম রচনা করেন। এতে 
আওরঙ্গজেবের রাজতৃকালের প্রথম দশ বছরের ইতিহাসের বিবরণ রয়েছে। 


ঞ্জ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৩৪৯ 


১৪. মাআসির-ই-আলমগীর ও মুস্তাখাব-উল-গুলাব : মুঘল আমলের উল্লেখযোগ্য 
এতিহাসিক গ্রন্থ হলো 'মাআসির-ই-আলমগীর' ৷ সম্রাট আওরঙ্গজেবের পৃষ্ঠপোষকতায় 
এটি প্রণীত হয়। এ গ্রন্থে আওরঙ্গজেবের রাজতৃকালের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস 
বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া কাফী খান রচনা করেন মুস্তাখাব-উল-গুলাব। 
আওরঙ্গজেবের শাসনকালের সম্পূর্ণ ইতিহাস এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। 

খ. বিদেশি পর্যটকদের বর্ণনা : মুঘল আমলের ভারতীয় ইতিহাস জানতে বিদেশি 
পর্যটকদের বর্ণনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ উৎস। মুঘল আমলে বহু পর্যটক ভারতবর্ষে 
আগমন করেন। ভারত ভ্রমণ সম্পর্কে তারা বিস্তারিত বিবরণ দে গেছেন। 
পর্যটকদের অধিকাংশই ছিলেন ইংরেজ, ওলন্দাজ, পর্তুগিজ ও ইতালীয় | তারা মুঘল 
শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন মূল্যবান তথ্য তাদের রচনায়ূ্ল্লেখ করেন। মুঘল 
আমলের বিদেশি পর্যটকদের মধ্যে আকবরের শাসুনামূলে ফাদার মনসারেটঃ 
জাহাঙ্গীরের আমলে হকিন্স, স্যার টমাস রো, পেল স্বারি, দ্যলিট; শাহজাহানের 
রাজতৃকালে বার্িয়ার ও চীনা পর্যটক মা-হয়ান ভারতবর্ষে আসেন। এছাড়াও মুঘল 
আমলে খ্রিষ্টান ধর্মযাজকরা অনেক মূল্যবান রচনা করেন। এসব পর্যটক ও 
খ্রিষ্টান ধর্মযাজকরা সম্রাট, আমীর-ওমারা; ত “অভিজাত শ্রেণি, রাজদরবার, শহর-নগর 
সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য লিপিবদ্ধ করে,ণেছেন। তাদের বর্ণনা থেকে মুঘল আমলের 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সায়াজিক অবস্থা জানতে পারা যায়। কিন্তু ইউরোপীয় 
পর্যটকদের বর্ণনা নানাক্ষেত্রে নির্ভ্রয়ৌগ্য নয়। তাদের রচনায় বিভ্রান্তিকর তথ্যও রয়েছে। 
গ. সরকারি দলীলপত্র,: ভারতে মুঘল ইতিহাসের অন্যতম নির্ভরযোগ্য-উৎস হলো 
সরকারি দলীলপত্র মুল সম্রাটদের রাজতৃকালে সরকারি নথিপত্রাদি বিশেষভাবে 
সংরক্ষণের বন্টোরস্ত ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে যুদ্ধবি্রহ ও অযত্রের ফলে এসব 
মূল্যবান এতিহা্িক তথ্যসংবলিত দলীলপত্রের অধিকাংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। তবে 
ইতিহাসপ্্চ্িতাদের সরকারি বা বেসরকারি কাগজপত্র যা উদ্ধার করা গিয়েছে, তা 
থেকে ভারতে মুঘল আমলের ইতিহাস রচনার প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করা সম্ভব 
হয়েছে। এসব নথিপত্রের মধ্যে সরকারি বিভিন্ন চিঠিপত্র, দলিল-দন্তাবেজ 
উল্লেখযোগ্য । মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর কেন্দ্রীয় রাজধানী দিল্লিতে মুঘলদের 
প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের অনেক তথ্য পাওয়া গিয়েছে। এ প্রসঙ্গে এ. এস. হুসাইন 
বলেন, “আওরঙ্গজেবের শাসনামলের ৫৭৭২ পৃষ্ঠাসংবলিত বিশাল তথ্য পাওয়া 
যায়।” এসব নথিপত্র থেকে মুঘল প্রশাসনের বিভিন্ন চিত্র পাওয়া যায়। এছাড়া মুঘল 
সম্রাট ও রাজকর্মচারীদের সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যও জানা যায়। তাছাড়া সরকারি 
কর্মচারীদের বেতন, চাকরি, নিয়োগ প্রভৃতি সম্পর্কেও ধারণা লাভ করা যায়। 

ঘ. সরকারি চিঠিপত্র : ভারতে মুঘল সম্রাটদের বিভিন্ন চিঠিপত্র থেকে তৎকালীন 

সময়ের অনেক তথ্য জানা যায়। এসব. চিঠিতে মুঘল সাম্রাজ্যের রাজস্ব বন্দোবস্ত, 

সুসংগঠিত রাজস্ব ব্যবস্থা, জায়গির এবং লোকপ্রশাসনের নানাবিধ দ্বন্দের বিবরণ 
লিপিবদ্ধ হয়েছে। “রুকাত-ই-আলমগিরী" গ্রন্থে আওরঙ্গজেবের ১৮১টি চিঠি পাওয়া 
যায়। এছাড়া মুঘল শাসনামলের ভারতের প্রাদেশিক রাজ্যের সাথে কেন্দ্রের সম্রাটের 
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যোগাযোগের জন্য যেসব চিঠি লেনদেন হতো এঁতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার 
এরূপ কিছু চিঠি আবিষ্কার করেন। এসব চিঠিতে মুঘল প্রশাসনের প্রকৃত বিবরণ, 
প্রাদেশিক গভর্নরদের কার্যক্রম, রিলে রিনি উল দা 
ভারতে মুঘল আমলের ইতিহাস পুনর্গঠন করা সম্ভব। 

৬. পাখুলিপি : ভারতে মুল ইতিহাসের উৎস হিসেবে পাছুলিপিসমূহের গুরুতর 
ভূমিকা রয়েছে। এ বিষয়ে ফারসি পার্গুলিপিসমূহ উল্লেখযোগ্য ৷ এসব পার্জুলিপিতে 
মুঘল প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা বিশেষ করে সুবা, সরকার ও 

আলোচনা রয়েছে। এছাড়া এতে মুঘল রাজকর্মচারী, সেনাবাহিনীর পদ্রবি. ), 
কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও সার্বিক শাসনব্যবস্থার বিবরণ | মুঘল যুগে 
আবিষ্কৃত পার্জুলিপির মধ্যে 'দসতুর-উল-আলম-ই-আও 'দিভান পসনদ', 


১১৯০ প ০০০ ও ১৬৬১ 
ও ধর্মীয় অবস্থার উপর যথেষ্ট আলোকপাত করে । মুঘল যুগের মসজিদ, প্রাসাদ, 
দুর্গ, মনুমেন্ট প্রভৃতি ইতিহাসের খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ আমলের 
স্থাপত্যশিল্পের সৃষ্ষ্ম কারুকার্য, উৎকর্ষ ও বৈশিষ্ট্যে মুঘল সম্রাটদের উন্নত রুচিবোধ 
এবং মুসলিম সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। 

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, মুঘল আমলের 
ভারতবর্ষের ইতিহাস জানতে এতিহাসিক রচনা ও সাহিত্য, বিদেশি পর্যটকদের 
বর্ণনা, পাণ্ডুলিপি, মুদ্রা প্রভৃতি উৎসের ওপর নির্ভর করতে হয়। কেননা এ সময় 
কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস রচিত হয়নি। তারপরেও এ সময়ে সমকালীন 
ঘটনাপঞ্জির যেসব উপকরণ ও উৎস পাওয়া গেছে তা দিয়ে মুঘল আমলের ভারতের 
মুসলমানদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে 
একটি নিখুঁত চিত্র পাওয়া সম্ভব ৷ 
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জা: নু ল আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা কর। 
প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা আলোচনা কর। 
অধৰ, যে ভরতববের নাশক 
অথবা, মুঘল আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক অবস্থার 
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কর। 
উন্তল।। উপস্থাপনা : মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের ভারত অভিযানের, 
রি এ রগ গে কোদাল 
, বহিরাক্রমণ প্রতিরোধেও 


৮১ 
বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল, সে সম্রে্্নিযে মনে আলোচনা করা হলো- 
১ হা রো ER cone AS arn ort 3 
দূরদর্শী ও বিচক্ষণ ছিলেন না ইবরাহিম লোদী। 
০ ১8৮ 
ভিত্তি করেই নিজেদের ক্ষমতা গুতিষ্ঠিত করেন এবং তিনি সর্বদাই তাদের 
ইচ্ছানুসারে রাজ্য পরিচালনা করতেন। এ কারণে বাহলুল লোদী আফগান 


শক্তিশালী আফগান সামস্তকে হত্যা করে অন্যদের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করার 
চেষ্টা করেন। ফলে আফগান সামন্তরা ইবরাহিম লোদীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত 
হয়, যার পরিপ্রেক্ষিতে মুঘল অভিযানের পথ প্রশস্ত হয়। 

২. দৌলত খান লোদীর বিদ্রোহ : পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খান লোদী 
স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। ইবরাহীম লোদী পাঞ্জাবে নিয়ন্ত্রণ 
আরোপ করতে চাইতেন বলে দৌলত খান লোদীর সাথে তার ঘোর শত্রুতা 
সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে, বিহারের শাসনকর্তা দরিয়া খান ইবরাহিম লোদীর অত্যাচারে 
ইবরাহিম লোদীর বিরুদ্ধে বাবরকে ভারত অভিযানে আমন্ত্রণ জানান । 

৩. মেদিনী রাও এর বিরোধিতা : লোদী সালতানাতের বাইরে যেসব স্বাধীন রাজ্য 
ছিল তাদের মধ্যে মালব ছিল উল্লেখযোগ্য । মালব রাজ্যটি ছিল বুন্দেলখণ্ড ও 
রাজপুতনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। মালবের রাজধানী ছিল দুর্গনগরী 
চান্দেরী। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে চান্দেরীর 
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ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম তৎকালে রাজপুত রাজা মেদিনী রাও 
ছিলেন মালবের শাসনকর্তা। তিনিও লোদী শাসনের বিরোধিতা আরম্ভ করেন । 

৪. রাজপুতদের ক্ষমতা বৃদ্ধি : বাবরের অভিযানের প্রাক্কালে ভারতের বিভিন্ন 
জায়গায় রাজপুতদের স্বাধীন রাজ্য গড়ে ওঠে। দিল্লির লোদী সালতানাতের 
দুর্বলতার সুযোগে রাজপুত রাজ্যগুলো ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এ 
রাজপুত রাজ্যগুলোর মধ্যে মেবার ছিল সর্বাধিক বিক্রমশালী রাজ্য এবং রানা 
সংগ্রাম সিংহ ছিলেন সেখানকার রাজা। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত যোদ্ধা এবং 
রাজপুতদের নেতা। রাজপুতনা থেকে মধ্য প্রদেশ পর্যন্ত তার প্রভারি-প্তুতিপত্তি 
ছিল। ইবরাহিম লোদীর দুর্বলতার সুযোগে রানা সংগ্রাম দিল্লি অ ইচ্ছা 
পোষণ ক্রেন। তাই দিল্লি সাম্রাজ্যের ধবংসন্তূপের ওপর রার্জপূত সা গড়ে 
তোলার উদ্দেশ্যে তিনি বাবরকে দিল্লি আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান । 

৫. গুজরাটে সুলতানের আধিপত্য : গুজরাটের সুলতান ছিলেন স্বাধীন ও 


রি দান রা জায়গিরদার ও 

০ টু 
1 আফগান শাসকদের এই স্বাধীনচেতা মনোভাব লোদী সাম্বাজ্যকে 
দুর্বল করে তোলে। 

৮. রা গজনীর সুলতানগণ ভারতের হিন্দু রাজন্যবর্গ ও 
রাজপুতগণকে পরাজিত করে দিল্লিতে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু 
তারা তাদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে পারেননি। কাজেই তুঘলকের শাসনের 
শেষের দিকে দিল্লির কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে । এতে করে সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ, 
বিপ্লব, বিশৃঙ্খলা, দুর্নীতি ব্যাপক আকার ধারণ করে। তাছাড়া সুলতান নির্বাচনে 
সুনির্দিষ্ট কোনো নীতি না থাকায় সালতানাতকে কেন্দ্র করে দ্বন্দের অন্ত ছিল না। 
সিংহাসনকে কেন্দ্র করে সর্বদা বিবাদ-বিসংবাদ ও বিশৃঙ্খলা লেগেই থাকতো । 

৯. ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি : দিল্লির সুলতানি আমলের শেষের দিকে 

শাসকদের দুর্বলতা ও অযোগ্যতার সুযোগে ভারতের বিভিন্ন স্থানে কতকগুলো 

সিরিয় রান ভি ভারতের ভু সারির 

বাতা পূর্বে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা; পশ্চিমে 
বাসর তি TE 


জর ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৩৫৩ 


১০. দাক্ষিণাত্যে : বাবরের অভিযানের প্রাক্কালে দাক্ষিণাত্যের বাহমনী 
রাজ্য পাচটি রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। দক্ষিণে বিজয়নগরের রাজা 
কৃষ্ণদেব রায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী শাসক ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলোও 
পরস্পর ছন্দ-কলহে লিপ্ত ছিল। 

১১. পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহ : বাবরের আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন 
রাজ্যের শাসকগণ পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকায় তারা যথেষ্ট দুর্বল হয়ে 
পড়েন। দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগর রাজ্যের রাজা কৃষ্ণদেব খুব সী 
ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে তিনি নিজ আধিপত্য স্থাপনে উদ্যোগ. 


১০৯৯ secrete Senha? অস্থিরতা ও 

পরিচালনা করেন। ক 

১২. তুর্কি-আফগান শাসনের প্রতি বিদ্বেষ : অস্তিত্বের জন্য 
এতিহ্যগত 


আফগান আমলে কেন্দ্রীয় সরকার ছিল 
এসময় সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা বলতে কিছুই ছিল না। 
গোষ্ঠীই কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা করতো এবং 


সুলতান ও অ 
সরকারের ্থা রাজধানী দিল্লি ও তার সংলগ্ন অঞ্চলসমূহেই প্রধানত 
দেশের অবশিষ্ট অঞ্চলের প্রদেশগুলোতে অদম্য ও 


ও 


তথ মুসলমান-শাসনকর্তা অথবা হিন্দু অভিজাতরা ছিলেন সর্বেসর্বা। 

রা যম সরকারকে বাৎসরিক রাজস্ব ও উপঢৌকন পাঠিয়ে সন্তুষ্ট রাখতেন 
এবং এর বিনিময়ে তারা-একরপ স্বাধীনভাবেই প্রদেশগুলো শাসন করতেন। 
কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে রাষ্ট্রের জনগণের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কোনো বন্ধন ছিল 
না বললেই চলে। 

১৪. তৈমুর লঙের ভারত অভিযান : মোঙ্গল বীর তৈমুর লঙ তুঘলক শাসনামলের 
শেষ দিকে দিল্লি সাম্রাজ্যের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ করেন৷ এর ফলে সাম্রাজ্যের 
অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্বল, সামরিক শক্তি হীনবল ও ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়ে। দিল্লির 
সাম্রাজ্যের অনেকাংশ সংকুচিত হয়ে পড়ে। সুতরাং তৈমুর লঙের. ভারত 
আক্রমণের কারণেও দেশটির রাজনৈতিক ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

উপসংহার : ভারতীয় উপমহাদেশে বাবরের ভারত আক্রমণের প্রাক্কালে ছোট ছোট 
স্বাধীন রাজ্যের শাসনকর্তাদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ ও হিংসা-বিদ্বেষ এবং 
অনৈক্য বহিরাক্রমণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। সর্বোপরি দিল্লির সুলতান ইবরাহিম 
লোদীর অত্যাচার ও কুশাসন, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি দুর্ব্যবহার এবং প্রাদেশিক 
শাসকদের বিরোধিতা বাবরের ভারত আক্রমণের পথকে সুগম করে। 


৩৫৪ ___ সাল জ্রাঞ্াৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


J সম্রাট বাবর 


শি মুল সাজের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে জহির উন নদ 


ফা. স্নাতক প. ২০০৪, "০৬, '০৭, '১৫] 

অথবা, বাবরের রিনিতা নিন 
[ফা. স্নাতক প. ২০১১] 

অথবা, ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বাবরের কৃতিত নিরূপীকর। 
ফা. মাক টা ১৩] 


উত্তল ।। উপস্থাপনা : 2 অধ্যযুগীয়.ভারতের_ ইতিহাসে বাবর . সর্বাপেক্ষা 
প্রথিতযশা নরপতি। যোদ্ধা, শাসক এবং পণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে তি ইতিহাসে এক 
বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে পানিপথ যুদ্ধের, মাধ্যমে তিনি ভারত 
উপমহাদেশে বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের ভিভিস্থাপন করেন্)এবং ১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত 
মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পরান (তাই এতিহাসিক রায় চৌধুরী, 
দত্ত, মজুমদার ও স্মিথ একমত হয়ে বলতে বাধ্য হয়েছেন_ Babur was the most 
brilliant Asiatic Prince of his age aoa high place worth among the 

Sovereigns of any age on countrys 

ও বু সার প্রতিষ্ঠাতা ০৮/০১০০ বাবর 

১. বংশ পরিচয় : বাবর ১৪৮৩ খ্রিষ্টাব্দে রুশ তুর্কিস্তানের ফারগানা নামক একটি 
রে দু রান ডি 
ছিলেন। পিতার, দ্বিক থেকে তিনি তৈমুরের এবং মাতার দিক থেকে বিশ্ব ত্রাস 
চেঙ্গিস খানের(বংশধর ছিলেন। তিনি নিজেকে মুঘল হিসেবে পরিচয় না দিয়ে 
তুর্কি হিসেবেই পরিচয় দিতেন। 

২. ভাগ্যান্বেষী সৈনিক : সম্রাট বাবরকে যথেষ্ট ভাগ্য বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়। 
চেঙ্গিস খান ও তৈমুর লঙের রক্তের অধিকারী বাবরের ছিল দুর্বার আকাঙ্কা, 
অনমনীয় মনোবল এবং অসামান্য নিকিতা । তাই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, 
মধ্য এশিয়ায় সাম্রাজ্য স্থাপন করা সম্ভব নয়। 

৩. সিংহাসন লাভ : ১৪৯৪ খ্রিষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর মাত্র ১১ বছর বয়লে বাবর 
ফারগানার সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু অচিরেই তিনি আত্মীয়-স্বজন 
এবং সাইবানী খানের মতো ঘোর শত্রু ছারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েন। 

৪. বাধা-বিপত্তি : পনেরো বছর বয়সে বাবর পূর্বপুরুষ তৈমুরের রাজধানী 
সমরকন্দ অধিকার করেন, কিন্তু সাইবানী খান কর্তৃক ফারগানা ও সমরকন্দ 
থেকে বিতাড়িত হন। এ পরাজয় তাকে আশ্রয়হীন করে। তিনি তার 
আত্মজীবনীতে বলেছেন, “দাবার ছকের রাজার ন্যায় এক ঘর হতে অন্য ঘরে 
দৌড়াচ্ছিলাম”। কিন্তু তিনি কখনো সাহস হারাননি। অতঃপর বাবর ১৫০৪ 
খ্ৰিষ্টাব্দে কাবুল ও গজনী এবং ১৫১৩ খ্রিষ্টাব্দে বোখারা ও সমরকন্দ অধিকার 
করেন। পুনরায় সাইবানী খান কর্তৃক পরাস্ত হয়ে ভাগ্য পরীক্ষার জন্য ভারত 
উপমহাদেশ অভিমুখে অগ্রসর হন। 


ঘর ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৩৫৫ 


৫. ভারত জয়ের সিদ্ধান্ত : পৈতৃক রাজ্য পুনরুদ্ধার এবং মধ্য এশিয়ায় সাম্রাজ্য 
স্থাপনের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে বাবর ভারত জয়ে মনোনিবেশ করেন। 
তাছাড়া ভারতের বিরাজমান বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক পরিবেশ এবং নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তিবর্গের আমন্ত্রণ বাবরকে ভারত আক্রমণে প্রলুব্ধ করে। এ প্রসঙ্গে তিনি 
তার আত্মচরিতে বলেছেন_ As it was always in my heart to posses 
Hindustan and as these several country. 

৬. প্রাথমিক অভিযান : এতিহাসিক লেনপুল বলেন, ভাগ্যান্বেষী বাবর, সর্বপ্রথম 
১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দে একদল সৈন্য নিয়ে ভারতবর্ষে অভিযান করেন এরং বাজাউর, 
ভীরা ও কুশাব দখল করেন। বাবর ১৫২০ খ্রিষ্টাব্দে বাদাখশান, ১৫১২ খ্রিষ্টাব্দে 
কান্দাহার ও ১৫২৪ খ্রিষ্টাব্দে লাহোর অধিকার করেন। . (7) 

৭. বিজেতা হিসেবে বাবর : বাবরের কৃতিতৃ বিচারে! প্রমাণিত -হয়, তিনি 
আলেকজান্ডারের মতো দেশ জয়ের নেশায় সর্বদ্দা বিভোর থাকতেন এবং 
কালক্রমে এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজেতার সম্মান্ঠলাভ করেন। এঁতিহাসিক 
লেনপুল বলেন, “সামরিক বিজয় দ্বারা তিনি ঘ্য:রীজবংশের সূচনা করেন তার 
উপরই ইতিহাসে তার সম্মান ও স্থায়ী আসন নির্দিষ্ট হয়েছে। অবশ্য এ জন্য 
ক. পানিপথের প্রথম যুদ্ধ : এরাবরূ১২০০০ সৈন্যের এক বাশি, "য়ে 

স্থাপন করেন। বাবরের স্রাভিযানে' 
হয়ে ইবরাহীম লোদী/5১০১০০০ সৈন্য নি 
এপ্রিল পানিপথ প্রান্তরে _ 
২১ বর -০৩ যুদ্ধে ইবরাহীম লোদী পরাজিত ও নিহত 
হন! সনে এব্ডু)াদক্লি ও আথা অধিকার করেন এবং নিজেকে দিল্লির 
=এ।৬ হত্সেবে ঘোষণা দেন। 
. খ. খানুয়ার যুদ্ধ : বাবর ভারতে স্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হলে মেবারের 

. " রানা, সংগ্রাম সিংহ তাকে বাধা দেন। ফলে ১৫২৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ মার্চ বাবর ও 

__ সংগ্রাম সিংহ খানুয়ার প্রান্তরে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। যুদ্ধে সংগ্রাম সিংহ পরাজিত 

হলে মুঘল সাম্রাজ্যের রাজধানী কাবুল হতে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয় । 

গ. চান্দেরী অভিযান : খানুয়ার যুদ্ধের পর পরাজিত রাজপুত শক্তির একাংশ 
মেদিনী রাওয়ের নেতৃত্বে চান্দেরীর দুর্গে সমবেত হয়। বাবর তাদের 
অতিরিক্ত প্রস্তুতির সুযোগ না দিয়ে ঝড়ের বেগে চান্দেরী অবরোধ করে 
সেখানকার সকল সৈন্যকে পরাজিত ও হত্যা করেন । ফলে বাবরের সামনে 
দাড়ানোর মতো আর কোনো রাজপুত শক্তি অবশিষ্ট রইল না। 

ঘ. গোগরার যুদ্ধ : জৌনপুরের শাসনকর্তা মাহমুদ লোদী, বিহারের আফগান 
নৈতা শেরখান এবং বাংলার শাসনকর্তা নসরত শাহসহ সম্মিলিত 
বাহিনীকে ১৫২৯ খ্রিষ্টাব্দে গোগরার যুদ্ধে পরাজিত করে বাবর কাবুল হতে 
বঙ্গদেশ পর্যন্ত এলাকার অধীশ্বর হন। 

৮. ARs hati পল 

রচয় দেন। সুনিপুণ যোদ্ধা বাবর অতি সহজেই সৈন্যদের মনে উৎসাহ 

উদ্যমের আগুন জ্বেলে দিতে সক্ষম হতেন । তিনি লেনিনের ন্যায় ইচ্ছাশক্তি ও 

দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী এবং রবার্ট ক্রুসের ন্যায় অধ্যবসায়ী ছিলেন। 
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৯. বুনি : বাবরই প্রথম ভারতবর্ষে কামান ব্যবহার শুরু করেন। 

মতে, “বাবর ছিলেন দক্ষ তীরন্দাজ, নিপুণ তরবারি 

চালক ও চতুর ঘোড়সওয়ার ৷” রণকুশলী হিসেবে তার নাম ইতিহাসের পাতায় 
স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে । 

১০. সাংগঠনিক ক্ষমতা : বাবর ছিলেন অপূর্ব সাংগঠনিক ক্ষমতার অধিকারী । 
যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ভীত-সন্্স্ত সেনাবাহিনীকে চিত্তাকর্ষক বক্তৃতার মাধ্যমে 
শরহে উজ্জীবিত করতে পারতেন গৈনিকদের ধর্তি ভার ভালোবাসা ছিল 
গভীর । তাই সৈনিকদের অপেক্ষা কখনোই নিজের সুখকে বড় করের 
সবই ভিনি সৈনিকের সাথে সমান ভাগে জগ কান তাই 
শত বিপদের মাঝেও তারা তাকে ত্যাগ করেনি। 

'১১. রাজনৈতিক দক্ষতা : ৰাৰৱ তীর রাজনৈতিক চালে আবু এক গোষ্ঠীকে 
অপর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করে তাদের ধ্বংস সাধন করেন । তার চাতুর্য ও 


শল্ছা পুনরুদ্ধার : ময় এগারো ব্রয়সের বালক বাবর ফারগলার অধিপতি 
“হওয়ার প* 


॥ দইবার স্বীয় রাজ বিতাড়িত হন। এ সময় তিনি সাহস না হারিয়ে 
টা তা পুনরুদ্ধার করেন। এমনকি তৈমুরের রাজধানী 


১৪. সালের SME 
জা উতর 
প্রেরণ করো) রণক্ষেত্রে তার অতুলনীয় দূরদর্শিতা ও দক্ষতার **: 
সালা তে চির 

১৫. ধু ভূত অসাধারণ থাকা সত্তেও বাবর তীর 

5 
বলেন, তার রাজত্বে হিন্দুদের কোনো প্রকার নিগ্রহ 
ভোগ করতে হয়নি এবং ধর্মের জন্য তিনি কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি দেননি। 

১৬, বির নুতন : বাবর শুধু একজন শাসক ও যোদ্ধাই ছিলেন না, 

পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এমনকি তিনি স্বয়ং কবি হিসেবে 
পালন ₹ 514০৯ st 
করেন। তার স্বরচিত 'তুযুক-ই বাবর' বা বাবরের আত্মজীবনী সাহিত্যের 
ক্ষেত্রে এক অমূল্য সম্পদ। বাবর যদি সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে না পারতেন, 
তবুও তিনি বেঁচে থাকতেন তাঁর কাব্য প্রতিভার গুণে । 

১৭. ধর্মকর্ম পালনের সুযোগ দান: বাবর সর্বধর্মেরে লোকদের ধর্মীয় আচার- 
অনুষ্ঠান পালন করার সুযোগ দিয়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। ধর্মীয় উদারতা 
তার শাসনামলের বিশেষ দিক ছিল। তিনি নিজে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে 
চলতেন এবং পরধর্মের প্রতি অত্যন্ত উদার ছিলেন। এতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ 
বলেন, “তার রাজতে হিন্দুদের কোনো প্রকার নিগ্রহ ভোগ করতে হয়নি এবং 
ধর্মের জন্য তিনি কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি দেননি ।” 


জ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৩৫৭. 


১৮. জ্ঞানী ও পণ্ডিত : নিঃসন্দেহে বাবর একজন জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। 
তিনি ফার্সী ভাষায় কবিতা লেখতেন, গদ্য লেখায়ও তিনি পারদর্শী ছিলেন। শুধু 
তাই নয়, সঙ্গীত এবং সুকুমার বিদ্যায়ও তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন। 
এতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেছেন-_ No eastern prince has written 
such a vivid, interesting and veracious account of his life as Babur. 

১৯. ডাক চৌকি স্থাপন : বাবর ছিলেন মুসলিম বিশ্বের রবার্ট ব্রুস এবং লেনিন। 
তাই দূরবর্তী অঞ্চলের সাথে নিয়মিত ও দ্রুত যোগাযোগ রক্ষার জন্য বাবর 
সমগ্র রাজ্যে পনেরো মাইল অন্তর অন্তর ডাক চৌকি স্থাপন করেন. ৯ 


সাথে বহু বাগরাগিচা, সেতু, অট্টালিকা ও পাকা রুমা নির্মাণ করেন। 
এতিহাসিক রাশ্কুক উইলিয়াম বলেন, পার সং ও আর হণটি 
উদ্যান নির্মাণ করেছিলেন। 


রা ক রহ এ 
আকবরের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেন}, বাবর দিশ্বিজয়ী আলেকজান্ডারের 
ন্যায় দেশ জয়ের নেশায় হিন্দুস্তান অভিযানে আগমন করে কখনো বিপর্যস্ত 
হননি। তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে গুপুচরের'মাধ্যমে শত্রুদের প্রস্তুতি সম্পর্কে খবরাখবর 
নিতেন, যা তার রাজনৈতিক? সামরিক প্রজ্ঞার পরিচয় বহন করে। 

0৮ সহজ, সরল ও অমায়িক চরিত্রের অধিকারী বাবর 

ছিলেন একাধারে স্লেহময়র্পতা, দয়ালু শাসক, উদার বন্ধু ও একজন ঈমানদার 
ব্যক্তি। বারবার,র্াজ্যহারা হওয়া সত্বেও তিনি নিরুৎসাহিত না হয়ে অসীম 
মনোবলের কারণে সফলতা অর্জন করেন। তার দেহ মনে কোনো ক্লান্তি ছিল 
সত এ 
চৰা” রজতের 
স্যরি ই, ১১, রস বলেন_ The Memories of 88৮ must be 
Sickoneed among the most enthralling and romantic works in the 
literature of all times. 

২৪. এঁতিহাসিক : জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবরের কৃতিতৃ মূল্যায়ন করতে 
গিয়ে লেনপুল বলেন, বাবরের মধ্যে ছিল চেঙ্গিস ও তৈমুরের 
রক্তের সংমিশ্রণ । এ কারণে বাবরের চরিত্রে মোঙ্গলদের উদ্যমতা ও তুর্কিদের 
তেজস্বিতা এবং রণ দক্ষতার অভিনব সংমিশ্রণ ঘটেছে। 
এতিহাসিক স্মিথ বলেন, বাবর সামরিক দক্ষতা ও নিপুণতা দ্বারা দেশ জয় 
করেন বটে, কিন্তু তার সিভিল প্রশাসন ও কাঠামো ছিল দুর্বল ও মেরুদণ্ডহীন । 
এ্রতিহাসিক রায় চৌধুরী ও দত্ত মজুমদার বলেন, বাবর ছিলেন এক রোমাঞ্চকর 
-আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব । প্রকৃতপক্ষে মূল্যায়ন করলে দেখা যায়, বাবর ছিলেন 
নির্ভীক সৈনিক, ভাগ্যান্বেষী, ধৈর্যশীল ও দূরদর্শী স্ম্রাট। কিন্তু যুদ্ধ বিরহের 
জাভা TORE হননি সিভি 
ও আযোগ I 
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২৫.চরিত্র : এতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, “সমগ্র মধ্যযুগীয় ইতিহাসে বাবর 
একটি আকর্ষণীয় চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।” যুবরাজ, যোদ্ধা এবং বিদ্বান 
হিসেবে মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসকদের সাথে তিনি যোগ্য আসন লাভের 
অধিকারী প্রথম জীবনে তিনি মদ্যপান করতেন বটে, কিন্তু খানুয়ার যুদ্ধের পর 
আর কোনো দিনই মদ্য স্পর্শ করেননি। মূলত তাঁর চারিত্রিক গুণাবলি ছিল 
৷ অঙ্গীকার ভঙ্গ করাকে তিনি জঘন্য পাপ মনে করতেন। তিনি 
সর্বদা আল্লাহর উপর নির্ভর করতেন। 
উপসংহার : ভারতবর্ষের ইতিহাসে বাবর একজন কীর্তিমান পুরুষ । সহায়সি্বলহীন ও 
হিরা হতে বি ভিলা নয আকু সাত না 
তাকে ইতিহাসে অক্ষয় কীর্তি দান করেছে। তাঁর বীরসূলভ দুঃসাহ্সিকীতা, রাজনৈতিক 
দৃরদর্শিতা, মানসিক বল, আহত ও রাগ এবং কর্বনীু্য এক 
8 তাই মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে, তার কৃতিতু অপরিসীম । 
এঁতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন_ Indeed there are few prince i in Asiatic history 
who can be ranked higher than Babur in Elo and accomplishment. 


জপ্রশ্ব: ১০৩ ॥ বাবর কী কী কারণে ভারত জয় করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন? 

বাবরের সাফল্যের কারণ বর্ণনা কর। /_ ২১ 

অথবা, বাবরের ভারত অভিযানের কারণসমূহ জীলোচনা কর। তাঁর সাফল্যের কারণ কী ছিল? 

অথবা, বাবরের ভারতবর্ষ আক্রমণের কারণ এবং ভারতে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠায় 

তার সাফল্যের কারণগুলো আলোচনা কর। - 

উত্ত্।। উপস্থাপনা : মুঘল সুষরার্ট জহিরউদদিন মুহাম্মদ বাবর কর্তৃক ভারতবর্ষে মুঘল 

সময প্রতিষ্টা হয়। বীর মধ্য এশিয়ার পিতৃরাজ্য ফারগনা থেকে বিতাড়িত হয়ে 

ভারতবর্ষের দিকে করেন। এ লক্ষ্যে তিনি কাবুল অধিকার করেন এবং 

কাবুলকে ভারত ₹ র উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করেন । দক্ষ সমরনায়ক 

হিরা কাম নত মর ১০ বছরে মেলি 

অভিযানীরিচালনা করে ভারতবর্ষে মুঘল সাগ্রাজ্যের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন? 

- ৩ বাবরের ভারত অভিযানের কারণসমূহ 

বাবরের ভারতবর্ষ অভিযান কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। এর পেছনে বহুবিধ কারণ বিদ্যমান 

ছিল। নিয়ে বাবরের ভারত অভিযানের প্রধান কয়েকটি কারণ আলোচনা করা হলো- 

১. ভাগ্য বিপর্যয় : বাবর ১৪৯৪ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র ১১ বছর বয়সে 
তুর্কিস্তানের ফারগনা রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু নানা কারণে শত্রুরা 
তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করে। ১৫০৩ খ্রিষ্টাব্দে আরচিয়ান নামক স্থানে উজবেক 
নেতা সাইবানি খানের হাতে বাবর সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়ে পিতৃরাজ্য ফারগনা থেকে 
বিতাড়িত হন। হৃতসর্বস্থ বাবর বিভিন্ন স্থানে ভাগ্যান্বেষণে ঘুরে বেড়ান। এভাবে দীর্ঘ 
এক বছর নানা দুঃখ-দুর্শশা অতিবাহিত করে তিনি ভারতবর্ষ জয়ের পরিকল্পনা করেন। 

২. শাসনকর্তাদের আমন্ত্রণ : ইবরাহিম লোদী ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে 
আরোহণ করে উদ্ধত আফগান নেতাদের দমনে আত্মনিয়োগ করেন । তার 
দমননীতির প্রতিবাদে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খান লোদী এবং মেবারের 
রানা সংগ্রাম সিংহও বাবরকে ভারত আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান। তাদের 
আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে বাবর ভারত অভিযান করেন। 


* ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৩৫৯ 


৩. 


১০. 


সামাজ্য বিস্তারের মনোভাব : ছোটবেলা থেকেই বাবর ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী 
ও সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবসম্পন্ন । তৈমুরের রাজধানী সমরখন্দ জয় করার ইচ্ছে 
তার শিশুকাল থেকেই ছিল। এ বিজয়কে কেন্দ্র করেই তিনি পিতৃরাজ্য ফারগনা 
হারান । এ সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবই তাঁকে ভারত অভিযানে উৎসাহিত করে। 


. ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ : ভারতীয় উপমহাদেশের আর্থিক প্রাচুর্য 


ও ধন-দৌলত উচ্চাভিলাষী শাসক জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবরকে এদেশ বিজয়ে 
অনুপ্রাণিত করে। তিনি শুধু ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজ্য কাবুল নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাই 
তিনি স্বদেশের আশা পরিত্যাগ করে ভারতবর্ষ অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। 


. ভৌগোলিক সুবিধা : ভৌগোলিক সুবিধা ও নৈকট্য বাবরের ভারতবর্ষ,জ্ভিযানের 


নেন। তিনি ক্ষমতায় আরোহণ করেই কাবুল অধিকার রুরেন৷ এবং কাবুলকে 
ভারত অভিযানের উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করেন ॥/ 

রাজনৈতিক সুবিধা লাভ : ভারতবর্ষের রাজনৈতিক” অসন্তোষ ও ষড়যন্ত্র. 
বাবরকে চূড়ান্ত পর্যায়ে সর্বশক্তি নিয়োগ করেউসমরাভিযানে উৎসাহিত করে 
তোলে । এঁতিহাসিক রাস্কুক উইলিয়ামের তে“ দৌলত খানের ষড়যন্ত্র এবং 
আলম খানের বিশ্বাসঘাতকতা সমগ্র, পরিস্থিতিকে পরিবর্তিত করে।” বাবর 
তাদের সমুচিত শিক্ষাদানের জন্য নিজ দক্ষতার ওপর নির্ভর করে ভারতবর্ষে 
অভিযান পরিচালনা করেন ।, 47. 


কমতে থাকে । সুলতান ইবরাহিম লোদীর সাম্রাজ্য বেশি দূর বিস্তার লাভ করতে 
অনেকগুলো স্থাধীন্্রাজ্য গড়ে উঠে। রাজ্যগুলোর মধ্যে উত্তর ভারতে কাশ্মীর, 
জৌনপুর, বঙ্গদেশট মালব ও মেবার খুব শক্তিশালী হওয়া সত্তেও পরস্পর কলহে 
লিপ্ত থাকায় থেষ্ দুর্বল হয়ে পড়ে, যা বাবরকে ভারত অভিযানে অনুপ্রাণিত করে । 
কাবুল অধিকার : “বাবরনামা" থেকে জানা যায় যে, তিনি কাবুল জয়ের পরই 
ভারতর্খরজয়ের পরিকল্পনা করেন । মূলত তীর কাবুল অধিকারে ভারত বিজয়ের 
ভিত্তি-স্থাপিত হয়। ১৫০৪ খ্রিষ্টাব্দে কাবুল বিজয়ের পরই বাবর একটি 
শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন এবং ভারত বিজয়ের পরিকল্পনা ও 
পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। 


. উত্তর-পশ্চিম অভিযান ব্যর্থ : উত্তর-পশ্চিম অভিযানে উপর্যুপরি ব্যর্থ হয়ে 


বাবর দক্ষিণ-পূর্বে অর্থাৎ ভারতে তার ভাগ্য পরীক্ষা করতে মনস্থির করেন। বিভিন্ন 
এঁতিহাসিকের মতে, মধ্য এশিয়ায় তার পুনঃপুন ব্যর্থতাই-তাকে হিন্দুস্থানের দিকে 
অগ্রসর হতে উৎসাহিত করে এবং তিনি ভারতবর্ষ অভিযান পরিচালনা করেন । 
লোদীর ব্যর্থতা : ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লি অধিকারের লক্ষ্যে বাবর এতিহাসিক 
পানিপথের প্রান্তরে হাজির হন। বাবরের আগমনের সংবাদ শুনে ইবরাহিম 
লোদী বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে পানিপথের প্রান্তরে অগ্রসর হন। বাবরের 
বাহিনীর সাথে ইবরাহিম লোদীর বাহিনীর এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ 
যুদ্ধে ইবরাহিম লোদী পরাজিত ও নিহত হয়। এরপর দিল্লি বাহিনীকে 
সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে বাবর দিল্লি ও আগ্রা জয় করেন। 


৩৬০ (সাল জ্রাপ্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ ঞচ 


৩ বাবরের সাফল্যের কার' 

যেসব কারণে বাবর ভারত সাফল্য লাভ করেছিলেন নিম্নে সে সম্পর্কে 

আলোচনা করা হলো- 

১. প্রচণ্ড স্পৃহা : বাবর ভারতবর্ষে স্বীয় রাজ্য সম্প্রসারণ করার যে অদম্য স্পৃহা ও 
অসামান্য নির্ভীকতা প্রদর্শন করেন তা তার পূর্বসূরিদের অভিযান প্রবণতাকেই 
স্মরণ করিয়ে দেয়। রাজ্যজয়ের এরূপ অদম্য স্পৃহাই তাকে ভারতবর্ষ 
অভিযানে সাফল্য এনে দেয়। 


তাছাড়া তার অটুট সংকল্প ও অদম্য মনোবল ভূ 
তিনটি যুদ্ধেই বিজয়ের পথ সুগম করে দিয়েছিল 
কর্তব্যনিষ্ঠা 


গুলো এক্যবদ্ধ হতে থাকে । ফলে সাম্রাজ্যে ক্ষুদ্র 

| রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় দৌলত খান লোদীসহ 

জানায় । সাম্রাজ্যের এরূপ বিশৃঙ্খলাপূর্ণ অবস্থা এবং স্বাধীন রাজাদের অনৈক্য 
সহজেই ববির সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌছে দেয়। 

৫. নিপুণতা : বাবর ছিলেন একজন দক্ষ যোদ্ধা ও সমরকুশলী | তিনি 

সেনাবাহিনীকে ডান, মধ্য ও বাম_ এ তিন ভাগে বিভক্ত করেন এবং 

আক্রমণ করার জন্য দুটি ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন অশ্বারোহী বাহিনী সদাপ্রস্তুত 
রাখতেন। এঁতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদের মতে, “বাবরের সামরিক বিজয়ের মূলে ছিল 
সামরিক দক্ষতা এবং অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ বাহিনীর বিজ্ঞানসম্মত সমৰয়।” 

৬. ইবরাহিম লোদীর অযোগ্যতা : দিল্লির শাসনকর্তা ইবরাহিম লোদী ছিলেন 
যুদ্ধবিদ্যায় বাবর অপেক্ষা অদক্ষ। বাবরনামা থেকে জানা যায়, “সুলতান 
ইবরাহিম যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ও অভিজ্ঞ ছিলেন না। তিনি বিশৃঙ্খলভাবে 
অভিযান পরিচালনা করতেন; পরিকল্পনা ছাড়াই যুদ্ধ আরম্ভ বা শেষ করতেন 
এবং চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই যুদ্ধে লিপ্ত হতেন।” সুতরাং ইবরাহিম লোদীর 
অদক্ষতাই বাবরের সাফল্যের পথকে সুগম করে । 

৭. উন্নত যুদ্ধান্্র ও গোলন্দাজ বাহিনী : (পানিপথের যুদ্ধে) বাবরের জয়লাভের 
মূলে ছিল যুদ্ধে ভারতবর্ষের সমর ইতিহাসে সর্বপ্রথম কামানের ব্যবহার ৷ 
মুঘলরা এ অভিযানে চীন থেকে আমদানিকৃত কামানের সাহায্যে গোলা নিক্ষেপ 
করে যুদ্ধে বিজয় নিশ্চিত করে। গোলন্দাজ বাহিনীর প্রবর্তন ভারতবর্ষের 
পরবর্তী ইতিহাসের ধারাকেও প্রভাবান্বিত করে । 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র_ ৩৬১ 
৮. বাবরের উন্নত বুদ্ধ কৌশল : সম্রাট বাবরের ভারত অভিযানে সাফল্য লাভের 
অন্যতম কারণ তার উন্নত যুদ্ধ কৌশল । তিনি শত্রুপক্ষের সেনাবাহিনীর 


বিশৃঙ্খলার সুযোগ গ্রহণ করতে কোনো কৃপণতা করেনুনি। তিনি সুশৃঙ্খলভাবে 
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তুর্কি বাহিনী তুলুঘমা অর্থাৎ ঝটিকা আক্রমণ ছারা শক্রুশিবিরে 


আতঙ্ক সৃষ্টির মাধ্যমে সাফল্য লাভ করেন। 

৯. দুঃসাহসিকতা ও সামরিক দক্ষতা : ভারত অভিযানে বাবরের সাফল্যের 
কারণ তার দুঃসাহসিকতা ও সামরিক দক্ষতা.। এতিহাসিক ডেনিসন রস 
বলেন, “বাবর ছিলেন সেসব ব্যক্তিদের অন্যতম, যাদের মন ওঞদেহ১এরূপ 
সতেজ ছিল যে তা কখনই অবসন্ন হতো না এবং সবকিছু সম সুযোগ 


পেতেন ৷" বাবরের মধ্যে মোঙ্গলদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ক 


১০. সুষ্ঠু পরিকল্পনা বাস্তবায়ন : সম্রাট ভারত ' 


যুদ্ধবিদ্যায় অনভিজ্ঞ । তাই তে অদক্ষ শাসকের পক্ষে সৈন্যদের সংঘবদ্ধভাবে 
পরিচালনা করা সম্ভব : ভারতবর্ষ অভিযানে বাবরের বিজয় সূচিত হয়। 


প্রথম যুদ্ধের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল বর্ণনা কর। এ 
যুদ্ধে কারণ কী? 
অথবা, র প্রথম যুদ্ধের বিবরণ দাও এবং এতে বাবরের সাফল্যের কারণ নির্ণয় কর। 
অথবা, স্থানিপথের প্রথম যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর। এ যুদ্ধে 
বাবরের সাফল্যের কারণগুলো উল্লেখ কর। 
অথবা, পানিপথের প্রথম যুদ্ধ এবং তাতে বাবরের সাফল্যের কারণগুলো বর্ণনা কর। 
অথবা, পানিপথের প্রথম যুদ্ধের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল আলোচনা কর 
উন্তল্ন।। উপস্থাপনা : ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে পানিপথের যুদ্ধ . 
তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা । সম্রাট বাবর ও ইবরাহিম লোদীর মধ্যে ১৫২৬ খিষ্টাব্দে - 
পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধ ছিল মুঘল বংশের উ্থান এবং লোদী 
বংশ পতনের যুদ্ধ । এ যুদ্ধে বাবর এক চরম ভাগ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পানিপথের 
প্রথম যুদ্ধে ইবরাহিম লোদীকে পরাজিত করে তিনি যে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন তা 
পরবর্তী তিন শ' বছরের অধিককাল স্থায়ী হয়েছিল । এঁতিহাসিক আর. সি. মজুমদার 
বলেন, “পানিপথের যুদ্ধেই মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয় ।” 
৩ পানিপথের প্রথম যুদ্ধের কারণসমূহ 
পানিপথের প্রথম যুদ্ধের কারণ ছিল বহুবিধ । নিম্নে এর প্রধান কারণসমূহ উল্লেখ 
করা হলো_ 


৩৬২ ৬রল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ এ 


১. রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও ষড়যন্ত্র : ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও 
ষড়যন্ত্রে বাবরকে চূড়ান্ত পর্যায়ে সর্বশক্তি নিয়োজিত করে সমরাভিযানে 
অনুপ্রাণিত করে । এতিহাসিক রাস্ক্রক উইলিয়ামের মতে, “দৌলত খানের 
জাহির নে নিহিত সমাপনি হিভি করো 

২. অর্থলিলা : ভারতীয় উপমহাদেশ প্রচুর ধনসম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। এ 
উপমহাদেশের ধনসম্পদের প্রতি সম্রাট বাবরের অত্যধিক লোভ ছিল। তাই 
সম্রাট বাবর আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সমৃদ্ধিশালী এ অঞ্চলে অভিযান করে। অর্থাৎ 

“. অর্থলিঙ্গাই ছিল বাবরের পানিপথের প্রথম যুদ্ধের প্রধান কারণ । /৯ 

৩. রাজনৈতিক অমিল : তৎকালীন “ভারতের রাজনৈতিক অমিল সামাজিক 
» পরিস্থিতি বাবরকে ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত, রুল্রেঠউএতিহাসিক 
ঈশ্বরীণসাদ ও হেগ এজন্য ভারতের রাজনৈতিক অনৈ বু পথের যুদ্ধের 


বেছে নেন। আর ভারত অভিযান করেগীয়েই ইবরাহিম লোদীর সাথে তাঁর 
পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয় 1১২ 

৫. অন্যান্য অভিযানের সফলতা ; পািটাখের যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে বাবর 
ভারতের বিরুদ্ধে কয়েকটি“প্রর্থিমনি্ক অভিযান প্রেরণ করেন। এভাবে তিনি 
ভারতের বেশ কয়েকটি/অঞ্চল যেমন_ ভীরা, বাজাউর, কুশাব, চেনাব, 
শিয়ালকোট, কন্দাহুর যার অধিকার করেন। বাবরের এই সাকল্য 
পানিপথের প্রথম যুদ্ধকে সৃরাৰিত করে 

৬. শাসনকর্তাদের আমন্ত্রণ : ইবরাহিম লোদীর অত্যাচারে .অভিষঠ হয়ে পাঞ্জাবের 
শাসনকর্তা দৌলত "খান লোদী, আলম খান ও অপরাপর আফগান নেতা 
বাবরকেঞ্ডারতবর্ষ আক্রমণের আমন্ত্রণ জানালে উচ্চাকাঙ্ষী বাবর স্বীয় 
অভিপ্রায় সিদ্ধির সুযোগ গ্রহণ করেন। ফলে ইবরাহিম লোদীর সাথে পানিপথ 
প্রান্তরে তীর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটে। 

৭. বাবরের উচ্চাকাঙক্ষা : বাবরের উচ্চাকাঙ্কা হলো পানিপথের প্রথম যুদ্ধের 
অন্যতম কারণ । উচ্চাকাজ্জী বাবর সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য যে কোনো সুযোগের 
সদ্্যবহার করতেন। সুতরাং ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উচ্চাকাজ্ঞা 
বাবরকে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সংঘটনে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে। 

2 পানিপথের প্রথম যুদ্ধের ঘটনা 

ধীরে ধীরে সমগ্র পাঞ্জাব অধিকৃত হলে বাবর তার বাহিনীসহ আল্লাহর উপর অগাধ 

বিশ্বাস রেখে দিল্লি অভিমুখে অগ্রসর হন। বাবরের সমরাভিযানে শঙ্কিত হয়ে দিল্লির 

সর্বশেষ সম্রাট ইবরাহিম লোদী ১০০ হস্তীবাহিনীসহ ১,০০,০০০ সৈন্যের এক 


ইবরাহীম লোদীর মোকাবেলা করেন। আট দিন উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ চলে এবং 
পরিশেষে ইবরাহীম লোদী বাবরের স্বল্পসংখ্যক যোদ্ধা দ্বারা গঠিত বাহিনীর নিকট 
শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও নিহত হন। ২৭ এপ্রিল বাবর দিল্লিতে বিজয় গৌরবে 
উপস্থিত হলে হিন্দুস্থানের সম্রাট হিসেবে তার নামে মসজিদে খোতবা পাঠ করা হয়। 


জ্ঞ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র _ ৩৬৩ 


৩ পানিপথের প্রথম যুদ্ধের ফলাফল 
পানিপথের প্রথম যুদ্ধের সুদূরপ্রসারী ফলাফল নিম্নে উল্লেখ করা হলো- 


১, 


দিল্লি সালতানাতের বিলুপ্তি : দৌলত খান লোদী ছিলেন পাঞ্জাবের শাসনকর্তা । 
দৌলত খান লোদী মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরকে ভারত আক্রমণের 
আহ্বান জানান । তার আহ্বান ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইবরাহিম 
লোদীর শোচনীয় পরাজয়ের মধ্যদিয়ে লোদী বংশের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বিলুপ্ত 
হয়ে যায়। লোদী বংশের শাসনাবসানের সাথে সাথে দিল্লি 
অবসান ঘটে এবং ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। 

গোলন্দাজ বাহিনী গঠন : সমাট বাবর অসাধারণ সামরিক অধিকারী 
ছিলেন। তিনিই প্রথম পানিপথের প্রথম যুদ্ধে গোলন্দাজ 


যুদ্ধের ফলে ভারতের সামরিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ গোলন্পাজ বাহিনী 
গঠিত হয়৷ এ যুদ্ধের পূর্বে ভারতীয়রা গোলন্দাজ 

শাসনের সূত্রপাত : দিল্লি হলে ভারতে মুঘল 
বেরা পাছ রইল না। ইবরাহিম 
লোদীকে পরাজিত করে বাবর শাসনের যে সূচনা করে তা 
পরবর্তীতে প্রায় তিনশত বছর 
বিজয় লাভের সূচনা : ওয়ার্ড ও গ্যারেটের মতে, “পানিপথের 
যুদ্ধের পরই বাবরের ভারত, হয় বললে ভুল হবে না। কারণ বাবরের 
পানিপথের যুদ্ধের পর. ভারতে তিনি প্রভুতৃ স্থাপনের জন্য বিভিন্ন 
বিজয়াভিযানের 


ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি৷ কিন্তু পানিপথের যুদ্ধের পর 
যথেষ্ট খর্ব হয় এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। 

প্রতিষ্ঠা : পানিপথের যুদ্ধের ফলে লোদী বংশের অবসান হয় 
বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ড. ঈশ্বরীপ্রসাদের ভাষায়, “পানিপথের যুদ্ধ 
দিপ্লি সাম্রাজ্যকে বাবরের হস্তগত করে। এতে লোদী বংশের ক্ষমতার অবসান 
হয় এবং ভারতবর্ষের সার্বভৌমতৃ চাগতাই তুর্কিদের হস্তগত হয়।” 
এঁতিহাসিক তাৎপর্য : পানিপথের প্রথম যুদ্ধের ফলাফল ছিল এতিহাসিক দিক 
থেকে গুরুত্ৃপূর্ণ। কেননা এ যুদ্ধে বিজয়ের ফলে বাবর ভারতে মুঘল 
সাম্রাজ্যের ভিত্তিপ্রস্তর রচনা করেন এবং দিল্লির অধিপতি হিসেবে ক্ষমতায় 
আরোহণ করেন। 


5 পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের সাফল্য ত কারণস্মৃহ 
পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবু সাফল্যের কারণসমূহ ছিল নিয়রূপ- 


১. 


সুদনৈতিক অস্থিরতা : পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের জয়লাভের অন্যতম 
প্রধান কারণ ছিল ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা। ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দ 
দমনে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন । ফলে অন্যান্য আফগান নেতা পানিপথের যুদ্ধে 


৩৬৪ ৬ালজ্যাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


বাবরকে সহযোগিতা করেন। উপরন্তু পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খান লোদী 
বাবরকে ভারত আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান। 

২. উন্নত অন্্র ও গোলন্দাজ বাহিনী : পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের সাফল্যের 
মূলে ছিল. যুদ্ধে ভারতবর্ষের সমর ইতিহাসে সর্বপ্রথম কামানের ব্যবহার 
মুঘলরা এ যুদ্ধে চীন থেকে আমদানিকৃত কামানের সাহায্যে গোলা নিক্ষেপ 
করে যুদ্ধে জয় নিশ্চিত করে । গোলন্দাজ বাহিনীর প্রবর্তন ভারতবর্ষের পরবর্তী 


এছাড়া তারা যুদ্ধবিদ্যায় ভারতীয় সৈন্য অপেক্ষা অধিকতর দক্ষ ছিল। 
৪. আত্মবিশ্বাস ও দুর্দমনীয় মনোবল : আত্মবিশ্বাস ওুর্দমনীয় মনোবল ছিল বাবরের 
প্রথম যুদ্ধে জয়লাভের অন্যতম ন্যকারণ ৷ তার সাংগঠনিক দক্ষতা 
ছিল বিস্ময়কর । এ যুদ্ধে ইবরাহিম লোদীর সৈন্য সংখ্যা অপেক্ষা তার সৈন্য 
সংখ্যা ছিল খুবই সামান্য। এমতাবস্থায়, তাঁর সৈন্যরা যুদ্ধ করতে অনীহা প্রকাশ 
করলে তিনি এক দ্বালাময়ী বক্তৃতািয়ে তাদেরকে যুদ্ধপাগল করে তোলেন 
. রাজপুতদের লোদী' যুদ্ধে রাজপুতদের সাহায্য লাভে 
বার্থ হন। উপরত্ু রানা সহী আফগানদের বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ 
হয়ে বাবরের বিজয়ের পর্থকেসুগম করে দেন। এ যুদ্ধে ইবরাহিম লোদী যদি 
রাজপুতদের সাহায্য গঁত্নে তাহলে ভারতের ইতিহাস ভিন্নভাবে প্রবাহিত হতো। 
ভা নু জে রিকি হারলে আবিদ রাজ্য এতিষ্ঠা করলেও 
লঙের মতো তিনি ভারতবর্ষে অভিযান করে স্থায়ীভাবে বসবাস 
নার চু সংকল্প গ্রহণ করেন এবং এ কারণেই তিনি পরীক্ষামূলকভাবে 
চু ascedie bed 
উপসংহার পানিপথের প্রথম যুদ্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। 
এ যুদ্ধে বাবরের বিজয়ের ফলেই ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং 
সুদীর্ঘ তিন শতক পর্যন্ত এর ধারা অব্যাহত থাকে। ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের স্থপতি 
হিসেবে বাবর ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করেন। নিঃসন্দেহে বাবর জগছিখ্যাত 
বিজেতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন । 


প্রশ্ন: ১০৫1 পানিপথের প্রথম যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর। 


ফা. স্নাতক প. ২০১২] 
'বয পানিপথের প্রথম যুদ্ধের বিবরণ দাও। 

অথবা; বা পানের হুর কারণ, ঘটনা 
উত্তর ।॥ উপস্থাপনা : ভারতীয় উপমহাদেশের “কহ 
তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। স্মট বাবর ও ইবরাহিম লোদীর মধ্যে ১৫২৬ খিষ্টা্ে 
পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধ ছিল মুঘল বংশের উত্থান এবং নোদী 
বংশ পতনের যুদ্ধ! এ যুদ্ধে বাবর এক চরম ভাগ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পানিপথের 
প্রথম যুদ্ধে ইবরাহিম লোদীকে পরাজিত করে তিনি যে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন তা 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৩৬৫ 
পরবর্তী তিনশ" বছরের অধিককাল স্থায়ী হয়েছিল। এতিহাসিক আর. সি. মজুমদার 
বলেন, “পানিপথের যুদ্ধেই মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়।” 

5 পানিপথের প্রথম যুদ্ধের কারণসমূহ 

পানিপথের প্রথম যুদ্ধের কারণ ছিল বহুবিধ । নিম্নে এর প্রধান কারণসমূহ উল্লেখ 
করা হলো-_ 

১. রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও ষড়যন্ত্র : ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও ষড়যন্ত্রে 


বাবরকে চূড়ান্ত পর্যায়ে সর্বশক্তি নিয়োজিত করে সমরাভিযানে ত 
করে। এতিহাসিক রাস্ক্রক উইলিয়ামের মতে, “দৌলত এবং 

- আলম খানের বিশ্বাসঘাতকতা সমগ্র পরিস্থিতিকে পরিবর্তিত 

২. অর্থলিন্সা : ভারতীয় উপমহাদেশ প্রচুর ছিল। এ 
উপমহাদেশের ধনসম্পদের প্রতি সম্রাট বাবরের লোভ ছিল। তাই 
সম্রাট বাবর আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সমৃদ্ধিশালী অভিযান করে। অর্থাৎ 
অর্থলিন্াই ছিল বাবরের পানিপথের প্রথম কারণ। 

৩. রাজনৈতিক অমিল : তৎকালীন অমিল ও সামাজিক 
পরিস্থিতি বাবরকে ভারতে উৎসাহিত করে। এতিহাসিক 
ঈশ্বরীপ্রসাদ ও হেগ এজন্য অনৈক্যকে পানিপথের যুদ্ধের 
পরোক্ষ কারণ হিসেবে I 


৪. ভৌগোলিক সুবিধা ভৌগোলিক সুবিধা লাভ বাবরের ভারতবর্ষে 
« . যুদ্ধের, প্রধান কারণ । বাবরের নিজস্ব সামাজা 
ছিল বলে তিনি তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতকে 
রত অভিযান করতে গিয়েই ইবরাহিম লোদীর সাথে তাঁর 
যুদ্ধ সংঘটিত হয়। 

সফলতা : পানিপথের যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে বাবর 
রাকা হে করন বারে ভিন 


পানিপথের প্রথম যুদ্ধকে তৃরাৰিত করে । 

৬. শাসনকর্তাদের আমন্ত্রণ : ইবরাহিম লোদীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পাঞ্জাবের 
শাসনকর্তা দৌলত খান লোদী, আলম খান ও অপরাপর আফগান নেতা 
বাবরকে ভারতবর্ষ আক্রমণের আমন্ত্রণ জানালে উচ্চাকাঙ্কী বাবর স্বীয় 
অভিপ্রায় সিদ্ধির সুযোগ গ্রহণ করেন। ফলে ইবরাহিম লোদীর সাথে পানিপথ 
প্রান্তরে তার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটে ৷ 

৭. বাবরের উচ্চাকাক্ক্ষা : বাবরের উচ্চাকাঙ্কা হলো পানিপথের প্রথম যুদ্ধের 
অন্যতম কারণ ৷ উচ্চাকাজ্জী বাবর সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য যেকোনো সুযোগের 
স্যবহার করতেন। সুতরাং ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উচ্চাকাজ্ফা 
বাবরকে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সংঘটনে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে। 


৩৬৬ (সাল জনতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ ঞ্র 


৩ পানিপথের প্রথম যুদ্ধের ফলাফল 
পানিপথের প্রথম যুদ্ধের সুদূরপ্রসারী ফলাফল নিম্নে উল্লেখ করা হলো- 


১. 


দিল্লি সালতানাতের বিলুপ্তি : দৌলত খান লোদী ছিলেন পাঞ্জাবের শাসনকর্তা । 
দৌলত খান লোদী মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরকে ভারত আক্রমণের 
আহ্বান জানান । তার আহ্বান ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইবরাহিম 
লোদীর শোচনীয় পরাজয়ের মধ্যদিয়ে লোদী বংশের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বিলুপ্ত 
হয়ে যায়। লোদী বংশের শাসনাবসানের সাথে সাথে দিল্লি 

অবসান ঘটে এবং ভারতে মুঘল সামাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। 


. গোলন্দাজ বাহিনী গঠন : সম্রাট বাবর অসাধারণ সামরিক, অধিকারী 


ছিলেন। তিনিই প্রথম পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ব্যবহার 
করেন। এ যুদ্ধের ফলে ভারতের সামরিক অঙ্গ হিসেবে 
গোলন্দাজ বাহিনী গঠিত হয়। এ যুদ্ধের পূর্বে গোলন্দাজ বাহিনীর 
সাথে পরিচিত ছিল না। 

মুঘল শাসনের সূত্রপাত : দিল্লি অবসান হলে ভারতে মুঘল 
শাসন প্রতিষ্ঠা করতে বাবরের সমস্যা রইল না। ইবরাহিম 


ক এডওয়ার্ড ও গ্যারেটের মতে, “পানিপথের 
বিজয় শুরু হয় বললে ভুল হবে না। কারণ বাবরের 


জপুতদের আধিপত্য ক্ষুণ : ভারতে আফগান ও রাজপুতগণ 
ক্ষমতার অধিকারী । পানিপথের প্রথম যুদ্ধের পূর্বে তারা পরাজিত 
র সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু পানিপথের যা পর 
দর প্রাধান্য যথেষ্ট খর্ব হয় এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নিত 


২ ৮৭২ । 
চাগতাই বংশ প্রতিষ্ঠা : পানিপথ্েন শুকর ফলে লোদী বংশের অবসান হয় 


চাগতাই জরি 
8 বংশ প,০/গত হয় । ড. ঈশ্বরীপ্রসাদের ভাষায়, “পানিপথের যুদ্ধ 
= এআজ্যকে বাবরের হস্তগত করে । এতে লোদী বংশের ক্ষমতার অবসান 
হয় এবং ভারতবর্ষের সার্বভৌমতৃ চাগতাই তুর্কিদের হস্তগত হয় ।” 


, এঁতিহাসিক তাৎপর্য : পানিপথের প্রথম যুদ্ধের ফলাফল ছিল এঁতিহাসিক দিক 


থেকে গুরুত্বপূর্ণ । কেননা এ যুদ্ধে বিজয়ের ফলে বাবর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের 
ভিত্তিপ্রস্তর রচনা করেন এবং দিল্লির অধিপতি হিসেবে ক্ষমতায় আরোহণ করেন । 


উপসংহার : পানিপথের প্রথম যুদ্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি. তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা । 
এ যুদ্ধে বাবরের বিজয়ের ফলেই ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং 
সুদীর্ঘ তিন শতক পর্যন্ত এর ধারা অব্যাহত থাকে । ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের স্থপতি 
হিসেবে বাবর ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করেন। নিঃসন্দেহে বাবর জগছিখ্যাত 
বিজেতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন । 


আজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৩৬৭ 


প্রশ্ন: ২ ৰৰনদ বৃষিচ় মিচ ক 

[ফা. স্নাতক প. ২০১৬, '১৯] 
অথবা, মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বাবরের চরিত্র ও কৃতিতৃ মূল্যায়ন কর। 
অথবা সম্নাট বাবরের চরিত্র ও কৃতিতু নিরূপণ কর। _ চি 
উত্তনর।। উপস্থাপনা : মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাসে বাবর ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রথিতযশা 
নরপতি। যোদ্ধা, শাসক এবং পণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে তিনি ইতিহাসে এক বিশিষ্ট 
স্থানের অধিকারী । ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে পানিপথ যুদ্ধের মাধ্যমে তিনি ভারত 
বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করেন এবং ১৫৩০ 
সাম্রাজ্যের ভিত সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পান। তাই 


” দত্ত, 


মজুমদার ও স্মিথ একমত হয়ে বলতে বাধ্য হয়েছেন_ 185 the most 
brilliant Asiatic Prince of his age and of a high pl orth among the 
sovereigns of any age on country. 

৩ সম্পাট বাবরের কৃতিত 


১. সিংহাসন লাভ : ১৪৯৪ খ্রিষ্টাব্দে পি 
ফারগানার সিংহাসনে আরোহণ 
এবং সাইবানী খানের মতো 


র পর মাত্র ১১ বছর বয়সে বাবর 
অচিরেই তিনি আত্মীয়-স্বজন 
রা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েন। 


২. বাধা-বিপর্তি : পনেরো বাবর পূর্বপুরুষ তৈমুরের রাজধানী 
সমরকন্দ অধিকার সাইবানী খান কর্তৃক ফারগানা ও সমরকন্দ 
থেকে বিতাড়িত ৷ পরাজয় তাকে আশ্রয়হীন করে। তিনি তার 
আত্মজীবনীতে , “দাবার ছকের রাজার ন্যায় এক ঘর হতে অন্য ঘরে 


তিনি কখনো সাহস হারাননি। অতঃপর বাবর ১৫০৪ 

‘গজনী এবং- ১৫১৩ খ্রিষ্টাব্দে বোখারা ও সমরকন্দ অধিকার 

সাইবানী খান কর্তৃক পরাস্ত হয়ে ভাগ্য পরীক্ষার জন্য ভারত 

অভিমুখে অগ্রসর হন। 

জয়ের সিদ্ধান্ত : পৈতৃক রাজ্য পুনরুদ্ধার এবং মধ্য এশিয়ায় সাম্রাজ্য 
স্থাপনের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে বাবর ভারত জয়ে মনোনিবেশ করেন। তা 
ছাড়া ভারতের বিরাজমান বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক পরিবেশ এবং নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তিবর্গের আমন্ত্রণ বাবরকে ভারত আক্রমণে প্রলুব্ধ করে। এ প্রসঙ্গে তিনি 
তার আত্মচরিতে বলেছেন_ As it was always in my heart to posses 
Hindustan and as these several country. 

৪. প্রাথমিক অভিযান : এতিহাসিক লেনপুল বলেন, ভাগ্যান্বেষী বাবর সর্বপ্রথম 
১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দে একদল সৈন্য নিয়ে ভারতবর্ষে অভিযান করেন এবং বাজাউর, 
ভীরা ও কুশাব দখল করেন । বাবর ১৫২০ খ্রিষ্টাব্দে বাদাখশান, ১৫২২ খ্রিষ্টাব্দে 
কান্দাহার ও ১৫২৪ খ্রিষ্টাব্দে লাহোর অধিকার করেন। 

৫. বিজেতা হিসেবে বাবর : বাবরের কৃতিতৃ বিচারে প্রমাণিত হয়, তিনি 
আলেকজান্ডারের মতো দেশ জয়ের নেশায় সর্বদা বিভোর থাকতেন এবং 
কালক্রমে এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজেতার সম্মান লাভ করেন। এতিহাসিক 


(ঠাল জাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


লেনপুল বলেন, “সামরিক বিজয় দ্বারা তিনি যে রাজবংশের সূচনা করেন তার 

উপরই ইতিহাসে তার সম্মান ও স্থায়ী আসন নির্দিষ্ট হয়েছে। অবশ্য এ জন্য 

তাকে কয়েকটি যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয়েছে।” যেমন_ 

ক. পানিপথের প্রথম যুদ্ধ : বাবর ১২,০০০ সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে 
পানিপথের প্রান্তরে শিবির স্থাপন করেন। বাবরের সমরাভিযানে শঙ্কিত 
হয়ে ইবরাহীম লোদী ১,০০,০০০ সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হন। ১৫২৬ 
খ্রিষ্টাব্দের ২১ এপ্রিল পানিপথ প্রান্তরে প্রচণ্ড যুদ্ধে ইবরাহীম র 
ও নিহত হন। ফলে বাবর দিল্লি ও আগ্রা অধিকার করে 
দিল্লির সম্রাট হিসেবে ঘোষণা দেন। 

খ. খানুয়ার যুদ্ধ : বাবর ভারতে স্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠায় হলে মেবারের 


রানা সংগ্রাম সিংহ তাকে বাধা দেন । ফলে ১ ১৬ মার্চ বাবর 
ও সংগ্রাম সিংহ খানুয়ার প্রান্তরে যুদ্ধে হন। যুদ্ধে সংগ্রাম সিংহ 
পরাজিত হলে মুঘল সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয়। 
গ. চান্দেরী অভিযান : খানুয়ার র রাজপুত শক্তির একাংশ 
মেদিনী রাওয়ের নেতৃত্বে দুর্গে সমবেত হয়। বাবর তাদের 
অতিরিক্ত প্রস্তুতির ঝড়ের বেগে চান্দেরী অবরোধ করে 
সেখানকার সকল জিত ও হত্যা করেন । ফলে বাবরের সামনে 


দাড়ানোর মতো রাজপুত শক্তি অবশিষ্ট রইল না। 


: একজন সুদক্ষ সেনাপতি হিসেবে বাবর যথেষ্ট কৃতিত্বের 
দেন। সুনিপুণ যোদ্ধা বাবর অতি সহজেই সৈন্যদের মনে উৎসাহ 
উদ্যমের আগুন জ্বেলে দিতে সক্ষম হতেন । তিনি লেনিনের ন্যায় ইচ্ছাশক্তি ও 
দৃঢ় সংকল্লের অধিকারী এবং রবার্ট ব্রুসের ন্যায় অধ্যবসায়ী ছিলেন। 
ূ দিবে বু এ জর কামান ব্যবহার শুরু করেন । 
এতিহাসিক মতে, “বাবর ছিলেন দক্ষ তীরন্দাজ, নিপুণ তরবারি 
চালক ও চতুর ঘোড়সওয়ার ৷" রণকুশলী হিসেবে তার নাম ইতিহাসের পাতায় 
স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে । 
. সাংগঠনিক ক্ষমতা : বাবর ছিলেন অপূর্ব সাংগঠনিক ক্ষমতার অধিকারী ৷ 
যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত সেনাবাহিনীকে চিত্তাকর্ষক বক্তৃতার মাধ্যমে 
গভীর | তাই সৈনিকদের অপেক্ষা কখনোই নিজের সুখকে বড় করে দেখেননি । 
দুঃখ-কষ্ট সবই তিনি সৈনিকদের সাথে সমান ভাগে ভাগ করে নিতেন। তাই 
শত বিপদের মাঝেও তারা তাকে ত্যাগ করেনি । 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৩৬৯ 

৯. রাজনৈতিক দক্ষতা : বাবর তার রাজনৈতিক চালে আফগানদের এক গোষ্ঠীকে 
অপর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করে তাদের ধ্বংস সাধন করেন । তীর চাতুর্য ও 
দূরদর্শিতা ছিল ম্যাকিয়াভেলীর অনুরূপ ৷ 

১০. সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা : সম্রাট বাবর কাবুল থেকে বঙ্গদেশ পর্যন্ত বিশাল মুঘল 
সামাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এতিহাসিক রাশ্কৃক উইলিয়াম বলেন, সংগঠন অথবা 
প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারলেও বাবর ষষ্ঠদশ শতাব্দীর একজন 
বিখ্যাত সামাজ্য প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। 

১১. রাজ্য পুনরুদ্ধার : মাত্র এগারো বছর বয়সের বালক বাবর 

হওয়ার পর দুইবার স্বীয় রাজ্য বিতাড়িত হন। এ সময় তি 


পালন করার সুযোগ দিয়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। ধর্মীয় উদারতা 
তার শাসনামলের বিশেষ দিক ছিল। তিনি নিজে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে 
চলতেন এবং পরধর্মের প্রতি অত্যন্ত উদার ছিলেন। এতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ 
বলেন, “তার রাজতে হিন্দুদের কোনো প্রকার নিগ্রহ ভোগ করতে হয়নি এবং 
ধর্মের জন্য তিনি কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি দেননি ।” 

১৫. জ্ঞানী ও পণ্ডিত : নিঃসন্দেহে বাবর একজন জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন । 
তিনি ফারসী ভাষায় কবিতা লেখতেন, গদ্য লেখায়ও তিনি পারদর্শী ছিলেন। শুধু 
তাই নয়, সঙ্গীত এবং সুকুমার বিদ্যায়ও তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন। 
এতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ যথার্থই বলেছেন_ No eastern prince has written 
such a vivid, interesting and veracious account of his life as 98৮11, 

১৬. ডাক চৌকি স্থাপন : বাবর ছিলেন মুসলিম বিশ্বের রবার্ট কলস এবং লেনিন। 
তাই দূরবর্তী অঞ্চলের সাথে নিয়মিত ও দ্রুত যোগাযোগ রক্ষার জন্য বাবর 
সমগ্র রাজ্যে পনেরো মাইল অন্তর অন্তর ডাক চৌকি স্থাপন করেন। 


৩৭০ রালভবতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জম 


১৭. স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষক : এঁতিহাসিক R. 0. 481710হ বলেন, মুঘল 
সাথে বহু বাগবাগিচা, সেতু, অট্টালিকা ও পাকা নর্দমা নির্মাণ করেন। 
এতিহাসিক রাশ্কুক উইলিয়াম বলেন, প্রজারঞ্রক বাবর দিল্লি ও আঘায় ২০টি 
উদ্যান নির্মাণ করেছিলেন । 

১৮. দক্ষ সেনানায়ক : বাবরের কৃতিত্বের অন্যতম দিক ছিল, তিনি মধ্য এশিয়া 


এবং ভারতবর্ষ লুষ্ঠনকারী যাযাবর গোষ্ঠী, কেন্দ্রীয় সরকার ও 
আকবরের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেন । বাবর দিগ্বিজয়ী 
ন্যায় দেশ জয়ের নেশায় হিন্দুস্তান অভিযানে. আগমন নো বিপর্যস্ত 
হননি তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে গুপ্তচরের মাধ্যমে শত্রুদের গর্ভ খবরাখবর 
নিতেন, যা তার রাজনৈতিক ও সামরিক প্রজ্ঞার করে। 

১৯, এতিহাসিক : জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ, কৃতিত্ব মূল্যায়ন করতে 


এতিহাসিক স্মিথ বলেন, বাবর ও নিপুণতা দ্বারা দেশ জয় করেন 
বটে, কিন্তু তার সিভিল ছিল দুর্বল ও মেরুদণ্ডহীন । 

এতিহাসিক রায় চৌধুরী বলেন, বাবর ছিলেন এক রোমাঞ্চকর 
আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব । মূল্যায়ন করলে দেখা যায়, বাবর ছিলেন নির্ভীক 
সৈনিক, ও দূরদর্শী সম্রাট । কিন্তু যুদ্ধ বিরহের পদক্ষেপ ও 
বারংবার তাকে প্রশাসনিক দক্ষতা প্রমাণের অবসর ও সুযোগ দেয়নি। 
চি : এতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, “সমগ্র মধ্যযুগীয় ইতিহাসে 


বাবর আকর্ষণীয় চরিত্রের অধিকারী ছিলেন ।” যুবরাজ, যোদ্ধা এবং বিদ্বান 
হিসেবে মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসকদের সাথে তিনি যোগ্য আসন লাভের অধিকারী । 
প্রথম জীবনে তিনি মদ্যপান করতেন বটে, কিন্তু খানুয়ার যুদ্ধের পর আর কোনো 
দিনই মদ্য স্পর্শ করেননি । মূলত তার চারিত্রিক গুণাবলি ছিল প্রশংসনীয় । অঙ্গীকার 
ভঙ্গ করাকে তিনি জঘন্য পাপ মনে করতেন । তিনি সর্বদা আল্লাহর উপর নির্ভর করতেন । 
উপসংহার : ভারতবর্ষের ইতিহাসে বাবর একজন কীর্তিমান পুরুষ । সহায় সম্বলহীন 
ও পিতৃরাজ্য হতে বিতাড়িত হয়েও তিনি ভারতবর্ষে এমন এক সাম্রাজ্য স্থাপন 
করেন, যা তাকে ইতিহাসে অক্ষয় কীর্তি দান করেছে। তার বীরসুলভ দুঃসাহসিকতা, 
রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, মানসিক বল, আত্মপ্রত্যয় ও ধর্মানুরাগ এবং কর্মদক্ষতা 
কিংবদন্তীতুলা এক ইতিহাস। তাই মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তার কৃতিত্ব 
অপরিসীম ৷ এঁতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন_ Indeed there are few prince in 
Asiatic history who can be ranked higher than Babur in genious and 
accomplishment. 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৩৭১ 


i হুমায়ুন ও শের শাহ 


প্রশ্ন: ১০৭ ৷৷ সিংহাসনে আরোহণের প্রাথমিক অসুবিধাসমূহ আলোচনা কর। 
জানে - 
মী ডে তলাতল সালাহ নিত ভর বার 
সম্মুখীন হয়েছিলেন তা সংক্ষেপে আলোচনা কর। 
অথবা, সিংহাসনে আরোহণের ক্ষেত্রে হুমায়ুন প্রাথমিকভাবে ধার 
সন্মুখীন হয়েছিলেন তা আলোচনা কর। একী. 
উত্তল।। উপস্থাপনা : মুঘল সাম্রাজ্যের সমাট বাবরের পুত্র ছি হুমায়ুন। 
বাবরের চার পুত্রের মধ্যে নাসিরউদ্দিন মুহাম্মদ হুমায়ুন ৷ তিনি ১৫০৮ 
খ্রিষ্টাব্দে কাবুলে জন্মগ্রহণ করেনে। বাল্যকালে ভাষা, ? জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান, দর্শন 
প্রভৃতিতে দক্ষতা অর্জন করলেও তিনি পিতার গুণের অধিকারী হতে 
পারেননি । মাত্র বিশ বছর বয়সে তিনি কর্তা নিয়োগ লাভ করেন। 
পানিপথ এবং খানুয়ার যুদ্ধে তিনি পিত সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। 
হুমায়ুন প্রথমে “হিসার ফিরোজা" ও পরে র' জায়গির লাভ করেন। 
সিংহাসনে আরোহণ : মুঘল র পর তার জোষ্ঠ পুত্র হুমায়ূন ১৫৩০ 
খ্রিষ্টাব্দে নাসিরউদ্দিন মুহাম্মদ ধারণ করে মাত্র তেইশ বছর বয়সে আগ্বার 
মিছোদনে আরোহা বে জাকজমকের মধ্যদিয়ে তার সিংহাসনারোহণ পর্ব 


পিতার নির্দেশ অনুযায়ীংহযায় যন সিংহাসনে বসেই ভাই কামরানকে কাবুল ও কান্দাহার, 
মির্জা আসকারীক্লেজ্সাম্বল এবং হিন্দালকে আলওয়ার ও মেওয়াটের শাসনভার প্রদান 


ভারতে মুঘল Ee বাসার জা বত ভার 

একীভূত করতে পারেননি । এ কারণে ক্ষমতা লাভ করে হুমায়ুনকে নানাবিধ বাধা- 

বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। ক্ষমতা লাভ করেই হুমায়ুন বিভিন্ন কারণে যেসব 
অসুবিধার সম্মুখীন হন তা নিম্নে আলোচনা করা হলো-_ 

১. উত্তরাধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব : সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারের সুষ্ঠু নীতির অভাবে বাবরের 
সাম্রাজ্য চার ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লে ভ্রাতৃদ্বন্ব অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে । রাজকীয় 
পরিবারের প্রত্যেক প্রভাবশালী সদস্য গোপনে গোপনে সিংহাসন লাভের ইচ্ছা 
পোষণ করতে থাকে প্রায়ই তরবারির সাহায্যে এ বিরোধের নিষ্পত্তি করা হতো! 

২. অসংগঠিত সাম্রাজ্য : পিতা সম্রাট বাবর সম্বাজ্যকে সুসংগঠিত করে রেখে 

যেতে পারেননি! স্বাভাবিক কারণেই সিংহাসনে আরোহণকালে হুমায়ুনকে 

বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় । তাছাড়া এরূপ পরিস্থিতিতে সামরিক প্রজ্ঞা 

ও কুটনৈতিক দক্ষতাসম্পন্ন শাসকের প্রয়োজন ছিল । কিন্তু হুমাযুনের মধ্যে 

পিতা বাবরের ন্যায় প্রতিভার যথেষ্ট অভাব ছিল । 


৩৭২ (সোল জ্রাণ্ডাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জু 


৩. পারিবারিক চক্রান্ত : পারিবারিক চক্রান্ত ছিল হুমায়ূনের শাসনকালে প্রাথমিক 
অসুবিধাগুলোর মধ্যে অন্যতম । হুমায়ূনের ক্ষমতালিন্দু ভগ্নিপতি মুহাম্মদ জামান 
মির্জা এবং চাচাতো ভাই সুলায়মান মির্জা হুমায়ূনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে 
থাকেন । এই সমুদয় বিষয় সিংহাসনে আরোহণের প্রথম দিকে হুমায়ুনকে 
বিশেষভাবে বিচলিত করে তোলে । 

৪. ভ্রাতৃদ্বন্ধ মোকাবেলায় ব্যর্থ : সিংহাসনে আরোহণের পর প্রথমে তার ভাই 
কামরানই হুমায়ূনের সাথে শত্রুতা আরম্ভ করেন। কাবুল ও কান্দাহারের 
শাসনকর্তা ছিলেন কামরান । হুমায়ুনের সিংহাসনারোহণের সংবাদ তিনি 
সসৈন্যে দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করলে হুমায়ুন কামরানের 


পারেন এবং প্রতিনিধি প্রেরণ করে ত্রাতৃদ্বন্ধ এড়াতে সন্ধির | কিন্তু 
কামরান এতে দমলেন না, তিনি সি্ধুনদের তীর পর্যন্ত লাহোরসহ 
সারা পাঞ্জাব দখল করেন এবং হুমায়ুন বিনা ছন্দে তা কতৃতাধীনে 
ছেড়ে দেন। এভাবে নিজ রাজ্যের অংশ অন্যের অদৃরদর্শিতার 
প্রথম পরিচয় দেন। 

৫. আমীরদের বিদ্রোহ : বাদশা হুমায়ুনে উচ্চাকাজ্মী আমীর- 
ওমারারা তার বিরুদ্ধে অরাজকতা ও নি 
অনেকেই জায়গিরের সুযোগ-সুবি হয়ে উঠেন এবং 
রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার সেনাবাহিনী তৈরি করতে 
থাকেন। অধীনস্থ লোকদের হুমায়ূনের প্রাথমিক ক্ষমতা লাভকে 
রিবা করে,তোলে। 


রোধিতা : সিংহাসনে আরোহণ করার পর হুমায়ুন তার তিন ভ্রাতা 

হন্দাল ও আসকারীকে রাজ্যের বিভিন্ন অংশের শাসনকর্তা নিযুক্ত 

জীর বিপদ ডেকে আনেন । তার তিন ভ্রাতা নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীন 

ঠ ভ্রাতা হুমায়ূনের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলে । তার ভাই কামরান 
সামরিক পরি প্রয়োগ করে পায়ান ও হিসায় হিরা নিজ একার করে! 
হুমায়ূন ভ্রাতৃবিরোধ এড়াবার জন্য কামরান কর্তৃক অধিকৃত স্থানসমূহে নিজ 
দাবি পরিত্যাগ করেন । 

৮. আফগানদের পুনর্জাগরণ : পানিপথের যুদ্ধে বাবরের জয়লাভের পর পরই 
ভারতবর্ষে মুঘল আধিপত্য পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আফগান লোদীগণ 
১৫২৬ সালে রাজত্ব থেকে অপসারণ হয়ে মুঘলদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে 
থাকে । বাবর লোদী বংশের সদস্যদের প্রতি সদয় ব্যবহার করলেও হুমায়ূনের 
সময় তারা প্রকাশ্য বিদ্রোহ করতে থাকে । গোগরার যুদ্ধে হুমায়ুন তাদের শক্তি 


আফগানগণ ক্ষমতাশালী ও সংখ্যাধিক্য ছিল, বিদ্রোহের জন্য তারা সর্বদা 
প্রস্তুত থাকত এবং ব্যক্তিগত অথবা জাতীয় কারণে যে কোনো মুহূর্তে অস্ত্রধারণের 
জন্য সর্বদা ব্য থাকত ৷” 


জ্ঞ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৩৭৩ 


৯. মাহমুদ লোদীর প্রতারণা : সাম্রাজ্যের এক অরাজকতাপূর্ণ সময়ে মাহমুদ লোদী 
বাংলার সুলতান নসরত শাহের দরবারের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং মুঘলদের 
বিরুদ্ধে আফগানদের প্ররোচনা দিয়ে উত্তেজিত করতে থাকেন । এ অসুবিধার 
কারণে হুমায়ুন বাধাঘস্ত হন। 

১০. শেরখানের বিরূপ ভূমিকা : নিজ স্বার্থের কারণে শেরখান ও হুমায়ূনের মধ্যে 
ভালো সম্পর্ক ছিল না। এ সুযোগে শেরখান আফগানদের একটি শক্তিশালী 
জাতিতে পরিণত করার জন্য শক্তি সঞ্চয় করতে থাকেন । বস্তুত, 
হাতেই সম্রাট হুমায়ুনের নির্মম ভাগ্য বিড়ম্বনা ঘটে। 

১১. বাহাদুর শাহের আপত্তি : হুমায়ূনের সিংহাসনে আরে 
মালব ও গুজরাট সংযুক্ত করে রাজপুতনা 
থাকেন এবং পরবর্তী লোদী সুলতানদের বাজির ঘো্ডু ব্যবহার করে 


হয়ে উঠেন। 

১২. রাজপুতদের শত্রুতা : দত প্রতীক মেবারের রানা 
সংগ্রাম সিংহ মুঘলদের সাথে হলেও সমগ্র রাজপুতনা মুঘল 
সাম্রাজ্যের করতলগত রাজত্বের প্রথমদিকে রাজপুতগণ 
বিদ্রোহের সুযোগ খোজে, গাপনে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। তারা 
সামান্যতম সুযোগ ৫ বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতো । 

হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করতে গিয়ে যেসব 

র মধ্যে অর্থনৈতিক সংকট ছিল উল্লেখযোগ্য । কেননা 


১৩, 


-কর্মকর্তারাও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। 

১৪. আফগান দমনে হুমায়ূনের ব্যর্থতা : মাহমুদ লোদী হুমায়ূনের বহুবিধ সমস্যা ও 
দুর্বলতার সুযোগে একদল সৈন্যবাহিনী নিয়ে জৌনপুর আক্রমণ করেন। 
মাহমুদ লোদীকে হুমায়ুন ধাওরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত করে চুনার দুর্গে শের 
শাহকে অবরোধ করে । কিন্তু শের শাহের নিকট থেকে তিনি মৌখিক বশ্যতার 
প্রতিশ্রুতি পেয়ে আথায় চলে যান। এক্ষেত্রে আফগান শক্তি দমনে হুমাযুনের 
ব্যর্থতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে । 

উপসংহার : হুমায়ুন বাবরের পুত্র হলেও তিনি বাবরের মতো যোদ্ধা, শাসক ও 
দূরদর্শী ছিলেন না। তাই তার সিংহাসনারোহণের পর থেকে চারদিকে বিভিন্ন 
বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ শুরু হলে তিনি তা প্রতিহত করতে সক্ষম হননি। ভাই 
কামরানের বিরোধিতায় সিন্ধু অঞ্চল হুমায়ুনের হাতছাড়া হলে রাজস্ব আদায় বন্ধ হয়ে 
যায় এবং আর্থিক সংকটের ফলে সেনাবাহিনীতে নতুন নিয়োগ সম্ভব হয়নি। এক 
কথায়, সিংহাসনে আরোহণ করে হুমায়ুনকে মারাত্মক অর্থনৈতিক ও সামরিক 
সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। 


৩৭৪ ____ ালভ্াতাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


প্রশ্ন : ১০৮ ৷৷ মুঘল রাজনীতিতে বাদশাহ হুমায়ুনের স্থান নির্ণয় কর॥[ফা. স্নাতক প. ২০১০] 
অথবা, হুমায়ুনের বিপত্তিসমূহ উল্লেখপূর্বক মুঘল রাজনীতিতে হুমাযুনের স্থান নির্ণয় কর। 
উন্তল্।। উপস্থাপনা : বাবরের চার পুত্রের মধ্যে নাসিরউদ্দিন মুহাম্মদ হুমায়ুন ছিলেন 
জ্যেষ্ঠ ৷ তিনি ১৫০৮ খ্ৰিষ্টাব্দে কাবুলে জন্মধহণ করেন। বাল্যকালে ভাষা, অন্কশাত্তর, 
জ্যোতির্বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতিতে দক্ষতা অর্জন করলেও তিনি পিতার মতো বহুবিধ 
গুণের অধিকারী হতে পারেননি। মাত্র বিশ বছর বয়সে তিনি বদাখশানের শাসনকর্তা 
নিযুক্ত হন। পানিপথ এবং খানুয়ার যুদ্ধে তিনি পিতার সাথে স 
করেন । হুমায়ুন প্রথমে "হিসার ফিরোজা’ ও পরে 'সম্বলের' জায়গির লু 


সিংহাসনে আরোহণ : মুঘল সম্রাট বাবরের মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠ 

১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দে নাসিরউদ্দিন মুহাম্মদ হুমায়ুন নাম ধারণ করে তেইশ বছর 
বয়সে আগার সিংহাসনে আরোহণ করেন। অত্যন্ত জাকর্জম্বকের মধ্য দিয়ে তার 
সিংহাসনারোহণ পর্ব শেষ হয়। মৃত্যুশয্যায় বাবর ভাইদের সাথে 
স্বহারের আদেশ দেন। পিতার নির্দেশ অ ুম্যুন সিংহাসনে বসেই ভাই 
কামরানকে কাবুল ও কান্দাহার, মির্জা আসকারীরে্রস্ণল এবং হিন্দালকে আলওয়ার 
ও মেওয়াটের শাসনভার প্রদান করেন। আল্লা্ডীচাতো ভাই সোলায়মানকে অর্পণ 
করেন বদাখশানের শাসনভার। 

হুমায়ূনের প্রতি বাবরের নির্দেশ ক্ল পূর্বে বাবর এক ‘গোপন ইচ্ছাপত্রে" 


ন হুমায়ুনকে দিয়ে গিয়েছিলেন। বাবরের 
সনবলম্বীদের বাসভূমি হলো ভারত এবং ঈশ্বরের 
ননভার তোমার ওপর অর্পিত হয়েছে; সুতরাং 


তোমার কর্তব্য হলো সর্বপ্রকার সংকীর্ণতা ও পূর্ব-সংক্কার থেকে অন্তরকে মুক্ত রাখা; 
সকল সম্প্রদায়ের ধর্যীয়) ও সামাজিক স্পর্শকাতরতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে তাদের 
প্রতি বচার্ঞ্রর[; সকল সম্প্রদায়ের উপাসনার পবিত্র স্থানগুলো রক্ষণাবেক্ষণ 
করাঃ বি র বৈশিষ্ট্যগুলোকে বছরের বিভিন্ন খতু হিসেবে গণ্য করা 


যাতে র রাজনৈতিক সংগঠন সকলপ্রকার ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকে এবং এই 

সকল প্রতি নিষ্ঠাবান হলেই প্রজাদের সঙ্গে রাজার সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে ৷" 

প্রকৃতপক্ষে বাবর মুঘলদের রাজকর্তব্যের সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে যান। প্রসঙ্গত বলা 
যার, হুমায়ুন পিতার নির্দেশ যথাসম্ভব পালন করে মুঘলবংশের রাজকর্তব্যের গতিহ্য 
hau 

৩ হুমায়ুনের বিপত্তিসমূহ 

হুমায়ুন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই নানাবিধ বিপত্তির সম্মুখীন হলেন। যেমন- 

১. বাবর কোনো সুগঠিত সাম্রাজ্য পুত্রের জন্য রেখে যাননি । প্রকৃতপক্ষে তিনি 
সমগ্র ভারতবিজয় সম্পন্ন করতেও পারেননি । তিনি বিদেশি ও বিধ্বংসকারী 
রূপেই ভারতে এসেছিলেন এবং সমকালীন দিল্লির লোদীবংশ ধ্বংস করেন 
এবং ভারতে বিজিত অঞ্চলের ওপর সাময়িক শাসন কায়েম করতে পেরেছিলেন ! 

২. তার সেনাবাহিনী তুকী, মুঘল, পারসিক, আফগান ও ভারতীয় বিভিন্ন জাতির 

অমদ্রে গঠিত ছিল বাবর: নিত সামরিক শির সাহায্যেই অরিন 

ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু হুমায়ুন সেই শক্তির অধিকারী 
না হওয়ায় সেনাবাহিনীর ওপর নিজের কর্তৃত প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি । 


জু ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৩৭৫ 


৩. পূর্ব-ভারতে তখনো আফগানরা শক্তিশালী ছিল এবং মুঘলদের বিরুদ্ধে 
অস্ত্রধারণ করতে সর্বদাই প্রস্তুত ছিল। একথা সত্য যে, পানিপথের যুদ্ধে ও 
ঘাঘরার যুদ্ধে আফগানরা পরাজিত হয়েছিল, কিন্তু তারা একেবারেই হীনবল 
হয়ে পড়েনি। এদের মধ্যে দিল্লীর সিংহাসন পুনরুদ্ধারের সংকল্প তখনো প্রবল 
ছিল। বিভিন্ন যুদ্ধে পরাজিত হলেও, আফগানদের সংখ্যা নেহাত কম ছিল না 
এবং সুযোগমত বিদ্রোহী হয়ে মুঘলদের ব্যতিব্যস্ত করার মতো ক্ষমতা তখনো 
তাদের ছিল। বিচ্ছিন্ন আফগানদের সংঘবদ্ধ করার মতো ক্ষমতা মাহমুদ 
লোদীর ছিল না। এছাড়া, বিহারের আফগান জায়গিরদার শের ও 
বাংলায় একাধিক অভিযান শুরু করেন এবং আফগানদের কাজে 
ব্রতী হন। সুতরাং আফগানদের প্রতিরোধ ও প্রতিহিং মুঘলদের 
পক্ষে যথেষ্ট আশঙ্কার ও উদ্বেগের কারণ ছিল । 

৪. উপপা প না ০৭ সুদ 0 
বাহাদুর শাহ মালব ও গুজরাট রাজ্যকে সংযুক্ত কর জমঘ্র রাজপুতনা দখল 
জরা পল ও ত দের খা রা শাহও সমগ্র ভারত 

হন। 


৫. বাবর সাময়িকভাবে রাজপুতদের ও, হুমায়ূনের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ 
নি nh slot foc bots 

৬. হুমায়ুন তার তিন ভ্রাতা ও আসকরীকে যথাক্রমে কাবুল, 
কান্দাহার, আলওয়ার ্া নিযুক্ত করে নিজের বিপত্তি ডেকে 
আনেন। তার তিন আপন এলাকায় স্বাধীন হয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
হুমায়ুনের জীবন তুলতে থাকেন। উপরস্ত কামরানকে কাবুল ও 


তিনি সহজেই মোকাবেলা করতে পারতেন। কিন্তু চারিত্রিক দৃঢ়তা ও ব্যবহারিক 
বুদ্ধির শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন। লেনপুলের ভাষায়_-" "His (11001450015) name 
ate' and never was an unlucky sovereign more miscalled." 


হুমাযুনের স্থান 

হুমায়ুন বনাম কামরান : হুমায়ূনের সিংহাসন আরোহণের কিছুদিনের মধ্যেই তার 
ভ্রাতা কামরান হুমায়ুনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। তিনি সিন্ধুনদ অতিক্রম করে 
পাঞ্জাব দখল করেন । হুমায়ুন নীরবে তা সহ্য করেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি 
কাবুল, কান্দাহার ও পাঞ্জাবের ওপর কামরানের প্রভূত স্বীকার করে নেন। এর ফলে 
বাবরের সাম্রাজ্য হুমায়ুন *ও কামরানের মধ্যে বিভক্ত হয় ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের 
সঙ্গে মুঘল সম্রাটের যোগাযোগ ছিন্ন হয়। 

হুমায়ুন বনাম বাহাদুর শাহ : এরপর হুমায়ুন তার অপর এক প্রতিদ্বন্থী গুজরাটের 
অধিপতি বাহাদুর শাহের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হলেন। বাহাদুর শাহ ছিলেন 
উচ্চাভিলাষী ও প্রচুর সম্পদের অধিকারী । হুমায়ুনের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হওয়ার 
পূর্বে তিনি তার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে যত্নবান হন। তিনি মেবারের রাণার 
সাহায্যে মালব দখল করেন এবং আহম্মদনগর, খান্দেশ ও বেরারের শাসকদের তার 
বশ্যতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য করেন। পত্তুগীজরা বাহাদুর শাহের বশ্যতা স্বীকার 
করেন। কতিপয় বিদ্রোহী মুঘল আমীরদের নিজ রাজ্যে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে 
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হুমায়ুন বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। বাহাদুর শাহ পরাজিত হয়ে 
পলায়ন করলে হুমায়ুন গুজরাট ও মালব দখল করেন । কিন্তু বিজয়োল্লাসে মত্ত 
হুমায়ূনের অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে বাহাদুর শাহ আহম্মদনগর ও গুজরাট আক্রমণ 
করেন। ঠিক এই সময় হুমায়ুন বিহারে শের খা-এর বিদ্রোহ দমন করতে ব্যস্ত 
থাকায় বাহাদুর শাহের প্রতি মনোনিবেশ করতে পারলেন না। ফলে, বাহাদুর শাহ 
নিজ রাজা সহজেই পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হন। 


নিজ প্রভূত স্থাপন করে ১৫৩৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার সুলতান মাহমুদ শাহ্‌ 

করেন; মাহমুদ শাহ প্রচুর অর্থ ও কিছু ভূখণ্ড দিয়ে শের খাঁর সহ 

করেন। কিন্তু এতেও আফগান আক্রমণ থেকে বাংলাদেশ রক্ষা ৫ 

সার বুদ (08): ১৫৩৭ খ্রিষ্টাব্দে শের খা পুনরুব্াঁ আক্রমণ করে 
গৌড় অবরোধ করেন। শের খার রাস 


অবস্থান করেন। এই: অবসরে শের খা র 


ক থা ম হুমায়ুন ও শের খার মধ্যে যুদ্ধ হয়। 
বঙ্ হুমায়ুন অতিকষ্টে প্রাণ নিয়ে আথ্বায় ফিরে এলেন। 
এই যুদ্ধের ফলে বাংলা ওবিহারু-ছাড়াও জৌনপুর শের খার কবলিত হয় এবং তার 


ও এর ফলাফল : পরের বছর হুমায়ুন এক বিশাল 
শের অগ্রসর হন। কনৌজের কাছে উভয়পক্ষে যুদ্ধ 
হয়। চাত হন এবং এর ফলে তিনি সিংহাসনচ্যুত হয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে 
পু পরে শু তো অবনত রর 
জ্য স্থাপন করেন। 

সিংহাসন হুমায়ূনের প্রচেষ্টা : আগ্রা পরিত্যাগ করে হুমায়ুন আশ্রয়ের 
সন্ধানে কাশ্মীরে চলে এলেন । কিন্তু কামরান তার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করলে হুমায়ুন 
সিন্ধুদেশে এসে উপস্থিত হলেন। মাড়বারের রাজা মালদেবের আমন্ত্রণক্রমে হুমায়ুন 
মাড়বারের দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু ইতিঃমধ্যে মালদেব শের শাহের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ 
হয়ে হুমায়ুনকে বন্দী করতে উদ্যোগী হন। এই অবস্থায় হুমায়ুন পুনরায় সিন্ধু 
অঞ্চলে এলেন। অমরকোটের রাজপুত রাজা তাকে আশ্রয় দেন। 

অবস্থানকালে ১৫৪২ খ্রিষ্টাব্দে আকবরের জন্য হয়। এরপর হুমায়ুন কামরানের কাছে 
সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু কামরান তাকে বন্দী করতে সচেষ্ট হলে হুমায়ুন 
নিরুপায় হয়ে পারস্যের শাহ তহমাস্প-এর সভায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। পারস্যের 
শাহ ছিলেন শিয়া মতাবলম্বী। হুমায়ুন শিয়া মতবাদ গ্রহণ করতে ও কান্দাহার 
2 
করেন। পারসিক সেনাবাহিনীর সাহায্যে হুমায়ুন হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করতে অগ্রসর 
হন। তিনি কাবুল ও কান্দাহার জয় করেন। চুক্তি-শর্ত অনুযায়ী তিনি কান্দাহার 
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পারস্যের শাহকে সমর্পণ করেন। অবশ্য কিছুদিনের মধ্যে শাহ তহমাস্প-এর মৃত্যু 
হলে হুমায়ুন তা পুনরায় দখল করেন । ইতোমধ্যে শের শাহের মৃত্যুর পর আফগান 
শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে । শের শাহের বংশধরদের মধ্যে বাদ-বিসম্াদের সুযোগ নিয়ে 
হুমায়ুন লাহোর জয় করেন। এরপর সিকান্দার শূরকে পরাজিত করে হুমায়ুন দিল্লী 
ও আগ্রা পুনরুদ্ধার করেন৷ এভাবে হুমায়ুন মুঘল সাম্রাজ্যের কিছুটা অংশ পুনরুদ্ধার 


করে পুনরায় মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন । 
মুঘল রাজনীতিতে ব্যর্থতা : তিনি তার ভ্রাতাদের মধ্যে সাম্রাজ্য বন্টন 
করে রাজনৈতিক পরিচয় দেন। কামরানকে , কান্দাহার ও 
পারলে দিয়ে পরি নন করেছিলেন। কারণ এর ফলে 
সীমান্ত অঞ্চলে মুঘল সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব শিথিল হয়ে যায় এবং উৎকৃষ্ট 
অঞ্চল তার অধিকারচ্যুত হয়। ৯) 
তার প্রথম দশ বছর রাজতৃকালের মধ্যে হুমায়ুন ংগষ্ঠন করতে পারেন 
নি। পক্ষান্তরে একাধিক যুদ্ধবিগ্হে লিপ্ত থাকার ফলে অর্থশূন্য হয়ে পড়ে । 
তিনি শের খা ও বাহাদুর শাহকে শক্তিবৃদ্ধি করতে মারাত্বক ভুল করেন। প্রথম 
থেকেই তিনি যদি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন্ঠতীহতে হয়ত শের খা ও বাহাদুর 
শাহ শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারতেন না। হুমায়ুন্নের কউজরাট অভিযান তার পতনের 
সূত্রপাত করে। কারণ, তিনি বাহাদুর শাহের 'িরুদ্ধে সাময়িক সাফল্য লাভ করেন 
মাত্র এবং গুজরাটে মুঘলবাহিনীর নিযুক্ত থাকায় বাংলা ও বিহারে 


বিদ্বোহীর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন রক কির পাল 
পলিপ প্রতি তার ব্যবহার এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 
হুমাযুনের পতনের অন্যতম কারণ । 

যে ভি 
থকে সংগৃহীত সেনাবাহিনীর ওপর অধিনায়কত করার মতো 
ও হুমায়ূনের ছিল না। 

ত্রিক দুর্বলতাও তার ব্যর্থতার কারণ। কোনো কাজে আত্মনিয়োগ 
সক সবলতা তার মোটেই ছিল না। 

র স্বল্প-মেয়াদী রাজতৃকালে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করে যেতে পারেন 
9১১৮৯১০২০৬৯ 
মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিহার ও বাংলা আফগানরা বিলুপ্ত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে যত্ববান হয় 
এবং গুজরাটে বাহাদুর শাহ অত্যধিক শক্তিশালী হয়ে দিল্লির বিরুদ্ধে প্রস্তুতি শুরু 
করেন । রাজপুতরাও মুঘলদের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে উঠলেন। হুমায়ূনের পক্ষে সকল 
শত্রুর বিরুদ্ধে একযোগে অস্ত্রধারণ করা সম্ভব ছিল না। 
উপসংহার : হুমায়ুন বাবরের পুত্র হলেও তিনি বাবরের মতো যোদ্ধা, শাসক ও 
দূরদর্শী ছিলেন না। তাই তার সিংহাসনারোহণের পর থেকে চারদিকে বিভিন্ন 
বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ শুরু হলে তিনি তা প্রতিহত করতে সক্ষম হননি। ভাই 
কামরানের বিরোধিতায় সিন্ধু অঞ্চল হুমায়ূনের হাতছাড়া হলে রাজস্ব আদায় বন্ধ হয়ে 
যায় এবং আর্থিক সংকটের ফলে সেনাবাহিনীতে নতুন নিয়োগ সম্ভব হয়নি। 
এককথায়, সিংহাসনে আরোহণ করে হুমায়ুনকে মারাত্মক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক 
ও সামরিক সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। 


ভর ফাযিল ॥ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র (তৃতীয় বর্ষ) » ১৪ 
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বে নও সি 


শের শাহের সাফল্যের কারণ কী? [ফা. স্নাতক প. ২০০৫, '১৯] 
অথবা, হুমায়ুন ও শের শাহের মধ্যে সংঘর্ষের কারণসমূহ আলোচনা কর এবং 
শের শাহের সাফল্যের কারণসমূহ আলোচনা কর। [ফা. স্নাতক প. ২০১৬] 


অথবা, সমা হুমায়ুন ও শের শাহের মধ্যে সংঘর্ষের একটি বিবরণ দাও। 
ফা. স্নাতক প. ২০১৪] 


অথবা, হুমায়ুন ও শের শাহের সংঘর্ষের বর্ণনা দাও। হুমায়ুনের ব্যর্থতার কারণ নির্ণয় কর। 


উত্তল।। উপস্থাপনা : ১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দের মুঘল সম্রাট বাবরের মৃত্যুর পুত্ৰ 
হুমায়ুন দিল্লির ক্ষমতা লাভ করেন । দিল্লির সিংহাসন যে সমস্যাযুক্ত 
আরোহণ করেই হুমায়ুন তা বুঝতে পারেন। একদিকে 
সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শক্র আফগান বীর শের শাহের 
করে তোলে । কিন্তু পিতার মতো দূরদর্শী, বিচক্ষণ ও সমর না হওয়ায় তিনি 
এমন লগা পরিকর নকলা রস 

৩ হুমায়ুন ও শের শাহের মধ্যকার সংঘর্ষের 

নানাবিধ কারণে মুঘল সম্রাট হুমায়ুন ও মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে 
ওঠে নিম্নে এ সংঘর্ষের বিবরণ দেয়া 

ক. সংঘর্ষের কার : নানাবিধ সম্রাট হুমায়ূন ও শের শাহের মধ্যে 
সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে ৷ নিয়ে প্রধান কারণসমূহ আলোচনা করা হলো_ 
১. আফগান ও মুঘল টু 


দ্বন্দের ফলেই তাদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে । 

র শাহের উত্তরোত্তর শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে হুমায়ুনও প্রচণ্ড 

৷ বিশেষ করে বিহারে শের শাহের একচ্ছত্র আধিপত্য 

বিজয়ের সংবাদে হুমায়ূন শের শাহের মোকাবিলা করার জন্য 
। ফলে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে । 

৩, প্রতি লোভ : উভয়ের ক্ষমতার ও সর্বভারতীয় নেতৃত্বের প্রতি লোভ 
সংঘর্ষ সাহায্য করে। 

. সং : মানুষ যখন সংযমহীন হয়, তখন যে কোনো কাজ বিচার 
বিশ্লেষণ না করেই শুরু করে। এ সংঘর্ষের মূলে উভয়ের মধ্যে সংযমহীনতা 
ছিল, ফলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। 

খ. সংঘর্ষের ৮১১৭০ হি 

১. শের শাহ দখল : শের শাহ সাসারামের শাসক অত্যন্ত 
দক্ষতার টি পপ ০৯০ ভন তো ৫৩০ 
চুনার দুর্গের অধিপতি তাজ খানের বিধবা পত্রী লাদ মালেকাকে বিবাহ করে চুনার 
দুর্গের কর্তৃত্ব লাভ করেন । এতে সমাট হুমায়ুন শের শাহের ওপর ক্ষুব্ধ হন। 

২. হুমায়ূনের চূনার দুর্গ অবরোধ : ১৫৩২ খ্রিষ্টাব্দে হুমায়ূন শের শাহের প্রাধান্য 
বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে চুনার দুর্গ অবরোধ করেন এবং দীর্ঘ ৬ মাস পর্যন্ত অবরোধ 
করে রাখার পর অবরোধ প্রত্যাহার করে দিল্লিতে প্রত্যাবর্তন করেন। 

৩. শের শাহের বঙ্গ বিজয় : এতিহাসিক ভি. ডি. মহাজন বলেন, “হুমায়ুন যখন গুজরাটে 
বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে অভিযানে ব্যস্ত, তখন শের শাহ ১৫৩৬ পুনরায় 


জ্জ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৩৭৯ 


০০ 


৬. 


৮০ 


৮. 


A 


১০ 


j শের শাহ কর্তৃক হেন দূর্গ ও বাংলা বিজয় হানে 


গৌড় আক্রমণ করেন এবং বাংলার অধিপতি গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহের কাছ 
থেকে প্রচুর ধনরত্ব গ্রহণ করে তার সাথে সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করেন ।” 


i হডামিনের মিটি র চার দুখ অর! সর কে শান 
করে শের শাহের বঙ্গ 


সম্পর্কে অবহিত হয়ে গৌড় অভিযানের সিদ্ধান্ত 
নেন। ১৫৩৭ খিষ্টাব্দে তিনি সরাসরি বাংলা অভিযান না করে চুনার দুর্গ অবরোধ 
করেন । একাধারে ছয় মাস অবরোধের পর চুনার দুর্গ তার হস্তগত হয়। 


সুযোগে শের শাহ চুনার দুর্গ রক্ষার ভার 
করে ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন বাংলার রাজধানী গৌড় 
অতঃপর বিহারে সুরক্ষিত রোটাস দুর্গ দখল করে বিপুল 

বাংলা বিজয় : এতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ 
হুমায়ূন বাংলার রাজধানী গৌড় দখল করে 'জান্নাতাবাদ' এবং 
দীর্ঘ আটমাস সেখানে বিলাস ব্যসনে নিমগ্ন 


. শের শাহের বিহার ও জৌনপুর দখল : অত্যন্ত দূরদর্শিতার সাথে 
বাংলায় প্রকাশ্য সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়ে জৌনপুরে মুঘল শাসনাধীন 
অঞ্চলগুলো অধিকার করে কনৌজ র হন। এতে বিহার ও দিল্লির 
মধ্যবর্তী অঞ্চলগুলো তার হস্তগত 
শের শাহের বেনারস ও : এতিহাসিক রেনপুল বলেন, “হুমায়ূন 
দীর্ঘ আট মাস যখন ৫ করছিলেন, তখন ধূর্ত শের শাহ সুযোগ বুঝে 


তার হৃত রাজ্য ও চুনার এবং বেনারসসহ বহু অঞ্চল দখল করেন।” 


. চৌসার যুদ্ধ : বিহারী ওঁজৌনপুরে শের শাহের আধিপত্য সম্প্রসারিত হতে 


দেখে হুমায়ূন, শাসনভার জাহাঙ্গীর কুলি বেগের ওপর অর্পণ করে 
হন। ৯ খ্রিষ্টাব্দে চৌসায় শের শাহ ও হুমায়ূনের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ 
বৃ হুমায়ূন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে আত্মরক্ষার্থে নদীতে ঝাপ 

ং নিজাম নামক এক ভিস্তিওয়ালার সাহায্যে কোনোক্রমে প্রাণরক্ষা করে 
আশ্রায় গমন করেন। 


. কনৌজের যুদ্ধ : হুমায়ূন ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে ৪০ হাজার সৈন্য নিয়ে কনৌজের 


নিকটবর্তী বিলগ্রাম নামক স্থানে পুনরায় শের শাহের বিরুদ্ধে শেষ সংগ্রামে 
অবতীর্ণ হন। মাত্র ১৫,০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে শের শাহ শক্তিশালী 
মুঘল বাহিনীর মোকাবেলা করেন। অবশেষে এ যুদ্ধেও হুমায়ূন পরাজিত হয়ে 
আশ্রয়ের সন্ধানে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ফলে শের শাহ মুঘল রাজবংশের 
আধিপত্য খর্ব করে ভারতে পুনরায় আফগান কর্তৃত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। 


গ. সংঘর্ষের ফলাফল : 


১, 


শের শাহের ক্ষমতা বৃদ্ধি : হুমায়ূন ও শের শাহের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে শের 
শাহের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তিনি বিহারের শাসন ক্ষমতা থেকে অবশেষে দিল্লির 
ক্ষমতার অধিকারী হন। শের শাহ চৌসার যুদ্ধে জয় লাভ করে পশ্চিমে কনৌজ 
হতে পূর্বে আসাম ও চট্টগ্রাম এবং উত্তরে রোটাস হতে দক্ষিণে বীরভূম পর্যন্ত 
বিশাল এলাকার অধিপতি হন। 


৩৮০ রোল ভনত্যহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


২. সিংহাসন লাভ : শের শাহ হুমায়নের সাথে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ ও সংঘর্ষের 
মোকাবেলা করে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসন দিল্লির মসনদ লাভ করেন। 

৩. হুমায়ূনের ভাগ্য বিড়ম্বনা : এ যুদ্ধের ফলে সম্রাট বাবর কর্তৃক সুপ্রতিষ্ঠিত 
সাম্রাজ্য তার পুত্র হুমায়ূনের বিচক্ষণতার অভাবে হাতছাড়া হয়ে যায়। আর এর 
মাধ্যমেই হুমায়ূনের ভাগ্য বিড়ম্বনার সূচনা হয়। 

৪. শের শাহের সমর্থন বৃদ্ধি : শের শাহ সিংহাসনে আরোহণ করে জনসেবামূলক 
ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নেন। ফলে জনগণ শের শাহকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ 


করে। এঁতিহাসিক রাশ্কৃক বলেন_ Sher Shah was the first wh pted 
to found Indian Empiere broadly based upon the people 

৫. রাজ্য সংকট : হুমায়ূন রাজ্যহারা হয়ে পড়েন। 
এ কটের কারণে অন্য দেশে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হন৷ 


৬. মুঘল শক্তির আপাত পতন : বহু ত্যাগতিতিক্ষার দিল্লিতে 
ক্ষমতা পাকাপোক্ত করেছিল। কিন্তু , দুর্বল সামরিক 
শক্তি, অমনোযোগিতা ইত্যাদি কারণে এ পতন ঘটে। 

৭. শের শাহের মুত বুদ্ধি: হনাযূন ও মধ্যে সংঘর্ষের ফলে শের 
শাহের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাঁয়। শের শাহ দিল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের 


|| 


ফলে হুমায়ূন রাজ্য হারান । এমনকি কপর্দকহীন 
তিনি অন্য দেশে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হন। 


২. সিংহাসনে অচলাবস্থা : সমাট হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণের পর অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। 
আফগান আমীর-ওমারার ষড়যন্ত্র, মাহমুদ লোদীর বিরোধিতা, গুজরাট, মুলতান প্রভৃতি 
রাজ্যজয়ের লিন্সা এবং রাজপুতদের বিদ্রোহের সুযোগে শের শাহ বিজয় লাভ করেন। 

৩. সুষ্ঠু উত্তরাধিকারী নীতির অভাব : হুমায়ূনের সঠিক উত্তরাধিকারী নীতি না 
থাকায় শের শাহের জয়লাভ করা সহজ হয়। এতিহাসিকদের মতে, “বাবরের 
নিকট থেকে হুমায়ুন উত্তরাধিকার সূত্রে যা লাভ করেন, তা ছিল অস্থায়ী ও 
অনিশ্চিত।” তাছাড়া হুমায়ুনের উত্তরাধিকারিগণ ক্ষমতা ভাগাভাগি নিয়ে নিজেদের 
মধ্যে কলহে লিপ্ত হয় । শের শাহ এ সুযোগের সছ্যবহার করতে ভুল করেনি । 

৪. দৃঢ় মনোবল : হুমামুনের তুলনায় শের শাহ দৃঢ় মনোবল ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী 
হি পরশোজনে শতকে কঠোর হন্তে দংল করতেন। তার অতুলনীয় দৃঢ় 
মনোবল ও প্রশংসিত ব্যক্তিতৃবোধ তাকে জয়লাভে সহায়তা করে। 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৩৮১ 


৫. 


আফগানদের দেশপ্রেম : দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আফগানরা শের শাহের 
পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল । আফগানদের সম্মিলিত সহযোগিতা শের শাহকে 
হুমায়ূনের উপর আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম করে। কারণ শেরখানের আফগান 
সৈন্যবাহিনী সংমিশ্ৰিত মুঘল সৈন্যবাহিনী অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিল। 
জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ আফগান সামরিক বাহিনী দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতার সাথে 
মুঘল বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে। 
রাজনৈতিক £ হুমায়ুন অপেক্ষা শের শাহের রাজনৈতিক 
ছিল অনেক বেশি। হুমায়ুন চুনার দুর্গ অবরোধ করলে শের 
সাথে সম্মুখসমরে অবতীর্ণ না হয়ে মৌখিকভাবে তার আনুগত্য 
হুমায়ুন গুজরাটের বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলে 

বাংলা আক্রমণ করে গৌড় অধিকার করেন। 


* যুদ্ধে ততুলনীর বীরাও নৈগুষ্য প্রদর্শন করেন৷ বুদ্ধজয়ে ভিনি কুটঝৌললের 


১০. 


আশ্রয় গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করেননি । . 

সুদক্ষ আফগান বাহিনী : হুমায়ূনের সেনাবাহিনী ছিল উজবেক, চাগতাই, 
মোঙ্গল প্রভৃতি জাতির সমন্বয়ে গঠিত । তাদের মধ্যে সমৰয়ের অভাব ছিল খুব 
বেশি। অপরদিকে, শের শাহের সেনাবাহিনী ছিল সুদক্ষ আফগান জাতির 
সমন্বয়ে গঠিত এবং তাদের মধ্যে সমৰয়ের বিন্দুমাত্র অভাব ছিল না। উপরস্তু 
শিক্ষা, সমরবিদ্যা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তারা ছিল মুঘল বাহিনী অপেক্ষা বেশি দক্ষ । 
ফলে শের শাহ বিজয়ী হন। 


উপসংহার : শের শাহের রাজনৈতিক  যুদ্ধকৌশল, সেনাবাহিনীর দক্ষতা, 
বিশ্বাসঘাতকতা, 


, কপটতা, আফগান বর এক্য প্রভৃতি ছিল হুমায়ুনের বিরুদ্ধে 


তার সফলতার অন্যতম কারণ । চৌসার যুদ্ধে হুমায়ুন যখন এশার নামাযের জন্য 
অযু করছিলেন, তখন রাতের অন্ধকারে শের শাহ অতর্কিতভাবে মুঘল শিবিরে 
আক্রমণ করেন। 


৩৮২ করতাম টিটি ওাইডাদিদিজ : হৃত বর & 


ই উপস্থাপনা : ১৫৩০ নে লট বর হয়ত পর সক 
হুমায়ুন দিল্লির ক্ষমতা লাভ করেন। দিল্লির সিংহাসন যে সমস্যাযুক্ত ছিল, সিংহাসনে 
আরোহণ করেই হুমায়ুন তা বুঝতে পারেন। একদিকে ভ্রাতুবিরোধ, অপরদিকে 
সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শত্রু আফগান বীর শের শাহের আক্রমণ হুমায়ুনকে বিপর্যস্ত 
করে তোলে । কিন্তু পিতার মতো দূরদর্শী, বিচক্ষণ ও সমরকুশলী না তিনি 
এসব সমস্যা সঠিকভাবে মোকাবেলা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন। FS 

5 হুমায়ুন ও শের শাহের মধ্যকার বিরোধের/সংঘর্ষের কার 


নানাবিধ কারণে মুঘল সম্রাট হুমায়ুন ও শের শাহের অনিবার্য হয়ে 

ওঠে ৷ নিয়ে এ সংঘর্ষের প্রধান কারণসমূহ আলোচনা কর 

১. সাম রাজ্যের অস্থিতিশীল অবস্থা : বাদশাহ হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণের 
সময় দিল্লির রাজনৈতিক অবস্থা ছিল চরম বিশু । পিতা বাবরের শাসনকালে 
রাজ্যহারা হয়ে পূর্বাঞ্চলে আফগানগণ এ চমদিকে গুজরাটের বাহাদুর শাহ 
মুঘল প্রভূত অবসানের জন্য আপ্রাণক্ফচ্ষ্টা করতে থাকে । ১৫৩৬ খ্রিষ্টাব্দে 
হুমায়ুন যখন গুজরাটের তখন শের শাহ 


| Py মাহমুদ 

- তেরো লক্ষ শর্মা এন সারি গা লিনীণভূভাগ'দখল কর 
নেন, যা হুমায়ুনের হর প্রথম চ্যালেঞ্জ হিসেবে প্রতীয়মান হয়। 

“ইমান ও শের শাহের মধ্যে ঘন্দের আরেকটি গুরুতৃপূর্ণ 


আধিপত্য রাখার জন্য সার্বিক চেষ্টা-সাধনা করেন। পক্ষান্তরে, শের শাহ 

ও আধিপত্যকে ক্ষুণ্ণ করে স্বীয় প্রভাব বৃদ্ধির সর্বাত্মক প্রচেষ্টা 

ভাবে তাদের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের ছন্দ সংঘর্ষকে তৃরাৰিত করে। 

অদক্ষতা : বাদশাহ সিংহাসনে আরোহণ করার পর হুমায়ুন তার 
তিন ভ্রাতা কামরান, হিন্দাল ও আসকারীকে রাজ্যের বিভিন্ন অংশের শাসনকর্তা 
নিয়োগ করে নিজের বিপদ ডেকে আনেন । তার তিন ভ্রাতা নিজ নিজ এলাকায় 
স্বাধীন হয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হুমায়ূনের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলে। তার ভাই 
কামরান সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে পাঞ্জাব, হিসার ও ফিরুজা নিজ 
এলাকাভুক্ত করে। হুমায়ুন ভ্রাতৃবিরোধী মীমাংসার জন্য কামরান কর্তৃক 
অধিকৃত স্থানসমূহের নিজ দাবি পরিত্যাগ করেন। এ পরিস্থিতিতে পূর্ব ভারতের 
পরাজিত আফগানরা ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করে। এরূপ প্রচেষ্টা হুমায়ুন ও শের 
শাহের মধ্যে সংঘর্ষের পরোক্ষ কারণ হিসেবে বিবেচিত হয় । 

৪. শের শাহের ক্ষমতা বৃদ্ধি : বিমাতা ও বৈমাত্রেয় ভাইয়ের চক্রান্তে পৈতৃক 
জায়গির হারিয়ে ১৫২৭ খ্রিষ্টাব্দে শের শাহ বিহার থেকে আগ্নায় আসেন এবং 
মুঘল সম্রাট বাবরের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন । চাকরিকালীন শের শাহ মুঘল 
রণকৌশল এবং সৈন্য সংগঠন সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেন। ১৫২৮" 
খ্রিষ্টাব্দে বাবরের বিহার যাত্রাকালে শের শাহ তাকে সহযোগিতা করেন । তারই 


জ্ঞ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৩৮৩ 


ফলশ্রুতিতে বাবর কর্তৃক শের শাহ তাঁর পৈতৃক জায়গির পুনরুদ্ধার করে 
সাসারামে ফিরে আসেন এবং কৃতিত্বের সাথে জায়গির দেখাশুনা করতে 
থাকেন। ইতোমধ্যে বাহারখানের মৃত্যু হলে শের শাহ তার শিশুপুত্রের 
অভিভাবক নিযুক্ত হন এবং উপ-শাসনকর্তা হিসেবে বিহার শাসন করতে 
থাকেন। এতে তার শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে । শের শাহের শক্তি বৃদ্ধিতে হুমায়ুন 


উদ্বিগ্ন হয়ে তার সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। 

৫. শের শাহের চুনার দুর্গের ক্ষমতা লাভ : ১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দে শের গ্রাহ চুনার 
অধিপতি তাজখানের বিধবা স্ত্রী মালিকা জাহানকে বিবাহ দুর্গ 
অধিকার করেন। অতঃপর তিনি বিচ্ছিন্ন আফগান শক্তিকে করে স্বীয় 
ক্ষমতা ও শক্তি বৃদ্ধি করেন। ১৫৩৪ খ্রিষ্টাব্দে লা-বিহারের 


সমল মুখ নারীকে পরাজিত করে ভিন হানা শা পন 
41০8 ৩ 
উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়। 


৬. আফগানদের বিরুদ্ধে অভিযান : সংঘবদ্ধ করে ১৫৩২ 
খিষ্টাব্দে মাহমুদ লোদী বিদ্রোহ ঘোষ হুমায়ুন বিহার আক্রমণ করেন। 
দাদরার রণক্ষেত্রে তিনি বাহিনীকে পরাজিত করেন এবং 
তাদের অধিকৃত দুর্গ | এ সময় আফগান নেতা শের শাহ 
মৌখিক বশ্যতা ও ভেতরে ভেতরে হুমায়ূনের ওপর 
প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য রূপ ধারণ করে। 

৭. মুঙ্গের ও বাংলা দুখী :খভারতের পূর্বাঞ্চলে শের শাহের শক্তি বৃদ্ধিতে হুমায়ুন 
অধিক শঙ্কিত হয়ে তাকৈ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে সসৈন্যে বাংলা অভিমুখে যাত্রা 


করেন। কিন্তু হু বাংলার সুলতানের সাথে সম্মিলিতভাবে শের শাহকে 
য়ে ২1843০৯০৬১১ 
! চুনার দুর্গ জয় করতে হুমায়ূনের দীর্ঘ ছয় মাস সময় 


দ্রুত মুঙ্গের ও বাংলা দখল করে স্বীয় শক্তি আরেক ধাপ বৃদ্ধি করেন । 

৮, চুনার জয় ও গৌড় অভিযান : শের শাহ কর্তৃক বাংলার দিকে অভিযান করলে 
হুমায়ূন কালবিলন্ব' না করে শের শাহের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। এ সময় তিনি 
চুনার দুর্গ জয় ও গৌড় আক্রমণ করেন। কিন্তু শের শাহ ছিলেন সামরিক 
প্রতিভাসম্পন্ন এক দূরদর্শী যোদ্ধা। তিনি হুমায়ুনের সাথে সম্মুখসমরে অবতীর্ণ 
না হয়ে বাংলা থেকে পশ্চাদপসারণ করে বিহার ও জৌনপুরের মুঘল অধিকৃত 
অঞ্চলসমূহ ভ্রুত অধিকার করে কনৌজ পর্যন্ত অগ্রসর হন। ফলে উভয় 
শাসকের দন্দ আরো তীব্রতর হয়ে ওঠে । 

৯. শাসন ক্ষমতার প্রতি লোভ : হুমায়ুন ও'শের শাহের ক্ষমতা ও নেতৃত্বের লোভ 
তাদের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। হুমায়ুন শের শাহের বিভিন্ন 
অভিযানকে স্তব্ধ করে নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। অন্যদিকে শের 
শাহ নিজের বুদ্ধিমত্তা, শক্তি, সাহস দিয়ে বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে নিজের 
ক্ষমতা বিস্তার করতে চায় । ফলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে । 


৩৮৪ (সোল হ্রুত্াহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


১০. জাতীয়তাবোধ : হুমায়ুন ও শের শাহের সংঘর্ষের একটি পরোক্ষ কারণ হলো 
আফগানদের তীব্র জাতীয়তাবোধ। আফগানরা পানিপথ ও ঘোঘরার প্রান্তরে যুদ্ধ 
করে বাবরের কাছে পরাজিত হলেও তাদের তীব্র জাতীয়তাবোধ শের শাহের 
নেতৃত্বে হুমায়ূনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করে । ফলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। 

১১. শের শাহের আধিপত্য প্রসার : অসাধারণ সমরকুশলী ও তীক্ষ মেধার অধিকারী 
শের শাহ বিহার ও দিল্লির মাঝামাঝি অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে মুঘল সম্রাট 


হুমায়ুনের প্রধান প্রতিদ্ধন্থী হয়ে উঠেন। ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে হুমায়ুন জয় 
করে গৌড় অধিকার করেন। ইতোমধ্যে বাংলায় বর্ষাকাল তিনি 
সেখানেই অবস্থান করতে থাকেন। এদিকে শের শাহ বাংলার 
যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে কার্যত হুমায়ুনকে ফেলেন। 


বাংলা থেকে. দিল্লি পরানের পথ অবরুদ্ধ হওয়ায় আতঙ্কিত হয়ে 


: হুমায়ূনের অযোগ্যতা ও অপরিণামদর্শিতা তাকে শুধু সিংহাসন নয়, 
পিতার অর্জিত খ্যাতি থেকেও বঞ্চিত করে। বলা যায়, হুমায়ূনের নিজের ভুলের 
জন্যই মুঘল সিংহাসন আফগানদের হস্তগত হয়। এঁতিহাসিক লেনপুলের মতে, 
“হুমায়ুন সারাজীবনই হোচট খান এবং এভাবেই তার জীবন প্রদীপ নিভে যায় ।” 


ত্য: ১১১ ॥ ভারতে আধিপত্য বিস্তারে সমৃটি হুমায়ুন ও শের শাহের মধ্যে 
একটি বিবরণ দাও। [ফা. স্নাতক প. ২০০৩] 
অথবা, হুমায়ুন ও শের শাহের সংঘর্ষ সংক্ষেপে বর্ণনা কর। .... 

উক্তল।। উপস্থাপনা : ১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দের মুঘল সম্রাট বাবরের মৃত্যুর পর তার পুত্র 
হুমায়ুন দিল্লির ক্ষমতা লাভ করেন । দিল্লির সিংহাসন যে সমস্যাযুক্ত ছিল, সিংহাসনে 
আরোহণ করেই হুমায়ুন তা বুঝতে পারেন। একদিকে ভ্রাতুবিরোধ, অপরদিকে 
সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শক্র আফগান বীর শের শাহের আক্রমণ হুমায়ুনকে বিপর্যস্ত 
করে তোলে । কিন্তু পিতার মতো দূরদর্শী, বিচক্ষণ ও সমরকুশলী না হওয়ায় তিনি 
এসব সমস্যা সঠিকভাবে মোকাবেলা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন। 


"a ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পতর__ = ৩৮৫ 


৩ হুমায়ুন ও শের শাহের মধ্যকার সংঘধের বিবরণ 

নানাবিধ কারণে মুঘল সম্রাট হুমায়ুন ও শের শাহের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে 

ওঠে ৷ নিয়ে এ সংঘর্ষের বিবরণ দেয়া হলো- 

ক. সংঘর্ষের কারণসমূহ : নানাবিধ কারণে মুঘল সম্রাট হুমায়ূন ও শের শাহের 

মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে । নিয়ে এ সংঘর্ষের প্রধান কারণসমূহ আলোচনা করা হলো- 

১. আফগান ও মুঘল ক্ষমতার দ্বন্ব : শের শাহ ও হুমায়ূনের মধ্যে সংঘর্ষের 
অন্যতম প্রধান কারণ হলো আফগান ও মুঘল ক্ষমতার দ্বন্দ্ব । বাবর 
আফগানদেরকে পরাজিত করে ভারতে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা, । এ 
আফগান-মুঘল ক্ষমতার দ্বন্দের ফলেই তাদের সংঘর্ষ অনিবার্য I 

২. ঈর্ষা : শের শাহের উত্তরোত্তর শক্তি ও মর্যাদা ও প্রচণ্ড 

হয়ে পড়েন। বিশেষ করে বিহারে শের আধিপত্য 

ব্রি রা RT করার জন্য 
অগ্রসর হন। ফলে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। bd 

৩. ক্ষমতার প্রতি লোভ : উভয়ের ক্ষমতার ও নেতৃত্বের লোভ সংঘর্ষ 


৪. সংযমহীনতা : মানুষ যখন সং তখন যে কোনো কাজ বিচার 
চুমাল ন জত করে) | মুলে উভয়ের মধ্যে সংখযমহীনতা 


১. শের শাহ কর্তৃক চুলার : শের শাহ্‌ সাসারামের শাসক থাকাকালীন অত্যন্ত 
করতে সক্ষম হন! ফলে ১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দে চুনার 

বিধবা পরী লাদ মালেকাকে বিবাহ করে চুনার দুর্গের 

ত সম্রাট হুমায়ূন শের শাহের ওপর ক্ষুব্ধ হন। 

দুর্গ অবরোধ : ১৫৩২ খ্রিষ্টাব্দে শের শাহের প্রাধান্য 

চুনার দুর্গ অবরোধ করেন এবং দীর্ঘ ৬ মাস পর্যন্ত অবরোধ 

র পর অবরোধ প্রত্যাহার করে দিল্লিতে প্রত্যাবর্তন করেন। 

বঙ্গ বিজয় : এতিহাসিক ভি. ডি. মহাজন বলেন, “হুমায়ূন যখন গুজরাটে 
বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে অভিযানে ব্যস্ত, তখন শের শাহ ১৫৩৬ খিষ্টাব্দে পুনরায় 
গৌড় আক্রমণ করেন এবং বাংলার অধিপতি গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহের কাছ 
ক পপ তা Saha asd tga 30 

৪. হুমায়ূনের দুর্গ অবরোধ : হুমায়ূন গুজরাট থেকে প্রত্যাবর্তন 
১০১১৫ চালালে অন্হিত বার বারি কিলো নিগার 
নেন। ১৫৩৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সরাসরি বাংলা অভিযান না করে চুনার দুর্গ 
অবরোধ করেন। একাধারে ছয় মাস অবরোধের পর চুনার দুর্গ তার হস্তগত হয়। 

৫. শোর শাহ ফুয রেছন দুর ও বাংলা বিজয় : হয হুমায়ূনের চুনার দুর্গ অবরোধের 
সুযোগে শের শাহ চুনার দুর্গ রক্ষার ভার সেনাপতি গাজী খানের হস্তে অর্পণ 

করে ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন বাংলার রাজধানী গৌড় অধিকার করেন। 
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৬. হুমায়ূনের বাংলা বিজয় : এতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, “১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে 
হুমায়ূন বাংলার রাজধানী গৌড় দখল করে নামকরণ করেন “জান্নাতাবাদ' এবং 
দীর্ঘ আটমাস সেখানে বিলাস ব্যসনে নিমগ্ন থাকেন ।" 


৬৮৮ 


. শের শাহের বিহার ও জৌনপুর দখল : শের শাহ অত্যন্ত দূরদর্শিতার সাথে 
বাংলায় প্রকাশ্য সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়ে বিহার ও জৌনপুরে মুঘল শাসনাধীন 
অঞ্চলগুলো অধিকার করে কনৌজ পর্যন্ত অগ্রসর হন। এতে বিহার ও দিল্লির 
মধ্যবর্তী অঞ্চলগুলো তার হস্তগত হয় । 

. শের শাহের বেনারস ও চুনার দুর্গ দখল : এঁতিহাসিক রেনপুল বলেন, “হুমায়ূন 
দীর্ঘ আট মাস যখন গৌড়ে অবস্থান করছিলেন, তখন ধূর্ত শের শাহ সুযোগ বুঝে 
তার হত রাজ্য ও চুনার দুর্গ উদ্ধার এবং বেনারসসহ বহু অঞ্চল দখল করেন ।” 


যুদ্ধে জয় লাভ করে পশ্চিমে কনৌজ হতে পূর্বে আসাম ও 
রোটাস হতে দক্ষিণে বীরভূম পর্যন্ত বিশাল এলাকার অধিপতি হন। 
£ শের শাহ হুমায়নের সাথে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ ও সংঘর্ষের 
করে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসন দিল্লির মসনদ লাভ করেন। 

ভাগ্য বিড়ম্বনা : এ যুদ্ধের ফলে সম্রাট বাবর কর্তৃক সুপ্রতিষ্ঠিত 
সাম্রাজ্য তার পুত্র হুমায়ূনের বিচক্ষণতার অভাবে হাতছাড়া হয়ে যায়। আর এর 
মাধ্যমেই হুমায়ূনের ভাগ্য বিড়ম্বনার সূচনা হয়। 


. শের শাহের সমর্থন বৃদ্ধি : শের শাহ সিংহাসনে আরোহণ করে জনসেবামূলক 


ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নেন। ফলে জনগণ শের শাহকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ 
করে। এতিহাসিক রাশকৃক বলেন Sher Shah was the first who attempted 
to found Indian Empiere broadly based upon the peoples will. 


i 18৯ 
এ 


সংকটের কারণে অন্যদেশে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হন। 
মুঘল শক্তির আপাত পতন : বহু ত্যাগ তিতিক্ষার পর মুঘলশক্তি দিল্লিতে 
ক্ষমতা পাকাপোক্ত করেছিল। কিন্তু সিদ্ধান্তহীনতা, অযোগ্যতা, দুর্বল সামরিক 
শক্তি, অমনোযোগিতা ইত্যাদি কারণে এ শক্তির আপাত পতন ঘটে । 


. শের শাহের ক্ষমতা বৃদ্ধি : হুমায়ূন ও শের শাহের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে শের 


শাহের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। শের শাহ বিহার থেকে দিল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের 
শাসনকর্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন । 


জ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৩৮৭ 


৮. রাজ্য সংযুক্তিকরণ : এতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, “শের শাহ চৌসার 
যুদ্ধে জয় লাভ করে পশ্চিমে কনৌজ হতে পূর্বে আসাম ও চট্টগ্রাম এবং উত্তরে 
রোটাস হতে দক্ষিণে বীরভূম পর্যন্ত বিশাল এলাকার অধিপতি হন।” 

উপসংহার : শের শাহের রাজনৈতিক দৃরদর্শিতা, যুদ্ধকৌশল, সেনাবাহিনীর দক্ষতা, 

তার সফলতার অন্যতম কারণ । চৌসার যুদ্ধে হুমায়ুন যখন এশার নামাযের জন্য অযু 
করছিলেন, তখন রাতের অন্ধকারে শের শাহ অতর্কিতভাবে মুঘল শিবিরে 


জর প্রশ্ন : ১১২ ৷ সংস্কারক হিসেবে শের শাহের মূল্যায়ন কর। [ফা. 
অথবা, শের শাহের সংস্কারসমূহ আলোচনা করা | 
অথবা, শের শাহের শাসনব্যবস্থা পর্মীলোচনা কর। € 
অথবা, শের শাহের বিভিন্ন সংস্কারের মূল্যায়ন কর। 

অথবা, শের শাহের শাসন সংস্কারসমূহের একটি বিবর্ণ দণ্ডি 


উত্তম ।। উপস্থাপনা : সাহসী যোদ্ধা, সমরকুশলী 


আফগান শুর বংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তুলনীয় কীর্তি রেখে গেছেন। 
দূরদর্শী, দক্ষ এবং ন্যায়নিষ্ঠ প্রশাসক তার নাম ভারতবর্ষের ইতিহাসে 
চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে । তু বিবিধ প্রশাসনিক সংস্কার ও 
উন্নয়নমূলক কার্যাবলির জন্য ৷ তার শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন দিকের 
প্রতি লক্ষ্য করে এতিহাসিক, “শের শাহ শাসনকার্ধে যে দক্ষতার 
পরিচয় দেন তা কোনো শাসক, এমনকি বিটিশ সরকারও 
প্রদর্শন করতে পারেনি 

তেমনি সামন্ত হিসেবে কর্মজীবন আরম্ভ করে তিনি স্বীয় বুদ্ধি ও 


পরিচালনা করেন এবং প্রায় সব অভিযানেই দক্ষতা ও 
দেন। মুঘল সম্রাট হুমায়ূনের সময় তার ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
বাংলা, বিহার ও জৌনপুরসহ অনেক প্রদেশ অধিকার করতে সক্ষম 
হন। ১৫৩৯ খ্রিষ্টাব্দে চৌসার যুদ্ধে তিনি হুমায়ুনের মুঘল বাহিনীকে পরাজিত করে 
‘শাহ’ বা “বাদশাহ' উপাধি ধারণ করেন। চৌসার যুদ্ধের পর তিনি দিল্লির সিংহাসন 
অধিকারের পরিকল্পনা করেন। সর্বশেষ ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুন 
দ্বিতীয়বারের মতো পরাজিত হন। এর ফলে সাময়িকভাবে মুঘল সাম্রাজ্য বিপন্ন হয়ে 
পড়ে এবং আফগানগণ ভারতবর্ষের ভাগ্য বিধাতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়। . 
৩ শের শাহের বিভিন্ন সংস্কার/শাসনব্যবস্থা/শাসন সংস্কার 
শের শাহের বিভিন্ন সংস্কার/শাসনব্যবস্থা/শাসন সংস্কার সম্পর্কে নিয়ে আলোচনা করা হলো- 
১. কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা উন্নয়ন : শের শাহের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার মূল লক্ষ্য 
ছিল জনগণের কল্যাণ সাধন এবং সাম্রাজ্যের উন্নতি বিধান । রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার 
মূল উৎস ছিলেন স্বয়ং শের শাহ। শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য শের 
শাহ তার কেন্দ্রীয় প্রশাসনে ৪ জন মন্ত্রী নিয়োগ করেন। ৪টি মন্ত্রণালয়ের নাম 
ও এর কার্যাবলি নিয়ে উল্লেখ করা হলো-_ 


৩৮৮ 


ঢল ক্রঃতাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ; তৃতীয় বর্ষ জর 


ক. দেওয়ান-ই ওজারাত : ওয়াজির ছিলেন দেওয়ান-ই ওজারাতের প্রধান । 
রাষ্ট্রের রাজস্ব ও আয়-ব্যয় নিরূপণ করা ছিল এ বিভাগের দায়িতৃ । 

খ. দেওয়ান-ই ইনশা : দেওয়ান-ই ইনশা একজন মন্ত্রীর দায়িত্বে ছিল। 
প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের সাথে যোগাযোগ ও সরকারি রেকর্ড সংরক্ষণ এ 
বিভাগের দায়িতু ছিল । 

গ. দেওয়ান-ই আরজ : আরজ-ই মামালিক ছিলেন দেওয়ান-ই আরজের 
প্রধান। সেনাবাহিনীর বেতন ভাতা, প্রশিক্ষণ, পদোন্নতি, বরখাস্ত, নিযুক্তি, 


ও মাহতাসিব। এরা কেন্দ্রে অবস্থান দফতরগুলোর কাজ 

তদারকি করতেন। সমগ্র দেশের ব্যবস্থা শের শাহ স্বয়ং 

পরিচালনা, পর্যালোচনা ও পরিদ রর 
শিক্ষাসংস্কার কল্যাণমূলক : হ শিক্ষাব্যবস্থার অনেক উন্নতি সাধন 
করেন। তিনি হিন্দুদের ত হস্তক্ষেপ করেননি । তার সময় আরবি 
ফারসি ও ধর্মীয় শিক্ষার উন্নতি সাধিত হয়। তিনি শিক্ষক ও ছাত্রদের 
বৃত্তি এবং মসজিদ, মাদরা্ী; ক সন্দিরেও নিয়মিত মুর প্রদান করতেন। 
প্রাদেশিক সকার : এ শাসনকাৰ্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য শের শাহ 
সমগ্র সাম্রাজ্যকে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেকটি সরকারকে কয়েকটি 


করা হয়। বিভিন্ন এতিহাসিকের মতে, শের শাহের সাম্রাজ্যে 
ছিল। ক্ষুদ্রতম প্রশাসনিক ইউনিট ছিল গ্রাম প্রত্যেক সরকারের 
ও মুনসেফ-ই মুনসিফান নামে দুজন উচ্চপদস্থ সামরিক ও 
কর্মকর্তা ছিলেন। পরগনার শাসনব্যবস্থা তারা পরিদর্শন করতেন। 
পরগনায় একজন করে আমিন, শিকদার, মুনসেফ, কোষাধ্যক্ষ, হিন্দু ও 
ফারসি লেখক নিয়োজিত ছিলেন। 


, বদলির ব্যবস্থা: রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে শের শাহ তার 


অধীনস্থ কর্মচারীদের বদলির ব্যবস্থা করতেন। তাছাড়া প্রাদেশিক 
শাসনকর্তাদের স্থানীয় প্রভাব দমনের উদ্দেশ্যে শের শাহ ২-৩ বছর অন্তর 
অন্তর তাদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বদলির ব্যবস্থা করেন। 

জরিপ ও রাজস্বসংস্কার : শের শাহের রাজস্বসংস্কার তার মৌলিক 

র উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বহন করে এবং ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে এটি 
তাকে অমরতৃ দান করেছে। শের শাহই সর্বপ্রথম দেশের সকল আবাদি জমি 
জরিপের ব্যবস্থা করেন এবং জমির উৎপাদিকা শক্তির ওপর ভিত্তি করে উৎপন্ন 
ফসলের এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুৰ্থাংশ রাজস্ব হিসেবে ধার্য করেন। 
রাজস্ব সংগ্রহ : শের শাহ রাজস্ব সংগ্রহ ও আদায়ের জন্য মুকাদ্দাম, চৌধুরী, 
পাটোয়ারি প্রভৃতি কর্মচারীদের নিয়োগ করেন। তারা নগদ অর্থ কিংবা 
উৎপাদিত পণ্যের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করতো । রাজস্ব নির্ধারণের ব্যাপারে 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৩৮৯ 


১০, 


১১, 


যথেষ্ট উদারতা প্রদর্শন করা হলেও আদায়ের ব্যাপারে.কঠোরতা প্রদর্শন করা 
ক্ষতিগ্রস্ত 


হতো । তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষকদের রাজস্ব মওকুফ এবং 
প্রয়োজনবোধে তাদের দেয়া হতো। 
কবুলিয়ত ও পাটা : প্রথা উচ্ছেদ করে শের শাহ কবুলিয়ত ও পান্টা 


ব্যবস্থা চালু করেন। কৃষকগণ জমির ওপর তাদের অধিকার ও দায়িত্ব বর্ণনা 
করে সরকারকে যে অঙ্গীকারনামা প্রদান করতো তা কবুলিয়ত নামে পরিচিত 
ছিল। অনুরূপভাবে সরকার জমির ওপর কৃষকদের স্বত্ব স্বীকার করে কৃষকদের 
যে দলীল দিতেন তা পাটা নামে অভিহিত ছিল। ফলে সরকার ওক্ক্ষ্বকদের 
মধ্যে আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়। 
ও শুক্কনীতি : সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিরূক্জন্ট শের শাহ 
এবং জনকল্যাণকর শুক্ক ও মুদ্রানীতি প্রবর্তন রুরেনগ তিনি প্রচলিত 
জাল মুদ্রা ও বিভিন্ন মানের মুদ্রার অসুবিধা দৃরীকরণার্থেরৌপ্যমুদ্রার প্রচলন 
করেন। তিনি ব্বর্ণযুদ্রাসহ আধুলি, সিকি, দুই আনি, এক আনি প্রভৃতি খুচরা 
মুদ্রার প্রবর্তন করেন। ক্রমবর্ধমান শিল্প ও ব্যুবসীয়-বাণিজ্যের সুবিধার্থে শের 
শাহ আস্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্য শুক্ক ও করসমূহ রহিত করেন। 
সামরিক সংস্কার : শের শাহ জায়গির প্রথার সাধন করে বেতনভোগী সৈন্য 
নিয়োগ করতেন। সৈন্যদের দু্ীতি দম ও অসৎ উদ্দেশ্য প্রতিরোধের জন্য আলাউদ্দিন 
খিলজীর নীতি অনুসরণ করে দা ‘দাগ’ ও ‘চেরা’ ব্যবস্থা চালু 
করেন। সেনাবাহিনীতে তিনি রূঠোর/নিয়ম-শৃঙখলার নীতি প্রবর্তন করেন। 
৮১ রাোন্যাতায়াত ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের নিরাপত্তা এবং 
অত্য্তরীণ শান্তিশৃঙ্খল্রা ক্ষার জন্য শের শাহ একটি সুদক্ষ ও শক্তিশালী 
পুলিশ বাহিনী গঠন্‌ করেন। মুকাদ্দাম নামে এক শ্রেণির পুলিশ কর্মচারী গ্রামের 
শাস্তিশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িতু পালন করতো। 
গুপ্তচর প্রথা প্রবর্তন : সমগ্র রাজ্যে গুপ্তচর প্রথা প্রবর্তন করেন শের শাহ। 
গুপ্তচরের মাধ্যমে শের শাহ দেশের প্রত্যেক প্রত্যন্ত অঞ্চলের সংবাদ সংগ্রহ 
করে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন । তিনি গুপ্তচরদের মাধ্যমে দেশের 
রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার কথা জানতে পারতেন। তাছাড়া 
তিনি রাজ্যের কোথায় কোথায় মদ্যপান, ব্যভিচার ইত্যাদি অসামাজিক কর্মকাণ্ড 
সংঘটিত হয় তা জানার জন্য মুহতাসিব নামক কর্মচারী নিয়োগ করেন । 


$৯ সলানুহ সার: শের শাহ ন্যায়পরায়ণ ও সুবিচারক হিসেবে খ্যাতি 


সর্বজন স্বীকৃত। আইনের চোখে ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলে সমান ছিল। বিচার 
বিভাগের সর্বোচ্চ স্থানে ছিলেন স্বয়ং সম্রাট এবং তিনিই ছিলেন সকল আইনের 
উত্স। পরগনায় আমীনগণ দেওয়ানি মামলা পরিচালনা করতেন এবং কাষী ও 
মীর আদলগণ ফৌজদারি ও অন্যান্য মোকদ্দমার বিচার করতেন। গ্রামাঞ্চলের 
শাসন পঞ্চায়েত ও গ্রাম্য মোড়লদের দ্বারা পরিচালিত হতো। 


১৩.উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা : সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা 


রক্ষার জন্য শের শাহ বহু প্রশস্ত, সুন্দর ও দীর্ঘ রাস্তা নির্মাণ করেন। এসব 
সড়কের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ ও প্রশস্ত ছিল “গ্র্যান্ড ট্রান্ক রোড’ । এতিহাসিক 
ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, “শের শাহই সর্বপ্রথম মুসলিম শাসক, যিনি জনগণের 
সুবিধার্থে অসংখ্য রাস্তা নির্মাণ করেন ।" 


৩৯০ প্রবাল জত্রাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ - তৃতীয় বর্ষ = 


ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা : শের শাহের শাসনব্যবস্থা ছিল উদারনৈতিক | তিনি 
:বিচারব্যবস্থায় জাতি-ধর্মের কোনো প্রভেদ সৃষ্টি করতেন না। ধর্মপরায়ণ 
মুসলমান হয়েও তিনি শাসনকার্ষে কোনোরূপ ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারকে প্রশ্রয় 
দেননি । তিনি জাতি-ধৰ্ম নির্বিশেষে সকল প্রজার প্রতি সমান আচরণ করতেন 
এবং শাসনব্যবস্থাকে জনসাধারণের আন্তরিক সমর্থনের ওপর দাড় করিয়ে 
নি 
প্রজাদের মধ্যে কোনো প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ করেননি; বর 
মধ্যে থেকে তিনি তার শাসনব্যবস্থায় দায়িতৃপূর্ণ র 
করেছিলেন। ব্রহ্মজিৎ গৌড় ছিলেন তার অন্যতম প্রধান 


Ld 
০০ 


১৫. কল্যাণমূলক কার্যাবলি : শের শাহ প্রকৃতপক্ষে জনদরদি ও 
2 মাদরাসা, 
লঙ্গরখানা, সেতু, সরাইখানা প্রভৃতি ক করেন। তিনি 
সাধু পুরুষদের জন্য নিয়মিত ভাতার ই ব্যক্তিদের জনা 
সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে লঙ্গরখানা বু কে. দত্ত বলেন 
“প্রজাপীড়ন না করে প্রজাদের সুখ- পর তিনি নিজের মহত্ব প্রতিষ্ঠা 
করতে চেয়েছিলেন ।” 

১৬. স্থাপত্যশিল্প : স্থাপ স্নরঃছণুষ্ঠপোষক হিসেবে শের শাহের অবদান 
অনস্বীকার্য । বিহারের অন্তর তা শের শাম পমারিনৌর হল তার 

জব । এ সমাধিসৌধটি একটি হুদের মধ্যে একটি 


য়, যার গঠনপ্রণালি ও সৌন্দর্য আজও প্রশংসিত ৷ 
তিনি কনৌজ নুগরী নতুন রূপ দেয়ার জন্য সেখানেও একটি দুর্গ নির্মাণ 
করেন, যা *শ্লেরশুর’ নামে পরিচিত। শের শাহের আরো একটি উল্লেখযোগ্য 
রর পুরানা কেল্লা" । 

সাম্রাজ্যের সার্বিক মঙ্গল সাধন এবং জনকল্যাণই ছিল শের শাহের 
সনর্যরস্থার প্রধান লক্ষ্য । তার মতো সুদক্ষ ও কল্যাণকর শাসক জগতে বিরল। 
সক হেগ শের শাহকে দিল্লির সিংহাসনে উপবিষ্ট শাসকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 

বলে আখ্যায়িত করেন । এতিহাসিক স্মিথ বলেন, “শের শাহ যদি অধিককাল রাজতৃ 
করার সুযোগ পেতেন তাহলে ইতিহাসে মহান মুঘলদের আবির্ভাব হয়তো ঘটতো না।" 


জর প্রশু : ১১৩ ॥॥ শের শাহের প্রশাসনিক সংস্কারসমূহ আলোচনা কর এবং 
ইতিহাসে তীর স্থান নির্ণয় কর। 
অথবা, শের শাহের শাসন সংস্কারসমূহের বিবরণ দাও। ইতিহাসে তীর স্থান নিরূপণ কর 
উন্ততন।। ভূমিকা : মুঘল রাজত্বের অন্তর্বর্তীকালীন আফগান শূর বংশের প্রতিষ্ঠাতা 
হিসেবে শের শাহ অবিস্মরণীয় কীর্তি রেখে গেছেন। তেজস্বী যোদ্ধা, সমরকুশলী, 
দূরদর্শী, দক্ষ ও ন্যায়নিষ্ঠ প্রশাসক হিসেবে তার নাম ভারতবর্ষের ইতিহাসে চিরদিন 
সোনালি অক্ষরে লেখা থাকবে। মাত্র পাচ বছরের শাসনকাল বিবিধ প্রশাসনিক 
সংস্কারের জন্য বিখ্যাত ছিল। তার শাসন সংস্কারের কথা উল্লেখ করে এতিহাসিক 
কীন বলেন, “কোনো সরকারই, এমনকি ব্রিটিশরাজও এ পাঠানের (শের শাহ) 
মতো এরূপ বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করতে পারেননি ।” 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র এ ৩৯১ 


৩ শের শাহের প্রশাসনিক সংস্কার/শাসন সংস্কার 
শের শাহের প্রশাসনিক সংস্কার/শাসন সংস্কার/শাসনব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হলো- 
১. কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা : শের শাহের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ছিল 
জনগণের কল্যাণ সাধন এবং সাম্রাজ্যের উন্নতি বিধান ৷ ছিল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার 
মূল উৎস স্বয়ং শের শাহ। শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য শের শাহ 
তার কেন্দ্রীয় প্রশাসনে ৪ জন মন্ত্রী নিয়োগ করেন। ৪টি মন্ত্রণালয়ের নাম ও 
এঁর কার্যাবলি নিয়ে উল্লেখ করা হলো- 
ক. দেওয়ান-ই ওজারাত : ওয়াজির ছিলেন দেওয়ান-ই ওজারু 
রাষ্ট্রের রাজস্ব ও আয়-ব্যয় নিরূপণ করা ছিল এ 


গ. দেওয়ান-ই আরজ : aot 
বদলি ইত্যাদি তিনি নিয়ন্ত্রণ র 


এছাড়াও শের শাহ আরো ৪ জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। 
এদের উল কুজ্জাত, মীর-ই আতিশ, সদর উস সুদুর 
ও রা কেন্দ্রে অবস্থান করে প্রাদেশিক দফতরগুলোর কাজ 
তদার ৷ সমগ্র দেশের প্রশাসনব্যবস্থা শের শাহ স্বয়ং পরিচালনা, 
রা ও পরিদর্শন করতেন। 

চু শাসনব্যবস্থা ও সংস্কার : এ শাসনকাৰ্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য 

হ সমগ্র সাম্রাজ্যকে ৪৭টি সরকারে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেকটি 
সরকারকে কয়েকটি 'পরগনায়’ ভাগে ভাগ করা হয়। বিভিন্ন এতিহাসিকের 
মতে, শের শাহের সাম্রাজ্যে ১,১১৩,০০০ পরগনা ছিল। ক্ষুদ্রতম প্রশাসনিক 
ইউনিট ছিল গ্রাম । প্রত্যেক সরকারের শিকদার-ই শিকদারান ও মুনসেফ-ই 
মুনসিফান নামে দুজন উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা ছিলেন। 
পরগনার শাসনব্যবস্থা তারা পরিদর্শন করতেন । প্রত্যেক পরগনায় একজন 
করে আমিন, শিকদার, মুনসেফ, কোষাধ্যক্ষ, হিন্দু ও ফারসি লেখক 
নিয়োজিত ছিলেন। 

৩. শিক্ষাসংস্কার কল্যা : শের শাহ শিক্ষাব্যবস্থার অনেক উন্নতি সাধন 
করেন। তিনি হিন্দুদের পদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ করেননি । তার সময় আরবি, 
ফারসি ও ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। তিনি শিক্ষক ও ছাত্রদের 
বৃত্তি এবং মসজিদ, মাদরাসা, এমনকি মন্দিরেও নিয়মিত মঞ্জুরি প্রদান করতেন। 

৪. বদলির ব্যবস্থা : রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে শের শাহ তার 
অধীনস্থ কর্মচারীদের বদলির ব্যবস্থা করতেন ৷ তাছাড়া প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের 


১০, 


১১, 


. রাজস্ব সংগ্রহ : শের শাহ রাজস্ব সংগ্রহ ও আদায়ের জন্য 


৭১৬৪০) সোল হ্বাতাহ ফাযিল স্নৃাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


স্থানীয় প্রভাব দমনের উদ্দেশ্যে শের শাহ ২-৩ বছর অন্তর অন্তর তাদের এক 
স্থান থেকে অন্য স্থানে বদলির ব্যবস্থা করেন। 

জরিপ ও রাজস্বসংস্কার : শের শাহের রাজস্বসংক্কার তার মৌলিক 

উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বহন করে এবং ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে এটি 

তাকে অমরতৃ দান করেছে। শের শাহই সর্বপ্রথম দেশের সকল আবাদি জমি 

জরিপের ব্যবস্থা করেন এবং জমির উৎপাদিকা শক্তির ওপর ভিত্তি করে উৎপন্ন 

ফসলের এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ রাজস্ব হিসেবে ধার্য করেন 


পাটোয়ারি প্রভৃতি কর্মচারীদের নিয়োগ করেন। তারা কিংবা 
উৎপাদিত পণ্যের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করতো। 


করেন। তিনির্প্মর্ণযুদাসহ আধুলি, সিকি, দুই আনি, এক আনি প্রভৃতি খুচরা 
পরব রন। ক্রমবর্ধমান শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধার্থে শের 
8 ক বাণিজ্য শুল্ক ও বেআইনি করসমূহ রহিত করেন। 
ংস্কার : শের শাহ জায়গির প্রথার বিলোপ সাধন করে বেতনভোগী সৈন্য 
করতেন। সৈন্যদের দুর্নীতি দমন ও অসৎ উদ্দেশ্য প্রতিরোধের জন্য আলাউদ্দিন 
খিলজীর নীতি অনুসরণ করে তিনিও সেনাবাহিনীতে ‘দাগ’ ও ‘চেরা!’ ব্যবস্থা 
চালু করেন। সেনাবাহিনীতে তিনি কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার নীতি প্রবর্তন করেন । 
পুলিশ বাহিনী গঠন : রাজ্যে যাতায়াত ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের নিরাপত্তা এবং 
অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য শের শাহ একটি সুদক্ষ ও শক্তিশালী 
পুলিশ বাহিনী গঠন করেন । মুকান্দাম নামে এক শ্রেণির পুলিশ কর্মচারী গ্রামের 
শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করতো । 
গুপ্তচর প্রথা প্রবর্তন : সমগ্র রাজ্যে গুপ্তচর প্রথা প্রবর্তন করেন শের শাহ। 
গুপ্তচরের মাধ্যমে শের শাহ দেশের প্রত্যেক প্রত্যন্ত অঞ্চলের সংবাদ সং 
করে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন । তিনি গুপ্তচরদের মাধ্যমে দেশের 
রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার কথা জানতে পারতেন। তাছাড়া 
তিনি রাজ্যের কোথায় কোথায় মদ্যপান, ব্যভিচার ইত্যাদি অসামাজিক কর্মকাণ্ড 
সংঘটিত হয় তা জানার জন্য মুহতাসিব নামক কর্মচারী নিয়োগ করেন। 


শ্ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র _ _ ৩৯৩ 


১২. বিচারব্যবস্থা সংস্কার : শের শাহর ন্যায়পরায়ণ ও সুবিচারক হি্যব খ্যাতি 
সর্বজন স্বীকৃত। আইনের চোখে ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলে সমান ছিল । বিচার 
বিভাগের সর্বোচ্চ স্থানে ছিলেন স্বয়ং সম্রাট এবং তিনিই ছিলেন সকল আইনের 
উৎস ৷ পরগনায় আমীনগণ দেওয়ানি মামলা পরিচালনা করতেন এবং কাযী ও 
মীর আদলগণ ফৌজদারি ও অন্যান্য মোকদ্দমার বিচার করতেন । গ্রামাঞ্চলের 
শাসন পঞ্চায়েত ও গ্রাম্য মোড়লদের দ্বারা পরিচালিত হতো । 

১৩. যোগাযোগ ব্যবস্থা : সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা 
বু হা নু এ সুন্দর ও দীর্ঘ রাস্তা নির্মাণ ক্রেন এসব 
সড়কের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ ও প্রশস্ত ছিল “যান্ত ট্রাক্ক রোড, 
ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, “শের শাহই সর্বপ্রথম মুসলিম শান্টোী জনগণের 
যাবার? b 


১৪. ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা : চালা পরানের © OE 
বিচারব্যবস্থায় জাতি-ধর্মের কোনো প্রভেদ সৃষ্টি করতেন! । ধর্মপরায়ণ মুসলমান হয়েও 
তিনি শাসনকার্ধে কোনোরূপ ধর্মান্ধতা প্রদর্শন করেন্নি/ নি জাতি-ধৰ্ম নির্বিশেষে সকল 
প্রজার প্রতি সমান আচরণ করতেন এবং ০শাঁসন জনসাধারণের আন্তরিক 
সমর্থনের ওপর দাড় করিয়ে মধ্যযুগীয় ভারে শ্রেষ্ঠতু অর্জন করেন। তিনি 
হিন্দু ও মুসলিম প্রজাদের মধ্যে কোল্ীরিকার বৈষম্যমূলক আচরণ করেননি; বরং 
হিন্দুদের মধ্যে থেকে তিনি ত্র/শামনব্যবস্থায দায়িতবপূর্ণ রাজকর্মচারী পদে নিযুক্ত 
করেছিলেন ৷ ব্রক্ষজিৎ গৌড় ছিলেন ভার অন্যতম প্রধান সেনাপতি। 

১৫. কল্যা কার্যাবলি : শৈর শাহ প্রকৃতপক্ষে একজন জনদরদি ও প্রজাহিতৈষী 
শাসক ৷ তিৰি সম্মাজো অনেক মসজিদ, মাদরাসা, লঙ্গরখানা, সেতু, 
সরাইখানা প্রভৃতি (জনহিতকর কার্যসম্পাদন করেন। তিনি সাধুপুরণষদের জন্য 
নিয়মিত ভাতান ব্যবস্থা এবং দুঃস্থ ব্যক্তিদের জন্য সাম্রাজোর বিভিন্ন স্থানে 
লঙ্গরখান, স্থাপিন করেন। ড. কে. দত্ত বলেন, “প্রজাপীড়ন না করে প্রজাদের 
সুখ-শান্তির ওপর তিনি নিজের মহন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। 

১৬. স্থাপত্যশিল্প : স্থাপতাশিল্লের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে শের শাহের অবদান অনস্বীকার্য । 
জিলা রপ্ত 

উজ্জল দৃষ্টান্ত । এ সমাধিসৌধটি একটি হুদের মধ্যে একটি সুউচ্চ স্তম্ভের ওপর নির্মিত 
হয়, যার গঠনপ্রণালি ও সৌন্দর্য আজও প্রশংসিত ৷ তিনি কনৌজ নগরীকে নতুন রূপ 
দেয়ার জন্য সেখানেও একটি দুর্গ নির্মাণ করেন, যা “শেরশূর' নামে পরিচিত। শের 
শাহের আরো একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি হলো "দিল্লির পুরানা কেন্লা"। 

৩ ইতিহাসে শের শাহের অবস্থান 

নিয়েছিলেন। তার মতো ন্যায়পরায়ণ, ব্যক্তিতৃসম্পন্ন এবং প্রজাহিতৈষী সুশাসক 

ভারতের ইতিহাসে অদ্ভিতীয়। শের শাহের যোগ্যতা, দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও 

কল্যাণকামী প্রচেষ্টা ইতিহাসে তাকে স্মরণীয় করে রেখেছে। ঈশ্বরীপ্রসাদ তার 'A 

Short History of Muslim Rule in India’ গ্রন্থে বলেন, “ইতিহাসে শের শাহ 

একটি উচ্চস্থানের অধিকারী । রাজনৈতিক সংস্কার ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নীতি প্রবর্তন 

করে তিনি নিজের অজান্তেই আকবরের শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি স্থাপন করেন।” নিয়ে 


৩৯৪ সাল জ্রাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ম 


১. সংস্কারক ও সুশাসক : শের শাহ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হয়ে 
শাসনকার্ ও রাষ্ট্রীয় রীতিনীতিতে যেসব পদ্ধতি গ্রহণ করেন তাতে পরবর্তী 
যুগের পরিণত চিন্তাধারার প্রতিচ্ছবি ছিল । সেই অনুন্নত পরিবেশ ও যুগে তিনি 
শাসনকার্যে যে মেধা ও বিচক্ষণতা দেখান, অন্য কোনো শাসক তা দেখাতে 
পারেনি । তার রাজতৃকালের অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে 
বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হন। রাজ্য বিজেতা, সুশাসক ও 
সংস্কারক হিসেবে সমানভাবে তিনি পারদর্শী ছিলেন। যেমন পরি র ওপর 
আকবরের মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, শের শাহই এর 


সতর্কতায়, ) জ্ঞান ও ব্যক্তিগত চরিত্রের নির্মলতায় শের শাহ যে 
আকবর ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর সম্পর্কে স্মিথ 
বলেন, শাহ যদি আরো কিছুকাল বেঁচে থাকতেন তাহলে মুঘল 
আবির্ভাব ঘটতো না৷" ঈশ্বরীপ্রসাদ তাকে মধ্যযুগের একজন 

য় নরপতি হিসেবে আখ্যায়িত করেন । 

৪. উচ্চাসনের অধিকারী : সম্রাট শের শাহ বহুমুখী প্রতিভা, প্রজাহিতৈষী, অক্লান্ত 
কর্মনিষ্ঠা, সর্বোপরি প্রজাবর্গের প্রতি পিতৃতুল্য দায়িতৃবোধের জন্য মধ্যযুগীয় 
ভারতের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ নূপতিদের অন্যতম ৷ তিনি ছিলেন প্রকৃত প্রজাহিতৈবী 
ও জ্ঞানোদ্দীপ্ত শাসক ৷ তিনি ভারতে জাতীয় রাষ্ট্র সংগঠনের প্রয়োজনীয় সকল 
সদগুণেরই অধিকারী ছিলেন। 

উপসংহার : শের শাহ ক্ষুদ্র অবস্থা থেকে উন্নতি সাধন করে ভারতের সম্রাট পদে 
আসীন হন। তিনি সাম্রাজ্যে প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে সাম্রাজ্যের ব্যাপক 
পরিবর্তন সাধন করেন । দেশের সার্বিক উন্নতি সাধন এবং জনকল্যাণই ছিল শের 
শাহের শাসনব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য। তার মতো সুদক্ষ ও কল্যাণকর শাসক জগতে 
বিরল । এতিহাসিক ক্রুক মন্তব্য করেন, “শের শাহ ছিলেন প্রথম সম্রাট, যিনি বিশ্বাস 
করতেন জনসাধারণের ইচ্ছা ও সমর্থনের ওপর তার সাম্রাজ্য নির্ভরশীল ।” এজন্য 
অভিহিত করেন। 


জ্ঞা ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৩৯৫ 


প্রশ্ন : ১১৪ ৷ শের শাহের রাজস্বসংস্কার পর্যালোচনা কর। |ফা. স্নাতক প. ২০১১] 
অথবা, শের শাহের ভূমি রাজস্বসংস্কার আলোচনা কর। তিনি কতখানি সফলকাম হয়েছিলেন? 

অথবা, শের শাহের ভূমি রাজস্বসংস্কার সম্পর্কে যা জান লেখ। তিনি কতখানি সফল হয়েছিলেন? 

অথবা, শের শাহের রাজস্বসংস্কারের বর্ণনা দাও। 


উ্তল্র উপস্থাপনা : মুঘল রাজত্বের অন্তর্বর্তীকালীন আফগান 
তেজস্বী যোদ্ধা, দক্ষ সমরকুশলী হিসেবে শের শাহ অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন। 


ইতিহাসে চিরদিন সোনালি অক্ষরে লেখা থাকবে । তার : 
সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কার্যাবলির জন্য বিখ্যাত ছিল৷ তার 
ভূমি রাজস্বসংস্কার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । GC 
5 ভূমি রাজস্বসংস্কার 


দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেই রাজস্বনীতির প্রয়োস্জীদীয়টসংস্কার সাধন করেন। 

তার উদ্দেশ্য ছিল একদিকে রাজস্বের পরিমাণ ও তা আদায়, সুনিশ্চিত, 

অপরদিকে কৃষকদের স্বার্থরক্ষা করা । নিম্নে শের ভূমি রাজন্বসংস্কার সম্পর্কে 
আলোচনা করা হলো- 

১. ভূমি জরিপ ব্যবস্থা শের শাহ পু ল প্রচলিত শস্য ভাগ করে তার 
এক অংশ রাজস্ব আদায় ব করেন । আলাউদ্দিন খিলজী ও মুহাম্মদ 
বিন তুঘলকে ন্যায় শের [= জরিপ করে রাম শ্গগাতী 
ছিলেন। তিনি ভূমি র পূর্বশর্ত স্বরূপ সামাজ্যের সমস্ত ভূমি 


জরিপের নির্দেশ একোজনা আদার ররার দারিড়ৃঅ্পদ'করেন। এরা 

কেন্দ্রীয় সর জন্য তিনি সমগ্র সাম্রাজ্যের কৃষি উপযোগী আবাদি 

পরিমাণ লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করেন। রাজস্বসংক্রান্ত 

র শের শাহের ভূমি জরিপ ব্যবস্থা ছিল এক উল্লেখযোগ্য 
। উ. ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, “যে মুসলিম শাসক সর্বপ্রথম ভূমি জরিপের 

, তিনি হলেন শের শাহ ৷” - 

২. খরচ : শের শাহ রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য জরিপ ও আদায়কারীর খরচ 
রায়তদের ওপর ধার্য করা হয়। 

৩. খাজনা নির্ধারণ : ভূমি জরিপের পর উৎপাদিকা শক্তি অনুযায়ী ভূমিকে তিন 
শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যথা- শ্রেষ্ঠ, মাঝারি ও নিকৃষ্ট। এরপর উৎপন্ন শস্যের 
এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুৰ্থাংশ রাজস্ব হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। ভূমির 
খাজনা নির্ধারণের ব্যাপারে রাজা-প্রজার স্বার্থ অভিন্ন বলে মনে করা হতো। 
উৎপাদনের ওপর খাজনা নির্ধারিত হওয়ায় কৃষককুল অত্যাচারের হাত থেকে 
রক্ষা পায়। ভূমির খাজনা নগদ মূল্যে কিংবা উৎপন্ন শস্য দ্বারা প্রদান করা যেত। 

৪. খাজনার পরিমাণ : শের শাহ কর বা খাজনার পরিমাণ নির্ধারণেও নতুন পদ্ধতি 
অনুসরণ করেন। তার রাজন্বব্যবস্থায় এক বিঘা উচ্চমানের জমিতে উৎপাদিত 
ফসলের গড় পরিমাণ ধরা হতো ১৮ মণ, মধ্যমমানের জমিতে ১২ মণ এবং 
নিম্নমানের জমিতে ৮ মণ ৫ সের। এ তিন শ্রেণির ভূমির. উৎপাদিত ফসলের 
গড়পড়তা ফলনের এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৪.২০ মণ বা তার সমমূল্য খাজনা 
হিসেবে ধার্য করা হতো । 


৩৯৬ 


১০, 


৬রালজ্রাত্তার- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


+ রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা : শের শাহ রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 


করেন। এ কাজের সুবিধার জন্য তিনি মকদ্দম, চৌধুরী, পাটোয়ারি নামক 
কর্মচারীদের নিয়োগ করেন। তবে প্রজাবর্গ সরাসরি রাজকোষেও রাজস্ব জমা দিতে 
পারত । প্রজারা শস্য অথবা নগদ অর্থে রাজস্ব পরিশোধ করতে পারত । শের শাহ 
অবশ্য নগদ টাকায় রাজস্ব আদায় অধিক পছন্দ করতেন । নির্ধারিত সময়ে রাজস্ব 
আদায়ের জন্য কর্মচারীদের প্রতি কড়া নির্দেশ ছিল । রাজস্ব নির্ধারণের ব্যাপারে যথেষ্ট 
উদারতা প্রদর্শন করা হলেও আদায়ের ব্যাপারে বেশ কঠোরতা আরোপ করা হতো । 


তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলহানি ঘটলে কৃষকদের খাজনা মওকুফ এবং 
প্রয়োজনবোধে তাদের প্রদান করা হতো। 

ও পাট্টরা: জমির মালিকানা সংক্রান্ত অস্পষ্টতা জন্য শের 
শাহ 'কবুলিয়ত ও-পাট্রা" নামে এক নতুন ব্যবস্থা চালু রুরেন্/ক্‌ 


ওপর তাদের অধিকার ও দায়িত্ব বর্ণনা করে সরকারকে প্রদান 


নি: ব্যাপারে সর্বদাই সজাগ 

রন বাধার j hss he Base pee ale 
কর যে, কৃষককুলের উন্নতির ওপরই রাজ্যের 

নির্ভরশীল ক দুর্যোগের জন্য শস্য বিনষ্ট হলে শের শাহ রাজকোষ 


রকে অগ্রিম খণ প্রদানের ব্যবস্থা করতেন । 

ধাজনা আদায় : শের শাহ উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ বা এক- 
চ্ভুর্থাংশ রাজস্ব হিসেবে গ্রহণ করা ছাড়াও বিঘাপ্রতি কিছু শস্য অতিরিক্ত 
খাজনা বা সেস (0655) হিসেবে আদায় করতেন। আদায়কৃত এ অতিরিক্ত 
শস্য সরাসরি শস্যভাগ্ডারে জমা রাখা হতো। এর উদ্দেশ্য ছিল অজন্মা বা 
দুর্ভিক্ষের সময় প্রজাবর্গকে সাহায্য করা। শের শাহের প্রবর্তিত অতিরিক্ত 
খাজনা বা সেস-এর অনুকরণে আকবর 'দাহ-সেরি' নামক শস্যকর আদায় করতেন । 


+ শুক্কনীতির সংস্কার : সাম্রাজ্যে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য শের শাহ শুল্কব্যবস্থারও 


ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন। রাজ্যের বিভিন্ন অংশে নানা ধরনের অবৈধ শুল্ক 
বাতিল করে তিনি ব্যবসায়-বাণিজ্যের পথ সুগম করেন। তিনি একমাত্র 
সীমান্তে ও বিক্রয়স্থানেই শুস্ক ধার্য করার রীতি প্রচলন করেন। 

সংস্কার : রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য শের শাহ মুদ্বাব্যবস্থারও প্রয়োজনীয় 
সংস্কার সাধন করেন । তার শাসনামলে মুদ্রার ব্যাপক প্রচলন ছিল । এসব মুদ্রা 
বিভিন্ন রাজবংশের আমলের হওয়ায় বেশ জটিলতার তৈরি হয়। এ অসুবিধা 
দূর করার জন্য শের শাহ ‘দাম’ নামে এক প্রকার নতুন মুদ্রা চালু করেন। তিনি 
রাজ্যে প্রচলিত জালমুদ্বা বাতিল করে রৌপ্য মুদ্রা চালু করেন। তাছাড়া 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র হি ৩৯৭ 


5 শের শাহের ভূমি রাজস্বসংস্কারের সফলতা 
ভারতীয় রাজস্বব্যবস্থার ইতিহাসে শের শাহের ভূমি বন্টন ও রাজস্ব নির্ধারণ ব্যবস্থা এক 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। শের শাহের রাজন্বনীতির প্রভাব আকবরের 
রাজস্বব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে । রাজস্ববিষয়ক সংস্কারের ক্ষেত্রে শের শাহ 
ছিলেন আকবরের পূর্বসূরি ও পথপ্রদর্শক । এ সম্পর্কে এতিহাসিক ম্যুরল্যান্ড বলেন The 
Historical importance of Sher Shah's methods, lies in the fact that they formed the 
starting point of the series of experiments in administration which marked the half 
of Akbar's reign. অর্থাৎ, শের শাহের রাজস্ব ব্যবস্থার এতিহাসিক ই যে, 
আকবরের শাসনকালের প্রথমার্ধে শাসনব্যবস্থার যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা তা ছিল 
সেসবের আরম্ভ বিন্দু । নিয়ে শের শাহের ভূমি রাজস্বসংস্কারের সফলতা হলো- 
১. রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে কঠোরতা : শের শাহ র নিশ্চিত করে 
অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনেন তিনি রাজস্ব নি: যথাসম্ভব উদারতা 
প্রদর্শন করতেন, কিন্তু নির্ধারিত রাজস্ব কোনো প্রকার বিলম্ব বা 
অবহেলা সহ্য করতেন না। তবে কোনো দুর্যোগে ফসলহানি হলে 
যে বছর কৃষকদের ভালো 


গিনি 
ফসলের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব দেয়ার কথা বলা হয়। এভাবে কৃষকের 
সুবিধামতো অপেক্ষাকৃত কম রাজস্ব নির্ধারণ করায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই 
সরকারি আয়ের পরিমাণ বনু বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীকালে মুঘল সমাট আকবর 
শের শাহের সংক্কারগুলোকে অনুসরণ করে রাজস্বব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। 

৫. কৃষকদের সুবিধা প্রদান : শের শাহের ভূমি রাজস্বব্যবস্থার সফলতার আরেকটি কারণ 
হলো কৃষকদের সার্বিক সুবিধা প্রদান করা । সাধারণত গ্রামীণ সমাজ শের শাহের 
প্রদত্ত সুবিধা পেয়ে ভূমি রাজস্বসংস্কারকে সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌছে দেয়। 

উপসংহার : অল্প সময়ে রাজত্বে শের শাহের গণমুখী, বাস্তবসম্মত ও সময়োপযোগী 

রাজস্বনীতিই তাকে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে এক গৌরবজনক স্থানে পৌছে দেয়। 
তিনি একদিকে রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট ছিলেন, অন্যদিকে প্রজাসাধারণের ওপর 
যেন রাজস্ব কর্মচারীরা অন্যায়-অত্যাচার করতে না পারে সেদিকেও দৃষ্টি রাখেন । শের শাহের 
কল্যাণমুখী রাজস্বনীতি তাকে শ্রেষ্ঠ শাসকের আসনে বসিয়েছে। এ হেগ বলেন, 

“প্রকৃতপক্ষে দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত সর্বশ্রেষ্ঠ শাসকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম ৷ 

তার প্রবর্তিত রাজস্বব্যবস্থা পরবর্তী শাসকদের ওপর বহুলাংশে প্রভাব ফেলে ।” 


৩৯৮ (ঠাল ভলত্াহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


পরশু: ১১৫ || শের শাহের ভূমি রাজস্বসংস্কার আলোচনা কর। . 
অথবা, শের শাহের ভূমি রাজস্বসংস্কার সম্পর্কে যা জান লেখ। 
অথবা, শের শাহের রাজস্বসংস্কার সম্বন্ধে যা জান লেখ। 

অথবা, শের শাহের রাজস্বসংস্কারের বর্ণনা দাও। 


উত্তম ।। উপস্থাপনা : মুঘল রাজত্বের অন্তরবীকালীন আফগান শূর বংশের প্রতিষ্ঠাতা 
তেজস্বী যোদ্ধা, দক্ষ সমরকুশলী হিসেবে শের শাহ অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন। 


একজন দূরদর্শী, দক্ষ এবং ন্যায়নিষ্ঠ প্রশাসক হিসেবে তার নাম, 
ইতিহাসে চিরদিন সোনালি অক্ষরে লেখা থাকবে। তার 
সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কার্ধাবলির জন্য বিখ্যাত ছিল। তার লোর মধ্যে 


ভূমি রাজন্বসংস্কার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 


তার উদ্দেশ্য ছিল একদিকে রাজস্বের ও তা আদায় সুনিশ্চিত, 

অপরদিকে কৃষকদের স্বার্থরক্ষা করা। ভূমি রাজস্বসংস্কার সম্পর্কে 

আলোচনা করা হলো- 

১. ভূমি জরিপ ব্যবস্থা : শের প্রচলিত শস্য ভাগ করে তার 
এক অংশ রাজস্ব আদায় করেন । আলাউদ্দিন খিলজী ও মুহাম্মদ 
বিন তুঘলকের ন্যায় ভূমি জরিপ করে রাজস্ব ধার্য করার পক্ষপাতী 
ছিলেন। তিনি ভূ নির্ধারণের পূর্বশর্ত স্বরূপ সাম্রাজ্যের সমস্ত ভূমি 


বং খাজনা আদায় করার দায়িত্ব অর্পণ করেন । এছাড়া 

জন্য তিনি সমগ্র সাম্রাজ্যের কৃষি উপযোগী আবাদি 

পরিমাণ লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করেন। রাজস্বসংক্রান্ত 

শের শাহের ভূমি জরিপ ব্যবস্থা ছিল এক উল্লেখযোগ্য 

৷ ড. ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, “ "যে মুসলিম শাসক সর্বপ্রথম ভূমি জরিপের 
ব্যবস্থা করেন, তিনি হলেন শের শাহ” 

২. আদায়কারীর খরচ : শের শাহ রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য জরিপ ও আদায়কারীর খরচ 
রায়তদের ওপর ধার্য করা হয়। 

৩. খাজনা নির্ধারণ : ভূমি জরিপের পর উৎপাদিকা শক্তি অনুযায়ী ভূমিকে তিন 
শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যথা- শ্রেষ্ঠ, মাঝারি ও নিকৃষ্ট। এরপর উৎপন্ন 
শস্যের এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ রাজস্ব হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। 
ভূমির খাজনা নির্ধারণের ব্যাপারে রাজা-প্রজার স্বার্থ অভিন্ন বলে মনে করা 
হতো। উৎপাদনের ওপর খাজনা নির্ধারিত হওয়ায় কৃষককুল অত্যাচারের 
হাত থেকে রক্ষা পায়। ভূমির খাজনা নগদ মুল্যে কিংবা উৎপন্ন শস্য দ্বারা 
প্রদান করা যেত। 

৪.. খাজনার পরিমাণ : শের শাহ কর বা খাজনার পরিমাণ নির্ধারণেও নতুন পদ্ধতি 
অনুসরণ করেন। তার রাজস্বব্যবস্থায় এক বিঘা উচ্চমানের জমিতে উৎপাদিত 
ফসলের গড় পরিমাণ ধরা হতো ১৮ মণ, মধ্যমমানের জমিতে ১২ মণ এবং 


জ্জ ইসলামের হতিহাস ছিতায় পত্র ৩৯৯ 


নিম্নমানের জমিতে ৮ মণ ৫ সের ৷ এ তিন শ্রেণির ভূমির উৎপাদিত ফসলের 
গড়পড়তা ফলনের এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৪.২০ মণ বা তার সমমূল্য খাজনা: 
হিসেবে ধার্য করা হতো। 

* রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা : শের শাহ রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
গ্রহণ করেন। এ কাজের সুবিধার জন্য তিনি মকদ্দম, চৌধুরী, পাটোয়ারি নামক 
কর্মচারীদের নিয়োগ করেন । তবে প্রজাবর্গ সরাসরি রাজকোষেও রাজস্ব জমা 
দিতে পারত প্রজারা শস্য অথবা নগদ অর্থে রাজস্ব পরিশোধ করতে পারত। 
শের শাহ অবশ্য নগদ টাকায় রাজস্ব আদায় অধিক পছন্দ কর রা 
সময়ে রাজস্ব আদায়ের জন্য কর্মচারীদের প্রতি কড়া নির্দে | রাজস্ব 
লিয়ে বধ লারা মহল রি? বেশ 
কঠোরতা আরোপ করা হতো। তবে প্রাকৃতিক 

কৃষকদের খাজনা মওকুফ করে দেয়া এবং 
প্রদান করা হতো। 


৷ অনুরূপভাবে সরকার জমির ওপর 
টুন দলীল দিত তা পান্টা নামে অভিহিত 
সদ: নামক দুটি শর্তপত্রে সরকার ও কৃষকদের 
দেনা-পাওনার কথা শের স্পষ্টভাবে উল্লেখ করার ব্যবস্থা করেন। ফলে 
ষকদের্রমর্থ্যে আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়। শের শাহের প্রবর্তিত এ 
ধরে চলতে থাকে এবং বংশ-পরম্পরায় রায়তি স্বতৃ 


খেতে ।রাজকটিরী করুক কৃষক উদ , নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত 


বিশ্বাস করতেন যে, কৃষককুলের উন্নতির ওপরই রাজ্যের সার্বিক সমৃদ্ধি 
নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য শস্য বিনষ্ট হলে শের শাহ রাজকোষ 
থেকে কৃষকদেরকে অগ্রিম ঝণ প্রদানের ব্যবস্থা করতেন। 

* অতিরিক্ত খাজনা আদায় : শের শাহ উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ বা এক- 
চতুর্থাংশ রাজস্ব হিসেবে গ্রহণ করা ছাড়াও বিঘাপ্রতি কিছু শস্য অতিরিক্ত 
খাজনা বা সেস (০০59) হিসেবে আদায় করতেন। আদায়কৃত এ অতিরিক্ত 
শস্য সরাসরি শস্যভাগ্ডারে জমা রাখা হতো। এর উদ্দেশ্য ছিল অজন্মা বা 
দুর্ভিক্ষের সময় প্রজাবর্গকে সাহায্য করা। শের শাহের প্রবর্তিত অতিরিক্ত 
খাজনা বা সেস-এর অনুকরণে আকবর “দাহ-সেরি' নামক শস্যকর আদায় করতেন । 
+ শুক্কনীতির সংস্কার : সাম্রাজ্যে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য শের শাহ শুক্কব্যবস্থারও 
ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন। রাজ্যের বিভিন্ন অংশে নানাধরনের অবৈধ শুল্ক 
বাতিল করে তিনি ব্যবসায়-বাণিজ্যের পথ সুগম করেন। তিনি একমাত্র 
সীমান্তে ও বিক্রয়স্থানেই শুক্ক ধার্য করার রীতি প্রচলন করেন। 


৪০০ _ ভাল হাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


১০. জুদ্রাণীতির সংস্কার : রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য শের শাহ মুদ্রাব্যবস্থারও প্রয়োজনীয় 
সংস্কার সাধন করেন । তার শাসনামলে মুদ্রার ব্যাপক প্রচলন ছিল। এসব মুদ্রা 
বিভিন্ন রাজবংশের আমলের হওয়ায় বেশ জটিলতার তৈরি হয়। এ অসুবিধা 
দূর করার জন্য শের শাহ ‘দাম’ নামে এক প্রকার নতুন মুদ্রা চালু করেন । তিনি 
রাজ্যে প্রচলিত জালমুদ্রা বাতিল করে রোৌপ্যমুদ্রা চালু করেন। তাছাড়া 
্ব্ণমুদ্রাসহ আধুলি, সিকি, এক আনি, দুই আনি প্রভৃতি মুদ্রা প্রচলন করেন। 

উপসংহার : অল্পসময়ে রাজত্বে শের শাহের গণমুখী, বাস্তবসম্মত ও 


রাজস্বনীতিই তাকে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে এক গৌরবজনক দেয়। 
তিনি একদিকে রাজন্বের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট ছিলেন, অন্যদিকে ওপর 
যেন রাজস্ব কর্মচারীরা অন্যায়-অত্যাচার করতে না পারে সেদিকেও । শের শাহের 
কল্যাণমুখী রাজস্বনীতি তাকে শ্রেষ্ঠ শাসকের আসনে বসিয়েছে ।/তিহীসিক হেখ. বলেন, 
“প্রকৃতপক্ষে দিপ্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত সর্বশ্রেষ্ঠ শাসকদের ছিলেন অন্যতম। 


তীর প্রবর্তিত রাজস্বব্যবস্থা পরবর্তী শাসকদের ওপর বহুলাং 
প্রশ্ন : ১১৬ ৷ শের শাহের ও চরিত্র মূল্য 
অথবা, শের শাহের চরিত্র ও কাতিত অ 


তিনি আরবি ও ফারসি ভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। তার 
স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর । তাই অল্পকালের মধ্যে তিনি উভয় ভাষায় অসাধারণ 
জ্ঞান অর্জন করেন। মুঘল সামন্ত হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে তিনি স্বীয় বুদ্ধি, 
প্রতিভা ও বাহুবলে বহু অভিযান পরিচালনা করে সফল হন। শের শাহ ১৫৩৯ 
খিষ্টাব্দে চৌসার যুদ্ধে মুঘল বাহিনীকে পরাজিত করে ‘শাহ’ বা ‘বাদশাহ’ উপাধি 
ধারণ করেন। ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুন দ্বিতীয়বার পরাজিত হলে 
শের শাহ ভারতবর্ষের ভাগ্যবিধাতার আসনে অধিষ্ঠিত হন। 
৩ শের শাহের কৃতিত্ব 
শের শাহ ছিলেন অনেক প্রতিভার অধিকারী ৷ নিয়ে তার কৃতিতৃ ব্যাখ্যা করা হলো- 
১. দক্ষ সেনাপতি : শের শাহ ছিলেন দক্ষ সেনাপতি, যোগ্য রণকুশলী এবং 
দূরদর্শী রাজনীতিবিদ ৷ তিনি ধূমকেতুর ন্যায় ভারতের ভাগ্যাকাশে উদিত হন । 
ক্ষুদ্র অবস্থা থেকে তিনি স্থীয় প্রতিভা ও যোগ্যতাবলে আফগান জাতির নেতা 
এবং ভারতের ভাগ্যবিধাতার আসন লাভ করেন। শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা হিসেবে তিনি 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৪০১ 


মুঘলদের সাথে অসাধারণ বীরত্ব ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। বালা, মালব, 
বুন্দেলখণ্ড ও রাজপুতনায় অভিযান তার সামরিক প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। 
২. যোগ্য শাসক : শের শাহ শুধু একজন বিজেতাই ছিলেন না, সুদক্ষ শাসক 
হিসেবেও তার অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । শাসনব্যবস্থাকে সুষ্ঠু ও জনহিতকর 
করে তোলাই ছিল তার লক্ষ্য। তার শাসননীতি যেমন ছিল আধুনিক, তেমনি 
পপ ৯১৬৬২ ০ 


এছাড়া গুপ্তচর প্রথা, 
তিনি যথেষ্ট সুনাম 
৫. শাসনব্যবস্থার এ শাহ পিল ও তিনি 


জনসাধারণের আন্তরিক সমর্থনের ওপর দাড় করিয়ে মধ্যযুগীয় 

শ্রেষ্ঠ অর্জন করেন। তিনি হিন্দু ও মুসলিম প্রজাদের মধ্যে 

কোনো প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ করেননি; বরং হিন্দুদের মধ্য থেকে তিনি 
তার শাসনব্যবস্থায় দায়িতৃপূর্ণ রাজকর্মচারী পদে নিযুক্ত করেছিলেন। 

৬. সত্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা : ন্যায়বিচারক হিসেবেও শের শাহের বিশেষ 
সুনাম রয়েছে। তার বিচারব্যবস্থা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য ছিল 
সমান। বিচার ক্ষেত্রে উঁচু-নীচু, ধনী ও নির্ধনের মধ্যে কোনো পার্থক্য তিনি 
করতেন না। পরগনার বিচারকার্য আমিন ও মীর আদলের নেতৃত্বে 
পরিচালিত হলেও শের শাহ স্বয়ং বড় বড় মামলার বিচারকার্য পরিচালনা 
করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন। 

৭. রাজস্বব্যবস্থার সংস্কার : রাজস্ব আদায়ের জন্য শের শাহের শাসনামলে মুকাদ্দাম, 
চৌধুরী, পাটোয়ারি প্রভৃতি কর্মচারীদের নিয়োগ করা হতো । তারা নগদ অর্থ 
কিংবা উৎপাদিত পণ্যের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করতো । রাজস্ব নির্ধারণের 
ব্যাপারে যথেষ্ট উদারতা প্রদর্শন করা হলেও আদায়ের ব্যাপারে কঠোরতা 
আরোপ করা হতো। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের রাজস্ব 
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মওকুফ করা হতো এবং প্রয়োজনবোধে তাদের কৃষিঝণও প্রদান করা হতো । 
শের শাহ জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করে কবুলিয়ত ও পাটা ব্যবস্থা চালু করেন। 
কৃষকগণ জমির ওপর তাদের অধিকার ও দায়িতৃ বর্ণনা করে সরকারকে যে 
অঙ্গীকারনামা প্রদান করতো তা কবুলিয়ত নামে পরিচিত ছিল। অনুরূপভাবে 
সরকার জমির ওপর কৃষকদের স্বত্ব স্বীকার করে তাদের যে দলীল দিতেন তা 
“পাট্টা' নামে অভিহিত ছিল। এ ধরনের ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে সরকার ও 


স্ত, সুন্দর ও দীর্ঘ রাস্তা নির্মাণ করেন। এসব 


রর ও প্রশস্ত ছিল 'খ্যাভ ট্রাক রোড'। এতিহাসিক 
ঈশ্বরীপ্রসাদ শাহই সর্বপ্রথম মুসলিম শাসক ধিনি জনগণের 
১ পপ তার আমলে নির্মিত “গ্র্যান্ড ট্যাঙ্ক 


ওং অক্ষয় কীর্তির সাক্ষ্য বহন করছে। 

সুযোগ-সুবিধা প্রদান :. শের শাহ প্রজাসাধারণের সার্বিক সুযোগ-সুবিধা 
দ্বান,করেন। রাষ্ট্রের উন্নতি এবং প্রজাসাধারণের কল্যাণ .সাধনে তিনি সর্বদা 
সচেষ্ট ছিলেন। ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারে তিনি যোগাযোগ ব্যবস্থার সংস্কার 
করে আত্তঃপ্রাদেশিক শুস্ক রদ করেন । এছাড়া তিনি নতুন নতুন রাস্তা নির্মাণ ও 
পুরাতন রাস্তা সংস্কারেরও ব্যবস্থা করেন। 

১২. দসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা : শের শাহ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী । 
শিল্প ও সাহিত্যের প্রতিও তার অগাধ পাপ্ডিত্য লক্ষ করা যায়। তিনি গুলিস্তা, 
বুস্তা, সিকান্দারনামা প্রভৃতি গ্রন্থ মুখস্থ করেন। এছাড়া তিনি আরবি, ফারসিতে 
কবিতাও রচনা করেন। 

১৩. সরাইখানা প্রতিষ্ঠা : শের শাহ সরাইখানা নির্মাণ করে বিশেষ কৃতিত্ব লাভ 
করেন। তিনি দূর-দৃরান্তের ক্লান্ত পথিকদের বিশ্রামের জন্য রাস্তার উভয় পাশে 
ছায়াদানকারী বৃক্ষ রোপণ করেন। আর পথিকদের খাওয়া-দাওয়া ও রাত্রি 
যাপনের জন্য মুসলিম ও হিন্দুদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সরাইখানা প্রতিষ্ঠা করেন। 

১৪. বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা : সাম্রাজ্যে শিক্ষা প্রসারে শের শাহের যথেষ্ট কৃতিত্ব রয়েছে। 
কেননা তিনি উপলব্ধি করেন যে, শিক্ষা ছাড়া রাজ্যের অগ্রগতি হতে পারে না। 


১ লা 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৪০৩ 


এজন শের শাহ শিক্ষান্যরসথার উনুয়নের জন্য রাজের বিভিন হালে নিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠা করেন এবং পুরাতন বিদ্যালয়গুলো সংস্কার করেন। তাই তাকে শিক্ষার 


শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । এ সমাধিসৌধটি একটি হ্রদের মধ্যে একটি 
সুউচ্চ স্তম্ভের ওপর নির্মিত হয়, যার গঠনপ্রণালি ও সৌন্দর্য আজও প্র ংসিত। 
তিনি কনৌজ নগরীকে নতুন রূপ দেয়ার জন্য সেখানেও এ 
করেন, যা শেরশুর নামে, পরিচিত, শের শাহের আরো একটি 
কীর্তি হলো দিল্লির পুরানা কেল্লা 6 

৩ শের শাহের চরিত্র 
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১. ধার্মিক শাসক : শের শাহ একজন ধার্মিক শাসক ছিলেন। তবে 


২. সহনশীল ও উদার শের সাহ উদার ও ভর চারের লিকার 
: ন হয়েও তিনি গৌঁড়ামি না করে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের 
সাদা কলের শহলাক হিদতের কাছা জলা 


র মুঘল 

সর ধারাকে বিনাশ করে শুরী বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এ কারণে সম্রাট 
বাবরও তার এ গুণের অত্যন্ত প্রশংসা করেন। 

৪. জনকল্যাণকর শাসক : শের শাহ ছিলেন কল্যাণকর শাসক। তিনি জনগণের 
সার্বিক কল্যাণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে এর প্রমাণ দেন। প্রাকৃতিক 
দুর্যোগ বা অন্য কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের তিনি কৃষিখণ ও সরকারি 
সহায়তা দিয়েছেন। 

৫. অকুতোভয় : সম্রাট শের শাহের চরিত্রের অপর গুণ ছিল অকুতোভয় । মূলত 
এ গুণের কারণেই তিনি সম্রাট হুমায়ূনের সাথে সংঘর্ষ ও ক্ষমতার লড়াইয়ে 
প্রতিদ্বন্িতা করেন । এমনকি শেষ পর্যন্ত তিনি সফলও হন। 

উপসংহার : সুযোগ্য শাসক বিচারে শের শাহ ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ 

শাসকদের মধ্যে অন্যতম । এতিহাসিক কীন বলেন, শের শাহ শাসনকার্যে যে দক্ষতার 

পরিচয় দেন তা উপমহাদেশের এমন কোনো শাসক, এমনকি ব্রিটিশ সরকারও প্রদর্শন 
করতে পারেনি। এতিহাসিক ক্রুক বলেন, শের শাহই ছিলেন প্রথম শাসক, যিনি 
ব্যাপকভাবে জনগণের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন। 
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m ১১৭ ॥ সম্নাট আকবরের আমলে মুঘল সামাজ্যের সংক্ষেপে 
প্রশ্ন : মুঘল বিস্তৃতি 


ক্‌র। [ফা. স্নাতক প. ২০১৬] 
অথবা, মুঘল সম্রাট আকবরের বিজয়াভিযানসমূহের বিবরণ দাও। 
অথবা: সমাট আকবরের রাজ্যবিজয় পর্যালোচনা কর। 


অথবা, সম্রাট আকবরের আমলে মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি আলোচনা 
উন্তল্।। উপস্থাপনা : ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম 
আকবরই সর্বপ্রথম ভারতে এক শক্তিশালী ও সুসংহত 
সফলতা লাভ করেন। তিনি সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরের 

উত্তর ভারত ও মধ্য ভারতের সমুদয় এলাকা মুঘল র ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। 


র বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো- 
ু স্মাট আকবর পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে হিমুকে 
কু পর আগ সন ধা ন বলা 
উদ্দেশ্যে ৫ । রাজবাহাদুরকে পরাস্ত করার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে আদম 
খান অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। ফলে আকবর নিজেই মালবে আগমন 


দমন করেন। মুঘল শাসনকর্তা পীর মুহাম্মদকে পরাজিত করে 
মালব পুনরুদ্ধার করলে তাকে পুনরায় চূড়ান্তভাবে দমন করা হয়। 

২. দুর্গ : আকবর খান্দেশ জয় করে দুর্ভেদ্য আসিরগড় দুর্গ অবরোধ করে 
বাহাদুরশাহকে নিজের আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করেন। অতঃপর ১৬০১ খ্রিষ্টাব্দের ৬ জুন 
তিনি দুর্গে প্রবেশ করেন এবং এর মধ্যদিয়েই আকবরের বিজয় অভিযানের সমাপ্তি ঘটে। 

৩. গর্জোয়ানা বিজয় : ১৫৬৪ খিষ্টাব্দে মালব বিজয়ের পর স্মাট আকবর কারার শাসনকর্তা 
আসফ খানকে মধ্য প্রদেশের গপ্ডোয়ানা রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। গণ্ডোয়ানার রানি 
দুর্গাবতী তার নাবালক পুত্র বীর নারায়ণের পক্ষে রাজ্য শাসন করছিলেন । বিপুল বিক্রমের 
সাথে তিনি মুঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করেন। অবশেষে পরাজিত হয়ে রানি 
দুর্গাবতী আত্মহত্যা করেন। তার নাবালক পুত্রও জহর্বৃত অগ্নিতে আত্মাহুতি দেয়। 

৪. চিতোর বিজয় : আকবর ১৫৬৭ খ্রিষ্টাব্দে মেবারের রাজধানী চিতোর বিজয়ের 
পরিকল্পনা করেন। মেবারের রানা উদয় সিংহ আকবরকে “অপরিচ্ছন্ন বিদেশি' বলে 
তার সাথে কোনো রকমের সম্পর্ক স্থাপন অপমানের চোখে দেখতেন। এর কারণে 
আকবরের বশ্যতা স্বীকার করতে বা তার সাথে কোনো সম্পর্ক রাখতে তিনি 
অসম্মত হন। উপরস্তু তিনি মালবের রাজ্যচ্যুত রাজাকে আশ্রয় দান করেন। 
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১০.সুরাট 


১১. 


এসব কারণে আকবর ১৫৬৭ খ্রিষ্টাব্দে চিতোর আক্রমণ করলে উদয় সিংহ 
পলায়ন করেন। দীর্ঘ চার মাস যুদ্ধের পর ১৫ খ্রিষ্টাব্দে চিতোর অধিকৃত হয়। 
রণথম্ভোর বিজয় : চিতোর বিজয়ের পর ১৫৬৯ খ্রিষ্টাব্দে আকবর রণথস্ভোর 
অভিযান করেন। রাজপুত শাসক সরজনহারা পরাজিত হয়ে সন্ধি প্রার্থনা 
করেন। তিনি স্বীয় পুত্রদ্ধয় ভোজ ও দুদাকে মুঘল দরবারে প্রেরণ করেন। তারা 
আকবরের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তার দাসতৃ গ্রহণ করেন। 

কালিঞ্জর বিজয় : রণথন্তোর বিজয়ের পর রাজপুত রাজ্য কালি বিরুদ্ধে 


মুঘল অভিযান প্রেরিত হয়। চিতোর ও' রণথস্তোরের পতনের পয়ে 
কালিঞ্জররাজ বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করেন। মুঘল খানের 
ওপর কালিঞ্জরের শাসনভার ন্যস্ত হয়। 

গুজরাট অধিকার : হুমায়ুন ১৫৩৬ খ্রিষ্টাব্দে গুজরাট করলেও পরবর্তী 
পর্যায়ে এটি হস্তচ্যুত হয়ে যায়। তাই আকবর আরোহণ করে 
গুজরাট অভিযানের পরিকল্পনা করেন এবং রাট সেনাবাহিনী নিয়ে 


ঘাটেরাযু : উদয় সিংহের মৃত্যু হুলে ১৫৭২ টা তার পুর প্রতাপ 
ঘনাই রাজা নির্বাচিত হন এবং চিতোর পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালায়। এর 
কবর ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে হলদিঘাটের যুদ্ধে প্রতাপ সিংহকে সহজেই পরাজিত 


রাজ্যের পরিধি আরো করেন। ফলে পর্তুগিজদের সাথে আকবরের 
বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় এবং তাদের সুযোগ সুবিধা পরিপূর্ণভাবে ভোগ 


বাংলা অধিকার : সোলেমান কররানীর মৃত্যুর পর তীর পুত্র দাউদ খান কররানী 
করেন এবং পূর্ব সীমান্তবর্তী জামানিয়া দুর্গ অধিকার করেন। এমতাবস্থায় 
১৫৭৪ খ্রিষ্টাব্দে আকবর স্বয়ং দাউদের বিরুদ্ধে অভিযান করে পাটনা থেকে 
তাকে বিতাড়িত এবং মুনিম খানকে বাংলা অভিযানে প্রেরণ করেন । দাউদ খান 
যুদ্ধে পরাজিত হন, কিন্তু মুনিম খানের হঠাৎ মৃত্যু হলে দাউদ খান পুনরায় স্বীয় 
রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। পরিশেষে আকবর টোডরমলকে দাউদের বিরুদ্ধে 
প্রেরণ করেন। ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে রাজমহলের সন্নিকটে একটি 
রণক্ষেত্রে দাউদ খান মুঘল বাহিনীর নিকট পরাজিত ও নিহত হন । 
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১২. কাবুল অধিকার : বাংলায় বিদ্রোহ শুরু হলে আকবরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও 
কাবুলৈর শাসনকর্তা মির্জা মুহাম্মদ হাকিম কাবুলে স্বাধীনভাবে রাজভ করতে 
থাকেন । পাঞ্জাব অধিকার করে তিনি পর্যায়ক্রমে লাহোর ও ভারত অধিকারের 
পরিকল্পনা করেন। এমতাবস্থায় ১৫৮১ খিষ্টাব্দে আকবর স্বয়ং কাবুল অভিযান 
করেন। আকবর কাবুল দখল করে হাকিম মির্জার নিকট থেকে আনুগত্য লাভ 
করেন। ১৫৮৫ খ্রিষ্টাব্দে হাকিমের মৃত্যুর পর কাবুল মুঘল সাম্রাজাতুক্ত হয়। 
মানসিংহ কাবুলের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। 

১৩. কাশ্মীর অধিকার : কাশ্নীরের শাসনকর্তা ইউসুফ শাহের 


মনোরম নৈসর্গিক দৃশ্য এবং চমৎকার আবহাও রা 


জর পা Ahad ল করে সিন্ধুর দক্ষিণাঞ্চল 


১৫. 


১৬. 


হার, অ করে এবং তা মুঘল সার অত করেন। ওতিহাসিক ডি. 
ভিউহাজন বলেন, “নিঃসন্দেহে কান্দাহার বিজয় ছিল কূটনৈতিক বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ নৈপুণ্য ।” 
১৭. আহমদনগর জয় : সম্রাট আকবর উত্তর ভারতে প্রভূত বিস্তারের পর 
..  দাক্ষিণাত্যের দিকে মনোনিবেশ করেন। ১৫৯৫ সালে আকবর পুত্র মুরাদ ও 
আবদুর রহিম খান-ই খানানের নেতৃত্বে আহমদনগর অবরোধ এবং 
আহমদনগরের নিজাম শাহের কন্যা চাদ সুলতানা লড়াই করে শেষ পর্যন্ত সন্ধি 
চুক্তি করেন। ফলে ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে আহমদনগর মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয় । 
১৮.খন্দেশ জয় : খান্দেশরাজ আলী খাঁর মৃত্যু হলে খান্দেশের সুলতান বাহাদুর 
শাহ নির্বাচিত হন। তিনি আকবরের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে ভুলতে পারেনি বলে 
আকবর ১৫৯৯ খিষ্টাব্দে খান্দেশের রাজধানী বুরহানপুর আক্রমণ করে তা দখল 
করেন । খান্দেশ রাজ মুঘল স্ম্রাটকে কর দিতে বাধ্য হয়। 
উপসংহার : সম্রাট আকবরের রাজ্যবিস্তার ভারতের মুসলিম ইতিহাসে একটি নতুন 
যুগের সূচনা করে। সম্রাট আকবরের রাজ্যবিস্তারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো বিজিত 
অঞ্চলের ভিন্তিকে শক্তিশালীকরণ। কোনো এলাকা একবার বিজিত হলে তিনি যে 
কোনো মূল্যের বিনিময়ে সেই অঞ্চলের স্বাধীনতা রক্ষা করতেন। যার ফলে সমগ্র 
উত্তর-পশ্চিম ভারত এবং বাংলাসহ এক বিশাল অঞ্চল মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। 
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অথবা, সম্রাট আকবর কর্তৃক বাংলা বিজয়ের একটি বিবরণ দাও। 

উন্তলু।। উপস্থাপনা : সম্রাট আকবরের রাজতৃকালের প্রথম' দিকে দাউদ খান 
কররানী বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন। দাউদ খান কররানীর পিতা যদিও বিহার ও 
উড়িষ্যায় স্বাধীনভাবে রাজত করেছেন তবু তিনি প্রকাশ্যে সার্বভৌম ক্ষমতার, দাবি 
করেননি । দাউদ খান কররানী পিতার অনুসৃত নীতি বাতিল করেন 

সম্রাট আকবরের সমতুল্য মনে করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন । এতে, 

অসন্তুষ্ট হয়ে বাংলা আক্রমণ করেন। ই * 


৩ সম্মাট আকবরের বাংলা বিজয়ের বিবরণ ৬] 
আকবরের বাংলা বিজয়ের কারণ : গুজরাট বিজয়ের পর বাংলা বিজয়ের 
পরিকল্পনা করেন। তিনি মনে করেন যে কোনো রর্শনানাবিধ কারণ থাকে । 


চরম শত্রু ছিল আফগানরা ৷ এরা সুযোগ পেলেই যে 

সংগ্রামে লিপ্ত হবে এ রকম আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল। বাংলা- 

আফগান রাজ্য থেকে যে কোনো সময় মুঘল সাম্রাজ্যের 

৷ এই অবস্থান কররানী রাজাজয় করে আফগান শক্তি নির্মূল করা 

অস্তিতের জন্য গুরুত্পূর্ণ। কিন্তু বিচক্ষণ আফগান নেতা সুলায়মান 

রানীর জীবিতকালে সম্রাট আকবর কররানী রাজা আক্রমণের সুযোগ পাননি। 
১৫৭২ খ্রিষ্টাব্দে যখন আকবর গুজরাট জয়ের জন্য অভিযান পরিচালনা করছিলেন তখন 
তিনি সুলায়মান কররানীর মৃত্যু সংবাদ পান। এই সুযোগকে হেলায় না হারিয়ে আকবর 
জৌনপুরের শাসনকর্তা মুনিম খানকে কররানী রাজাজয়ের নির্দেশ দেন। 

৩. প্রদেশ পুনরুদ্ধার : স্বাধীন ও সচেতন শাসক এবং নাগরিকের জন্য পিতৃ প্রদেশ 
পুনরুদ্ধার করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। সম্রাট আকবরের পিতার সাম্রাজাভুক্ত 
বিহার ও বাংলা ছিল। তিনি এই প্রদেশগুলো পুনরুদ্ধার করা তার কর্তব্য বলে 
মনে করেন । তাই তিনি পিতৃপ্রদেশ পুনরুদ্ধারকল্লে বাংলা বিজয় করেন। 

আকবরের বাংলা বিজয় : মুঘল সম্রাট আকবরের বহু বিজয়ের মধ্যে বাংলা 

বিজয়ের ঘটনা অন্যতম । নিয়ে মুঘল সম্রাট আকবরের বাংলা বিজয় সম্পর্কে 
আলোচনা করা হলো- 

১. বিহার অভিযান : ১৫৭২ খিষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের নির্দেশে মুনিম খান বিহার 
আক্রমণ করেন । সুলায়মান কররানীর সাথে বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করে এবং 
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অভিযান চালান। লোদী নগদ তিন লক্ষ টাকা ও উপঢৌকন দিতে 
স্বীকার করায় মুঘল সেনাপতি দাউদ কররানীর সাথে সন্ধি স্থাপন এবং জৌনপুরে 
প্রত্যাবর্তন করেন। ইতোমধ্যে দাউদ কররানী তার সুযোগ্য উজির লোদীকে হত্যা 
করে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে । 'আকবরনামা' থেকে জানা যায় যে, আকবর 
গুজরাট অভিযান সম্পন্ন করে বাংলা আক্রমণ করার জন্য মুনিম খানের নিকট 
আরো সৈন্য পাঠান। রাজা টোডরমলও আকবর কর্তৃক প্রেরিত হন। ১৫৭৩ 
খ্রিষ্টাব্দে মুনিম খান সর্বশক্তি দিয়ে বিহার আক্রমণ করেন। মুঘলদের তীব্র 
আক্রমণে দাউদ কররানী ও তার সৈন্যরা পশ্চাৎপদ হতে বাধ্য হ্য়। তারা 
পাটনায় আশ্রয় নেয় এবং দুর্গ সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করে। 

২. পাটনা দুর্গ দখল : 'আকবরনামা' ও অন্যান্য সমসাময়িক সূত্রের 
সাহায্যে জানা যায়, ১৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মুনিম অবরোধ 
করেন। প্রায় নয় মাস অবরোধ করে মুনিম খান পাটনা করতে ব্যর্থ 
হন । তখন আকবর স্বয়ং বিহার অভিযানে অগ্রসর হন । পারেন যে, 
লী অপর রে অবস্থিত হাজীপুর শহর থে দর্গে নিতযগয়োজনীয় 
সামগ্রী সরবরাহ করা হয় এবং হাজীপুর পাটনার দুর্ভেদ্য দুর্গ 
জয় করতে বহু সময় লাঘবে। এজন্য প্রথমে হাজীপুর হস্তগত 


নিয়ে যান। সম্রাট আকবর পাটনা দখল এবং 
র আফগানদের অনুসরণ করেন। এরপর মুনিম খানের 
EoD tues 
$ মুনিম খান বিহারের অন্যান্য স্থান দখল করে বাংলার দিকে 
সাফগানরা নিজেদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার দরুন তেলিয়াগর্হির সংকীর্ণ 
বাগে | মুলদেরকে প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়। দাউদ কররানী ভীত হয়ে 
(থেকে সপ্তঘামের দিকে চলে যান। কররানীর রাজধানী অধিকার করে মুঘল 
সৈন্যরা সপ্তগ্রামের দিকে অগ্রসর হয়। এ সময় দাউদ উড়িষ্যায় আশ্রয় গ্রহণ 
করেন । মুমিন খান ও রাজা টোডরমলের অধীনে মুঘল বাহিনী উড়িষ্যায় দাউদের 
অনুসরণ করে। এরপর দাউদ মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং 
তুকারয় নামক স্থানে দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে গুজার খান কররানী নিহত 
হয়। এতে দাউদের সৈন্যরা নিরুৎসাহিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে। 
৪. কটকের সন্ধি : দাউদ খান কররানী কটক দুর্গের আশ্রয় নেয়ার পর মুনিম খান কটক 
দুর্গ অবরোধের পরিকল্পনা করেন। এ সময় দাউদের পক্ষে মুঘলদের বাধা দেয়া 
কঠিন হয়ে পড়ে । অনন্যোপায় হয়ে তিনি মুনিম খানের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করেন। 
দাউদ ও তার সেনাপতিরা মুঘল শিবিরে মুনিম খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এর 
ফলে ১২ এপ্রিল ১৫৭৪ খ্রিষ্টাব্দে দাউদ ও মুনিম খানের মধ্যে এক সন্ধি সম্পাদিত 
হয়। এই সন্ধিই "কটকের সন্ধি' নামে পরিচিত। কটকের সন্ধি অনুযায়ী বাংলা ও 
বিহার মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয় এবং স্থির হয় যে, দাউদ স্মরাটের সামস্তরূপে উড়িষ্যা 
শাসন করবেন ৷ তিনি সম্রাটের জন্য বহু মূল্যবান উপঢৌকন প্রদান করেন। 
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৫. দাউদের রাজ্য পুনরুদ্ধার : নিম খান তার পরার করেছ। দৌড়ের 
প্রাসাদগুলোর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে তিনি সেখানে বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত 
করেন। এর একমাস পর গৌড়ে প্রেগের মহামারী দেখা দেয় এবং এ রোগে 
বহু লোক মারা যায়। এ সময় অনেক মুঘল সৈন্য ও সেনাধ্যক্ষের মৃত্যু হয়। 
মুনিম খান তার লোকজন নিয়ে আবার তাণ্ডায় ফিরে আসেন । তাণ্তায় পৌছার 
আগেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মৃত্যুমুখে পতিত হন। মুনিম খানের 
মৃত্যুর পর মুঘল সৈন্যদের মধ্যে ভীতি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় । এই সুযোগে 
দাউদ কররানী পশ্চিম ও উত্তর বাংলা পুনরুদ্ধার করেন এবং রাজধানী তাণ্ডায় 
পুনঃপ্রকাশ করেন। এরপর ভাটির জমিদার ঈসা খান পূর্ববাহ্‌ 
নৌবহর বিতাড়িত করেন । মুঘল সৈন্যরা বাংলা ছেড়ে বিহারে 


সহযোগী নিযুক্ত হন। ভাগলপুরে তারা রী ও সৈন্যদের সাক্ষাৎ 
পান। তারা এদেরকে আবার বাংলায় ফিরে করেন । তেলিয়াগহিতে 
একদল আফগান সৈন্য মুঘলদের বাধা মুঘলদের প্রচণ্ড আক্রমণের 
ফলে তারা সরে পড়ে । খান দিকে অগ্রসর হন। রাজমহলের 
প্রবেশপথে দাউদ কররানী তাকে রাধ করেন। এই প্রবেশপথের উত্তর 
পশ্চিম দিকে বিশাল গঙ্গা দক্ষিণ পূর্ব দিকে রাজমহলের পর্বত ও 


বাংলার ভাটি ধরল আক্রমণ করেন। সেখানে মুঘল নৌ-সেনাপতি শাহ বরদী 
চক্রান্ত করেন এবং সোনারগাও ও মহেশ্বরদী পরগনার জমিদার 
রাহীম মোড়ল ও করিমদাদ মুসাজাই মুঘলদের বিরোধিতা করেন। 
সেদিকে অগ্রসর হলে শাহ বরদী মুঘল সেনাপতির সাথে যোগ দেন 
এবং ইবরাহীম মোড়ল ও করিমদাদ মুঘলদের প্রতি আনুগত্যের প্রস্তাব দেন। 
কিন্তু বারো ভূইয়া নেতা ঈসা খান সেনাপতি খান জাহানের সাথে যুদ্ধ করে 
পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। ঈসা খানের দুরবস্থা দেখে মজলিস কুতুব এবং 
সেনাপতি খান জাহানকে পরাজিত করে তাড়িয়ে দেন। খান জাহান রাজধানী 
তাণ্ডায় ফিরে আসতে বাধ্য হন। এর অল্পদিন পর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। 
উপসংহার : সম্রাট আকবর ছিলেন একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ এবং বিশাল 
সব ৭ 
তিনি শুধু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বিধানের 
ক্ষেত্রেও সমধিক মনোযোগী ছিলেন। তিনি ছিলেন মুঘল শাসনব্যবস্থার প্রকৃত 
রি টি আকবর জেরিন রন 
হয়ে আছেন । 
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৪১০ টি (ঠাল হ্রাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 
প্রশ্ন : ১১৯1! সর্মট আকবরের বাংলা বিজয়ের বিবরণ দাও। এ বিজয়ের প্রভাব কী ছিল? 
অথবা, সম্রাট আকবরের বঙ্গ বিজয়ের একটি ধারাবাহিক বর্ণনা দাও। 

অথবা, সম্রাট আকবর কর্তৃক বাংলা বিজয়ের একটি বিবরণ দাও। এ বিজয়ের 
ফলাফল কী ছিল? _ 

উব্তলু।। উপস্থাপনা : সম্রাট আকবরের রাজতৃবকালের প্রথম দিকে দাউদ খান কররানী 
বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন। দাউদ খান কররানীর পিতা যদিও বিহার ও উড়িষ্যায় 
স্বাধীনভাবে রাজতৃ করেছেন তবু তিনি প্রকাশ্যে সার্বভৌম ক্ষমতার রননি। 


দাউদ খান কররানী পিতার অনুসৃত নীতি বাতিল করেন এবং স্ম্নাট 
আকবরের সমতুল্য মনে করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এ আকবর 
অসন্তুষ্ট হয়ে বাংলা আক্রমণ করেন। © 


। উপল cho easel 
দমন : মুঘলদের চরম শত্রু ছিল আফগানরা । এরা সুযোগ 
মাবার মুঘলদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হবে এ রকম আশঙ্কা 


কীনৌ সময় মুঘল সাম্রাজ্যের বিপদ ঘটতে পারে। এই অবস্থান কররানী 
রাজ্যজয় করে আফগান শক্তি নির্মূল করা মুঘল সামাজ্যের অস্তিত্বের জন্য 
গুরুত্বপূর্ণ । কিন্তু বিচক্ষণ আফগান নেতা সুলায়মান কররানীর জীবিতকালে 
সম্রাট আকবর কররানী রাজ্য আক্রমণের সুযোগ পাননি । ১৫৭২ খ্রিষ্টাব্দে যখন 
আকবর গুজরাট জয়ের জন্য অভিযান পরিচালনা করছিলেন তখন তিনি 
সুলায়মান কররানীর মৃত্যু সংবাদ পান। এই সুযোগকে হেলায় না হারিয়ে 
আকবর জৌনপুরের শাসনকর্তা মুনিম খানকে কররানী রাজ্যজয়ের নির্দেশ দেন । 
৩. প্রদেশ পুনরুদ্ধার : স্বাধীন ও সচেতন শাসক এবং নাগরিকের জন্য পিতৃপ্রদেশ 
পুনরুদ্ধার করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। স্মাট আকবরের পিতার 
সাম্রাজ্যভুক্ত বিহার ও বাংলা ছিল। তিনি এই প্রদেশগুলো পুনরুদ্ধার করা তার 
কর্তব্য বলে মনে করেন । তাই তিনি পিতৃপ্রদেশ পুনরুদ্ধারকল্পে বাংলা বিজয় করেন। 
আকবরের বাংলা বিজয় : মুঘল সম্রাট আকবরের বহু বিজয়ের মধ্যে বাংলা বিজয়ের 
ঘটনা অন্যতম । নিম্নে মুঘল সম্রাট আকবরের বাংলা বিজয় সম্পর্কে আলোচনা 
করা হলো- 
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১. বিহার অভিযান : ১৫৭২ খ্রিষ্টাব্দে স্মাট আকবরের নির্দেশে মুনিম খান বিহার 
আক্রমণ করেন। সুলায়মান কররানীর সাথে বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করে এবং 
উজির লোদীর সাথে সম্প্রীতি থাকায় মুনিম খান অনিচ্ছা সত্তেও কররানী রাজ্যে 
অভিযান চালান। লোদী নগদ তিন লক্ষ টাকা ও মূল্যবান উপঢৌকন দিতে 
স্বীকার করায় মুঘল সেনাপতি দাউদ কররানীর সাথে সন্ধি স্থাপন এবং 
এ ১৯৯41 


প্রেরিত হন। ১৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে মুনিম খান সর্বশক্তি দিয়ে বি করেন। 
মুঘলদের তীর আক্রমণে দাউদ কররানী ও তার 
হয়। তারা পাটনায় আশ্রয় নেয় এবং দুর্গ সুরক্ষিত করার 


২. পাটনা দুর্গ দখল : 'আকবরনামা" ও অন্যান্য মাসিক মূলা 
সাহায্যে জানা যায়, ১৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর খান পাটনা অবরোধ 
করেন। প্রায় নয় মাস অবরোধ করে মুনি দুর্গ অধিকার করতে ব্যর্থ 
হন। তখন আকবর স্বয়ং বিহার ' র হন। তিনি বুঝতে পারেন যে, 
নদীর অপর তীরে অবস্থিত হাজী: র থেকে পাটনা দুর্গে নিত্যপ্রয়োজনীয় 
সামগ্রী সরবরাহ করা হয় দখল না করলে পাটনার দুর্ভেদা দুর্গ 
জয় করতে বহু সময় সম্রাট আকবর প্রথমে হাজীপুর হস্তগত 
করার পরিকল্পনা করেন পরিকল্পনা অনুসারে স্থলপথে ও জলপথে 


হঠাৎ আক্রমণ করে (মুঘল রা হাজীপুর দখল করে নেয়। এতে পাটনা 

বদ্ধ হায় যায়। এতে দাউদ কররানীর সেনাপতি নিরাশ হয়ে 

মু ক বাধা দিতে মনস্থ করেন। কিন্তু তার সেনাপতি ও 

পু খান, গুলার খান ও শ্রীহরি তাকে অজ্ঞান করে নৌকাযোগে 

করাজধানী তাণ্ডায় নিয়ে যান। স্মাট আকবর পাটনা দখল এবং 

ত পলায়নপর আফগানদের অনুসরণ করেন। এরপর মুনিম খানের 

রঅ র দায়িত দিয়ে সমাট রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। 

৩. তুকারয়ের যুদ্ধ মুনিম খান বিহারের অন্যান্য স্থান দখল করে বাংলার দিকে 
অগ্রসর হন | আফগানরা নিজেদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার দরুন তেলিয়াগর্হির সংকীর্ণ 
প্রবেশপথে মুঘলদেরকে প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়। দাউদ কররানী ভীত হয়ে 
তাগ্ডা থেকে সপ্তগ্রামের দিকে চলে যান। কররানীর রাজধানী অধিকার করে মুঘল 
সৈন্যরা সপ্তগ্রামের দিকে অগ্রসর হয়। এ সময় দাউদ উড়িষ্যায় আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। মুমিন খান ও রাজা টোডরমলের অধীনে মুঘল বাহিনী উড়িষ্যায় দাউদের 
অনুসরণ করে । এরপর দাউদ মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং 
তুকারয় নামক স্থানে দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে গুজার খান কররানী নিহত 
হয়! এতে দাউদের সৈন্যরা নিরুৎসাহিত হয়ে যুদ্ধাক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে। 

৪. কটকের সন্ধি : দাউদ খান কররানী কটক দুর্গের আশ্রয় নেয়ার পর মুনিম খান ' 
কটক দুর্গ অবরোধের পরিকল্পনা করেন। এ সময় দাউদের পক্ষে মুঘলদের 
বাধা দেয়া কঠিন হয়ে পড়ে । অনন্যোপায় হয়ে তিনি মুনিম খানের নিকট সন্ধির 
প্রস্তাব করেন। দাউদ ও তার সেনাপতিরা মুঘল শিবিরে মুনিম খানের সাথে 


__ (ঠাল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


সাক্ষাৎ করেন। এর ফলে ১২ এপ্রিল ১৫৭৪ খ্রিষ্টাব্দে দাউদ ও মুনিম খানের 
মধ্যে এক সন্ধি সম্পাদিত হয়। এই সন্ধিই “কটকের সন্ধি' নামে পরিচিত । 
কটকের সন্ধি অনুযায়ী বাংলা ও বিহার মুঘল সাম্রাজাভুক্ত হয় এবং স্থির হয় 
যে, দাউদ সম্রাটের সামন্তরূপে উড়িষ্যা শাসন করবেন । তিনি সম্রাটের জন্য 
বহু মূল্যবান উপটৌকন প্রদান করেন । 

. দাউদের রাজ্য পুনরুদ্ধার : মুনিম খান তাণ্ডায় প্রত্যাবর্তন করেন। গৌড়ের 
প্রাসাদগুলোর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে তিনি সেখানে বাংলার রাজধানী 
করেন। এর একমাস পর গৌড়ে প্লেগের মহামারী দেখা দেয় 
বহু লোক মারা যায়। এ সময় অনেক মুঘল সৈন্য ও সেন 
মুনিম খান তার লোকজন নিয়ে আবার তাণ্ডায় ফিরে 
আগেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মৃত্যুমুখে 
Tn এ 1 
দাউদ কররানী পশ্চিম ও উত্তর বাংলা 

পুনঃপ্রকাশ করেন। এরপর ভাটির জমিদ 


র খান পুবাংলো থেকে অমল 
ছেড়ে বিহারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
চিনা 


পান। তারা এ বাংলায় ফিরে যেতে বাধ্য করেন। তেলিয়াগর্হিতে 
একদল আফগান মুঘলদের বাধা দেয়। কিন্তু মুঘলদের প্রচণ্ড আক্রমণের 
ফলে তারা ৷ খান জাহান তাণ্ডার দিকে অগ্রসর হন। রাজমহলের 
প্রবেশপথে কররানী তাকে প্রতিরোধ করেন। এই প্রবেশপথের উত্তর 


বিশাল গঙ্গা নদী এবং দক্ষিণ পূর্ব দিকে রাজমহলের পর্বত ও 
সিংহভূমের অরণ্যরাজি বিস্তৃত ছিল। সাত মাস চেষ্টা করেও মুঘল 
এই সংকীর্ণ পথের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে পারেনি । মুঘল সৈন্যরা 
নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে । তাছাড়া খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের 
অসুবিধা হওয়ায় এদের অবস্থা সংকটজনক হয়ে ওঠে । 

. খান জাহানের অভিযান : সম্রাট আকবরের সেনাপতি খান জাহান নদীমাতৃক 
বাংলার ভাটি অঞ্চল আক্রমণ করেন। সেখানে মুঘল নৌ-সেনাপতি শাহ বরদী 
বিদ্রোহের চক্রান্ত করেন এবং সোনারগাও ও মহেশ্বরদী পরগনার জমিদার 
যথাক্রমে ইবরাহীম মোড়ল ও করিমদাদ মুসাজাই মুঘলদের বিরোধিতা করেন। 
খান জাহান সেদিকে অগ্রসর হলে শাহ বরদী মুঘল সেনাপতির সাথে যোগ দেন 
এবং ইবরাহীম মোড়ল ও করিমদাদ মুঘলদের প্রতি আনুগত্যের প্রস্তাব দেন। 
কিন্তু বারো ভুইয়া নেতা ঈসা খান সেনাপতি খান জাহানের সাথে যুদ্ধ করে 
পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। ঈসা খানের দুরবস্থা দেখে মজলিস কুতুব এবং 
মজলিস পরতাপ নামক বাংলার দুই জমিদার অতর্কিত আক্রমণ করে মুঘল 
সেনাপতি খান জাহানকে পরাজিত করে তাড়িয়ে দেন। খান জাহান রাজধানী 
তাণ্ডায় ফিরে আসতে বাধ্য হন। এর অল্পদিন পর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। 


৷ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৪১৩ 


৩ আকবরের বাংলা বিজয়ের ফলাফল 

সম্রাট আকবরের বাংলা বিজয়ের ফলাফল ছিল অত্যন্ত সদৃরপ্রসারী। নিম্নে তার 

বাংলা বিজয়ের ফলাফল উল্লেখ করা হলো- 

১. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা : আকবরের বাংলা বিজয়ের ফলে বাংলার সকল স্থানে 
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসে, যা ইতঃপূর্বে ছিল না বললেই চলে । 

২. ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়ন : সাধারণত যে কোনো বিজয়ের ফলে ব্যবসায় 
বাণিজ্যের ওপর ব্যাপক প্রভাব পড়ে থাকে । বাংলা বিজয়ের ও এর 
কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি । সম আকবরের বাংলা বিজয়ের 
ছত্রছায়ায় বাংলায় বহির্বাণিজ্যের বিপুল প্রসার ঘটে । 

৩. উত্তর ভারতের সাথে সম্পর্ক স্থাপন : বাংলা উর ভারতের 
সাথে বাংলার সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয়। এ ফলে উত্তর 
ভারতের মাধ্যমে মধ্য এশিয়া ও এশিয়ার অপ ক 
যোগাযোগ স্থাপিত হয়। 

৪. সামাজিক কুসংস্কার বিলোপ : সম্রাট 
সামাজিক কুসংস্কার লোপ পায়। যেম 
প্রচলন এবং সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ 


৫. সাংস্কৃতিক পরিবর্তন : স 


বাংলা বিজয়ের ফলে বিভিন্ন 
ববাহ নিষিদ্ধকরণ, বিধবা বিবাহ 


রি 


কবরের বাংলা বিজয়ের ফলে এদেশের 
সাধিত হয়। বহিঃশক্রর আক্রমণ ও 


অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা থের্লে/খুক্ত হয়ে বাংলা নিজস্ব শিল্প ও সংস্কৃতি গড়ে 
তুলতে ৷ অনেক মুঘল সেনাপতি ও কর্মচারী স্থায়ীভাবে 
বাংলায় করায় মুঘলদের সাথে বাঙালিদের সাংস্কৃতিক আদান- 
প্রদান ও ম্পর্ক স্থাপিত হয়। 


উপসংহার ; আকবর ছিলেন একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ এবং বিশাল 

; ৷ স্বীয় বাহুবলে তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা হন। 
তিনি প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বিধানের 
ক্ষেত্রেও সমধিক মনোযোগী ছিলেন। তিনি ছিলেন মুঘল শাসনব্যবস্থার প্রকৃত 
প্রতিষ্ঠাতা। সম্রাট আকবর শুধু বাংলার ইতিহাসেই নয়, বিধের ইরানে উল 
হয়ে আছেন। 


লা (878 বাজ বিজয়ের বিলিন উদ অমি অন উর 
বর্ণনা কর। 
অৰ, সম্রাট আকবরের বাংলা ও উত্তর ভারত বিজয়ের বিবরণ দাও। 


উন্তল ৷৷ উপস্থাপনা : মুঘল সম্রাট আকবরের রাজতৃকালের প্রথম দিকে দাউদ খান 
কররানী বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন। দাউদ খান কররানীর পিতা বাংলা, বিহার ও 
উড়িষ্যায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছেন তবু তিনি প্রকাশ্যে সার্বভৌম ক্ষমতা ঘোষণা 
করেননি । কিন্তু দাউদ খান কররানী পিতার অনুসৃত নীতি বাতিল এবং নিজেকে 
সম্রাট আকবরের সমতুল্য মনে করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এতে সম্রাট আকবর 
অসন্তুষ্ট হয়ে বাংলা আক্রমণ করেন। 


৪১৪ (ঠাল জ্রাত্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


৩ সম্রাট আকবরের বাংলা বিজয় 

নিয়ে মুঘল সম্রাট আকবরের বাংলা বিজয় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 

১. বিহার অভিযান : মুনিম খান ১৫৭২ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের নির্দেশে বিহার 
আক্রমণ করেন। সুলেমান কররানীর সাথে বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করে এবং 
" উজির লোদীর সাথে সম্প্রীতি থাকায় মুনিম খান অনিচ্ছা সত্বেও কররানী রাজ্যে 
৮১০১ :৩০1 গা তব ও ভা হে 
স্বীকার করায় মুঘল সেনাপতি দাউদ কররানীর সাথে 
প্রত্যাবর্তন করেন। এই সংবাদ পেয়ে সম্রাট আকবর মুনিম ২ 
এবং তাকে আবার বাংলা ও বিহার অধিকারের নির্দেশ দেন 
কররানী তার সুযোগ্য উজির লোদীকে হত্যা করে নিজের 

'আকবরনামা' থেকে জানা যায়, আকবর গুজরাট 


হনব বুঝতে পারেন যে, নদীর অপর তীরে অবস্থিত 
হাজীপুর শহর থেকে পুটনাক্জুর্গে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা হয় এবং 
করো, পাটনার দুর্ভেদা দুর্গ জয় করতে বহু সময় লাগবে । এজন্য 

হাজীপুর হস্তগত করার পরিকল্পনা করেন। স্ম্রাটের পরিকল্পনা 
নদে আতমা মরু চারা হী অনিকার 
তে পাটনা দুর্গের সরবরাহ স্থগিত হয়ে যায়। এতে দাউদ কররানীর 
হয়ে পড়েন। ফলে দাউদ মুঘলদেরকে বাধা দিতে মনস্থ করেন। 


কর নৌকায় গে পাকে রবী ভাগাড় নিযে যাদ।সযাট আকবর গানা 
দখল করে এবং কিছুদূর পর্যন্ত পলায়নপর আফগানদের অনুসরণ করেন। এরপর 
মুনিম খানের ওপর অভিযানের ভার দিয়ে সম্রাট রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। 
৩. খান জাহানের অভিযান : সম্রাট আকবরের সেনাপতি খান জাহান নদীমাতৃক 
বাংলার ভাটি অঞ্চল আক্রমণ করেন। সেখানে মুঘল নৌ সেনাপতি শাহ বরদী 
বিদ্রোহের চক্রান্ত করেন এবং সোনারগাও ও মহেশ্বরদী পরগনার জমিদার 
যথাক্রমে ইবরাহিম মোড়ল ও করিমদাদ মুসাজাই মুঘলদের বিরোধিতা করেন । 
এবং ইবরাহিম মোড়ল ও করিমদাদ মুঘলদের প্রতি আনুগত্যের প্রস্তাব দেন। 
কিন্তু বারো ভুঁইয়া নেতা ঈসা খান সেনাপতি খান জাহানের সাথে যুদ্ধ করে 
পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। ঈসা খানের দুরবস্থা দেখে মজলিস কুতুব এবং 
মজলিস পরতাপ নামক বাংলার দুই জমিদার অতর্কিত আক্রমণ করে মুঘল 
সেনাপতি খান জাহানকে পরাজিত করে তাড়িয়ে দেন। খান জাহান রাজধানী 
তাণ্ডায় ফিরে আসতে বাধা হন। এর অল্পদিন পর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৪১৫ 


৪. 


যুদ্ধ : গা ৬২ Sie se 

অগ্রসর হন। আফগানরা নিজেদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার দরুন তেলিয়াগহ্হির 
সংকীর্ণ প্রবেশপথে মুঘলদেরকে প্রতিরোধ করতে অসমর্থ হয়। দাউদ কররানী 
ভীত হয়ে তান্তা থেকে সপ্তঘামের দিকে চলে যান। কররানীর রাজধানী 
অধিকার করে মুঘল সৈন্যরা সপ্ত্ামের দিকে অগ্রসর হয়। দাউদ উড়িষ্যায় 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। মুনিম খান ও রাজা টোভরমলের অধীনে মুঘল বাহিনী 
উড়িষ্যায় দাউদের অনুসরণ করে। এরপর দাউদ মুঘলদের বিরুদ্ধে, যুদ্ধের 
প্রস্তুতি নেয় এবং তুকারয় নামক স্থানে দুই পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয় জার 


খান কররানী নিহত হয়। এতে দাউদের সৈন্যরা নিরুৎসাহ ত্যাগ 
করে। দাউদ কটক দুর্গে আশ্রয় নেন। 

ককের সন্ধি : দাউদ কররানী কটক দুর্গে আশ্রয় নম খান কটক 
দুর্গ অবরোধের আয়োজন করেন । দাউদের দেয়া অসম্ভব 
হয়ে পড়ে । অনন্যোপায় হয়ে তিনি মুনিম সন্ধির প্রস্তাব পেশ 
করেন। দাউদ ও তার সেনাপতিরা মুঘল খানের সাথে সাক্ষাৎ 
করেন। এর ফলে ১২ এপ্রিল ১৫৭৪ ও মুনিম খানের মধ্যে 
এক সন্ধি সম্পাদিত হয়। এই সন্ধিই 4 সন্ধি' নামে পরিচিত। কটকের 
সন্ধি অনুযায়ী বাংলা ও বিহার হয় এবং স্থির হয় যে, দাউদ 


উপটৌকন প্রেরণ করেন। 
রাজ্য : মুনিম প্রত্যাবর্তন করেন। গড়ের প্রাসাদগুলোর 
বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এর 
মহামারী দেখা দেয় এবং মহামারীতে বহু লোক মারা 
ও সেনাধ্যক্ষের মৃত্যু কপ ররর দিয়ে 
ভাবেন] তারার গৌর আগেই ভিনি অসুস্থ হয়ে 
মৃত্যুর পর মুঘল সৈন্যদের মধ্যে ভীতি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। 
দাউদ কররানী পশ্চিম ও উত্তর বাংলা পুনরুদ্ধার করে তাপ্তায় 
করেন। ভাটির জমিদার ঈসা খান পূর্ববাংলা থেকে মুঘল নৌবহর 
বিতাড়িত করেন। মুঘল সৈন্যরা বাংলা ছেড়ে বিহারে আশ্রয় নেয়। 
রাজমহলের যুদ্ধ : সম্রাট আকবর মুনিম খানের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে বৈরাম 
খানের ভাগিনেয় হাসান কুলী বেগকে *খান-ই জাহান’ উপাধি দিয়ে বাংলার 
শাসনকর্তা ও সেনাপতি নিয়োগ করে পাঠান । রাজা টোডরমল তার সহযোগী 
নিযুক্ত হন। ভাগলপুরের তারা মুঘল কর্মচারী ও সৈন্যদের সাক্ষাৎ পান। তারা 
এদেরকে আবার বাংলায় ফিরে যেতে বাধ্য করেন। তেলিয়াগহিতে একদল 
আফগান সৈন্য মুঘলদের বাধা দেয়। কিন্তু মুঘলদের প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে 
তারা সরে পড়ে । খান জাহান তাণ্তার দিকে অগ্রসর হন। রাজমহলের 
প্রবেশপথে দাউদ কররানী তাকে প্রতিরোধ করেন। এই প্রবেশপথের উত্তর 
৪৪১8-52-5৬, 
মালভূমি, সিংহভূমের অরণ্যরাজি বিস্তৃত ছিল। সাত মাস চেষ্টা করেও মুঘল 
বাহিনী এই সক্কীরণ ই সংকীর্ণ পথের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে পারেনি। ফলে মুঘল 
সৈন্যরা হতাশ হয়ে পড়ে। তাছাড়া খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য 
সরবরাহের অসুবিধা হওয়ায় এদের অবস্থা সংকটজনক হয়ে ওঠে ৷ 


৮৯] ৷ তিনি সম্রাটের জন্য বহু মূল্যবান 


৪১৬ (ঠাল ভ্রাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জ্ছ 


৩ সম্রাট আকবরের উত্তর ভারত বিজয় 

নিয়ে আকবরের উত্তর ভারত বিজয় সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো_ 

১. মালব বিজয় : ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে হিমুকে পরাজিত করে আদম 
খানকে মালবের আফগান সর্দার রাজবাহাদুরকে দমন করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। 
রাজবাহাদুরকে পরাস্ত করার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে আদম খান স্ম্রাটের প্রতি 
অবহেলা প্রদর্শন করেন। ফলে আকবর নিজেই মালব আগমন করে আদম খানকে 
দমন করেন। মুঘল শাসনকর্তা পীর মুহাম্মদকে পরাজিত করে মালব 
পুনরুদ্ধার করলে তাকে পুনরায় চূড়ান্তভাবে দমন করা হয়। 

২. গুজরাট বিজয় : ১৫৩৬ খ্রিষ্টাব্দে হুমায়ুন গুজরাট অধিকার পরবর্তী 
পর্যায়ে এটি হস্তচ্যুত হয়ে যায়। তাই আকবর সিং করে 
গুজরাট অভিযানের পরিকল্পনা করেন এবং এক ৪০ 


নিয়ে 
আহমদাবাদের পথে অগ্রসর হন। ১৫৭২ নিজেই গুজরাট 
আক্রমণ করে আহমদাবাদ দখল করেন। মুঁজীফফর খা নিকটবর্তী 


অরণ্যে আত্মগোপন করেন এবং ১৬ ৷ পরে গুজরাটের মন্ত্রী 
ইতিমাদ খান সম্রাটের কাছে উপস্থিত চাবি অর্পণ করেন। 

৩. গণ্ডোয়ানা বিজয় : মালব বিজয়ের পর কারার শাসনকর্তা আসফ খানকে 
মধ্য প্রদেশের গণ্ডোয়ানা রাজ্যের করেন । গপ্তোয়ানার রানি দুর্গাবতী তার 
নাবালক পুত্র বীর নারায়ণের করছিলেন । বিপুল বিক্রমের সাথে তিনি 
মুঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে ৷ অবশেষে পরাজিত হয়ে রানি দুর্গাবতী 
আত্মহত্যা করেন। তার জহর্বৃত পালন করে অগ্নিতে আত্মাহুতি দেয় । 

8. চিতোর বিজয় ১৫৬৭ খ্রিষ্টাব্দে মেবারের রাজধানী চিতোর 


বিজয়ের ৷ মেবারের রানা উদয় সিংহ আকবরকে “অপরিচ্ছন্ন 
বিদেশি" কোনো রকমের সম্পর্ক স্থাপন ঘৃণার চোখে দেখতেন । এ 
কারণে বশ্যতা স্বীকার করতে বা তার সাথে কোনো সম্পর্ক রাখতে 
তিনি হন। উপরস্তু তিনি মালবের রাজ্যচ্যুত রাজাকে আশ্রয় দান করেন। 


আকবর ১৫৬৭ খ্রিষ্টাব্দে চিতোর আক্রমণ করলে উদয় সিংহ পলায়ন 

রন'। দীর্ঘ চার মাস যুদ্ধের পর ১৫৬৮ খ্রিষ্টাব্দে চিতোর অধিকার লাভ করে। 

৫. রণথম্ভোর বিজয় : চিতোর বিজয়ের পর ১৫৬৯ খ্রিষ্টাব্দে আকবর রণথস্তোর 
আক্রমণ করেন। রাজপুত শাসক সরজনহারা পরাজিত হয়ে সন্ধি প্রার্থনা 
করেন । তিনি স্বীয় পুক্রদ্ধয় ভোজ ও দুদাকে মুঘল দরবারে প্রেরণ করেন । তারা 
আকবরের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তার দাসত গ্রহণ করেন । 

৬. কালিঞ্জর বিজয় : রণথম্ভোর বিজয়ের পর রাজপুত রাজ্য কালিঞ্জরের বিরুদ্ধে 
মুঘল অভিযানে প্রেরিত হয়। চিতোর ও রণথস্তোরের পতনের সংবাদ পেয়ে 
কালিঞ্জররাজ বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করেন । মুঘল সেনাপতি মজনু খানের 
ওপর কালিগ্ররের শাসনভার ন্যস্ত হয়। 

উপসংহার : মুঘল সম্রাট আকবরের উত্তর ভারত বিজয় ভারতীয় উপমহাদেশে 

মুসলিম শাসনের ইতিহাসে একটি নতুন যুগের সূচনা করে। মূলত বিশাল মুঘল 

সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষা ও সমগ্র ভারতবর্ষে মুঘল আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যেই 
আকবর উত্তর ভারত বিজয়ের পরিকল্পনা করে সফলকাম হন। তবে রাজপুতদের 
সহযোগিতা না পেলে উত্তর ভারত বিজয় আকবরের পক্ষে আদৌ সম্ভব হতো না। 


= ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৪১৭ 


ঘর প্রশ্ন : ১২১ ৷ সম্ন্ট আকবরের সাফল্যের মূল কারণসমূহ আলোচনা কর। 
অথবা, সমাট আকবরের সাফল্যের কারণসমূহ বর্ণনা কর। _ 

উত্তর ।। উপস্থাপনা : ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে সম্রাট আকবর একটি 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন। দূরদর্শী রাজনৈতিক কার্যকলাপ, রাজস্বসংস্কার, 
জনকল্যাণমূলক কাজ, যুদ্ধাভিযান, সর্বজনীন সহিষ্ণুতা, শাসনব্যবস্থা, সমাজসংক্কার 
প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন সফল শাসক । এ প্রসঙ্গে এতিহাসিক ড. স্মিথ 
তার 'Akbar the Great Mughal’ গ্রন্থে বলেন, “আকবর ছিলেন 


মানুষের রাজা । ইতিহাসে পরিচিত সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সার্বভৌম মধ্যে 
তিনি নিজেকে শ্রেষ্ঠতম বলে দাবি করার অধিকার রাখেন । মৌলিক 
চিন্তা এবং অপূর্ব কৃতিত্বের ওপর তার এ দাবি প্রতিষ্ঠিত ।” C 

৩ সম্রাট আকবরের সাফল্যের মূল কার 

ROE TE DEE বর্জানবজাতির জন্য একজন 


ক্ষণজন্মা নেতা এবং ইতিহাসের পরিচিত শক্তিধর 


চু; সুদক্ষ বৈরাম খানের সহযোগিতা : কবরে (৯১০০০ 
১৩ বছর বয়সে ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে আকবর র পিতার এক বিশ্বস্ত বন্ধ, সহচর ও 
ভাবক সিংহাসনে আরোহণ করেন । এ সময় 


অভিজ্ঞ বৈরাম খানের তা ও পরামর্শে সকল সমস্যা 
মোকাবেলা করে 

২. দুরদর্শিতা ও দক্ষতুষতউ্মট আকবরের সফলতার অন্যতম কারণ হলো তার দক্ষতা 
ও দূরদর্শিতা । জানতে মি ইতিহাসে তিনি নিজের দক্ষতা, যোগ্যতা ও মেধার বলে 


লাভ করেন। তিনি ছিলেন একাধারে শ্রেষ্ঠ বিজেতা, 
ধা মাডোরক এবং একজন প্রজাহিতৈষী শাসক । বিজেতা 


৩. বাধা দূরীকরণ : আকবর অল্প বয়সে ক্ষমতায় আরোহণ করলেও তিনি তার 
ক্ষমতার পথে সকল বাধা-বিপত্তি দূর করতে সক্ষম হন। সম্রাট আকবর 
সিংহাসনে আরোহণের পরপরই আদিল শাহ শূরের হিন্দু প্রধানমন্ত্রী হিমু বিশাল 
বাহিনী নিয়ে দিল্লি ও আগ্রা অভিমুখে অভিযান করলে আকবর ও বৈরাম খান 
এতিহাসিক পানিপথের প্রান্তরে হিমুকে প্রতিরোধ করেন। এতে হিমু সম্পূর্ণ 
পরাজিত হন। ফলে ভারতবর্ষে হিন্দুদের প্রভূতবের সমাপ্তি ঘটে মুঘল সাম্রাজ্যের 
সূত্রপাত হয় এবং এর সম্প্রসারণের পথ প্রশস্ত হয়। অতঃপর ১৫৬০ খ্রিষ্টাব্দ 
বৈরাম খানকে ক্ষমতাচ্যুত করে আকবর সমস্ত ক্ষমতা হস্তগত করতে দ্বিধা 
করেননি । এমনকি তিনি প্রয়োজনে পালিত ভ্রাতা আদম খানকে নিজ হাতে 
হত্যা করতেও পিছপা হননি। ১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী 
হয়ে কঠোর হাতে জৌনপুরের উজবেক নেতা খান জামালের বিদ্রোহ দমন 
করেন। এভাবে সম্রাট আকবর ক্ষমতার সামনে সম্ভাব্য সকল প্রতিবন্ধকতা দূর 
করে তার সাফল্যপূর্ণ শাসনের সূত্রপাত করেন । 


৪১৮ (সাল জলত্াহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জা 


৪. সাম্রাজ্য বিস্তার : সত্রাট আকবরের শাসনকালে একাধিক অঞ্চল অধিকার তার 
শাসনের সাফল্যের অন্যতম কারণ । ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে তিনি 
ছিলেন একজন সাম্রাজ্যবাদী শাসনকর্তা। তিনি বিশ্বাস করতেন, “প্রত্যেক 
শক্তিমান সমাটের উচিত পার্শ্ববর্তী দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে অধিকার করে শাসন 
করা। অন্যথায় এ যাবৎকাল দুর্বল শক্তিগুলো দ্বারা বৃহৎ শক্তি বিপন্ন হবে ।” 
তাই তিনি তার রাজতৃকালের শুরুতেই রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করেন। 
১৫৫৮-১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দে পর্যন্ত তিনি রাজ্যবিস্তারে ব্যস্ত থাকেন। এ সময় তিনি 
একাধারে মালব, গণ্ডোয়ানা, চিতোর, রণথস্ভোর, বাংলা, 
করেন। এভাবে তিনি তার শাসনকালের সফলতার মজবুত ভি 

৫. উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি : সম্রাট আকবরের সফলতার 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি । সামরিক ও অর্থনৈতিক রি 
সীমান্ত সর্বদাই ভারতবর্ষের শাসকদের নিকট তাৎ' ছিল। বৈদেশিক 
আক্রমণ প্রতিরোধে কাবুল, কান্দাহার, বলখ অঞ্চলে মুঘল আধিপত্য 


প্রতিষ্ঠিত করার দরকার ছিল। ফলে আকবর র নিরাপত্তা রক্ষার 
জন্য উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি গ্রহণ সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে 
ভাজা তিলের লাজ কান্দাহার মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত 
করেন। এর ফলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। 

৬. দাক্ষিণাত্য নীতি : ] সম্রাট আকবরের সাফল্যের 
অন্যতম কারণ। কান্দাহার বিস্তীর্ণ উত্তর ভারতের ভূখণ্ডে 
আধিপত্য বিস্তার করে 1 ত্য অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেন। ওপর ভিত্তি করে গঠিত আকবরের দাক্ষিণাত্য 
নীতির মূল বিন্ধ্যা পর্বতের দক্ষিণে মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি । 
আকবর অভিযানের ফলে মুঘল সাম্রাজ্য নর্মদা থেকে কৃষ্ণা 


রিবা জর (লনা রপদক্ষ নিউ রাজপুত অমিপড়িগণ 

হিন্দু জাগরণে নেতৃত্ব দান করেন। আকবর কৌশলে রাজপুত জাতির সন্তুষ্টি 
অর্জনের জন্য তাদেরকে শাসনকার্যে নিযুক্ত করেন। হিন্দুদের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি লাভের 
8১০০৮ 
পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে আকবর তাদেরকে দেশের সামরিক ও বেসামরিক বিভাগের 
উচ্চপদে নিয়োগ দান করেন এবং তাদের আনুগত্য লাভ করেন। এদের মধ্যে 
বিহারীমল, ভগবান দাস, মানসিংহ, টোডরমল প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। সুতরাং আকবরের 
রাজপুত নীতি তার সাফল্যের পেছনে ব্যাপক কাজ করে। 

৮. মনসবদারি নীতি : মনসবদারি প্রথা ছিল আকবরের সামরিক প্রশাসনের 
সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ । মনসবদারদের ওপর অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ন্ত্রণের দায়িত 
ছিল। কেন্দ্রীয় রাজকীয় বাহিনীতে সুবিশাল সেনাবাহিনীর ব্যয়ভার বহন করা 
কষ্টসাধ্য ছিল বলে মনসবদারদের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অশ্বারোহী 
সংগ্রহ করা হতো । সম্রাট আকবর ১৫৭১ খ্রিষ্টাব্দে শাহবাজ খানকে মীর বকশি 
(প্রধান সামরিক কর্মকর্তা) নিযুক্ত করে তার সাহায্যে মনসবদারি প্রথার 
ভিত্তিতে একটি অভিনব সামরিক বাহিনী গঠন করেন। এভাবে আকবর তার 
শাসনে সাফল্যের দৃষ্টান্ত রাখতে সূত্রপাত করেন । 


আঃ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৪১৯ 


৯. রাজস্বনীতি : সম্রাট আকবর ভূমি রাজস্বনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের 
করেন। এর মাধ্যমে তিনি সফলতা লাভ করেন। অধিক 
রাজস্ব আদায়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রের আয় বৃদ্ধি এবং জনসাধারণকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে 
চি নে বু 
৮৯১৮১ বাস্তবায়নের ফলে কৃষকদের পণ্যের উৎপাদন 
পায় এবং আর্থিক উন্নতি হয়। এ প্রসঙ্গে ভিনসেন্ট স্মিথ বলেন, “আকবরের 
রাজস্বব্যবস্থা ছিল প্রশংসনীয়, নীতিমালা ছিল খুবই যথোপযুক্ত।” 

১০. পরমতসহিফ্ণুতা : মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের মুঘল সমাট ও 
খ্যাতির অন্যতম সোপান ছিল পরমতসহিষ্ণুতা। উদার আকবর 


উপাদান নিয়ে একটি নতুন ধর্মের প্রবর্তন করেন হী ‘দ্বীন-ই ইলাহী’ নামে 

পরিচিত ছিল । এ প্রসঙ্গে কানুনগো বলেন, “ একতা বিধান করার মহান 

ধারণার জন্য তিনি ভারতীয় শাসকদের অধিকার করেন।" 
১১. উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা : মুঘল সাফল্যের প্রধান কারণ 


জনকল্যাণকর ব্যবস্থাগাড়ে তোলা রর হয়। লাসকরজানের ম্যে 
সম্প্রীতি প্রজাদের বিশ্বাস, আস্থা ও শ্রদ্ধা লাভের জন্য তিনি 
নীতি গ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় প্রশাসন পরিচালনায় 
তিনি দফতর প্রতিষ্ঠা করেন। আকবর শাসনব্যবস্থার প্রতিটি দিক 
তন্টাবধান করতেন। এ প্রসঙ্গে জে. এন. সরকার বলেন, “সম্রাট 
ছিলেন যার মাধ্যমে সামগ্রিক শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হতো ।” 
৮4:৮1 স্মাট আকবরের সফলতার আরেকটি কারণ হলো সুবিন্যন্ত 
প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা ৷ শাসনকার্ধের সুবিধার জন্য সম্রাট আকবর তার সুবিশাল 
সাম্রাজ্কে ১৫টি সুবা বা প্রদেশে বিভক্ত করেন। সমাটের প্রতিনিধি হিসেবে 
প্রাদেশিক প্রধান সুবাদার প্রদেশের সামরিক ও বেসামরিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন । 
সুবার অন্যান্য কর্মচারীর মধ্যে সদর, বকশি, কাযী, কোতোয়াল প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ৷ 
জে. এন. সরকার বলেন, “মুঘল সাম্রাজ্যের প্রদেশের প্রশাসনিক কাঠামো ছিল 
কেন্দ্রীয় সরকারের একটি পরিপূর্ণ প্রতিকৃতি ৷” 
১৮: মুঘল সম্রাট আকবরের সাফল্যের প্রধান উৎসশক্তি ছিল তার 
বিচক্ষণ নব্রত্র সভা। এ সভার সদস্যদের মধ্যে আবুল ফজল, ফৈজী, 
টোডরমল, বীরবল, মানসিংহ, তানসেন, মোল্লা-দো-পিয়াজা বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য ! তারা তাদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও দুরদৃষ্টি দ্বারা আকবরের 
প্রশাসনকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করতেন। ফলে আকবর সফল শাসক 
হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হন । 
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১৪. বিচারব্যবস্থা : সম্রাট আকবরের শাসনামলের সাম্রাজ্যের সকল স্থানে নিরপেক্ষ 
বিচারব্বস্থা ছিল। তিনি বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। 
সম্রাট নিজে বিচারকার্য সম্পাদন করতেন । সম্রাটের পরে বিচারব্যবস্থার সর্বোচ্চ 
পরিচালক ছিলেন কাজি-উল-কুজ্জাত | বিচারের ক্ষেত্রে আত্মীয়-অনাত্মীয়, উচ্চ 
মর্যাদাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। স্মাট 
নিজেও আইনের উর্ধ্বে ছিলেন না। তিনি বলতেন, “আমি যদি কোনো অন্যায় 
কাজের জন্য দোষী সাব্যস্ত হই, তবে আমার বিরুদ্ধে বিচার উত্থাপন করা উচিত” 

মধ ইক আর সাল: নি কনর সাক পি সুদক্ষ 

সামরিক বাহিনী গঠন। পৈতৃক সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করা, প্রতিষ্ঠা 


ওনার রন রুহ রাধার গান র সুসংগঠিত 
গোলন্দাজ.ও নৌবাহিনী- এই চারভাগে বিভক্ত ছিল। মাধ্যমে 
আকবরের সফল শাসনের ক্ষেত্র রচিত হয়। EA 


১৬. জায়গির প্রথার বিলোপ : সম্রাট আকবর জায়গির প্রযবিলোপ করেন। ফলে সকল জমি 


দিতেন। এ ব্যবস্থার ফলে রাষ্ট্রের জায় বড়ঞত বং রায়তদের ওপর মনসবদারদের 
অতাযচার হাল গায়৷ এভারে সুচি ক সনব্যবস্থ 


আকবরকে মহাপ্রতাপশালী স্মর্ট হিসেবে বিশেষিত করা যায়। মানুষ হিসেবে 

তিনি ছিলেন সরল, সহজ, ভদ্র ও অমায়িক । বাল্যকাল থেকেই তিনি তেজস্বী 

ও নিভীকি ছিলেন । এসব গুণ আকবরের শাসনকে গুরুত্ববহ করে তুলে । 

Us Adlon dN বর? স্মাট আকবর শিল্প ও সাহিত্যের উৎসাহদাতা 
এবং কবি ও একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি সর্বদা কবি, 
সাহিত্যিক, দার্শনিক, ধর্ম জ্ঞান-তাপস ও বিদ্বান ব্যক্তিদের সঙ্গদান করতেন । 
তার নিরবচ্ছিন্ন পৃষ্ঠপোষকতায় পারস্য ও হিন্দি সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন 
করেন । এভাবে আকবরের রাজতৃকাল জ্ঞানীগুণী সময়ে সফল হয়ে ওঠে ৷ 

উপসংহার : দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তা, বিচক্ষণতা, সাম্রাজ্য বিস্তার, বিভিন্ন সংস্কার প্রভৃতি সম্রাট 

আকবরের সাফল্যের পেছনে সহায়তা করেছে। মৃতপ্রায় একটি সামাজাকে উ রাধিকারসূরে 
পেয়ে সম্রাট আকবর তার অসাধারণ মেধা ও কূটকৌশল ছারা পুনরুজ্জীবিত করে কাবুল 
থেকে দাক্ষিণাত্য এবং গুজরাটি থেকে বাংলা পর্যন্ত এক সুবিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। 

এ প্রসঙ্গে এডওয়ার্ড গ্যারেট বলেন, “তার রাজতৃকালে মুঘলগণ সামান্য আক্রমণকারী থেকে 

স্থায়ী ভারতীয় রাজবংশে রূপান্তরিত হয় ।” 


আআ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র. ৪২১ 


প্রশ্ন : ১২২1 সম্রাট আকবরের রাজপুতনীতি ব্যাখ্যা কর। |ফা. স্নাতক প. ২০০৪] 
অথবা, আকবরের রাজপুতনীতি পর্যালোচনা কর। সম্রাটের মৃত্যুর পরও কি এ নীতি 
উন্তল্র।। উপস্থাপনা : সম্রাট আকবরের অর্ধশতাব্দীকাল রাজত্বের স্মরণীয় সংস্কার 
হলো তার রাজপুতনীতি | তিনি ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজের শৌর্যবীর্যের 
প্রতীক রাজপুতদের সহযোগিতা পাবার জন্য বিশেষ উদারনীতি গ্রহণ করেন। এ 
লক্ষে তিনি রাজপুত তথা হিন্দুদের প্রতি সুলহে কুল বা পরধর্মসহিষ্ণ 
করেন। একেই আকবরের সুলহে কুল নীতি বলে অভিহিত করা 
দূরদর্শী সম্রাট আকবর এ নীতি গ্রহণের মাধ্যমে বিশাল মুঘল 


তার বাল্য শিক্ষক, ও আবদুল লতিফ তাকে ধৰ্মীয় সহিষ্ণুতার শিক্ষা 
দিতেন। এ হিন্দুদের প্রতি উদারনীতি গ্রহণ করেন। 
৩. হিন্দু প্রভাব : আকবরের রাজঅন্তঃপুরে অসংখ্য সুন্দরী 
হিন্দু ছিল। এ সকল রাজপুত রমণী তাকে ধর্মীয় উদারতা ও 
ব্যাপারে প্রভাবিত করে । 
৪. প্রয়োজন : মুঘল শাসন সুসংহতকরণ, সাম্রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি, নিরাপত্তা 


ব্যাপারে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের পূজনীয় রাজপুতদের সহায়তার বিশেষ 
প্রয়োজন ছিল। এ কারণে আকবর তাদের ব্যাপারে উদারনীতি গ্রহণ করেন। 

৫. নিলা দরদ পাচার খর ২ আকবর বুজতে গেয়েছে, কাজকে বিশাল 
সাম্রাজ্য করে স্থায়ী শাসন কায়েম করতে হলে দুর্ধর্ষ রাজপুতদের 
সহযোগিতা প্রয়োজন। তাই ১৫৫৯ খ্রিষ্টাব্দে রণথণগ্তোর জয়ের পর তিনি 
পা aes a + oo 

৬. মিলনাত্মক গ্রহণ : আকবর তার পূর্ববর্তীদের ঘটনা থেকে বুঝতে 
পারেন, হিন্দুদের প্রতি দমননীতি বিশেষ সুফল বয়ে আনেনি । তাই তিনি 
মিলনাত্মক নীতি গ্রহণ করে রাজপুতদের হৃদয় জয় করতে সচেষ্ট হন। 

৭. বিদ্রোহ দমন ও রাজ্য বিস্তার : সিংহাসনে আরোহণের পর থেকেই নিজ আত্মীয় 
স্বজন এবং কর্মচারীদের বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে আকবর অতিষ্ঠ হয়ে 
পড়েন। তার মনে এ বিশ্বাস জন্মে, নিজ আত্মীয়-স্বজন ও কর্মচারীদের ওপর সম্পূর্ণ 
নির্ভরশীল হওয়া উচিত নয়। তাই তিনি স্বীয় শক্তির ভারসাম্য, নিরাপত্তা এবং বিশেষ 
করে সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রয়োজনে রাজপুতদের সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করেন। 
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. পূর্ববর্তী শাসকদের দমননীতির ব্যর্থতা : ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ ঘুরী 
তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে রাজপুতদের একাংশকে পরাজিত করে ভারতে মুসলিম 
সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। এরপর দিল্লীর অন্যান্য মুসলিম শাসকগণও 
রাজপুতদের প্রতি দমননীতি অনুসরণ করেন। রাজপুতরা তাই মুসলমানদের 
প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে এবং সুযোগ পেলেই মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করতো । মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবর ১৫২৭ খিষ্টাব্দে 
খানুয়ার যুদ্ধে রাজপুতদের পরাজিত করলেও রাজপুত শক্তিকে ধ্বংস 


করতে পারেননি । এসব কারণে সম্রাট আকবর মিলনাত্মক করে 
রাজপুতদের হৃদয় জয় করতে সচেষ্ট হন। ফলে তার রাজপুত 
জাতি তার অনুগত মিত্রে পরিণত হয়েছিল । © 


. বৈবাহিক বন্ধন : রাজপুতদের জন্য আরব্র তাদের সাহে 
বাহ বনে আবদ্ধ হন। অত বিহারীমল প্রথমে তার কন্যাকে 
আকবরের সাথে বিবাহ প্রসাদের মতে, এ বিবাহ ভারতীয় 
উপমহাদেশের ইতিহাসে তির সূচনা করে। এ বিবাহের ফলে 
ভারতীয় উপমহাদেশে সার্বভৌমত্বের প্রতিষ্ঠা হলো এবং চার 


কূটনীতিজ্ঞেরও লাভে সমর্থ হন। ১৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে আকবর বিকানীর ও 
জসিলমিরের প্রা বিবাহ করেন। ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দে তার জ্যেষ্ঠপুত্ 


নিয়োগ : সম্র্ট আকবর হিন্দুদেরকে বিভিন্ন রাজকার্ষে নিয়োগ 
অনুসারে তারা সামরিক ও বেসামরিক উভয় বিভাগে নিযুক্ত হতে 
1 রাজা টোডরমল, রাজা বিহারীমল, রাজা ভগবান দাস এবং রাজা মানসিংহ 
সম্রাটের বিশ্বাসভাজন এবং রাষ্ট্রের দায়িতবপূর্ণ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। 
* বর্ণবৈষম্য নীতির বিলোপ সাধন : সম্রাট আকবর হিন্দুসমাজে প্রচলিত বাল্য 
বিবাহ নিরুৎসাহিত করেন, বিধবা বিবাহের অনুমতি দেন এবং সতীদাহ প্রথা 
নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন । তিনি বর্ণবৈষম্য প্রথা বিলুপ্ত করেন। 
. দ্বীন-ই ইলাহী প্রবর্তন : আকবর দলমত নির্বিশেষে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ 
করে হিন্দু ও মুসলমানদের পারস্পরিক দ্বন্ব-কলহ মিটিয়ে দিয়ে অভিন্ন 
ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করার লক্ষ্যে ‘দ্বীন-ই ইলাহী" নামক এক নতুন ধর্ম 
প্রবর্তন করেন। এতে তিনি রাজপুতদের মধ্যে অধিক জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। 
. জিযিয়া ও তীর্থযাত্রীদের করদান রহিত করণ : সম্রাট আকবর ১৫৬৩ খ্রিষ্টাব্দে 
তীর্থযাত্রীদের কর এবং ১৫৬৮ খ্রিষ্টাব্দে জিযিয়া কর রহিত করেন। হিন্দু 
রাজপতদের সাহায্য সহানুভূতি লাভ করে রাজ্যকে সুদৃঢ় করার জন্যই এই 
করসমূহ রহিত করা হয়। এ করের এরূপ বিলোপ সাধন রাজস্ব অর্থ বিভাগে 
এক বিরাট অর্থনৈতিক ত্যাগের পরিচায়ক ৷ 
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১০. 


১১. 


১২. 


১৩. 


১৪. 


১৫. 


সং পৃষ্ঠপোষকতা : সম্রাট আকবর হিন্দু সংস্কৃতির একজন উদার 
৬৯১৬ কয মতি আৰি, সঙ্গীতজ্ঞ এবং চিত্রশিল্পীদের 
eset ss sol 


. সামাজিক সংস্কার : সম্রাট আকবর সকল শ্রেণির প্রজার মঙ্গল কামনার্থে হিন্দু 


সমাজের সকল প্রকার কুসংস্কার দূর করতে চেয়েছিলেন । তিনি বাল্য বিবাহ 
নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন । বিধবাদের পুনঃবিবাহে উৎসাহ দান করতেন ও 
সতীদাহ প্রথা বিলুপ্ত করার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন । 


ধর্মে সহিষ্ণুতা : সম্রাট আকবর বিশ্বজনীন ধর্মীয় সহিষ্ণুত গ্রহণ 
করেছিলেন । সমস্ত প্রজাকে তিনি ধর্মীয় স্বাধীনতা দান করেন স্থাপন ও 
ধর্মীয় উৎসবাদি পালনে কোনো প্রকার বাধা ছিল না। ধমীয়ি 


উৎসবে বিনাদ্বিধায় যোগদান করতেন । ফলে হিন্দুরা অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে 
জীবনের শেষকাল পর্যন্ত তার সেবায় নিযুক্ত তাছাড়া জাতি-ধর্ম 


নির্বিশেষে সমস্ত প্রজার সহযোগিতা লাভ তিনি সকল ধর্মের 
মৌলিক বিষয়বস্তুর আলোকে “ছ্বীন-ই এক নতুন ধর্মমত প্রচার 
করেন । তার এ ধর্মীয় নীতি জাতি কল্যাণ সাধন করেছিল । 

শিক্ষার প্রসার : সম্রাট আকবর না হলেও হিন্দুদের মাঝে শিক্ষার 


গুরুত্ব প্রসারে উল্লেখযোগ্য করেন। তিনি ফতেহপুরে একটি 


পশু হত্যা নিয়ন্ত্রণ সহানুভূতি লাভের উদ্দেশে আকবর শুক্রবারে 
পশু জবাই নিষিদ্ধ তিনি নিজে মাংস ভক্ষণ পরিত্যাগ করেন। 
এ ছাড়া তিনি এবং বিশেষ করে গোহত্যা নিষিদ্ধ করেন। 
১ : সম্রাট আকবর হিন্দুদের পূজামণ্ডপ, মেলাসহ বিভিন্ন 
করতেন । তিনি নিজে হিন্দু ও রাজপুতদের বহু প্রথা গ্রহণ 


পৃষ্ঠপোষকতা : তিনি হিন্দু সং বিকাশে উদার 
৯০০১৮183০০২, 
ব্যাপক উৎসাহ প্রদান করতেন। তার পৃষ্ঠপোষকতায় অথর্ববেদ, মহাভারত 
প্রভৃতি অমূল্য হিন্দুগ্ৰন্থ ফার্সি ভাষায় অনুদিত হয়। 

হিন্দু মুসলিম ভ্রাতৃতু : তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের পারস্পরিক ভেদাভেদ উঠিয়ে 
১2১ সপ “দ্বীন-ই ইলাহী" নামক নতুন 
ধর্মমত প্রবর্তন করেন। ফলে তিনি হিন্দুদের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। 
পরাজিত রাজপুতদের প্রতি উদারতা : পূর্বে সংঘটিত সকল যুদ্ধে জয়লাভের 
পর পরাজিত সৈন্যগণকে ত্রীতদাসে পরিণত করা হতো, কিন্তু আকবর চিতোর 
জয় করার সময় রাজপুত সেনাপতি জয়মল ও পট বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে 
পরাজিত এবং নিহত হন। স্ম্রাট আকবর তাদের বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের 
জন্য আগ্রা দুর্গের সম্মুখে জয়মল ও পটের মূর্তি স্থাপন করেন। এতে 
রাজপুতগণ সন্তুষ্ট হন। এতিহাসিক স্মিথ বলেন, আকবরের গৃহীত উদারনীতি 
রাজপুতদের সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হয় এবং তারা বাবরের নিকট পরাজয়ের 
আঘাত সহজেই ভুলে যায়। 


৪২৪ ___ নাল জরা মিরর গরির নি তৃতীয় বর্ষ জ্ঞ 


দরের শাসনকাল : ; ১৬০৫ সালের ১৭ অক্টোবর সম্রাট আকবর 
মক রে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ফলে তার পুত্র সেলিম 
উদ্দিন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর সিংহাসনারোহণ করেন। তিনি তার পিতার 
রাজপুতনীতি অনুসরণ করেই সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি গ্রহণ করেন। তবে তিনি 
াারের লাম েলিগাবদিস যা পালের কিরাম 
বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন অথবা স্বীয় ধর্ম তথা ইসলামকে পরিত্যাগ করে 


মুসলিম শাসন বিরোধী তৎপরতায় জড়িয়ে পড়লে রাজপুতনীতি পরিবর্তন 

অনিবার্য হয়ে পড়ে । ফলে আওরঙ্গজেব রাজপুতনীতির গ্রহণযোগ্য নীতি বলবৎ 

রেখে বর্জনীয় তথা ক্ষতিকর নীতিগুলো পর্যায়ক্রমে বাজেয়াপ্ত করেন। যেমন_ 

ক. জিযিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন : সম্রাট আকবর ১৫৬৪ সালে হিন্দুদের উপর 
থেকে জিষিয়া কর প্রত্যাহার করেছিলেন। পরবর্তীতে আওরঙ্গজেব 
ইসলামী রাজস্ব ব্যবস্থার অনুকরণে রাষ্ট্র কর্তৃক জানমালের নিরাপত্তা ও 
সামরিক কার্যাদি থেকে অব্যাহতির বিনিময়ে অমুসলিম প্রজাদের ওপরে 
জিষিয়া কর আরোপ করেন । 
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খ. আকবরের নীতির প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া : সম্রাট আকবর স্বীয় মেধা ও 
বুদ্ধি বলে যেসব ধর্মনীতি প্রবর্তন করেছিলেন তাতে অনেক ভ্রান্তনীতি ও 
বিধিনিষেধ ছিল। এসবের সংস্কারের জন্য আওরঙ্গজেব ইসলামের 
আলোকে ধর্মনীতি প্রবর্তনে প্রয়াসী হন। যেমন_ রাজদরবারে উপস্থিত 
হয়ে বাদশাহকে সেজদা করা, গানবাদ্যসহ মদ, জুয়া ও অশ্লীলতা নিষিদ্ধ 
ঘোষণা করে তিনি শাস্তির বিধান প্রবর্তন করেন। 

গ. গণনা রীতির বিলোপ সাধন : বাদশাহ আকবর কর্তৃক 
প্রবর্তিত পারসিক অগ্নি পূজারীদের সৌর মাসের গণনা 
আওরঙ্গজেব চান্দ্র মাসের গণনা রীতি পুনঃপ্রবর্তন করেন 

ঘ. রাজপুতদের উচ্চ মর্যাদায় বহাল : আওরঙ্গজেব পূর্বে যে 
সকল রাজপুত যোগ্যতার ভিত্তিতে বিভিন্ন ও সেনা 
Re sn, a তাদের অধিকাংশের 


বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা ছিল। 
৬, রাজপুতনীতিয শেষকথা চস অলক আক কক গর্ত 


রাজপুতনীতি তার সময়ে আনলেও পরবর্তী উত্তরাধিকারীদের 
জন্য বিপর্যয় ডেকে এ মুঘল আমলের মধ্যম পর্যায়েই 
রাজপুতনীতির বিলুপ্তি রণ তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে তার 
উদারনীতি ও নীতি আর কেউ গ্রহণ করেনি । 
উপসংহার : সম্রাট টপুতনীতি ইতিহাসের একটা যুগান্তকারী ঘটনা । 
পরাজিতদের প্রতি গ্রহণের মাধ্যমে আকবর এক অনন্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপন 
করেন। রাজ' তিনি একটা উন্নত প্রশাসন উপহার দিতে সক্ষম 
হয়েছিলেন। লেনপুল যথার্থই বলেন-_ Much of the improvement in 


administr: due to Akbars employment of Hindus who at that time 
were en of business. 


5 ৰ হাজত 
অথবা, বাদশাহ আকবরের ধর্মটিন্তার উপর একটি ধারণা দাও। |ফা. স্নাতক প. ২০১০]. 
অথবা, সম্রাট আকবরের দ্বীন-ই ইলাহী পধালোচনা কর। (ফা. স্নাতক প. ২০০৩] 


আকবর প্রসিদ্ধ অথচ বিতর্কিত একটি চরিত্র । তার প্রবর্তিত শংকর ধর্মমত 'দ্বীন-ই 
ইলাহী'-র কারণে তিনি সমধিক সমালোচিত । সম্াট আকবর তার বিশাল সাম্রাজ্যের 
সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধান পূর্বক এর সার্বভৌমত্ব ও অখণুতু হুমকিমুক্ত করার 
লক্ষে এ ধর্মমত চালু করেন । মুসলিম, হিন্দু, খ্িষ্টানসহ বিভিন্ন ধর্মের সমৰয়ে সৃষ্ট এ 
ধর্মমত ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা না পেলেও এর মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের 
ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। ফলে মুসলমানগণ “ছীন-ই ইলাহী" এবং মুঘল শাসনের 
বিরুদ্ধে রুখে দীড়ায়। নিয়ে সম্রাট আকবরের জীবনী এবং তীর প্রবর্তিত ধর্মনীতির 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো_ 
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৩ সম্রাট আকবরের জীবনী 
১. পরিচিতি : সম্রাট আকবর ছিলেন মুঘল রাজবংশের তৃতীয় উত্তরাধিকার । 
১৫৪২ সালের ১৫ অক্টোবর সিন্ধু অঞ্চলে হামিদা বানু বেগমের গর্ভে তিনি 
জন্মগ্রহণ করেন। এ সময় তার পিতা হুমায়ুন আফগাননেতা শের শাহ কর্তৃক 
সিংহাসনচ্যেত হয়ে আশ্রয়ের অন্বেষণে দেশ দেশাস্তরে ঘুরছিলেন। ইতোমধ্যে 
পারস্যের পথে পলায়নকালে ভ্রাতা আসকরীর আক্রমণের সংবাদে ভয় পেয়ে 
হুমায়ুন শিশুপুত্র আকবরকে ফেলে পলায়ন করেন। আসকরী ও চু মহিষী 
সরান আযহা তদ আন খি 
ইন কালাহার ছল শিকার করে পুরি নার দার ক্রেন 


ছিলেন সরি মল ১০৭ হতে পে 

থাকে। রাজনীতির পাশাপাশি ধর্মীয় ক্ষেত্রে তিনি একচ্ছত্র 

আধি র উদ্দেশে এক নতুন ধর্মমত চালু করেন। নিম্নে আকবরের ধর্মীয় 
সংস্কারের প্রদত্ত হলো- 

ক. ধর্মীয় সংস্কারের কারণ : 

১. পারিবারিক প্রভাব : সম্রাট আকবরের পিতা ও পিতামহ কেউই গৌড়া মুসলমান 
ছিলেন না। তা ছাড়া তৈমুর লঙের উত্তরাধিকারী হিসেবে এ পরিবার সুফী 
মতবাদের প্রতি বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিল। তার বিদুষী মাতা হামিদা বানু 
ছিলেন শিয়া মতবাদে বিশ্বাসী । বাল্যকাল হতে আকবরকে মাতার উদারতা, 
পরধর্ম সহিষ্ণুতা ও মানবিক উৎকর্ষ স্বাভাবিকভাবে প্রভাবিত করেছিল । 

২. গৃহশিক্ষকের প্রভাব : পারস্য হতে আগত সুফী সাধকদের সংস্পর্শে আসার 
ফলে এবং গৃহশিক্ষক আবদুল লতিফের সুলহে কুল বা বিশ্বজনীন সহিষ্ণুতা 
নীতি ছাত্র আকবরের মনে উদারনৈতিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলেছিল । 

৩. রাজপুত মনীষিদের প্রভাব : আকবরের অন্তঃপুরের রাজপুত মনীষিদের প্রভাব 
এবং সমসাময়িককালের হিন্দু ধর্মাচার্যদের ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের প্রভাবে 
তার ধর্মীয় মতবাদ উদার করে তুলতে সাহায্য করেছিল । 


জ্জ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র_ ৪২৭ 


৪. 


১০, 


১১, 


রাজপুত শ্্ীদের প্রভাব : পারিবারিক জীবনে হিন্দু রাজপুত রমণীদের সঙ্গে বিবাহের 
ফলে আকবর আরো উদারপন্থী ও পরধর্ম সহিষ্ণু হয়ে উঠেন । “আকবরনামায়* 
উল্লেখ আছে, আকবর তার স্ত্রীদের স্ব-স্ব ধর্ম পালনের অধিকার দিয়েছিলেন । 


. শিয়া-সুনি দ্ন্ধ : আকবরের দরবারে শিয়া-সুন্নিদের মধ্যে প্রতিনিয়ত বিদ্বেষ ও 


দন্ব-কলহ বিদ্যমান ছিল। এতে তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে বিকল্প ধর্মনীতির ব্যাপারে 
চিন্তা করতে থাকেন। 
ধর্মীয় আন্দোলনের প্রভাব : সে যুগে জনৈক সৈয়দ মুহাম্মদ, 
ত হয়ে নিজেকে মাহদী বলে দাবি করে আন্দোলনের 
একই সময়ে আফগানিস্তানে অনুরূপ “রাসনী' 
তাদের ন্যায় আকবরও একটি নতুন ধর্মমত প্রচার 


মনে ধারণা দানা বাধতে থাকে । 

শেখ মুবারকের প্রভাব : সুপণ্ডিত, উদারনৈতিক মনোভাবাপন্ন শিয়া 
আলেম শেখ মুবারক ও তার বিদ্বান দু'পুত্র আবুল ফযলের প্রভাবে 
আকবর তার ধর্মনীতিতে উদার মনোভাব রন। ফৈজি ও আবুল ফযল 
বিশ্বাস করতেন, প্রচলিত ধর্মসমূহ বিভিন্ন রূপ ছাড়া কিছুই 
নয়। তারা সকল ধর্মের সার বস্তুর ৪ দিতেন । কোনো ধর্মের বাহ্যিক 


রূপে বিশ্বাস করতেন না। আকরুররুত্ত ক্রমে তাদের মন্ত্রশিষ্যে পরিণত হয়ে 


টন নীতিতে প্রতিফলিত হয়েছে। 


থ পরিচিত হন। পারস্যের সুফীবাদ ভারত উপমহাদেশেও 
করে। সুফীদের "ওয়াহদাতুল ওজুদ' মতবাদ আকবরের ধর্মীয় 
বকে প্রভাবিত করে । তিনি এক নতুন ধর্ম প্রবর্তনের স্বপ্ন দেখেন, যা 
“দ্বীন-ই ইলাহী" নামে পরিচিত হয়। 
কতিপয় অসাধু আলেমের প্রভাব : কতিপয় অসাধু আলেম ধর্মীয় ব্যাপারে 
আকবরের মনে দূরভিসন্ধির সৃষ্টি করে তাকে বিপথে ঠেলে দেন। আকবরের 
শাসনযুগের শ্রেষ্ঠ আলেমে হজরত মুজাদ্দিদে আলফে সানীর মতে, 
ইসলামী শরীয়তের ব্যাপারে এখন যে দুরবস্থা, তার সবই লোভী আলেমদের 
হীন উদ্দেশ্য ও কুকর্মের ফল। 
ভক্তিবাদের প্রভাব : আকবরের সময়ে উত্তর ভারতে ভক্তিবাদী আন্দোলন 
অত্যন্ত প্রবল ছিল। কবীর, নানক: চৈতন্যের অনুসারী. ভক্তিবাদীরা_ হিন্দু ও 
মুসলমানদের. এক অভিন্ন জাতি.বলে মনে রূরতেন। মানুষে মানুষে ভাই ভাই 
বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ভেদাভেদ নেই; এই ছিল ভক্তিবাদের মূলকথা ৷ বহু মুসলমান 
এ আন্দোলনে প্রভাবিত হয় । এর প্রভাব থেকে স্বয়ং আকবরও মুক্ত ছিলেন না। 
বহু ভক্তিবাদী সাধু সন্ন্যাসী সম্রাটের সান্নিধ্যে আসতেন। শেষ পর্যন্ত আকবর 
ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের সাথে একাকার করে দেয়ার জন্য কর্মতৎপর হন। 
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১২. জৈন ধর্মের প্রভাব : ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন বিখ্যাত জৈন ধর্মগুরু হিরা 
বিজয় সুরীর সংস্পর্শে এসে আকবর সপ্তাহের বিশেষ একটি দিনে প্রাণী হত্যা 
নিষিদ্ধ করেন। এভাবে তিনি নতুন ধর্মমতের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। 

১৩. সহজাত সত্য অনুসন্ধিৎসা : সম্রাট আকবর ফতেহপুর সিক্রিতে ইবাদতখানা 
নির্মাণ করে শেখ মাখদুমূল মুলক এবং শেখ আবদুন্নবী ছাড়াও হিন্দু ধর্মের 
পুরুষোত্তম ও দেবী, জৈন ধর্মের হরি বিজয় সুরী ও বিজয় সেন সুরী এবং 
জেসুইট ধর্মযাজক ফাদার রিভোলথো একোয়াভাইবা ও ফাদার, এবং 
মনসেরেটকে তথায় আমন্ত্রণ করে তাদের মধ্যে ধর্মীয় বিতর্ক 
করেন। উক্ত তর্কবিতর্ক হতে আকবরের মনে ধারণা ধর্মের 
সারবস্তু এক ও অভিন্ন। সহজাত সত্য অনুসন্ধিৎসা তলের এক 
সংহতি অর্জনের লক্ষে আকবর সকল ধর্মের 


১. ইবাদতখালা প্রতিষ্ঠা ; র ১৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ফতেহপুর সিক্রিতে তার 
প্রসিদ্ধ ৷ তিনি বিভিন্ন ধর্মের চিন্তাবিদ, অনুসারী পণ্ডিত 
ও যাজকদের করেন। এতে ধর্মদর্শন সম্পর্কিত বিষয়াদির 
ধারাবাহিক নার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। প্রচলিত ধর্মমতণ্ডলোর 
গভীরে স্বাভাবিক কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্য আকবর ফতেহপুর 


ইবাদতখানা নির্মাণ ও ধর্মীয় বিতর্ক সভার আয়োজন করেন। 

অষ্টালিকাটি ছিল চতুৰ্ভুজ আকারের এবং আয়তনে খুব বড়। 

এতে ৫০০ লোক আসন নিতে পারত। এর মধ্যস্থলে ছিল একটি অষ্টভুজ 

মঞ্চ । স্বয়ং স্মাট এ মঞ্চে উপবিষ্ট হতেন। প্রতি বৃহস্পতিবার ইবাদতখানার 

মিলনায়তনে ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হতো । ইবাদতখানায় হিন্দু, জৈন, 

খ্রিষ্টান, অগ্নি উপাসক, শিখ, ইহুদী, বৌদ্ধ, পারসিক ধর্মগুরুদের আমন্ত্রণ করা 
হতো । আকবর সকল ধর্মগুরুদের আলোচনা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন । 

২. নতুন ধর্মের সনদ স্বাক্ষর : ১৫৭৯ সালে শেখ মোবারকের নেতৃত্বে নতুন 
ধর্মের সনদ প্রণীত হয় । এতে বলা হয়, সম্রাট আকবর সকল জ্ঞানের অধিকারী 
মুজতাহিদ অপেক্ষাও মর্যাদাসম্পন্ন । অতএব, তিনি কর্মক্ষেত্রে ধর্মীয় বিষয়েও 
নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন। এতে আকবরকে রাষ্ট্রধর্ম প্রবর্তন করার 
ব্যাপারে সর্বময় কর্তৃত্ব দেয়া হয়। 

৩. ইমামে আদেল উপাধি গ্রহণ : ১৫৭৯ খ্রিষ্টাব্দে আকবর ইমামে আদেল উপাধি 
গ্রহণ করেন। তিনি জাগতিক ও পারলৌকিক উভয়বিধ বিষয়ে গুরুতৃপূর্ণ 
পদমর্যাদায় অভিষিক্ত হন। 


জ্জ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৪২৯ 


৪. 


৫. 


১, 


দ্বীন-ই ইলাহী ঘোষণা : ১৫৮২ সালে আকবর দ্বীন-ই ইলাহী নামে নতুন ধর্মের 

ঘোষণা দেন। এতে ইসলাম ব্যতীত অন্য সকল ধর্মের রীতিনীতি সংযোজিত হয়েছিল। 

দ্বীন-ই ইলাহীর মূলনীতিসমূহ : এঁতিহাসিক আবুল ফযলের মতে, এ 

ধর্মমতের মূলনীতিসমূহ নিম্নরূপ 

ক. কালেমা : দ্বীন-ই ইলাহীর কালেমা নির্ধারণ করা হয়, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু 
আকবর খলিফাতুল্লাহ। 

খ. সম্বোধন : পরস্পর দেখা সাক্ষাত হলে "আল্লাহু আকবর’ সম্ভাষণ 
জানানো হতো । এর জবাবে “জাল্লা জালালুহু' বলতে হতো । 


গ. বার্ষিক পালন : এ ধর্মের লোকদের নিজ জন্মবার্ষধিক উপলক্ষে 
প্রীতিভোজের আয়োজন করতে হতো । তবে নিষিদ্ধ ছিল। 

ঘ. এ ধর্মের লোকদের কসাই, জেলে, বেদ ও লোকদের সাথে 
মেলামেশা নিষিদ্ধ ছিল । 

উ. অগ্নিকে পবিত্র জ্ঞান করা হতো। 

চ. পুরুষদের জন্য রেশমী কাপড় ও করা হয়। 

ছ. মসজিদ ও মাদরাসাকে আস্তাবল পরিণত করা হয়। 

জ. দাড়ি রাখা নিষিদ্ধ করা হয়। রা 

ঝ. বারো বছর বয়সের নিষিদ্ধ করা হয়। 

এ. আকবরকে সেজদা প্রবর্তন করা হয়। 

ট. এ ধর্মের দিকে পা দিয়ে শয়ন করতে হতো। 

ঠ. 

ড্‌ 


প্রণয়ন করেছিলেন, যা সম্পূর্ণরূপে ইসলামী শরীয়ত পরিপন্থী । 
বলেন, ইসলামের প্রতি আকবরের অন্তরে কোনো অনুভূতি বা 


ইসলামের অবমাননা : দ্বীন-ই ইলাহীর মাধ্যমে ইসলামের মূলনীতিতে চরম 
আঘাত করা হয়। মসজিদসমূহকে আস্তাবলে রূপান্তর করা হয় । নামায, রোযা, 
হজ্জ, আযান, দাড়ি রাখা, কুরআন হাদীস পাঠ নিষিদ্ধ করে আরবি ভাষা 
শিক্ষাকে পাপ ঘোষণা করে আকবর ইসলামের চরম অবমাননা করেন। 
ধর্মের অসারতা : ড. শ্রীরাজ শর্মার মতে, এ ধর্মের জন্য কোনো কিতাব 
হয়নি । কোনো পয়গম্বর এটা প্রচার করেননি । এমনকি এর কোনো মহৎ 
ধর্ম বিশ্বাসও ছিল না। একে ধর্ম বলে স্বীকার করে নিলে অতিশয়োক্তি করা হবে । 


. দ্বীন-ই ইলাহীর পরিণতি : দ্বীন-ই ইলাহী জনগণের মাঝে খুব একটা প্রভাব 


ফেলতে পারেনি । আবুল ফযলের মতে, এর সদস্য ছিল মাত্র ১৮ জন। এটা 
আকবরের ব্যক্তিগত আবিষ্কার হওয়ার কারণে তার মৃত্যুর সাথে সাথেই এর 
পরিসমাপ্তি ঘটে । 


. এতিহাসিকদের মন্তব্য : সম্রাট আকবরের দ্বীন-ই ইলাহীর ওপর মন্তব্য করতে 


গিয়ে এতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। ভি. স্মিথ, উইলস 


৪৩০ নাল ্রনত্রাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


হেগ, মনসেরট, এডওয়ার্ড প্রমুখ এতিহাসিক বলেন, আকবর ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে 
ইসলাম ত্যাগ করে দ্বীন-ই ইলাহী নামক নতুন ধর্ম প্রবর্তন করেন। 
তবে ডুবেরিক ও বটেল হো বলেন, “তর্ক বিতর্ক' সত্তেও আকবর পূর্বের মতোই 
মুসলমান ছিলেন । কিন্তু মুসলিম এতিহাসিকগণ বলেন, আকবর ইসলামের অনুসারী 
ছিলেন না। 
ড. কাফির কর বলেন_ 11 might be that Akbars political aim at establishing 
on all India Mughal Empire had some influence on his religious 
political sectors largely influence on the religion 5৩111017011 
contemporary Queen Elizabeth. 
: পরিশেষে বলা যায়, সম্রাট আকবর সকল ধর্মের সহযোগিতা 
নিয়ে মুঘল সাম্রাজ্য শক্তিশালী করার লক্ষ্যেই দ্বীন-ই ইলাহী 


18111 as a cult is not a matter 
ly beneficial results. 


বলেন_ The success or failure of the 
of i Importance, poliscally it Brodue 


জর প্রশু : ১২৪ ৷ সমাট অ বদারী প্রথা বর্ণনা কর। 

উব্তলু।। উপস্থাপনা : মুঘল সর রর সামরিক প্রশাসনের বিন্যাস ভারতীয় 
ইতিহাসে গুরুতৃপূর্ণ এক গ্রাংয়োজন। মুঘল সিংহাসনে আসীন হয়ে আকবর দুর্বল, 
বিশৃঙ্খল সামরিক বাহির ঢেলে সাজাবার লক্ষ্যে চমৎকার এক পদক্ষেপ গ্রহণ 


কবরের এ প্রথা “মনসবদারী প্রথা" নামে খ্যাত। দেশরক্ষা ও 
ঈখলা রক্ষা করার লক্ষ্যেই এ প্রথা প্রবর্তন করা হয়েছিল৷ নিয়ে 
মসবদীবী প্রথার বিবরণ দেয়া হলো_ 

্লীপ্রথা কী : আরবি শব্দ ‘মনসব’ অর্থ পদমর্যাদা বা অফিস। যিনি 

বর অধিকারী হতেন তাকে বলা হতো মনসবদার। সম্রাট আকবরের 

সামরিক পরগাসন মনসবদারী প্রথার "গর এভি্ঠিত ছিন।। 'ওঁতিহাসিকদের মতে; 
সেনাবাহিনীতে দক্ষতা, বীরত্ব ও ক্ষমতা অনুযায়ী পদমর্যাদা দিয়ে সেনাবাহিনীকে 
সুগঠিত ও সুসংহত করা মনসবদারী প্রথার লক্ষ্য ছিল। 

এতিহাসিক আরভিন (1॥৮i৷)-এর মতে, এ প্রথার লক্ষ্য ছিল বেতন অনুযায়ী 

কর্মচারীদের পদমর্যাদা স্থির করা। 

এতিহাসিক কোরেশী বলেন_ The Mansab was defined in military definition 

was only a myth or at best a symbol. 

৩ মনসবদারী প্রথা প্রবর্তনের কারণ - 

১. সৈন্য বিভাগের বিশৃঙ্খলা দূরীকরণ : সক নিজকে কারার বর 
সৈন্য বিভাগে বিভিন্ন বিশৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল। পিতামহ বাবর ও পিতা হুমায়ুন 
সময় সুযোগের অভাবে সামরিক বিভাগের তেমন কোনো উন্নতি সাধন করে যেতে 
পারেননি । তাই আকবর সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠিত করার প্রয়োজন অনুভব করেন। 


= ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র | ৪৩১ 


২. রাত ও পা পরার 
জায়শীরে বিভক্ত করে অফিসারদেরকে জায়গীর প্রদান করা হয়। 
তারা সবসময় সৈন্য সংগ্রহ করে মোতায়েন রাখত এবং প্রয়োজনবোধে 
সম্রাটকে সাহায্য করতে বাধ্য থাকত ৷ কিন্তু এসব অফিসার সুশিক্ষিত সৈন্য 
মোতায়েন না করে বেশির ভাগ অনুপযুক্ত, অদক্ষ সৈন্য নিয়োগ করে 
সরকারকে ফাকি দিত। প্রয়োজনের সময় অদক্ষ সৈন্যদের ওপর নির্ভর করা 
যেত না। এজন্য আকবর নতুন সংস্কার নীতি প্রবর্তন করেন। 

৩. সংস্কার পরিকল্পনা গ্রহণ : আকবর প্রথম থেকেই সেনাবাহিনী করতে 
মনোযোগী ছিলেন। ১৫৭১ সালে শাহবাজ খান মীর বখশী সম্রাট 
সৈন্য বিভাগের সংস্কার সাধন করেন এবং সমগ্র 


অনুসারে নির্ধা সৈন্য, ঘোড়া, হাতি, ভারবাহী জন্তু ইত্যাদি সরবরাহ 
করতে মাধ্যমে সরকারি কর্মচারীদের সামাজিক মর্যাদা প্রকাশ 
পেত। আবদুল আযীযের মতে- The Mansabdari system is 
the + The peerage and the civil administration all rolled into one. 
২. স্তরবিন্যাস : আবুল ফযলের আইনে আকবরীর মতে, আকবরের 


মোট ৬৬ রকমের পদমর্যাদা ছিল। অর্থাৎ মুঘল অফিসাররা মোট 
৬৬টি স্তরে বিভক্ত ছিল । প্রকৃতপক্ষে দেখা যায়, সম্রাট আকবরের আমলে ১০ হতে 
১২,০০০ মর্যাদার অধিকারী মনসবদারদের জন্য অন্যুন ৩৩টি স্তর ছিল। ৫,০০০ 
হতে উর্ধ্ব মর্যাদাসম্পন্ন মনসবদারী কেবল শাহী পরিবারের সদস্যদের জন্য নির্দিষ্ট 
ছিল। বিশেষ ক্ষেত্রে সাত হাজারী মনসবদারী কোনো বিশেষ আমীরকে দেয়া 
হতো । পদবির দিক দিয়ে আবার মনসবদারদের নিম্নরূপ তিনটি শ্রেণি ছিল। যথা- 
ক. দশ হতে চারশ মনসবদারকে সাধারণ মনসবদার বলা হতো । 
খ. পাচশ হতে আড়াই হাজারের মনসবদারদের উমরা বলা হতো । 
গ. তিন হাজারের উধর্ব মর্যাদার মনসবদারদের উমরায়ে আযম বলা হতো । 
প্রথম দিকে পাচ হাজারী মনসবদারই ছিল সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, পরে তা 
বারো হাজারী মনসবদারীতে উন্নীত করা হয়। যুবরাজদের সাত হাজারের 
মনসবদারী দেয়া হতো, কিন্তু পরে তাদেরকে বারো হাজারী মনসবদারীতে 
উন্নীত করা হয়। রাজা মানসিংহ, টোডরমল ও কুলীচ খান প্রমুখ উচ্চপদস্থ 
অফিসারদের সাত হাজারী মনসবদারী প্রদান করা হয়। 
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৩. ০ ১৬০০৭ : মনসবদারদের নিয়োগ, 
বা ওপর নির্ভর করতো। 
মনসবদারী পদলাভ বংশগত নয়, সি সকল 


নির্ভরশীল ছিল । তবে প্রথমে নিম্ন মর্যাদায় মনসবদার নিযুক্ত হয়ে পর্যায়ক্রমে 
উন্নতি লাভ করারও কোনো বাধাধরা নিয়ম ছিল না। সম্রাট ইচ্ছা করলে যে 
কোনো অফিসারকে প্রথমেই উচ্চ মনসবদার নিয়োগ করতেন, তবে সাধারণত 
ব্যক্তিকে নিজ প্রতিভায় মনসবে উত্তরোত্তর উন্নতি করার প্রথাই ঢাল ছিল। 

৪. মনসবদারদের বেতন ভাতা : মনসবদারদের উচ্চ বেতন দেয়া হতে 
মনসবদারকে নির্দিষ্ট সংখ্যক ঘোড়া, হাতী, ভারবাহী জন, গকটু 


গণনা করা হতো। চল্লিশ দামে এক টাকা। 9 ক ব্রকম্যানের দেয়া 
পরিসংখ্যান অনুযায়ী মনসবদারদের বে প- 

মর্যাদা: বতন 1 
| 1 প্রথম শ্রেণি, ীয় শ্রেণি তৃতীয় শ্রেণি 
হি হাজারী fr ২৯,০০০ টাকা | ২৮,০০০ টাকা | 
১ হাজারী | ৮,১০০ টাকা: ৮,০০০ টাকা ৷ 


২,৩০০ টাকা | ২,১০০ টাকা | 
৬০০ টাকা | ৫০০ টাকা। 
৮২ টাকা _৭৫ টাকা | 


মমি ঠরেতবতোরী টৈনাসেটী ছিল ৩১৮৪, ৭৫৮, অশ্বারোহী এবং 
ন্য সংখ্যা ৩৮,৭৭,৫৫৭। আকবরের অধীনে ৫০০ রণহস্তীও ছিল । 
বাহিনী নিয়মানুবর্তিতা, নিউকিতা, ক্ষিপ্রতা, আনুগত্য ও 


৬. আহদী ও দাখেলী বাহিনী : সম্রাট আকবরের অধীনে আহদী ও দাখেলী নামক 
আরো দু'ধরনের বাহিনী ছিল। আহদী বাহিনী সরাসরি রাজকীয় বাহিনীর 
অধীনে থাকত । এ বাহিনীর ওপর মনসবদারদের কোনো প্রকার নিয়ন্ত্রণ ছিল 
না। দাখেলী বাহিনী রাজকীয় বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হলেও প্রয়োজনবোধে 
তাদেরকে মনসবদারদের অধীনে কাজ করতে হতো । 

৭. জাত ও সাওয়ার : আকবরের শাসনামলে তিন হাজারের উপরের মনসবদার এবং 
পরবর্তীকালে পাচ শতের উপরের মনসবদারের পদ ছিল যথাক্রমে জাত এবং সাওয়ার ৷ 
জাত ও সাওয়ার সম্পর্কে ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, জাত ছিল মনসবদারগণের ব্যক্তিগত 
পদ। কিন্তু এর সাথে যুক্ত কতকগুলো উদ্বৃত্ত ঘোড়সওয়ারের একজন পরিচালক আলাদা 
ভাতা পেতেন এবং তাকে বলা হতো সাওয়ার। এতঘ্যতীত কোনো কোনো 
মনসবদারকে 'দুয়াসপা' এবং “সিয়াসপা' নামক বিশেষ পদমর্যাদা দেয়া হতো। এ 
শ্রেণির মনসবদারগণ অতিরিক্ত মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। এ ছাড়া জাত ও সাওয়ার 
রীতি যথাযথ পরিচালনের উদ্দেশ্যে অশ্বের ওপর দাগ পদ্ধতি চালু করা হয়। 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৪৩৩ 


৮. মনসবদারী পদলাভের পদ্ধতি : সাধারণভাবে সম্রাট নিজেই মনসবদার 
নিয়োগের সর্বময় কর্তা ছিলেন । সম্রাটের সামনে এ পদপ্রার্ীদের উপস্থিতি 
আবশ্যক ছিল। পদপ্রার্থীদেরকে সম্রাটের সামনে উপস্থিত করার দায়িতৃ ছিল 
মীর বখশীর ৷ এ ছাড়াও সাম্রাজ্যের প্রভাবশালী অভিজাত প্রাদেশিক শাসনকর্তা 
ও মুঘল রাজকুমারদের সুপারিশেও মনসবদার নিয়োগ করা হতো । মনসবদার 
পদের প্রতিটি প্রার্থীর পক্ষে জামিন দেয়া বাধ্যতামূলক ছিল। 


১, সাংগঠনিক £ মনসবদারী প্রথার সাথে দীর্ঘসত্র আমলাতান্ত্রিক 
রীতিনীতি 


প্রতি অধিক নির্ভরশীলতা : সেনাশক্তির জন্য মুঘল শাসকরা 

ওপর অধিক নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। ফলে আওরঙ্গজেবের 
মৃত্যুর পর সম্রাটগণের ব্যক্তিগত দক্ষতার অভাব ঘটলে মনসবদারী প্রথা প্রায় 
ভেঙ্গে পড়ে। 

৩. মনসবদারদের পারস্পরিক ঈর্ষা : রণাঙ্গনে মনসবদারদের মধ্যে পারস্পরিক 
ঈর্ষা ও।বিবাদের ফলে অনেক ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর পরিচালনা ব্যবস্থা ভেঙ্গে 
পড়তো । মনসবদারগণ ছিলেন তুর্কি, আফগান বা রাজপুত । এ ধরনের দলগত 
সংগঠনের ফলে তাদের মধ্যে প্রায়ই দ্বন্থ বিবাদ লেগে থাকত এবং সাম্রাজ্যের 
সংহতি ব্যাহত হতো । 

৪. সামরিক দুর্নীতি : মনসবদারী প্রথার অপর ক্রুটি ছিল দুর্নীতির প্রতি আকর্ষণ । 
এতিহাসিক আরভিন (17517) লিখেছেন, মনসবদারগণ নিজ নিজ সৈন্য সংখ্যার 
বিষয়ে কারচুপি করতেন। মনসবদারগণ একে অপরকে সৈনা ধার দিয়ে 
পরস্পরের নির্দিষ্ট সংখ্যার ঘাটতি পূরণ করতেন। অনেক সময় কর্মহীন 
বেকারদের সামরিক পোশাকে সঙ্জিত করে সুদক্ষ সেনা হিসেবে ব্যবহার 
করতেন । এভাবে মুঘল বাহিনীর সামরিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে । 
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৫. সামাজ্যের পতন : পরবর্তীকালে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য 
সদর পথ জলণ দায়ী পতনের যুগে মনসবদারী প্রথার ফলেই 
মুঘল বাহিনী দুর্বল হয়ে পড়ে । 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, মনসবদারী প্রথা ছিল প্রতিভাবান সম্রাট আকবরের 

একটা গুরুত্ৃপূর্ণ সংস্কার । এর মাধ্যমে তিনি সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী, সুশৃঙ্খল ও 

অপরাজেয় শক্তিতে রূপান্তরিত করে মুঘল সাম্রাজ্যকে স্থিতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত 

করেন। তার এ সংস্কার ছিল মধ্যযুগের ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে আলোচিত 
বিষয়। মনসবদারী প্রথা প্রতিষ্ঠার মতো সামরিক প্রতিভা ও কৃতিত্বের 

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন । 


উত্তুলু।| উপস্থাপনা : সম্রাট আকবরের সংস্কারসমূহের মধ্যে ংস্কার বিশেষভাবে 


উল্লেখযোগ্য । বিশেষত তার ভূমি রাজস্ব সংস্কার সার্বিক উন্নয়নে 

বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করে । মহামতি শের ব্যবস্থায় যে যুগান্তকারী 

ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, সম্রাট আকবর তাকে ও 

করেন। আকবরের ভূমি ও রাজস্ব সংস্কারে সহযোগিতা করেন তৎকালীন 

খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ রাজা টোডরমল, রাজস্ব সংস্কারের সংক্ষিপ্ত 

বিবরণ দেয়া হলো_ 

৩ সম্রাট আকবরের রাজস্ব 

১. রাজস্ব সংস্কারের উদ্যোগ { লিং র পর সম্রাট আকবর রাজস্থ সংস্কারের 
উদ্যোগ গ্রহণ, করেন তিনি প্রথমে খাজা আবদুল মজিদ খান এবং পরে 
মুজাফফর খান দেওয়ান নিযুক্ত করেন। কিন্তু তারা ভূমি ও রাজস্ব সংস্কারে 
বিশেষ সাফল্য না পারায় ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে রাজা টোডরমলকে দিওয়ানে আশরাফ 


টোডরমল ভূমি ও রাজস্ব সংস্কারে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেন। 

সংস্কারের লক্ষ্য : টোডরমলের রাজস্ব সংস্কারের ৩টি লক্ষ 

_ ১. আবাদী জমির নির্ভুল জরিপ, ২. বিঘা প্রতি উৎপন্ন ফসলের 

এবং ৩. বিঘা প্রতি রাজস্বের হার নির্ধারণ । এ তিনটি লক্ষ অর্জনে 
টোডরমল গোটা রাজস্ব ব্যবস্থা ঢেলে সাজান । 

৩. রাজস্ব আয়ের উৎস : সম্রাট আকবরের রাজস্ব আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমি 
রাজস্ব। এ ছাড়াও বাণিজ্য শুল্ক, উত্তরাধিকার স্বতৃ, ক্ষতিপূরণ অর্থ, উপটৌকন 
ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ছিল । ১৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা ও বিহার ব্যতীত সাম্রাজ্যের 
সমগ্র এলাকা কেন্দ্রীয় ভূমি রাজস্ব প্রশাসনের অধীনে আনা হয়। এ সময় 
হতেই ভূমি রাজস্বকে রাজস্ব আয়ের প্রধান উৎস হিসেবে গণ্য করা হতো। 

ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক : 

১. জায়গীরদারী প্রথার বিলুপ্তি : সম্রাট আকবর ১৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দে জায়গীরদারী প্রথা বিলুপ্ত 
ঘোষণা করেন। সমগ্র সাম্রাজ্যকে ১৮২ ভাগে ভাগ করে প্রতিটি ভাগে রাজস্ব চৌকি 
নিয়োগ করেন। সংশ্লিষ্ট এলাকায় রাজস্ব আদায় করা উক্ত চৌকির দায়িতে ন্যস্ত ছিল। 

২. বার্ষিক রাজস্ব নির্ধারণ : কৃষি জমির বার্ষিক উৎপাদনশীলতার ভিত্তিতে ভূমিরাজস্ব 
নির্ধারিত হতো। টোডরমল ১৫৭০-১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ১০ বছরের ভূমি 
রাজস্বের গড় করে এক-তৃতীয়াংশ হারে বার্ষিক ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ করেন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৪৩৫ 


৩. জরিপের ব্যবস্থা : রাজা টোডরমল গোটা সাম্রাজ্যের সমগ্র কৃষিজমি 
ব্যবস্থা করেন। ভূমি পরিমাপের জন্য তিনি জারি নামক লোহার বলয় 
ছারা বেষ্টিত লৌহদণ্ড ব্যবহারের নির্দেশ দেন। এভাবে পরিমাপকৃত জমির বিঘা 
প্রতি রাজস্ব নির্ধারণ করা হয়। 
রাজস্থের শ্রেণিবিভাগ : বিশাল সাম্রাজ্যের এলাকাভেদে তিন ধরনের ভূমি 
নির্ধারণ করা হয়। যথা_ 
১. গাল্লাবকস : এ নিয়ম অনুসারে উৎপাদিত শস্যের এক নির্দিষ্ট অংশ রাজস্বরূপে 
গৃহীত হতো । এ ব্যবস্থা সিন্ধু, কাশ্মীর ও কাবুলের একাংশে I 


২. জাবৎ : এ ব্যবস্থা অনুযায়ী শস্যের পরিবর্তে নগদ টাকা করা 
হতো । কৃষি জমির উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন অনুসারে জমি ৪ 
ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- 

ক. পোলজ : যে জমি সারা বছর চাষযোগ্য ৷ C 

খ. পরৌটি : যে জমি বছরের কিছু সময় ব্যতীত থাকতো না। 

গ. চাচর : যে জমি তিন-চার বছরেরও অ তত থাকতো । 

ঘ. বানজার : যে জমি চার-পাচ ত থাকতো । জাবৎ ব্যবস্থা 
মুলতান, গুজরাট, বিহার, মালব ও কিছু অংশে প্রবর্তিত হয়েছিল। 


শস্যের এক-তৃতীয়াংশ বডির ধার্য করা হতো । জমির উন্নয়নের 
সাথে সাথে রাজস্ব ব্যবস্থা রাখা হয়। 
৩. নসক : এ ব্যবস্থা, প্রথার মতো ছিল। জমি জরিপ করে তার 


- উৎপাদনী শক্তিরঞজুপাঁতে কর নির্ধারণের পরিবর্তে মোটামুটি অনুমানের 


ভিত্তিতে এ নির্ধারণ করা হতো । এ ব্যবস্থা কেবল বাংলাই প্রচলিত 
ছিল। এ আবুল ফজল বলেন, বাংলার কৃষক ও সরকারের মধ্যে ফসল 
ভাগ ছিল না। কৃষিজাত ফসল ছিল সস্তা এবং উৎপাদনের 


অনুমানের ভিত্তিতে কর ধার্য করা হতো। 

শ্রেণি ব্যতীত ভূমি রাজস্বের আরো কয়েকটি পদ্ধতি ছিল । যথা- 

৪. রায়ত : কৃষকদের ভূমিজাত শস্যের এক-তৃতীয়াংশ অথবা তার নগদ 
মূল্য রাজস্ব হি দেয়ার সুবিধা প্রদান করা হতো । এরূপ রাজস্ব ব্যবস্থাকে 
রায়তওয়ারী বাবস্থা বলা হতো । এ ব্যবস্থায় রাজস্থের ব্যাপারে সরকারের সাথে 
কৃষকদের সরাসরি সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। 

৫. বন্দোবস্ত প্রথা : সম্রাট আকবরের রাজস্ব ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার ছিল কৃষকদের 
সাথে সম্পাদিত বন্দোবস্ত প্রথা । এ প্রথার মাধ্যমে প্রয়োজনে সরকার কৃষকদের 
তাকাভী ঝণ দিত । এ ঝণ বার্ষিক কিস্তিতে সহজে ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা ছিল। 

৬. রাজস্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠা : সমাট আকবর রাজস্ব ব্যবস্থাপনার জন্য বহু কর্মচারী 
নিয়োগ করেন । তিনি রাজধানীতে একজন প্রধান দেওয়ান এবং প্রত্যেক সুবায় 
একজন সাধারণ দেওয়ান নিযুক্ত করে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ করেন। 
প্রত্যেক সরকারে একজন "'আমিন* থাকতেন । তাকে সাহায্য করার জন্য 
বিতিকুচি, পোদ্দার, কানুনগো, মুকাদ্দাম ও পাটোয়ারী প্রভৃতি কর্মকর্তা-কর্মচারী 
নিযুক্ত থাকত ৷ কর্মচারীরা যাতে অন্যায়ভাবে অতিরিক্ত খাজনা আদায় করতে না 
পারে এবং দুঃসময়ে কৃষকরা যাতে ঝণ পেতে পারে, সেজন্য কঠোর নির্দেশ ছিল। 


৪৩৬ (সাল ক্রান্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


৬১০০ 
১. কৃষকদের ভাগ্যোন্নয়ন : আকবরের ভূমি রাজস্ব সংস্কারের ফলে কৃষকদের 
ভাগ্যোন্নয়ন ঘটে । রাজকর সুনির্দিষ্ট হওয়ায় অন্যায়ভাবে কর আদায়ের কোনো 
অবকাশ ছিল না। জমির ওপর কৃষকদের অধিকার স্বীকৃত হওয়ায় অন্যায়ভাবে 
তাদের জমিচ্যুত হওয়ারও কোনো অবকাশ ছিল না। 

২. ও ঘুব্যমূল্যস্থাস : আকবরের রাজন্ সংস্কারের ফলে কৃষি ব্যবস্থার 
হে উৎপাদন অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি গ্লায়। ফলে 
দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য দ্রব্যাদির মূল্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাসুঙ্গী 

৩. রাজস্ব আয় বৃদ্ধি : আকবরের রাজস্ব সংস্কারের ফলে সামা ৱরাঁজস্ব আয় 
অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। রাজস্ব সুনিরিষ্ট হওয়ায় রাজু র পক্ষে তা 
আত্মসাৎ করার কোনো উপায় ছিল না। এতিহাসিক স্ব মাকূবরের 


উপসংহার : পরিশেষে বলা ফলা? রাদীন প্রেক্ষাপটে আকবরের রাজস্ব সংস্কার 


ছিল উন্নত, বাস্তবসম্মত 93 জুক্গকল্যাণমূলক । তার রাজস্ব সংস্কারের ফলে মুঘল 
সাম্রাজ্য অর্থ শীর্ষে উন হয়। এভাবে অৰ্থনৈতিক, সামাজিক, 
রাজনৈতিক, 5 ব সাম্রাজ্যে সার্বিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করে 


টী ৯ 


লি সজল ভরের সরস 

প্রজাদের সদিচ্ছা, সহযোগিতা ও সমর্থন ব্যতীত সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিশালী 

করা সম্ভব নয়। তাই সাম্রাজ্যের স্বার্থে দূরদর্শী সম্রাট বিভিন্ন নীতি অবলম্বন করেন। 
তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল রাজপুতনীতি, ধর্মনীতি, দাক্ষিণাত্য নীতিসমূহ ৷ 

শৰুতপক্ষে, এই নীতির সকল বাবাদের ফলেই সি আকবর উত্তর ভারত ও 

রাজ্যসমূহ জয় করে একটি বিশাল সাগ্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। 

5 মুঘল সাম্রাজ্যের সংহতি বিধানে সম্মাট আকবরের গৃহীত বিভিন্ন 

ক 

ক. রাজপুতনীতি : 

১. ৰণ মিত্ৰতা : সৌহার্দ্যপূর্ণ মিত্ৰতা ছিল সম্রাট আকবরের রাজপুতনীতির 
প্রধান । যুদ্ধে পরাজিত রাজপুতদের প্রতি সৌহার্দযপূর্ণ ব্যবহার করে 
তিনি উদার মনোভাবের পরিচয় দিতেন। তার এরূপ ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে 
রাজপুতগণ প্রায়ই তার মিত্রে পরিণত হন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ___ ৪৩৭ 


২. হিন্দু-মুসলিম ভ্রাতৃতি : জাতিগত বিরোধ প্রশমনের লক্ষ্যে আকবর পারস্পরিক 
ভেদাভেদ ভুলে ভুলে গিয়ে হিন্দু-মুসলিম অভিন্ন ভ্রাতৃত্ব নীতি অবলম্বন করেন। এতে 
হিন্দু ও মুসলমানপের মধ্যে শুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। এর ফলে আকবর হিন্দুদের 


মধ্যে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। ify 

. সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক : সম্রাট আকবর সং: উদার 

পু বিধ কৰি পণ্ডিত, ee a বু 
উলাহ দিলা একজন টা হী বধ হয ভেন 

৪. বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন : স্মাট আকবর রাজপুতদের সাথে 

স্থাপন করেন। ১৫৬২ খ্রিষ্টাব্দে আকবর সর্বপ্রথম জয়পুরের 


সর্ন্সাহিত, বিধবা বিবাহের অনুমোদন দান এবং সতীদাহ প্রথা 
ক্রেন । তিনি বর্ণ-বৈষম্য নীতির বিলুপ্তি সাধন করেন। 
যোগদান : সম্রাট আকবর স্বয়ং হিন্দু ও রাজপুত জাতির বহু 
ঁ-জীবনব্যবস্থ গ্রহণ করেন। তিনি হিন্দুদের মণ্ডপ, মেলাসহ বিভিন্ন 
ষ্ঠ যোগদান করতেন। সম্াজ্ঞীদের জন্য খোদ রাজপ্রাসাদেও বহু মন্দির 
এবং উপাসনালয় নির্মাণ করেন। 

রাজপুতনীতির ফলাফল : হিন্দু তথা রাজপুতদের প্রতি সমাট আকবরের বন্ধুত্বসুলভ 
মনোভাব ও সদয় আচরণ ভারতে মুসলমান শাসনের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা 
করে। এ নীতির ফলে রাজ্যবিস্তার ও রাজ্যশাসন এবং এদেশে সামাজিক, 
সাংস্কৃতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি ও প্রগতির ক্ষেত্রে তিনি হিন্দু তথা 
রাজপুতদের আনুগত্য লাভ করেন। প্রকৃতপক্ষে, সম্রাট আকবরের সাম্রাজ্য ছিল 
একাধারে মুঘল শৌর্ধ-বীর্ঘ ও কৃটনীতির এবং অপরপক্ষে রাজপুতদের বীরত্ব ও 
কার্যদক্ষতার মিলিত ফল । রাজপুত জাতির সহযোগিতার ফলে আকবর উত্তর ভারত 
ও দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলো জয় করে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। 
খ. দীন-ই-ইলাহী বা ধর্মনীতি : 

“দীন-ই-ইলাহী' সম্রাট আকবর প্রবর্তিত একটি জাতীয় ধর্মমত । সকল ধর্মের উৎকৃষ্ট 
নীতিমালার সমন্বয়ে গঠিত একটি সর্বেশ্বরবাদী ধর্ম। সমগ্র ভারতবর্ষে একটি বিশাল 
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সাহায্য-সহয়োগিতা বামনা করেন। তাই ভিনি'জাতি-যর্ণ নিবিশেষে ভারতীয়দের 
একই রাজনৈতিক মঞ্চে একীভূত করে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা হিসেবে 
লাভের জন্য সব ধর্মের সারবস্তু নিয়ে 'দীন-ই- ইলাহী' নামে একটি নতুন 
মতবাদ প্রচার করেন । 

“দীন-ই-ইলাহী' প্রবর্তন : ১৫৮২ থেকে ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আকবরের ধর্মনীতির 
তৃতীয় স্তর বিস্তৃত ছিল। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক বিদ্বেষ ও 
পরধর্মের অসহিষ্ণুতা দূর করার উদ্দেশ্যে সম্রাট আকবর ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে 'দীন-ই- 
ইলাহী’ নামে একেশ্বরবাদমূলক এক নতুন ধর্মমতের প্রবর্তন করেন 

এতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, “সকল ধর্মের উৎকৃষ্ট নীতিমালার গঠিত 
এটি একটি সর্বেশ্বরবাদী ধর্ম। এ ধর্মের সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র 


২. এ ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটলে আল্লাহু আকবর 
এবং প্রত্যুত্তরে 'জাল্লা জালালুহু' বলতে 

৩. এ মতবাদের অনুসারীদের মৃত্যুর পূর্বেই পা জনা ভোজের ব্যবস্থা করতে হতো । 

8. এ ধর্মের সভ্যগণকে নিজ এ প্রীতিভোজের ব্যবস্থা করতে হতো । 

৫. এ ধর্মের অনুসারীরা ভিক্ষা দি কিন্তু গ্রহণ করতে পারত না। 

৬. এ মতবাদের অনুসারীদের মাংস ভক্ষণ থেকে বিরত থাকতে হতো। 

৭. এ ধর্মে বিশ্বাসীরা ; র 

৮. এ ধর্মের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হতো । 

৯. এ ধর্মে অপ্রাপ্ত এবং বৃদ্ধার সাথে সহবাস নিষিদ্ধ ছিল। 

গ. দাক্ষিণাত্য 


১৫২৭ খ্ৰিষ্টাব্দে(দ্লাক্ষিণাত্যের সুলতান কালিম উল্লাহর মৃত্যু হলে বাহমনী রাজ্যের 
এ রাজ্যের ধ্বংসন্তূপের উপর ক্র পাটি রাজ্যের উৎপত্তি হয়! 
মধ্যে সর্বদা দ্বন্ব-সংঘাত লেগেই থাকত । এর মধ্যে খান্দেশ রাজাটি 
হয়ে ওঠে এবং দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য স্বাধীন রাজ্যের সাথে 
সংঘৰ হা ই সাকা রি উল এগ 
মুঘল সাম্রাজ্যের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। তারা মক্কাগামী মুসলিম তীর্থযাত্রীদের 
কাছে থেকে নানা আপত্তিজনক কর আদায় করতো এবং তাদের উপর নানা ধরনের 
উৎপাত করতো । তাই তাদের দৌরাত্ম রোধ এবং সমগ্র ভারতবর্ষের উপর একচ্ছত্র 
প্রাধান্য বিস্তারের লক্ষ্যে আকবর দাক্ষিণাত্য অভিযানের পরিকল্পনা করেন। 
খান্দেশ রাজ্যে অভিযান : মুঘল সাম্রাজোর দক্ষিণ সীমান্তের খান্দেশ রাজাটির প্রতি স্মাট 
আকবরের দৃষ্টি পড়ে । ১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দে মালব বিজয়ের সূত্র ধরে খান্দেশের সাথে আকবর 
তথা মুঘল সাম্রাজ্যের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। মানতে অবস্থানকালে আকবর খান্দেশের 
শাসক মীরন মুবারক শাহের কন্যাকে বিয়ে করেন। ১৫৭২ খ্রিষ্টাব্দে গুজরাট অধিকৃত 
হলে খান্দেশের সাথে মুঘল সাম্রাজ্যের সম্পর্ক আরো ঘনীভূত হয় এবং খান্দেশের প্রতি 
আকবরের উৎসাহ অধিক বৃদ্ধি পায়। ১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকে এক বিশাল মুঘল 
বাহিনী খান্দেশ আক্রমণ করে এবং তথাকার শাসক আলি খাকে তার রাজধানীতে 
অবরুদ্ধ করে রাখে। এতে ভীত হয়ে আলি খাঁ প্রচুর অর্থ দিয়ে মুঘল সম্রাটের বশ্যতা 
স্বীকার করেন। ফলে খান্দেশ মুঘল সাম্রাজোর করদ রাজ্যে পরিণত হয়। 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৪৩৯ 


আহমদনগর আক্রমণ : খান্দেশের পর এর দক্ষিণে অবস্থিত সুবিস্তুত আহমদনগর 
রাজ্যের উপর আকবরের দৃষ্টি পতিত হয়। ১৫৯৫ সালে আহমদনগর রাজ্যের 
শাসক বারহান-উল- মুলকের মৃত্যু হলে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা 
শুরু হয়। সিংহাসনের উপর চার দাবিদারের মধ্যে বারহানের পুত্র বাহাদুরের দাবি 
ছিল ন্যায়সঙ্গত। এ উত্তরাধিকার দ্বন্দে চাদ বিবি নামে এক বীরাঙ্গনার আবির্ভাব 
ঘটে। 'তিনি ছিলেন বিজাপুরের ভূতপূর্ব সুলতানের বিধবা পত্রী ও বারহানের 
ভগিনী। তিনি আহমদনগর এসে ভ্রাতুস্পত্র বাহাদুরের পক্ষ করেন। 
উত্তরাধিকার দ্বন্দের সুযোগে আকবর ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে গুজরাটের যুবরাজ 
মুরাদ ও সেনাপতি আব্দুর রহিম খানের নেতৃত্বে এক বাহিনী 
আহমদনগরে প্রেরণ করেন। মুঘল বাহিনী অতি সহজেই রর দুর্গে 
নাবালক রাজা বাহাদুর ও চাদ বিবিকে অবরুদ্ধ করে ১) মাস চাদ 
বিবি মুঘলদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা শেষে মীমাংসায়,উ' হন। ফলে ১৫৯৬ 
খ্রিষ্টাব্দে মুঘলদের হাতে বেরার অঞ্চলটির বিনিময়ে রকে আহমদনগরের রাজা 


করার বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী জোট ৷ ১৫৯৭ খ্ৰিষ্টাব্দে বিজাপুর, গোলকুণ্তা 


কোনো সাহায্য না পেকে, ঈাদ বিবি মুঘলদের সাথে সন্ধির প্রস্তাব দেয়। এতে 
মভিজতরগতার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ এনে তাকে হত্যা করে। 
বিজয়ের ফলাফল : পরাক্রমশালী স্মাট আকবরের চল্লিশ 
র.হতিহাস দাক্ষিণাত্য বিজয়ের ফলাফল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছাড়া 
ফুল বয়ে আনেনি । দাক্ষিণাত্য অভিযানের বিজয়ের ফলে মুঘল 
বঙ্গোপসাগর এবং হিমালয় থেকে নর্মদা নদ পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্যের 
অধীশ্বর হলেন বটে। কিন্তু শেষ সময়ে এ বিশাল সাম্রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে 
পারেননি । আকবর যখন দাক্ষিণাত্য বিজয়ে ব্যস্ত তখন শাহজাদা সেলিম পিতার 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ফলে আকবর ১৬০১ খিষ্টাব্দে আগ্রায় প্রত্যাবর্তন 
করে পুত্রকে স্বদেশে আনতে মনোনিবেশ করেন । 
উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, সম্রাট আকবর ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘল 
সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করেন। এর ফলে 
তিনি রাজপুতদের প্রতি বন্ধুসুলভ আচরণ, আত্মীয়তারবন্ধন স্থাপন ও উদারনীতি 
গ্রহণ করে তিনি ভারতবর্ষে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন । কিন্তু 
তার দীন-ই-ইলাহী ধর্মনীতি জনগণের মধ্যে তেমন কোনো প্রভাব বিস্তার করতে 
পারেনি । এটি আকবরের একটি ভ্রান্ত ধারণা ছিল বলে অল্প দিনেই তা বিলুপ্ত হয়ে 
যায়। আকবরের দক্ষিণাত্য নীতি সফল হয়েছিল। তবে দাক্ষিণাত্যের সুলতানি 
রাজ্যগুলোর ওপর মুঘল প্রভৃতি কখনোই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। অধিকৃত রাজ্যগুলোর 
পূর্বতন স্থানীয় কর্মচারীরা ভিতরে ভিতরে মুঘল শাসনের বিরোধিতা করতে থাকে । 
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আশ: : ১২৭ ॥ আকবরের শাসনব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 
অথবা, মুঘল সমাট আকবরের শাসন পদ্ধতি আলোচনা কর। 
অথবা, আকবরের শাসনসংস্কারের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 


উত্তল ৷ উপস্থাপনা : ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের বিকাশে সম্রাট আকবর 


সর্বাপেক্ষা গুরু পূর্ণ রাখেন তার শাসনামলেই ভারতের মুসলিম শাসনব্যবস্থা 
পি দে বিত ও ত গাৱ রোযার 
শাসনব্যবস্থার সমন্বয়ে একটি সময়োপযোগী, প্রজাহিতৈষী ও নিরপেক্ষ 


প্রবর্তন করে ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে শক্তিশালী 
হিসেবে নিঃসন্দেহে আকবর ছিলেন ভারতের মুসলিম শাসকদের মধে I 


গণ দায়ি 
পা এ হলৰ সু ক টি সান কৱ 
১. দেওয়ান বা ওয়াজির : রাজস্ব বিভাগের প্রধান দেওয়ান বা ওয়াজির ছিলেন। 
সম্রাট আকবর রাজস্ব বিভাগের ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন। তার 
রাজস্বসংস্কার ছিল নিম্নরূপ 
ক্র, কেয়া মুঘল সম্রাট আকবর সিংহাসনে আরোহণ করে মুজাফফর 
বাজিকে ভূমি রাজস্ব সংস্কারের আদেশ দেন। তিনি পুরাতন রাজাস্ব 
পা বত করে ১৫৭৫ খিদে কোটি থা চালু করে এ বাছা 
গুজরাট, বাংলা ও বিহার ব্যতীত সমগ্র সাম্রাজ্ককে অনেকগুলো এককে 
বিভক্ত করে প্রত্যেক এককের জন্য এক কোটি 'দাম' রাজস্ব ধার্য করেন। 
কিন্তু এ প্রথাতে দুনীতি দেখা দিলে তা বাতিল করা হয়। 
খ. দহসালাহ ব্যবস্থা : সম্রাট আকবর ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে রাজা টোডরমলকে 
দেওয়ান-ই আশরাফ নিযুক্ত করেন। তিনি দহসালাহ পদ্ধতি প্রবর্তন করেন । 
এ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল- ভূমি জরিপ করে উৎপাদিকা শক্তির ওপর 
ভিত্তি করে বিঘাপ্রতি রাজস্ব হার নির্ধারণ এবং দশ বছরের গড় রাজস্বের 
ওপর ভিত্তি করে বিঘাপ্রতি বাৎসরিক রাজস্ব ধার্যকরণ। 
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২. মীর বকশি : সামরিক বিভাগের প্রধান ছিলেন মীর বকশি। সম্রাট আকবরের 
সামরিক বিভাগের বিস্ময়কর সংস্কার হলো মনসবদারি প্রথা প্রবর্তন। মুঘল 
রাজতৃকালে সামরিক ও বেসামরিক শাসনব্যবস্থার মূলভিন্তি ছিল মনসবদারি 
প্রথা মনসব অর্থ পদমর্ধাদা। আর যিনি এ মর্যাদার অধিকারী তিনি ছিলেন 
মনসবদার । এ মনসব সামরিক ও বেসামরিক উভয় বিভাগের কর্মকর্তাদের 
প্রদান করা হতো । তার মনসবদারি প্রথা ছিল নিষ্নরূপ_ 

ক. মনসবদারি প্রথা : আইন-হ আকবরীর রচয়িতা এঁতিহাসিক আবুল 
ফযলের মতে, মনসবের তালিকা ছিল ৭৬টি, কিন্তু বাস্তবে এর মাত্র ৩৩টির 
অস্তিত দ পাওয়া যায়। সৰ্বনিম্ন মনসবদারের অধীনে ১০ এজন সৈন্য 
এবং মনসবদারের অধীনে ৭ থেকে ১০ হাজার সৈন্য তবে 
মানসিংহ, টোডরমল, মির্জা শাহরুখ ও কুলিচ খানের এ নীতি 
শি নিল গা হল । আলাল রে তেন এবং 


গাধা এবং 


তার পদের গুরুত্ব অনুসারে ৫ ব 
এ cies নির্বিশেষে সকল 


গো-শকট সংগ্রহ করতে হতো। 
কর্মচারীকে এ পদে নিযুক্ত করা হর্তে 
মনসবদারদের একস্থান থেকে। এ 


নামরিক প্রয়োজনে প্রধানত মনসবদারি 
[সরূদারদের শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারেও সংযুক্ত থাকতে 
যি ক কর্মচারীদের মনসব দেয়া হতো তা নয়, 


তে তিল চি ৭০০ চাকা, রান “জাট' পদাধিকারী 
০০7 ০০০ টাকা। 


৩. ১৮৬৮৭ ছিলেন বিচার, ধর্ম ও শিক্ষা বিভাগের পরধান। তিনি 
কবি সাহিত্যিকদের ঠা করতেন। 

৯ ডি po ০৯ , সাম্রাজ্যের উলেমা গোষ্ঠীর 
ওপর সতর্ক নজর রাখা এবং তাদেরকে রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখাও তার 
অন্যতম কর্তব্য ছিল। রাজত্বের শেষভাগে আকবর সদরের কাজ বন্ধ করে দিয়ে সে কাজ 
ছয়জন প্রাদেশিক হাতে ছেড়ে দেন। এ চারজন কর্মকর্তা ছাড়াও আরো 


অনেক কর্মকর্তা ছিলেন। কিন্তু তাদের এ ধরনের কোনো পদ ছিল না। যেমন- আবুল 
ফজলের যদিও কোনো পদ ছিল না, তবুও তিনি য় সচিবের ন্যায় কাজ করতেন । 
৪. খান-ই সামান : সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিলেন খান-ই সামান। তিনি 
ছিলেন মন্ত্রীর মর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তা। এতিহাসিক মানুসীর বর্ণনা মতে, খান-ই 
সামান শাহী পরিবারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ ও রাজগৃহের সকল প্রকার 
ব্যয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতেন। তিনি সম্রাটের সাথে ভ্রমণ, প্রমোদ বিহার, 
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শিকার প্রভৃতিতে অনুগমন করতেন । তিনি বাদশাহের অন্দরমহলের দাসদাসী, 
ও শাহী রন্ধনশালার যাবতীয় খরচাদি ও খাদ্য, ভ্রমণকালে বাদশাহর 
, ভাণ্ডার ও গুদামের দ্রব্যাদি দেখাশুনা করতেন । এছাড়া রাজকীয় শিকার 

ও ভ্রমণেও খান-ই সামানের গু দায়িত ছিল। শাহী কারখানাগুলোর সুষ্ঠু 

পরিচালনা ও দ্রব্যাদি সংগ্রহের মীর সামানের ওপর ন্যস্ত ছিল। 


‘মুফতি’ এবং “মীর আদল'। দানের নয দারদা চিতে, কার শরতের বিতরণ 


উপসংহার : আকবরের শাসনামলে প্রথমদিকে নিদিষ্ট কোনো শাসন বিভাগ ঢালু 

ছিল না৷ বৈরাম খান ছিলেন সকল ক্ষমতার অধিকারী । পরবর্তীকালে বৈরাম খানের 

পতনের পর উল্লিখিত চারজন মন্ত্রীর ওপর সকল দায়িতৃ নাস্ত করা হয়। তাদের 

অধীনে অসংখ্য লেখা ছিল। তবে শাসন বিভাগের মধ্যে সার্বিক সমন্বয় ও একে 

০১৪১৭8০৯৯৮৮ স্বাক্ষর রাখেন। রাষ্ট্র 
তিনি ছিলেন মুঘল স্ম্রাটদের মধ্যে শাসক। 
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সুসংহত সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হন। তিনি ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী শাসক । সুদীর্ঘ 
চল্লিশ বছরের বিজয়াভিযানের মাধ্যমে তিনি সমগ্র উত্তর ও মধ্য ভারতের সমুদয় 


খ. উত্তর ভারতের সংযুক্তি ঘটিয়ে মুঘল সার্বভৌমত্‌ সুপ্রতিষ্ঠিত করা। 

গ. দাক্ষিণাত্য রাজ্যের পতনের পর আহমদনগর, খান্দেশ 
প্রভৃতি , গোলকুণ্ডা, মুসলিম রাজ্যে মুঘল প্রভূত প্রতিষ্ঠা করা। 

২. দাক্ষি। পরিকল্পনা : ১৫২৭ খ্রিষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের সুলতান কলিম 


বাহমনী বিলোপ ঘটে এবং এ রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের ওপর ছোট 

রাজ্যের উৎপত্তি হয়। এসব রাজ্যের মধ্যে সর্বদা যুদ্ধ সংঘাত লেগেই 

| এর “মধ্যে খান্দেশ রাজ্যটি সর্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী হয়ে ওঠে এবং 

দাক্ষিণাত্যে অন্যান্য স্বাধীন রাজ্যের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এছাড়া 

জন্য হুমকি হয়ে দীড়ায়। তারা মন্কাগামী তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে নানা 

কর আদায় এবং তাদের ওপর নানা ধরনের চক্রান্তমূলক সমস্যা 

সৃষ্টি করতো । তাই তাদের দৌরাত্ম্য রোধ এবং সমগ্র ভারতবর্ষের ওপর একচ্ছত্র 
প্রাধান্য বিস্তারের লক্ষ্যে আকবর দাক্ষিণাত্য অভিযানের পরিকল্পনা করেন। 

৩. সাম্নাজ্য বিভক্তিকরণ : স্মাট আকবর দাক্ষিণাত্য নীতিকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে তার 
সাম্রাজ্য বিস্তারকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন। যেমন- প্রথমত, ১৫৬১ থেকে ১৫৭৬ 
খ্রিষ্টাব্দে পর্যন্ত উত্তর ভারতে । দ্বিতীয়ত, ১৫৮০ থেকে ১৫৯৬ খিষ্টাব্দে পর্যন্ত উত্তর 
পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে ৷ তৃতীয়ত, ১৫৯৬ থেকে ১৬০১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যে। 

৪. খান্দেশ রাজ্যে অভিযান : মুঘল সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তের খান্দেশ রাজ্যটির 
প্রতি সম্রাট আকবরের নজর পড়ে । ১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দে মালব সূত্র ধরে খান্দেশের 
সাথে আকবর তথা মুঘল সাম্রাজ্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। মাঙ্ডুতে 
অবস্থানকালে আকবর খান্দেশের শাসক মীরন মুবারক শাহের কন্যাকে বিয়ে 
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করেন। ১৫৭২ খ্রিষ্টাব্দে গুজরাট অধিকৃত হলে খান্দেশের সাথে মুঘল 
সাম্রাজ্যের সম্পর্ক আরো ঘন হয় এবং ানেপের প্রতিক্কেররের ভা 
অধিক বৃদ্ধি পায়। ১৫৯৯ এ 28১৮: 


খান্দেশ আক্রমণ করে এবং তথাকার শাসক আলী খাঁকে তার রাজধানীতে 
অবরুদ্ধ করে রাখে । এতে ভীত হয়ে আলী খা প্রচুর অর্থ দিয়ে মুঘল সম্রাটের 
বশ্যতা স্বীকার করেন। ফলে খান্দেশ মুঘল সাম্রাজ্যের করদ রাজ্যে পরিণত হয়। 
১ আহমদনগর অভিযান : হাটি রে বারে 
রাজ্যের ওপর আকবরের দৃষ্টি পতিত হয়। ১৫৯৫ ব্ষ্টাব্দে আহমদ র 
শাসক বারহান উল মুলকের মৃত্যু হলে সিংহাসনের উত্তরাধিকার 

হয়। সিংহাসনের ওপর চারজন দাবিদারের মধ্যে বারহানের পু ই 


আবির্ভাব ঘটে! তিনি ছিলেন বিজাপুরের ভূতপূর্ব সু 
বারহানের ভগিনী। তিনি আহমদনগর এসে ভ্রাতু 


টু ০১৬ BL খানের নেতৃত্বে এক বিশাল 
মুঘল আহমদনগরে প্রেরণ মুঘল বাহিনী অতি সহজেই 
আহমদনগরের দুর্গে নাবালক রাজা ও চাদ সুলতানাকে অবরুদ্ধ করে 
কেলে। চা মাস টা লরদের প্রতিরোধ করার চে শেষে 
মীমাংসায় উপনীত হন। মুঘলদের হাতে বেরার অঞ্চলটির 
বাহাদুরকে রাজা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। 

টাদ সুলতানার পরাজয় বেরার দখল করলে দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য 

তারা আহমদনগরের রাজার সাথে যোগ দিয়ে 
মুঘলদের বেরার, বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী জোট গঠন করে। ১৫৯৭ 


গোলকুণ্তা ও আহমদনগরের সম্মিলিত বাহিনী বেরার 
মুঘলদের কাছে তারা পরাজিত হয়। এ যুদ্ধে বিজাপুর ও 
যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করলে চাদ সুলতানাকে একা মুঘলদের 
করতে হয়। কোনো দিক থেকে কোনো সাহায্য সহযোগিতা না 
সুলতানা মুঘলদের সাথে সন্ধির প্রস্তাব দেয়। এতে আহমদনগরের 
অভিজাতবর্গ তার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ এনে তাকে হত্যা করে। 
| ৯১৭৯ CRE Ss 
তার মৃত্যু হলে তার বাহাদুর শাহ 
ন অ লো মক বিন কো কন 
A গঁ অবরোধ : খান্দেশ রাজ্যের স্বাধীনতা ঘোষণায় ক্ষিপ্ত হয়ে 
আকবর ১৬০১ খ্রিষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে এসে আসিরগড় দুর্গ আক্রমণ 
অর বে ১৬০৯ গা এলে আদি দুণ আজমল 
দুর্গ অবস্থিত ছিল। এটি ছিল যুদ্ধ পরিকল্পনা ও প্রতিরক্ষায় মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ 
দুর্সগুলোর অন্যতম । খান্দেশের শাসক মীরন বাহাদুর দীর্ঘ সময় ধরে কৃতিত্বের 
সাথে মুঘল আক্রমণকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 
আকবরের কূটকৌশলের কাছে তিনি হেরে যান। অনেকে মনে করেন, 
প্রতারণার সাহায্যে আকবর এ দুর্গটি দখল করেন। আসিরগড় আকবরের শেষ 
রাজা জয় ছিল। অতঃপর যুবরাজ দানিয়েলের হাতে বেরার, আহমদনগর ও 
খান্দেশের শাসনভার অর্পণ করে তিনি রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন । 
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Ks ax cb স্যট আকবরের দাক্ষিণাত্য বিজয়ের ফলাফল ছিল নিয়রূপ- 
১. সাম্নাজ্যের বিস্তৃতি : পরাক্রমশালী স্ম্রাট আকবরের চল্লিশ বছরের যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাসে 
দাক্ষিণাত্য বিজয়ের ফলাফল ছিল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি। কেবল আলাউদ্দীন খিলজী ব্যতীত 
অপর কোনো নৃপতি এ ধরনের বিশাল সাম্রাজ্য ইতঃপূর্বে গঠন করতে পারেননি । 

২. সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী সাম্রাজ্য গঠন : আকবর দাক্ষিণাত্য নীতি গ্রহণের ফলে 
তার পক্ষে একটি সমৃদ্ধিশালী সাম্রাজ্য গঠন করা সম্ভব হয়। তিনি সুদীর্ঘ চল্লিশ 
বছর যুদ্ধবিগ্রহ পরিচালনা করে যে সাম্রাজ্য গঠন করেন তা শুধু বিশালই ছিল 
৬১৬৪৭ 

৩. অধীশ্বর : আকবরের দাক্ষিণাত্য নীতির মূল ' হয়। 

১-৬8 র থেকে 
বঙ্গোপসাগর এবং হিমালয় থেকে নর্মদা নদী পর্যন্ত এক র অধীশ্বর হন। 

৪. সেলিমের বিদ্রোহ : সাম্রাজ্য বিস্তারে সফলতা অর্জন 

বি 


কী? সম্রাট আকবরকে কেন ‘মহান আকবর' বলা 
[ফা. স্নাতক প. ২০১৯] 
কেন “মহান আকবর” বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। [ফা. স্নাতক প. ২০১৫] 
₹: ভারতবর্ষের মুসলিম শাসনের ইতিহাসে সম্রাট আকবর শ্রেষ্ঠ 
শীর্ষস্থান অধিকার করে আছেন। মুঘল বংশের অনেক শাসক রাজ্য বিজয় 
দক্ষতার পরিচয় দিলেও আকবরই সর্বপ্রথম ভারতে এক সুদৃঢ় ও বিশাল 
সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হন। তিনি সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরের বিজয়াভিযানের মাধ্যমে সমগ্র 
উত্তর ভারত, মধ্য ভারত ও দাক্ষিণাত্যসহ সমুদয় অঞ্চল মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় 
করেন। নর এছ মনসারেটর বিরলে তার তিক ও চির বিবরণ পীৱরা বার। 
দীন-ই-ইলাহী : 'দীন-ই-ইলাহী* সম্রাট আকবর প্রবর্তিত একটি জাতীয় ধর্মমত | 
সকল ধর্মের উৎকৃষ্ট নীতিমালার সমন্বয়ে গঠিত একটি সর্বেশ্বরবাদী ধর্ম। সমগ্র 
ভারতবর্ষে একটি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য আকবর ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলিম 
সকল প্রজার সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করেন। তাই তিনি জাতি-ধর্ম 
নির্বিশেষে ভারতীয়দের একই রাজনৈতিক মঞ্চে একীভূত করে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক 
নেতা হিসেবে স্বীকৃতি লাভের জন্য সব ধর্মের সারবস্ত নিয়ে ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে "দীন- 
ই-ইলাহী' নামে একেশ্বরবাদমূলক এক নতুন ধর্মমতের প্রবর্তন করেন। এ ধর্মের 
সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ১৮ জন । 
দীন-ই-ইলাহীর মূলনীতিসমূহ : দীন-ই- ইলাহীর মূলনীতিসমূহ হলো : 
১. এ ধর্মের অনুসারীদের স্মাটের নামে তাদের জীবন, সম্পদ, সম্মান ও ধর্ম উৎসর্গ করতে হতো । 


(সোল জ্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


এ ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটলে সালামের পরিবর্তে *আল্লাহু আকবর" 
এবং প্রত্যুন্তরে 'জাল্লা জালালুহু' বলতে হতো । 
পপ সপন পন 
এ ধর্মের সভ্যগণকে নিজ নিজ জন্মবার্ষিকী পালন এ প্রীতিভোজের ব্যবস্থা করতে হতো। 


এ ধর্মের অনুসারীরা ভিক্ষা দিতে পারত কিন্তু গ্রহণ করতে পারত না। 

এ মতবাদের অনুসারীদের যতটা সম্ভব মাংস ভক্ষণ থেকে বিরত থাকতে হতো । 
এ ধর্মে বিশ্বাসীরা অগ্নিকে পবিত্র মনে করতো। 

এ ধর্মের সমর্থকগণকে সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হতো 


এ এ রন ছিলেন এজন মোর রর সরক। 
রাস করতেন, “প্রত্যেক শক্তিমান স্য্াটের উচিত পার্বতী দুর্বল রা্ট্রগুলোকে 

র । অন্যথায় একদিন দুর্বল শক্তিগুলো দ্বারা বৃহৎ শক্তি বিপন্ন হবে ।” তিনি 
আরোহণ করেই রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করেন। ১৫৫৮ থেকে ১৫৯৯ 
লি পুশ ২ মুসা 
বিজয়াভিযান সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো- 

ক. মালব অধিকার : ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে হিমুকে পরাজিত করে 
আদম খানকে মালবের আফগান সর্দার রাজবাহাদুরকে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে 
প্রেরণ করেন। রাজবাহাদুরকে পরাস্ত করার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে আদম খান 
স্মাটের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেন । ফলে আকবর নিজেই মালবে আগমন করে 
আদম খানকে দমন করেন। মুঘল শাসনকর্তা পীর মুহাম্মদকে পরাজিত করে 
রাজবাহাদুর মালব পুনরুদ্ধার করলে তাকে পুনরায় চূড়ান্তভাবে দমন করা হয়। 

খ. গণ্ডোয়ানা অধিকার : ১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আকবর মালব বিজয়ের পর 
কারার শাসনকর্তা আসফ খানকে মধ্যপ্রদেশের গণ্ডোয়ানা রাজ্যের বিরুদ্ধে 
প্রেরণ করেন। গপ্ডোয়ানার রানি দুর্গাবতী তার নাবালক পুত্র বীর নারায়ণের 
পক্ষে রাজ্য শাসন করছিলেন। তিনি বিপুল বিক্রমের সাথে বাহিনীর 
বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন । অবশেষে পরাজিত হয়ে রানি আত্মহত্যা 
করেন। তার নাবালক পুত্রও জহর্বত পালন করে অগ্নিতে আত্মাহুতি দেয়। 
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গা. চিতেরি আকার ₹ আকবর ১৫৪৭ নে মেবারের রাধার চিতোর 

বিজয়ের পরিকল্পনা করেন। মেবারের রানা উদয় সিংহ আকবরকে “অপরিচ্ছন্ন 

বিদেশি' বলে তার সাথে কোনো রকমের সম্পর্ক স্থাপন ঘৃণার চোখে দেখতেন । 

এ কারণে তিনি আকবরের আশ্রয়দান করেন। এসব কারণে আকবর ১৫৬৭ 

মির টিজার আগ করাতে ইন লি পারেন রম ছয় সার 
যুদ্ধের পর ১৫৬৭ খ্রিষ্টাব্দে চিতোর মুঘল 

ঘ. রণথন্তোর অধিকার : চিতোর অধিকারের পর ১৫৬৯ দে আকবর 

রণথস্তোর আক্রমণ করেন। রাজপুত শাসক সরজনহারা পরাজিত 

০৯১ ও।দুদাকে দল 


অনয অস্বীকার রর 
আকবরের আনুগত্য করে সুলতান বালে 
ঘোষণা করে এবং পূর্ব সীমান্তবর্তী জ র্গ অধিকার করেন। 
এমতাবস্থায় ১৫৭৪ খ্রিষ্টাব্দে আকবর স্বয়ং দাউদের” বিরুদ্ধে অভিযান করে 
পাটনা থেকে তাকে বিতাড়িত এবং মু মনকে বাংলা অভিযানে প্রেরণ 
করেন । দাউদ খান যুদ্ধে পরাজিত হনু (কিন মুনিম খানের মৃত্যু হলে 
চ. অ ধর উত্তর ভারতে প্রভুত্ব বিস্তারের পর 
দাক্ষিণাত্যের দিকে ০০৯৮ 
আবদুর রহিম খান-ই আহমদনগর অবরোধ এবং 
সুতি ভেন ফলে চত উস না গড়াই করে শেষ পর্যনধসনি 
করেন। ফলে, ১৬। Bln BRS Ub he tle) 

8. : পু হলৰ বকা অলৰ 


তিনি উত্তর দক্ষিণে হিমালয় থেকে নর্মদা নদী এবং পূর্ব পশ্চয়ে 

আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। নির্ভীক রণকুশলী 

আকবর হয় যে, মেসিডনের রাজা আলেকজান্ডারের মতো রাজনৈতিক 
না করে তিনি নিজের জীবনকে বিপন্ন করতে সদাপ্রস্তুত ছিলেন। 

৫. পল সা ০৯৬৭এ 

ছিলেন। বাবর কর্তৃক এতিম হল 8-৭০০-৮ 
বিপ্যন্ হলেও আকবরের কূটনৈতিক, দক্ষতা তা 
রত ও সু হয়। শঠ সংগঠক ছিলেন বলেই জাতি, ধর্ম, 

নির্বিশেষে প্রজাগণকে এ রাজনৈতিক সংগঠনের আওতা করে মুঘল 
সম্রাজোর ভিত্তি শক্তিশালী করতে সমর্থ হন। 

৬. বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ : মহামতি আকবর ছিলেন একজন অসামান্য মেধাসম্পন্ন 
বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ । তার উদার ও সহনশীল নীতি জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠায় 
সহায়ক হয়েছিল। মুহাম্মদ ঘূরীর সময় থেকে যে রাজপুত সামস্তরাজাগণ মুসলিম 
আধিপত্যকে সংহত করার চেষ্টা করতে থাকেন, আকবর তাদের সাথে বৈবাহিক 
সম্পর্ক স্থাপন ও রাজকার্ে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করে সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী করার 
বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন । কানুনগো যথার্থই বলেন, “জাতীয় একতা বিধান করার 
মহান ধারণার জন্য তিনি ভারতীয় শাসকদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেন ।" 

৭. শাসক : যোগ্য শাসক হিসেবে সম্রাট আকবরের কৃতিত্ব ছিল নিঃসন্দেহে 
অতুলনীয় প্রশাসনের প্রতিটি কাজ তিনি পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে দেখাশুনা করতেন। 
সম্ভবত আকবরই প্রথম মুসলিম শাসক যিনি প্রজাদের শুভেচ্ছা এবং সহানুভূতি 
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অর্জন করে একটি সুপরিকল্পিত কেন্দ্রীয় প্রশাসন স্থাপনে সক্ষম হন। 
এতিহাসিক এইচ. বিনিয়নের মতে, “তীর প্রধান কৃতিত্ব ছিল শাসক হিসেবে 
বিভিন্ন রাষ্ট্র, জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায়কে একটি সংঘবদ্ধ সাম্রাজ্য গ্রথত করা, 
একে একটি সুবিস্তৃত প্রশাসনিক কাঠামো দ্বারা সুসম্পন্ন করা হয়।” 

৩ সম্রাট আকবরের চরিত্র 

নিম্নে সম্রাট আকবরের চারিত্রিক গুণাবলি মূল্যায়ন করা হলো- 

১. নানাবিধ গুণাবলির : সম্বট আকবরের চরিত্রে অসাধারণ ও অসামান্য গুণাবলির 
বিকাশ ঘটে । বদাউনির সমালোচনা আকবর নিঃসন্দেহে 
গুণের অধিকারী ছিলেন। আবুল ফজল ও মনসারেটের তার 
প্রকৃতি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। কথাবার্তা উঠাবসা 


ও আচার-ব্যবহারের আকবরকে মহাপ্রতাপশালী স্মাট হিতে যায়। তিনি 
জীকজমকপূর্ণ পোশাক পরতে ভালোবাসতেন । ই ছিলেন সহজ, 


ভদ্র, সরল ও অমায়িক ৷ বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন। 
ধু : [ল্লের একনিষ্ঠ t 
১৫৬০ খ্রিষ্টাব্দে রাজধানী করেন। 
গুজরাট বিজয়ের ধার জন্য তিনি সেখানে বুলন্দ 
দরওয়াজা তৈরি করেন। আবুল মতে, আকবর স্বয়ং নতুন নতুন 
প্রাসাদের পরিকল্পনা প্রস্তুত করপ্তেঞ্ঞ। তার আমলে স্থাপিত অসংখ্য ইমারত 
G ই আম, দেওয়ান-ই খাস, জামে মসজিদ 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে । এছাড়া তিনি 


। হিন্দু মুসলমানদের একই ছায়াতলে আনার জন্য এ 
নীতি । ধৰ্মান্ধতা কিংবা পরধর্মে হস্তক্ষেপ তিনি পছন্দ 
উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য তিনি সর্বধর্মের আদর্শ 
একটি নতুন ধর্মের উদ্ভব করেন। এটি 'দ্বীন-ই ইলাহী’ 
৷ এতিহাসিক এইচ. বেভারিজ যথার্থই বলেন, “আকবর 
তার পূর্ববর্তী ধর্মমত পরিত্যাগ করেননি” 
৪. সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা : সম্রাট আকবরের রাজতৃকালকে শুধু মুঘল যুগেরই 
নয়, ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের স্বর্ণযুগ বললেও অত্যুক্তি হবে না। তিনি শুধু 
. সাম্রাজ্যের স্থপতিই ছিলেন না, তিনি ছিলেন শিল্প ও সাহিত্যের উৎসাহদাতা 
এবং কবি সাহিত্যিকদের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক । আকবর 'আইন-ই আকবরী" ও 
'আকবরনামা' নামক দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। তাছাড়া তার 
পৃষ্ঠপোষকতায় “তুজুক-ই জাহাঙ্গীরি' রচিত হয়। তিনি সর্বদা কবি, সাহিত্যিক, 
দার্শনিক, ধর্মপপ্তিত ও বিদ্বান ব্যক্তিদের সঙ্গদান করতেন । 
উপসংহার : মুঘল সম্রাট আকবরের রাজতৃকাল ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক সোনালি 
যুগ। যোগ্যতা ও কৃতিত্বের বিচারে তাকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলে 
আখ্যায়িত অভিহিত করা যায়। তার মহত্তের প্রধান পরিচয় ছিল এই যে, তার 
অধীনস্থ প্রজাবর্গ প্রত্যেকেই তাকে রক্ষাকর্তা হিসেবে বিবেচনা করতো । এ আস্থা ও 
ভরসাই আকবরকে জাতীয় স্ম্রাটে পরিণত করেছিল । হুমায়ুনের মৃত্যুর পর মুঘল 
সাম্রাজ্য যেরূপ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল তা থেকে তাকে উদ্ধার করা তেরো 
বছরের একটি বালকের পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়। 


= ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র 


পুত্র সেলিম ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে 'নূরউদ্দিন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ 
করে সিংহাসনে আরোহণ করেন । ইতিহাসে তিনি সম্রাট জাহাঙ্গ 
পরিচিত ৷ তিনি ছিলেন ন্যায়বিচারের ধারক ও সাম্রাজে 


অবশ্য সম্রাট জাহাঙ্গীরের উল্লিখিত বিধিগুলো বাস্তব ক্ষেত্রে খুব বেশি 
কার্যকর হয়নি। 

২. প্রথম নওরোজ উৎসব : স্মাট জাহাঙ্গীর ১৬০৬ খিষ্টাব্দের মার্চ মাসের আড়ম্বর 

ও জীকজমকের সাথে সাম্রাজ্যে প্রথম নওরোজ উৎসব করেন। মুঘল সাম্রাজ্য 

এ অনুষ্ঠানটি পরবর্তীকালে উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হয়। 

৩. ইংরেজদের সাথে সম্পর্ক : জাহাঙ্গীরের রাজতৃকালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া 

কোম্পানি ভারতে তাদের বাণিজ্য প্রসার করতে সচেষ্ট হয়। ১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে 
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দরবারে উপস্থিত হন। জাহাঙ্গীর তাকে সম্মান প্রদর্শন এবং কিছু বাণিজ্যিক 
সুবিধাও প্রদান করেন । পরবর্তীতে এ সম্পর্ক আরো জোরদার হয়। 

৪. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা : সম্রাট জাহাঙ্গীর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য “ন্যায়বিচারের 
শৃঙ্খল' চালু করেন। তিনি আগ্রা দুর্গের শাহ বুরুজী থেকে যমুনা নদীর তীর 
পর্যন্ত ৬০টি ঘণ্টাযুক্ত ৩০ গজ লম্বা ও ৪ মণ ওজনের একটি সোনার শিকল 
ঝুলিয়ে রাখেন। যে কোনো, ব্যক্তি এটি টান দিয়ে সম্রাটের 
প্রার্থনা করতে পারতেন । এটি সম্রাটের ন্যায়পরায়ণতার পরি ৷ 


৫. খসরুর বিদ্রোহ নির্মূল : জাহাঙ্গীরের রাজতৃকালের ঘটনা 
হলো খসরুর বিদ্রোহ দমন ৷ সিংহাসন লাভের যুবরাজ খসরু 
পাঞ্জাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তাকে সাহায্য কর এগিয়ে আসেন 
মথুরার হুসেন বেগ, লাহোরের আবদুর শি অর্জুন প্রমুখ । এতে 
জাহাঙ্গীর মনংক্ষুপ্ন হয়ে সসৈন্যে অগ্রসর জলন্ধরের যুদ্ধে খসরুকে 
পরাজিত করে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ্প ক্রুরেন। খসরু পরবর্তীতে কারাগারে 
মৃত্যুবরণ করেন এবং শিখগুরু অর্জুনকে) প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। 

৬. কান্দাহার পুনরুদ্ধারে রাজত্বকালে বহু চেষ্টা করেও 


অতঃপর তিনি কৌশলে জাহাঙ্গীরের সাথে 
বত না করে খর আকস্মিকভাবে কান্দাহার দখল করেন। 
চষ্টা ক্রারেও কান্দাহার পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হননি। 
হ/ুমীন £ সম্রাট আকবর কর্তৃক ১৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গদেশ বিজিত 
মুসা খানের নেতৃত্বে মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে পুনর্জাগরণের তৎপরতা 
ক৷করে ৷ সমাট জাহাঙ্গীর ইসলাম খানকে তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। 
ইসলাম খান ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে ওসমানকে পরাজিত ও হত্যা করে বাংলায় 
আফগান শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস এবং মুঘল আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। 
তিনি রাজমহল থেকে রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তর করে এর নাম রাখেন জাহাঙ্গীরনগর ৷ 
৮. মেবার দখল : সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের এটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো 
মেবার দখল । জাহাঙ্গীর আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করে মেবাররাজ অমর সিংহের 
বিরুদ্ধে উপর্যুপরি কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করেন । কিন্তু মেবার বাহিনীকে 
পরাজিত করলেও রাজধানী চিতোর অধিকার করতে পারেননি । অতঃপর 
১৬১৫ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাটের তৃতীয় পুত্র খুররমের নেতৃত্বে এক বিশাল সেনাবাহিনী 
প্রেরণ করলে মেবারের অমর সিংহ মুঘল আধিপত্য স্বীকার করতে বাধ্য হন। 
৯. নগরকোট বিজয় : শতদ্র ও রাভী নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত দুর্ভেদ্য কাংড়া দুর্গ 
বিজয় ছিল জাহাঙ্গীরের রাজতৃকালের আর. এক স্মরণীয় ঘটনা। সেনাপতি 
মুর্তজা খান এ দুর্গ জয় করতে ব্যর্থ হলে যুবরাজ খুররমের সেনাপতিতে মুঘল 
বাহিনী দুর্ভেদ্য কাংড়া দুর্গটি চৌদ্দ মাস অবরোধের পর ১৬২০ খ্রিষ্টাব্দে জয় 
করতে সক্ষম হয় এবং কিন্তওয়ারের রাজা জাহাঙ্গীরের বশ্যতা স্বীকার করেন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৪৫১ 


১০. দাক্ষিণাত্যে অভিযান : জাহাঙ্গীর সিংহাসন লাভ করে দাক্ষিণাত্যে স্বীয় আধিপত্য 
বিস্তারে মনোযোগী হন। কিন্তু আহমদনগরের সুযোগ্য মন্ত্রী মালিক অম্বরের 
অসামান্য প্রভাব ও প্রতিপত্তির ফলে মুঘলদের দাক্ষিণাত্য নীতি ব্যর্থ হয়। 
অবশেষে ১৬১৭ খ্রিষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর যুবরাজ খুররমকে আহমদনগর পুনরুদ্ধারের 
জন্য প্রেরণ করেন। খুররম কৃতিত্বের সাথে আহমদনগর দুর্গ ও বালাঘাট অঞ্চল 
পুনর্দখল করেন । মালিক অস্বরের বিরুদ্ধে এ সাফল্যের জন্য খুররম “শাহজাহান' 
85885853৬4৯ 

১১. শাহজাহানের বিদ্রোহ : সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজতৃকালে ৬ 


সিংহাসনে বসানোর চক্রান্তে লিপ্ত হন। নূরজাহানের (্উযুত্ত্ের 
পেরে শাহজাহান পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কুরে 


র ওপর ক্ষমতা ন্যস্ত : নূরজাহান তার অনুপম সৌন্দর্য ও অসাধারণ 
বুদ্িযন্তার বলে অতি সহজেই স্মাট জাহাঙ্গীরের ওপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তার 
করতে সক্ষম হন। তিনি স্বামীর ওপর কেবল আধিপত্যই প্রতিষ্ঠা করেননি; 
বরং তার প্রভাবে পিতা মির্জা গিয়াস বেগ এবং ভ্রাতা আসফ খান দরবারের 
বিশিষ্ট ও দায়িত্বশীল সভাসদে পরিণত হন! তিনি ছিলেন একাধারে জ্ঞানী, 
পরোপকারী, কূটকৌশলী। দৈহিক শক্তি ও তেজস্থিতা ছিল তার চরিত্রের 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য । তিনি স্বামীর সঙ্গে ব্যাঘ শিকার করেন এবং তার 
ভ্রাতা ও মহব্বত খান কতৃক জাহাঙ্গীর বন্দি হলে তিনি স্বয়ং হস্তীর পৃষ্ঠে চড়ে 
স্বামীকে মুক্ত করেন। তার এরূপ পতিপরায়ণতা ও দুরদর্শিতার ফলে 
জাহাঙ্গীরের উৎসাহ শতগুণে বেড়ে যায়। তাই জাহাঙ্গীর মুদ্রার ওপর তার 
নিজের ও স্ত্রীর নাম মুদ্রিত করেন। এমনকি জাহাঙ্গীর প্রশাসনের সকল দায়িত্ব 
নূরজাহানের হস্তে ন্যস্ত করেন। এমনকি রাজকীয় ফরমান নৃরজাহানের দস্তগত 
ব্যতীত মূল্যহীন বলে বিবেচিত হতো । এঁতিহাসিক মুতামদ খান বলেন, 
“এভাবে নূরজাহান সকল রাজকীয় ক্ষমতা হস্তগত করে মুঘল সাম্রাজ্যের 
সর্বময় কর্ত্রী হন এবং জাহাঙ্গীর তার হাতের পুতুলে পরিণত হয়ে পড়েন ৷” 


১৩. নরজাহ 


৪৫২ ___ (সাল ভ্াতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ - তৃতীয় বর্ম রা 


১৪. পর্তুগিজদের সাথে সম্পর্ক : জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করে পর্তাগজদের সাথে 
মিত্ৰতা স্থাপন করতে যত্নবান হন। তিনি তাদেরকে আগ্রা ও লাহোরে গির্জা স্থাপন করে 
ধর্ম পালনে অনুমতি প্রদান করেন। গির্জা নির্মাণ এবং খ্রিষ্টান মিশনারিদের ব্যয় 
নির্বাহের জন্য তিনি প্রচুর অর্থ দান করেন। অনেকে মনে করেন যে, এর পেছনে 
সম্রাটের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। অবশ্য পরবর্তীতে এ সম্পর্কের অবনতি ঘটে। 

১৫. জ্ঞানবিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা : জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং 
শিক্ষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে জাহাঙ্গীর ইতিহাসে এক স্থান 
দখল করে আছেন । তিনি নিজেও আরবি, ফারসি, তুর্কি, গণিত বিষয়ে 


ও মসজিদ নির্মাণ করেন। তার 
পল তু 


১৬. চিত্রশিল্পের পৃষ্ঠপোষক : মুঘল চিত্রকলার ক্রমবিকাগ্রে স্টর্ট জাহাঙ্গীরের অবদান 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । তার পৃষ্ঠপোষকতায় মুঘল চিন্ুশিল্লের এক অভূতপূর্ব উৎকর্ষ 
সাধিত হয়। তার পৃষ্ঠপোষকতায় মুঘল চিত্রক্‌ তীয় স্কুলের উদ্ভব হয় এবং 
প্রতিকৃতি অন্কনে মুঘল চিত্রকরগণ অসাধারপ্ ক্ুতিত অর্জন করেন। এই আমলের 

একটি নতুন অধ্যায় বাধীন থাকলেও তিনি একজন সুশাসক ও 

একটি আকর্ষণীয় চরিত্র,এন্ং ভার রাজতৃকাল ছিল সুখসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ ৷” 

প্রশ্ব: ১৩১।। প্রভাব উল্লেখপূর্বক সম্নাট জাহাঙ্গীরের রাজতৃকালের 

বিবরণ দাও। 


: মুঘল সাম্রাজ্যের চতুর্থ উত্তরাধিকারী হলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর । 
র মৃত্যুর পর ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
রর পদান্ক অনুসরণ করে তিনি সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি গ্রহণ করেন। 
গোটা সাম্রাজ্যে ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে পরিচালনার জন্য তিনি ১২টি আইন পাস 
করে ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। তার রাজতুকাল রোমাঞ্চকর ঘটনাবহুল 
কার্ধাবলির জন্য ইতিহাসের সোনালি পাতায় অগ্লান হয়ে রয়েছে। 

৩ সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজতৃকাল 

১. খসরুর বিদ্রোহ দমন : জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করলে যুবরাজ খসরু 
পাঞ্জাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। জাহাঙ্গীর তার বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশে বের 
হলে জলঙ্ধরে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে খসরু পরাজিত হলে জাহাঙ্গীর 
প্রাথমিক বিপর্যয় রোধ করতে সক্ষম হন। 

২. বাংলার বিদ্রোহ দমন : ১৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল সেনারা বঙ্গদেশ জয় করেন। 
অতঃপর জাহাঙ্গীরের শাসনামলে এখানকার আফগান দলনেতা ও মুসা খা 
মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে-বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। জাহাঙ্গীর কঠোর হস্তে এ 
বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তর 
করেন এবং রাজধানীর নামকরণ করেন “জাহাঙ্গীরনগর ৷ 


জজ ইসলামের ইতিহাস ছিতীয় পত্র ৪৫৩ 


৩. 


১০. 


ব্যর্থ কান্দাহার অভিযান : সম্রাট আকবর কান্দাহার দখল করলে পারস্যের শাহ 
আব্বাস বহু চেষ্টা করেও তা পুনরুদ্ধার করতে পারেননি। জাহাঙ্গীরের শাসনামলে তিনি 
তার সাথে বন্ধুত্বের কুটকৌশলে ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে আকস্মিকভাবে কান্দাহার দখল করে 
নেন। জাহাঙ্গীর অনেকবার অভিযান চালিয়েও কান্দাহার পুনরুদ্ধারে ব্যর্থ হন। 


১ মেবার অভিযান : সম্রাট জাহাঙ্গীর মেবার বিজয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করে 


সেখানে অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি মেবার বাহিনীকে পরাজিত করলেও 
রাজধানী চিতোর দখল করতে পারেননি। অতঃপর ১৬১৫ খ্রিষ্টাব্দে যুবরাজ 


্ কড়া 
উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব । bie tre টা Moar অবস্থিত এ 


দুৰ্গ বিজয়ে ব্যর্থ হলে যুবরাজ খুররম বিশাল বাহিনী নিয়ে এ করেন। দীর্ঘ 
১৪ মাস অবরোধের পর ১৬২০ খ্রিষ্টাব্দে কংড়া দুর্গ মুঘল আসে। 

. দাক্ষিণাত্যে অভিযান : সিংহাসনে সম্রাট জাহাঙ্গীর 
দাক্ষিণাত্যে অভিযানের পরিকল্পনা কারণে তা ব্যর্থতায় 


পর্যবসিত হয়। অতঃপর ১৬১৭ 


য় মহব্বত খান পলায়ন করতে বাধ্য হয়। 


হজীহ পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। রাজকীয় বাহিনীর সাথে বুদ্ধ 
খুররম পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। পরবর্তীতে ফিরে এসে ক্ষমা প্রার্থনা 
করলে পিতা স্ম্রাট জাহাঙ্গীর তাকে ক্ষমা করে দেন। 

সাম্নাজ্ঞে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা : সম্রাট জাহাঙ্গীরের উল্লেখযোগ্য কৃতিতৃ হলো সাম্রাজো 
ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। তিনি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য ১২টি আইন প্রণয়ন করে 
তার নাম দেন ‘দস্তুরুল আমল'। ধনী-দরিদি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই যাতে সম্রাটের 
নিকট সরাসরি বিচারপ্রার্থী হতে পারে সেজন্য তিনি যাটটি ঘণ্টাযুক্ত একটি দীর্ঘ 
সোনার শিকল আগ্রার রাজপ্রাসাদ থেকে যমুনা তীর পর্যন্ত ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। 


সাহিত্যকর্মের নিদর্শন। ইতিহাস, ১ দর্শন ইত্যাদি বিষয় তিনি 
গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন । বিখ্যাত ন লালন খান ও তানসেনের পুত্র 
বিলাস খান তার দরবার অলঙ্কৃত করেন। ড. সাকসেনা বলেন_ What 
Jahangir achieved in paper Shahjahan achieved in brick and mortar. 


১১. বৈদেশিক সম্পর্ক : রন তাক গার পু ভান? 
তিনি কামান ও বন্দুক সংগ্রহ করার উদ্দেশে পর্তুগীজদের সাথে বন্ধুত স্থাপন করেন। 
লি চং ত ত জত রা চদা নে লা 
পর্তৃগীজদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন এবং তাদের গির্জাসমূহ বন্ধ করে 
দেন। এরপর তিনি ইংরেজদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন। তিনি তাদেরকে বিনা 
শুক্কে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের সুবিধা প্রদান করেন। 

১২. চরিত্র ও কৃতিত : ড. ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, “জাহাঙ্গীর ছিলেন মুঘল ইতিহাসে 

অন্যতম চমকপ্রদ চরিত্রের অধিকারী" তিনি ছিলেন ভারতের সম্রাট 


ন্যায় নিজ ধর্মকে তিনি পরীক্ষা- তিনি অত্যধিক মদ্যপানে আসক্ত 
ছিলেন। ইউরোপীয় এতিহাসিকগণ তাকে, মদ্যপায়ী (Talented drunkard) 
বলে অভিহিত করেন। ড. ঈশ্বরী — There is much in his character 
that deserves to be condemn: there is a great deal that entitles him 
to be placed among the mg nating personalities of Indian history 


রজাহানের আসল নাম মেহেরুননেসা। ডাকনাম নূরজাহান । 
রর রাজকর্মকর্তা মির্জা গিয়াস বেগের কন্যা ছিলেন। তার 
[ণের কারণে সমাট জাহাঙ্গীর তার রাজত্বের ষষ্ঠ বছরে নূরজাহানকে 
ধন হতেই তিনি 'নূরমহল' এবং পরে 'নূরজাহান' বা জগৎ আলো 
পারতে হন। কালক্রমে তিনি হয়ে উঠেন মুঘল রাজদরবারের সম্রাজ্ঞী ৷ 

মাহা] রাজ্যের সবে: স্মাজ্ঞী হবার পর নূরজাহান তার নিজস্ব সৌন্দর্য ও 
প্রজ্ঞা গুণে জাহাঙ্গীরের ওপর পুরোপুরি প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। তিনি 
প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যের শাসনকত্রী এবং রাষ্ট্রে তার ক্ষমতাই সর্বোচ্চ হয়ে দাড়ায় । 
ফলে জাহাঙ্গীর ক্রমশ আরামপ্রিয় আর নূরজাহান অভিজ্ঞতা ও শক্তির অধিকারিণী 
হয়ে উঠেন । তিনি দরবার কক্ষের জানালায় বসে প্রজাদের অভিযোগ শ্রবণ করতেন । 
স্মাটের নামের সাথে সাথে তার নামও মুদ্রাচ্কিত হয়। সকল সরকারি ফরমানে 
জাহাঙ্গীরের সঙ্গে তার দস্তখত থাকতো । সকল জমির সনদপত্রে তারই স্বাক্ষর দেয়া 
হতো । তিনি তার মহলের জানালা হতে ফরমান জারি করতেন। দরবারী অমাত্যরা 
হাজির হয়ে তার কথা শুনতেন ৷ দয়া এবং সহদয়তার পথেই তার ব্যক্তিগত প্রভাব- 
প্রতিপত্তি কাজ করতো । তিনি বিপদ্স্তদের আশ্রয়স্থলস্বরূপ ছিলেন। শেষ পর্যন্ত 
জাহাঙ্গীর নিজেই নূরজাহানের হাতের অন্যতম ত্রীড়নক হয়ে পড়েন। সাম্রাজ্যের 
সকল কাজ নূরজাহানের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করতো । একদা জাহাঙ্গীর নিজেই মন্তব্য 
করেন_ | have sold my kingdom to my beloved queen for a cup of wine 
and a dish 91500. অর্থাৎ, এক পেয়ালা মদ এবং এক ডিস স্যুপের 

আমার রাজ্য আমার প্রিয়তমা রানির হস্তে বিক্রয় করে দিয়েছি। 
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৩ নূরজাহানের প্রভাবের ফলাফল 

১. সুফল : সম্রাটের ওপর নূরজাহানের প্রভাব ফলদায়ক ছিল। অনেক সময় তিনি 
সম্রাটের নিষ্ঠুরতা ও বদমেজাজ দমন করতেন । তিনি অনেক মজলুমকে রক্ষা 
করেছেন। তিনি সেনা শিবিরে, ক্রীড়া কৌতুকে এমনকি হেরেমের সর্বত্র 
সমাটের নিত্য সহচরী ছিলেন। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তার প্রভাব প্রথম কয়েক বছর 
যে মঙ্গলজনক হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই ৷ বিদ্রোহ দমন, সাম্রাজ্যের 
বিস্তার সাধন এবং সুষ্ঠু শাসন পরিচালনায় তিনি অনুপম পরিচয় 
দিয়েছেন। ড. হাদী বলেন_ She (Noor Jahan) was an as 101 all 
sufferess and helpless girls were married at the ex of her 
private purse. 

২. কুফল : ক্ষমতার মোহ নূরজাহানকে ক্রমশ ষড়যন্ত্রে করে। তিনি স্বীয় 

০০ কুরে 


হিংসাবিদ্বেষের সূত্রপাত হয়। ” হব্বত খাঁ ও যুবরাজ খুররম বিদ্রোহ 
করেন। ফলে কান্দাহার র. হাতছাড়া হয়ে যায় এবং মুঘল সৈন্য 
দাক্ষিণাত্যে পরাজয় বরণ কলর উ. ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, “জাহাঙ্গীরের ওপর 
নূরজাহানের প্রভাব জনক হয়নি । জাহাঙ্গীরের শাসনামলের শেষ 
বছর অন্ধকারময় নূরজাহানই দায়ী ছিলেন ।” 
উপসংহার : সম্রাট সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্রাটদের অন্যতম । বহু বিজয় 
অভিযান, বিদ্বোহ জি বজরার বাদ সবি 


shrewdne: his strong sense well qualified his to carry on the 
গাথা) policy of his father. স্যার রিচার্ড বার্ন বলেন, “ব্যবহারে মহানুভব, 
ক্রীড়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকামী এবং সকলের শাস্তি বিধানে প্রয়াসী 
জাহাঙ্গীর ছিলেন সফল  নৃপতিদের পর্যায়ভুক্ত।” 


ঘর প্রশ্ন : ১৩২. “জাহাঙ্গীরের চরিত্র বৈপরীত্যের সংমিশ্রণ।”- তুমি কি এতে একমত? 
অথবা, জাহাঙ্গীরের চরিত্রে কি বৈপরীত্যের সংমিশ্রণ ছিল? তোমার উত্তরের 
সপক্ষে যুক্তি দোোও। 
উত্তর ।। উপস্থাপনা : ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনে সমাট জাহাঙ্গীরের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে তার পুত্র 
সেলিম “নূরউদ্দিন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ গাজি' নাম ধারণ করে দিল্লির 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইতিহাসে তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীর নামেই সর্বাধিক 
পরিচিত । তিনি ছিলেন ন্যায়বিচারের ধারক ও সাম্রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলার বাহক। 
পিতার পদাক্ক অনুসরণ করে তিনি সাম্রাজ্য বিস্তারেও মনোনিবেশ করেন। 'দস্তরুল 
আলম’ নামে বারোটি আইন প্রণয়ন করেন। তিনি ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় দিলেও 
এতিহাসিকরা অভিযোগ করেন যে, তার চরিত্রে বৈপরীত্যের সংমিশ্রণ ঘটেছিল । 


৪৫৬ বাল হ্নতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


৩ জাহাঙ্গীরের চরিত্রে বৈপরীত্যের সংমিশ্রণ 

সম্রাট জাহাঙ্গীরের চারিত্রিক গুণাবলি সম্পর্কে এতিহাসিকদের মধ্যে বিভিন্ন 
মতবিরোধ রয়েছে । কোনো কোনো এতিহাসিক তার চারিত্রিক গুণাবলির উচ্ছ্বসিত 
প্রশংসা করেন। আবার কেউ কেউ তাকে তীব সমালোচনা করে বলেছেন, “তার 
চরিত্রে পরস্পরবিরোধী গুণের সংমিশ্রণ রয়েছে ।" নিয়ে এতিহাসিকদের মতামত ও 


বিভিন্ন ঘটনার নিরিখে বিষয়টি আলোচনা করা হলো- 

১. এঁতিহাসিকদের প্রশং মতামত : যে সকল এতিহাসিক সম্রাট 
জাহাঙ্গীরের চরিত্র ও ভূয়সী প্রশংসা করেছেন মধ্যে 
ঈশ্বরীপ্রসাদ, বেনীপ্রসাদ, ফ্রান্সিস প্রসাদ 
বলেন, “মুঘল ইতিহাসে একটি অন্যতম আকর্ষণীয় সম্রাট 
জাহাঙ্গীর ।” জাহাঙ্গীরের জীবনী রচয়িতা বেনীপ্রসাদের সুবিবেচক 
ও দয়ালু ছিলেন, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি অনুরাগ: নির্যাতনের 
প্রতি প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা এবং সুবিচারের প্রতি প্রগাঢ় কর চারিত্রিক গুণাবলির 


্যার টমাস রো-এর সহচর টেরি বলেন, “চারিত্রিক 

র মধ্যে পরস্পরবিরোধী গুণাবলির সংমিশ্রণ ছিল। 

কখনো টুর আবার কখনো তাকে নয, ভদ্র, সদয় ও সহানুভূতিশীল বলে 

মতে, “যে লোক একজন জীবন্ত মানুষের চর্ম উত্তোলনের 

ডুয়ে দেখতে পারেন এবং আবুল ফজলের ন্যায় মনীষীর খুনের জন্য 
করে না, সে লোকই আবার ইনসাফের ধ্বজাধারী সাজেন এবং শীতকালে 
ঠাণ্ডা পানিতে স্ত্রানরত হাতির কম্পন দেখে বিগলিত হন।” 

৩. জাহাঙ্গীরের চারিত্রিক বিভিন্ন দিক : আকবরের ন্যায় জাহাঙ্গীর বহুমুখী প্রতিভার 
অধিকারী ছিলেন না সত্য তার চরিত্রের অপকর্ষতারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া 
যায়। তবু রাজনৈতিক , তীক্ষবুদ্ধি, শিল্প ও সাহিত্যানুরাগ, সৌন্দর্য ও 
মমতবোধ তার চরিত্রের অনেক পরিমাণে স্বলন করে এ কথাও স্বীকার 
করতে হবে । শাসনসংক্রান্ত জটিলতম সমস্যা উপলব্ধি করার মতো মানসিক 
ক্ষমতা বা রাজনৈতিক জ্ঞান তার ছিল। অত্যধিক মাদক সেবনের ফলে 
জীবনের শেষভাগে অবশ্য তার বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা কতক পরিমাণে হাস পায় । 
তবু জীবনের অধিকাংশ সময়ই তিনি স্ম্রাটসুলভ ক্ষমতার পরিচয় দেন। 

৪. জাহাঙ্গীরের ধর্মমত : জাহাঙ্গীরের প্রকৃত ধর্মমত কী ছিল তা সঠিকভাবে জানা 
যায় না। সম্ভবত সুন্নি ধর্মমতে তার আস্থা ছিল, তবে ধর্ম সম্পর্কে কোনোরূপ 
গৌড়ামি তার ছিল না। তার চরিত্রে পরমতসহিষ্টুতা ও ধর্মোন্মস্ততার এক 
অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখা যায়। কোনো সময়ে পরধর্মের প্রতি চরম উদারতা 
প্রদর্শন, কখনো বা অসহিষ্ণুতাবশত চরম নির্যাতন ছিল তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য৷ 
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৫. 


১০, 


আতনির্ভরশীল : সম্রাট জাহাঙ্গীর ছিলেন সম্পূর্ণভাবে আত্মনির্ভশীল । তার 
কোনো মন্ত্রিসভা ছিল না। রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণরূপে নিজের 
বুদ্ধি ও বিবেচনার ওপর নির্ভর করতেন। তিনি অপরের কোনো পরামর্শ বা 
বিরোধিতা সহ্য করতে পারতেন না। 

বিচক্ষণ ও মেধাবী : সম্রাট জাহাঙ্গীরের চরিত্রে কঠিন-কোমল, ন্যায়বিচার ও 
খেয়ালিপনার মতো বিপরীত আচরণের সংমিশ্রণ ঘটলেও এতিহাসিকগণ 
একবাক্যে স্বীকার করেন যে, জাহাঙ্গীর বিচক্ষণ ও মেধাসম্পন্ন । পিতার 
মতো চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত লাভ না করলেও তিনি পিতার অনুসৃত প্র নীতি 
ও সংস্কারসমূহ পুঙ্থানুপুঙ্থরূপে পালন করার চেষ্টা করেন। 

সর্বময় কর্তৃতু ও উদ্ধত্য ; সাম্রাজ্যে শাসনকার্য পরি নিজের 
চিন্তা-চেতনাকেই প্রাধান্য দিতেন। তার মতের বিরোঠি তিনি তাও 
সহ্য করতেন না । কিন্তু রাজতৃকালের শেষভাগে তারই, প্রকৃতির কতকটা 
পরিবর্তন ঘটে । সামরিক অভিযানের যাবতীয় পূ জাহাঙ্গীর স্বয়ং প্রস্তুত 
করতেন। সেনাপতি হিসেবেও তিনি যথেষ্ট পরিচয় দেন। অবশ্য তিনি 
কান্দাহার পুনর্দখল করতে পারেননি সাম্রাজ্য থেকে কান্দাহার 
বিচ্যুত হওয়ার ক্ষতি কোনো নতুন পূরণ করতে পারেননি । 


. ন্যায় ও সততা : বিচারের ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে প্রভেদ করতেন 


না। ধনী-দরিদ্ব সকলেই রঁ নিকট সরাসরি বিচারপ্রা্থী হতে পারে 
সেজন্য তিনি ষাটটি ঘণ্ট সোনার শিকল প্রস্তুত করে তা আগ্রার 
প্রাসাদ থেকে যমুনা পর্যন্ত ঝুলিয়ে দেন। এই শিকল টানলেই 
বিচারপ্রার্থীর ত টির নিকট পৌছানোর ব্যবস্থা করা হতো। ইতিহাস 


থেকে জানা ন্যায়বিচার থেকে খাও বঞ্চিত হতো লা একদিন 
এক গাধা নে। পরে খোজ নিয়ে দেখা গেল, গাধা তার মনিব কর্তৃক 
অত ৷ পরে সম্রাট গাধার মনিবকে শাসিয়ে দেন। এ দৃষ্টান্ত থেকে 
বুঝা ন কত বড় উদার ও ন্যায়বিচারক ছিলেন । 


: সম্রাট জাহাঙ্গীর যে “সফল শাসক’ ছিলেন তাতে কোনো 
সন্দেহ নেই ৷ সুবিচার ও সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য তিনি ১২টি আইন 
জারি করেন। যেমন__ বিভিন্ন ধরনের শুল্ক নিষিদ্ধকরণ, রাহাজানি ও চুরি বন্ধ 
করার ব্যবস্থা, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠা, মাদকদ্রব্য বিক্রয় বন্ধ 
করা, দোষী ০০৯ Poa il Bass 
করা, বলপূৰ্বক পরস্পর দখল নিষিদ্ধ, হাসপাতাল নির্মাণ 
সুবন্দোবস্ত, সপ্তাহের কয়েকটি দিনে পশুহত্যা নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি। এসব 
নিয়ম-কানুন থেকে রাষ্ট্র পরিচালনায় তার সুশাসনের পরিচয় মেলে। তার 
আমলে কেন্দ্রীয় শাসন আকবরের শাসনকালের তুলনায় অনেকটা সহজ ছিল। 
দানশীল : তিনি সময় সময় নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিতেন বটে; কিন্তু তাই বলে 
তিনি নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিলেন না; বরং তার দয়াদাক্ষিণ্যের বহু পরিচয় পাওয়া 
যায়। তিনি গুণীদের সমাদর করতেন এবং অনুগত ও কর্মনিষ্ঠ কর্মচারীদের 
মুক্তহস্তে পুরস্কৃত করতেন । দরিদ্রের প্রতি তার দয়াদাক্ষিণ্যের সর্বজনবিদিত 
ছিল। হিন্দু সন্ন্যাসী ও মুসলমান পীরদের প্রতি তিনি ছিলেন শ্ৰদ্ধাবান এবং 
তিনি প্রকাশ্যভাবেই তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন । 
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১. স্লেহপ্রবণতা : সম্রাট জাহাঙ্গীর গ্নেহপ্রবণ শাসক ছিলেন। তিনি পিতার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহী হন বটে; কিন্তু পিতার প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তিনি একাধিকবার 
নগ্ন পায়ে সিকান্দ্রা় গমন করে পিতার সমাধিতে শ্রন্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। 
পুত্রদের প্রতি তার প্লেহপ্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়। শাহজাহান বিদ্রোহী 
হলেও জাহাঙ্গীর তাকে ক্ষমা করে দেন এবং সিংহাসনের উত্তরাধিকারী 
মনোনীত করেন। 


দখল করে আছেন। 


টু নু ্রাহাঙ্গীর সাহিত্যানুরাগী ও জ্ঞানী-গুণীর পৃষ্ঠপোষক 

ছিলেন। ফারসি রি জ্ঞান ছিল গভীর এবং তুর্কি ভাষায় তিনি অনর্গল 
কথা বলতে সর রচিত জীবনচরিত “তুজুক-ই জাহানিরী” একখানি 
উৎকৃষ্ট ও গ্রন্থ । সাহিত্য ছাড়াও তিনি সংগীত ও চিত্রশিল্পের 
পৃষ্ঠপোষক নার পুরে হাল টিপি তিক 
সাধিত, বি. পি. সাকসেনা বলেন, “জাহাঙ্গীরের কৃতিত্ব 

, শাহজাহানের কৃতিতৃ সেখানে ইট-সুরকির মধ্যে ৷” 

১৫. ও বিলাসী : বাদশাহ জাহাঙ্গীরের চরিত্রের অন্যতম প্রধান দুর্বলতা 
ছিল অত্যধিক মদ্যপান। তিনি অত্যধিক মদ্যপানে আসক্ত ছিলেন বলে 
অকর্মণ্য ও আরামপ্রিয় হয়ে পড়েন এবং সে সুযোগেই সম্রাঙ্জী নুরজাহান 
রাজকার্ষে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ লাভ করেন। ইউরোপীয় বণিকগণ তাকে 
“প্রতিভাবান মদ্যপায়ী* বলে আখ্যায়িত করেন। 

উপসংহার : মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের চরিত্রে ভালো-মন্দ উভয়েরই সংমিশ্রণ ঘটে । 
তিনি একদিকে যেমন ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, প্রজারঞ্জক শাসক এবং 
খামখেয়ালি, একরোখা। একদিকে তিনি যেমন আবুল ফজলের হত্যার জন্য দায়ী 
ছিলেন, অন্যদিকে তার ফটকে ফরিয়াদ জানানোর জন্য একটি 'বিচার ঘণ্টা' বাধা 
থাকত। একদিকে যেমন তাকে অত্যাচারী, নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন বলে আখ্যায়িত করা 
হয়েছে, অন্যদিকে তাকে প্রজাদের মঙ্গলার্থে “দস্তরুল আমল' প্রণেতা বলা হয়েছে। 
স্যার টমাস রো যথার্থই বলেন, “তার বদমেজাজ ও নানা কাজের মধ্যে নিষ্ঠুরতা 
দেখা গেলেও তার সদগুণ বা সদজ্ঞানের অভাব ছিল না।” 
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প্রশ্ন : ১৩৩ ৷ জাহাঙ্গীরের রাজ্যবিস্তার সংক্ষেপে আলোচনা কর। : 

অথবা, সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজ্যবিস্তার সম্পর্কে যা জান লেখ। 

অথবা, বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজ্যজয় বর্ণনা কর। 

উন্তল | উপস্থাপনা : মুঘল সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র সেলিম ১৬০৫ 
খ্রিষ্টাব্দে “নূরউদ্দিন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ গাজি' নাম ধারণ করে দিল্লির 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, রাজ্যবিস্তার এবং প্রজাসুলভ 
মহানুভবতা দ্বারা তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের সাথে মুঘল সাম্রাজ্যের এক ( 
অধ্যায়ের সূচনা করেন । প্রথম জীবনে পিতা আকবরের পদান্ক তনিও 
সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি গ্রহণ করেন। 
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ভারতের ইতিহাসে সম্রাট জাহাঙ্গীর এক অবিস্মরণীয় নাম। মোটেও 
সংকটমুক্ত ছিল না। বিভিন্ন রাজ্যে বিদ্বোহ- করে তুলে। 
সিংহাসনে আরোহণ করেই স্ম্রাট জাহাঙ্গীর বশ করেন। তবে 


রাজ্যবিস্তার করতে গিয়ে তিনি বহু বিদ্রোহের 


করে বন্দি করেন। খসরুর বন্দির সংবাদ শুনে জাহাঙ্গীর আনন্দিত 

হন। খসরুকে বন্দি অবস্থায় স্মাটের নিকট আনা হয়। সম্রাট তাকে কারাগারে 

নিক্ষেপ করেন। খসরু কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন। আর শিখগুরু অর্জুনকে 
প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। 

২. কান্দাহার পুনরুদ্ধারে ব্যর্থ চেষ্টা : তৎকালে ভারতবর্ষ ও পারস্যের মধ্যবর্তী 

স্থানে অবস্থিত কান্দাহারের রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম । এ কারণে এ 


সৃষ্টি হতো। আকবরের মৃত্যু পর্যন্ত কান্দাহার মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। 
জাহাঙ্গীরের রাজতৃকালে ১৬২২ খ্রিষ্টাব্দে আকস্মিকভাবে পারস্য সম্রাট শাহ 
আব্বাস কান্দাহার আক্রমণ করে তা জয় করতে ব্যর্থ হন। জাহাঙ্গীর 
শাহজাহানকে কান্দাহার পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেরণ করতে চাইলেন ৷ ইতোমধ্যে 
নূরজাহান নিজ জামাতা ও সম্রাটের কনিষ্ঠ পুত্র শাহরিয়ারকে সিংহাসনে 

বসানোর ষড়যন্ত্র শুরু করেন। স্বামীর মৃত্যুর পরও তিনি সিংহাসনের অন্তরালে 
ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার জন্য শাহরিয়ারের মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য সাধনে সচেষ্ট 
হলেন। শাহজাহান পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে কান্দাহারের ন্যায় দূরদেশে 


নাল জাত্াত- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


অভিযান পরিচালনা করতে অস্বীকার করেন। তিনি বিমাতা নূরজাহানের 
ক্রীড়নক পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নেন। শাহজাহানের 
বিদ্রোহ ঘোষণায় জাহাঙ্গীর অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং পারভেজকে উত্তরাধিকারী 
মনোনীত করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু বিদ্রোহী শাহজাহান আহমদনগরের মালিক 
অম্বরের সাথে যোগদান করে বুরহানপুর আক্রমণ করলে জাহাঙ্গীর 
দাক্ষিণাত্যের দিকে অধিক মনোযোগ দেন। তাই কান্দাহার পুনরুদ্ধারের 
পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত করা হয়! 

, বাংলার আফগান বিদ্রোহ নস্যাৎ : শিক 

- সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। কিন্তু বাংলার আফগান দলপতিগণ শত 
সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করেননি। জাহাঙ্গীরের রাজতৃকালে ঈসা 

মুঘল বশ্যতা অস্বীকার রুরেন। অতঃপর বাংলার -মুঘল 

পি 


করে সিংহের মৃত্যুর পর তার পুত্র অমর সিংহও' 
্্ীার' করেন । রাজত্বের প্রথম বছরে জাহাঙ্গীর তার দ্বিতীয় 
ধরনে মেবারের বিরুদ্ধে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু 


ERE ET ৯৮০০: 
ফলে মেবার মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হন। 

, কাংড়া বিজয় : সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজ্য বিজয়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল কাংড়া 
বিজয়। উত্তর পাঞ্জাবের শত্রু ও রাভী নদীর মধ্যবর্তী 

কাংড়া দুর্গটি ১৬২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মুঘল আক্রমণ প্রতিহত করতে সমর্থ হয়। 
জাহাঙ্গীর পাঞ্জাবের শাসনকর্তা মুর্তজা খানকে কাংড়া জয় করার জন্য সসৈন্যে 
প্রেরণ করেন। কিন্তু তার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। মুর্তজা খানের ব্যর্থতার পর 
জাহাঙ্গীর শাহজাদা খুররমকে কাংড়া অভিযানের জন্য বিশাল সৈন্যবাহিনীসহ 
প্রেরণ করেন। শাহজাদা দুর্গ অবরোধ করেন এবং দুর্গে রসদ সরবরাহের 
সকল পথ বন্ধ করে দেন। কাংড়া দুর্গটি প্রায় চৌদ্দ মাস অবরুদ্ধ থাকার পর 
দুর্গে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। এতদসত্তেও অবরুদ্ধ সৈন্যবাহিনী বীরত্বের সাথে 
বাধা প্রদান করতে থাকে । অবশেষে ১৬২০ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে দারুণ 
খাদ্যাভাবে বাধ্য হয়ে কিস্তওয়ারে রাজা মুঘলদের নিকট আত্মসমর্পণ করতে 
বাধ্য হন। এভাবে দুর্গটি মুঘল বাহিনীর অধিকারে আসে । 


আজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় প্র ৪৬১ 


৬. 


দাক্ষিণাত্যে অভিযান : পিতা আকবরের পরায়, অনুসরণ করে জাহাঙ্গীরও 
দাক্ষিণাত্য বিজয়ে উদ্যোগী হন। আকবরের সময় আহমদনগর রাজ্যের পতন 
হলেও তার একাংশের মালিক অম্বর নামে এক মন্ত্রীর পরিচালনায় নিজামশাহী 
বংশের রাজপুত দ্বিতীয় মুর্তজা রাজত্ব করছিলেন। হাবসি বংশোদ্ভূত মালিক 
অন্বর সে সময় দাক্ষিণাত্যের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত 
ছিলেন। মালিক অন্বরের একমাত্র লক্ষ্য ছিল আহমদনগর রাজ্যের অবশিষ্ট 
অংশকে মুঘল সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে রক্ষা করা । রাজ্যটিকে শক্তিশালী 
করে তোলার জন্য তিনি প্রশাসনিক ও সামরিক ক্ষেত্রে নানা সাধন 


দাক্ষিণাত্যে অভিযান : ১৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে যুবরাজ 

পারভেজের স্থলে যুবরাজ খুররম দাক্ষিণাত্যে মুঘল নিযুক্ত হন। 
এবার মালিক অন্বর পরাজিত হন এবং তিনি আঞ্জল ও আহমদনগর 

মুঘলদের হাতে সমর্পণ করেন। জাহাঙ্গীর মালিক পরাজয়ে সন্তুষ্ট হয়ে 

খুররমকে “শাহজাহান' (পৃথিবীর রাজা) উ করেন। কিন্তু আহমদনগরে 

মুঘলদের বিজয় স্থায়ী হয়নি। সম্পূর্ণভাবে মুঘল আধিপত্য 

মধ্যে অন্তর্কলহ দেখা দিলে মালিক 

ত সমর্থ হয়। ১৬২৬ খ্রিষ্টাব্দে তার মৃত্যু 

শাসনামলে সেনাপতি মহব্বত খান ক্রমশ 

পরান তারে রা 


নি াঁকার পর নূরজাহান কৌশলে স্বামী ও নিজেকে মহব্বত খানের হাত 
করেন। অতঃপর জাহাঙ্গীর রোহটাসে একটি সৈন্যদল গঠন করে মহব্বত 
বর দ্ধ. অভিযান করেন। মহব্বত খান পরায় দাক্ষিণাত্ে পলায়ন করেন। 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা ৷ জাহাদীর অনু হয়ে পড়লে সূরজাহান সিহাসনের প্রকৃত কতা 
পরিচালনা করতে থাকেন। তিনি স্বীয় জামাতা ও সম্রাটের. কনিষ্ঠ পুত্র শাহরিয়ারকে 
সিংহাসনে বসানোর চক্রান্তে লিপ্ত হন। এ ফড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে শাহজাহান 
পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ .ঘোষণা করেন। ১৬২৩ থেকে ১৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি 
তিনবার রাজকীয় বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন এবং পরাজয় বরণ করে নানা স্থানে 
ঘুরে বেড়ান। অবশেষে ১৬২৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পিতার নিকট আত্মসমর্পণ করে স্বীয় 
কার্যকলাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে জাহাঙ্গীর তাকে ক্ষমা করেন। 


উপসংহার : ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজতৃকাল একটি 
নতুন অধ্যায় । তার রাজতৃকাল আলোচনা করলে অনন্যসাধারণ কৃতিতৃ ও ব্যক্তিত্বের 
ER রস বিদ্রোহ দমন, শাসনকার্য পরিচালনা এবং রাজ্যে 


প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। এতিহাসিক 


ঈশ্বরীপ্রসাদের মতে, " ০5৭০০ 
চরিত্র এবং তার রাজতৃকাল সুখ-সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ ছিল। 


৪৬২ ্ ধাল ভ্রাত্ডাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ জর 


জন: ১৩৪ ॥ জাহাঙ্গীরের রাজতৃকালের প্রধান ঘটনাবলি সংক্ষেপে আলোচনা 
[ফা. স্নাতক প. ২০১৬, '১৯] 

যা মুঘল সম্মাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি আলোচনা কর। 

অথবা, সম্রাট জাহাঙ্গীরের র উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি পর্যালোচনা কর। 


উন উপস্থাপনা : সুদ সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর পুর সেলিম ১৬০৫ রানের 
২৪ অক্টোবর ুরউনিিন সুরা আহুরীর বানশাহ গাছ উপ্নাধি ধারণ করে দির 


করেন। কিন্তু হায় কার দিতে লা হয়| ভারি বরকে 
করা হয়। খসরু মৃত্যুবরণ করে। খসরুকে সাহায্য করার অপরাধে 
শিখগুরু, মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। 

ঙ বিদ্রোহ : সেনাপতি মহব্বত খান ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠেন 
র শাসনামলে ৷ তাই নূরজাহান তাকে সাম্রাজ্যের জন্য ক্ষতিকর 
চিহ্নিত করে দূরবর্তী অঞ্চলে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। 

এতে মহব্বত খান চরমভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন । তিনি পাচশ" রাজপুতসহ 
কাবুলে আসেন এবং জাহাঙ্গীর ও নূরজাহান ঝিলাম নদী অতিক্রম করার সময় 
মহব্বত খান তাদের বন্দি করেন। কিছুকাল বন্দি থাকার পর নূরজাহান 
কৌশলে স্বামী ও নিজেকে মহব্বত খানের কবল থেকে মুক্ত করেন। অতঃপর 
, জাহাঙ্গীর রোহটাসে একটি সৈন্যদল গঠন করে মহব্বত খানের বিরুদ্ধে 
জভিমলিকরেন। মহত খনিতে হাসা পল ফিল করেন্‌। 


উড়িষ্যা, বিহার ও বাংলা বলপূর্বক দখল করেন। কিন্তু এলাহাবাদের নিকট 
পারভেজ ও মহব্বত খান কর্তৃক পরাজিত হয়ে দাক্ষিণাত্যের মালিক অদ্বরের 
সাথে যোগদান করেন। সেখানেও তিনি মুঘল বাহিনীর সাথে পরাজিত হন। 
পরিশেষে তিনি আত্মসমর্পণ করেন। 


ঞ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৪৬৩ 


খ. নূরজাহানের সাথে বিবাহ বন্ধন : এতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, “জাহাঙ্গীরের 
সাথে নূরজাহানের বিবাহ মুঘল ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ।” নূরজাহানের 
পূর্বনাম ছিল মেহেরউন নেসা। তিনি ছিলেন মির্জা গিয়াস বেগ নামে এক ইরানীর 
কন্যা। ১৭ বছর বয়সে আলীকুলী বেগ নামক এক পারসিক যুবকের সাথে তার 
বিবাহ হয়। কিন্তু সম্রাট জাহাঙ্গীরের বৈমাত্রেয় ভাই কুতুবউদ্দিনের সাথে সংঘর্ষে 
তিনি নিহত.হন। আলীকুলী বেগের মৃত্যুর পর ১৬১১ খ্রিষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর মেহেরউন 
নেসাকে বিবাহ করেন । তিনি জাহাঙ্গীরের ওপর এতই প্রভাব বিস্তার করেন যে, রাষ্ট্র 
পরিচালনা ক্ষেত্রে তিনি এক সময় গুরুত্ৃপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। 

গ. রাজ্যজয় : আকবরের মতো স্মাট জাহাঙ্গীরও সাম্রাজ্য গ্রহণ 
করেন এবং এতে তিনি উল্লেখযোগ্য সাফল্যও অর্জন করেন। তার 


ঢি টা প্রেরণ করা হয় এবং তৃতীয় 
মর ছে পরাজিত হয়ে সন্ধি প্রার্থনা 
্লতে প্রেরণ, যুবরাজ করণ সিংহকে 


রত ও পারসোর মধ্যবর্তী হানে 


j বিজয় : সমাট জাহাঙ্গীরের শাসনকালের অপর একটি উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা হলো নগরকোট দুর্গ বিজয়। উত্তর পাঞ্জাবের শতদ্রু ও রাভী নদীর 
মধ্যবর্তী পার্বত্যাঞ্চলে দুর্ভেদ্য কাংড়া দুর্গটি ১৬২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মুঘল আক্রমণ 
প্রতিহত করতে সমর্থ হন। জাহাঙ্গীর পাঞ্জাবের শাসনকর্তা মুর্তজা খানকে 
কাংড়া বিজয় করার জন্য সসৈন্যে প্রেরণ করেন। কিন্তু তার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ 
হয়। অবশেষে শাহজাদা খুররমের নেতৃত্বে মুঘল বাহিনী দীর্ঘ পাচ মাস 
অবরোধের পর এ দুর্গটি বিজয় করতে সমর্থ হয়। 

৪. দাক্ষিণাত্যে অভিযান : আকবরের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জাহাঙ্গীরও দাক্ষিণাত্য 
অভিযানে উদ্যোগী হন। আকবরের সময় আহমদনগর রাজ্যের পতন হলেও তার 
একাংশের মালিক অন্বর নামে এক মন্ত্রীর পরিচালনায় নিজামশাহী বংশের রাজপুত 
, দ্বিতীয় মুর্তজা শাসনকার্য পরিচালনা করছিলেন । হাবসি বংশোভূত মালিক অম্বর সে 
সময় দাক্ষিণাত্যের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। মালিক 
অম্বরের একমাত্র লক্ষ্য ছিল আহমদনগর রাজ্যের অবশিষ্ট অংশকে মুঘল 
সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে রক্ষা করা । রাজ্যটিকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য তিনি 
প্রশাসনিক ও সামরিক ক্ষেত্রে নানা সংস্কার সাধন করেন। তিনি গোলকুপ্তা ও 
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বিজাপুরের সাথে মিত্রতাবদ্ধ হয়ে ১৬১১ খ্রিষ্টাব্দে আহমদনগরের বিরুদ্ধে প্রেরিত 
মুঘল বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করেন। ১৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে যুবরাজ পারভেজের স্থলে 
যুবরাজ খুররম দাক্ষিণাত্যে মুঘল বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হন। এবার মালিক অন্থর 
পরাজিত হন এবং তিনি বালাঘাট অঞ্চল ও আহমদনগর দুর্গ মুঘলদের হাতে সমর্পণ 


ঘ. বৈদেশিক নীতি : নিয়ে সম্রাট জাহাঙ্গীরের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে = 

১. পারস্যের সাথে সম্পর্ক : জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক ছিলেন প শাফাভি 
বংশীয় সম্রাট শাহ আব্বাস শাহ আব্বাস তার। অধিক 
ক্ষমতাশালী ছিলেন। মুঘল সাম্রাজ্যের উতর অবস্থিত 
কান্দাহারের অধিকার নিয়ে মুঘল ও পারস্য প্রায়ই দ্বন্দ লেগে 
থাকতে শাহ লাস তিলে কালার ছা হযে উকি 
ক্ষমতাবলে তিনি তা অধিকার করতে সক্ষম। ১৬১২ থেকে ১৬২০ 
খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে চারবার প্রচুর নিকট দূত প্রেরণ করে 
সম্রাটের প্রতি সৌহার্দ্য জ্ঞাপন করেন, 

২. ইংরেজদের সাথে সম্পর্ক : রর রাজত্বকালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানি ভারতে তাদের করতে সচেষ্ট হয়। ১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে 
ক্যাপ্টেন হকিন্স ইংল প্রথম জেমসের অনুরোধপত্রসহ জাহাঙ্গীরের 


25 


চরস্মর য় হয়ে আছে। এসব ঘটনা বিশ্লেষণ করলে সম জাহাঙ্গীরের অসংখ্য কৃতিত ও 
ব্যক্তিত্বের পরিচয় ফুটে ওঠে ৷ শাসনকার্য পরিচালনা, বিদ্রোহ দমন, রাজ্যবিস্তার এবং 
রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। 


mn ১৩৫ ॥ সমৃটি জাহাঙ্গীরের চরিত্র ও মূল্যায়ন কর। ফা, স্নাতক প. ২০০৫] 
হের টপ 

উত্তর উপস্থাপনা : মুল শাসনের ইতিহাসে সম্রাট জাহাদীরের রাকা একটি 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । সম্রাট আকবরের পর ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর মুঘল 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরিচালনা, বিদ্বোহ দমন, রাজ্যবিস্তার, 
বাণিজ্য সম্প্রসারণ, কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তিনি পিতার সুযোগ্য 
উত্তরাধিকারীর স্বাক্ষর রাখেন । অনুরূপভাবে তিনি চারিত্রিক গুণাবলি ও মহানুভবতা 
দ্বারা জনসাধারণের হৃদয় জয় করতে সমর্থ হন। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় তিনি 
ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৪৬৫ 


৩ সম্মাট জাহাঙ্গীরের সিংহাসনারোহণ : পিতা সম্রাট আকবরের বহু প্রচেষ্টা সত্তেও 
বাল্যকালে সেলিমের নৈতিক জীবন ছিল কলঙ্কময়। জাহাঙ্গীরের বাল্যনাম ছিল 
সেলিম । সংশোধনের বনু চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত আকবর সফল হতে পারেননি । 
১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে আকবর যখন দাক্ষিণাত্য বিজয়ে অগ্রসর হন তখন সেলিম বিদ্রোহী 
হয়ে এলাহাবাদে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কিন্তু গ্লেহপ্রবণ আকবর তাকে ক্ষমা 
করে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী. মনোনীত করেন। ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে আকবর যখন 
মৃত্যুশয্যায়, সেই সময় রাজা মানসিংহ সেলিমকে সিংহাসন থেকে করে 
সেলিমের পুত্র খসরুকে (মানসিংহের ভাগ্নেয়) সিংহাসনে অধিষ্ঠিত বর্বর নত 
করেন। কিন্তু তার সেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে সেলিম আকবরের নূরউদ্দিন 
মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ গাজি' নাম ধারণ করে দিল্লির সিং করেন। 


জারির, মথুরার হুসেন বেগ, শিখগুরু অর্জুন প্রমুখ । 
জাহাঙ্গীর মনঃক্ষুপ্ন হয়ে সসৈন্যে অগ্রসর হন এবং জলঙ্ধরের যুদ্ধে 

ক পরাজিত করেন। এ যুদ্ধে খসরুর প্রায় সকল সৈন্যই নিহত হন। 

র অন্যান্য সৈন্য ভয়ে পলায়ন করে। সমস্ত ধনরত্র ফেলে খসরু 
আত্মরক্ষার জন্য পলায়ন করে। অতঃপর তিনি হোসেন বেগ বদাখশানীর 
পরামর্শে কাবুল জয়ের লক্ষ্যে অগ্রসর হন। কিন্তু পথিমধ্যে সম্রাটের 
সৈন্যবাহিনী তাদের অতর্কিত আক্রমণ করে বন্দি করেন। খসরুর বন্দির 
সংবাদ শুনে জাহাঙ্গীর আনন্দিত হন। খসরুকে বন্দি অবস্থায় সম্রাটের নিকট 
আনা হয়। সম্রাট তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। খসরু কারাগারেই 
মৃত্যুবরণ করেন । আর শিখগুরু অর্জুনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। 

খ. মহব্বত খানের বিদ্রোহ দমন : জাহাঙ্গীরের শাসনামলে সেনাপতি মহব্বত 
খান ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠেন । তাই নূরজাহান তাকে সাম্রাজ্যের জন্য 
ক্ষতিকর কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে দূরবর্তী অঞ্চলে বাংলার শাসনকর্তা 
নিযুক্ত করেন। এতে মহব্বত খান বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি পাচশ" 
রাজপুতসহ কাবুলে আসেন এবং জাহাঙ্গীর ও নূরজাহান ঝিলাম নদী 
অতিক্রম করার সময় মহব্বত খান তাদের বন্দি করেন। কিছুকাল বন্দি 
থাকার পর নূরজাহান সুকৌশলে স্বামী ও নিজেকে মহব্বত খানের হাত 


৪৬৬ 
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থেকে মুক্ত করেন। অতঃপর জাহাঙ্গীর রোহটাসে একটি সৈন্যদল গঠন 
করে মহব্বত খানের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। মহব্বত খান প্রাণভয়ে 
দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন। 

গ. আফগান বিদ্রোহ দমন : আকবর বাংলাকে মুঘল সাত্রাজাভুক্ত করেন 
১৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ৷ কিন্তু বাংলার আফগান দলপতিগণ মুঘল স্মাটের বশ্যতা 
সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করেননি । জাহাঙ্গীরের রাজতুকালে ঈসা খানের পুত্র 
মুসা খান মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। অতঃপর মুঘল 
শাসনকর্তা ইসলাম খান সুজাত খানের নেতৃত্বে বিশাল মুসা 
খানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ফলে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘটিত 
হয়। এ যুদ্ধে দুর্ভাগ্যবশত দিনের শেষভাগে" মুসা মারাত্মক 
আঘাত পান। এ আহত অবস্থায়ও তিনি যুদ্ধ যান এবং নিজ 
সৈন্যদেরকে ছয় ঘন্টাব্যাপী যুদ্ধক্ষেত্রে করেন । অবশেষে মুসা 
খান পরাজিত ও নিহত হন। ফলে বাহ্‌ হয়। অতঃপর 


রব সিংহাসনে বসানোর চক্রান্তে লিপ্ত হন। 

পেরে শাহজাহান পিতার বিরুদ্ধে বিদ্বোহ ঘোষণা 

করেন। ১ থকে ১৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি তিনবার রাজকীয় 

তঘর্ষে লিপ্ত হন এবং পরাজয় বরণ করে নানা স্থানে ঘুরে 

১৬২৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পিতার নিকট আত্মসমর্পণ করে 

জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে জাহাঙ্গীর তাকে ক্ষমা করেন। 

প্রতিষ্ঠা : আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্রাট জাহাঙ্গীরের 

অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি ন্যায়বিচারের এত পৃষ্ঠপোষক ছিলেন যে, 

ফরিয়াদির সাথে সহজ যোগাযোগ স্থাপনের জন্য তিনি তার প্রাসাদের বাইরে 

একটি বিস্তৃত শিকল সংযোগ করে তার অপর মাথায় একটি ঘণ্টা ঝুলিয়ে 

দেন। যে কোনো ফরিয়াদি এই শিকল টেনে সম্রাটের আকর্ষণ করতে 

পারতো । তিনি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার স্বার্থে উল্লেখযোগ্য ১২টি আইন 

প্রণয়ন করেন, যা বিচারকার্ষে সদাসর্বদা অনুসরণ করা হতো । 

সর্বশ্রেষ্ঠ বিজেতা : বিজেতা হিসেবেও সম্রাট জাহাঙ্গীর বেশ স্বাক্ষর 

রাখেন। তিনি স্ট আকবরের অবিজিত অঞ্চলগুলো জয়ের কৃতিত অর্জন 

করেন। তিনি ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা ও কামরূপ অধিকার করেন। ১৬১৫ 

খ্রিষ্টাব্দে মেবার এবং ১৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে আহমদনগর ও বালাঘাট অঞ্চল দখল 
করেন । এমনিভাবে তার রাজতৃকালে আরো বহু বিজয়াভিযান প্রেরিত হয় । 

সেনানায়ক : সম্রাট জাহাঙ্গীর ছিলেন একজন দক্ষ রণকুশলী। তিনি 

ন যুদ্ধ পরিচালনা করতেন এবং সেনাবাহিনীকে যুদ্ধ বিষয়ে নির্দেশ প্রদান 
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sd 


করতেন । অবশ্য শেষ বয়সে তিনি যুদ্ধের ব্যাপারে ততটা দক্ষ ভূমিকা পালন 
করতে পারেননি ৷ ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে তিনি প্রকৃত যুদ্ধকৌশল প্রয়োগে অপারগ 
হয়ে পড়েন । 

সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশাসক : সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে জাহাঙ্গীর সর্বাধিক পরিচিত। তার 
সুদীর্ঘ শাসনামলে কোনোরূপ প্রশাসনিক অস্থিরতা দেখা দেয়নি। তিনি 
দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীদেরকে কঠোর হস্তে দমন ও নির্মূল করেন। তবে তিনি 
ছিলেন প্রজাহিতৈষী শাসক। তিনি পিতা কর্তৃক নিয়োজিত প্রশাসনের টু 
সম্মানীয় কর্মকর্তাদের স্ব-স্ব পদে বহাল রাখেন। তবে তার 
ইউরোপীয় বণিকরা বিরূপ মন্তব্য করে। তাদের মতে, 
অবৈধ পন্থায় উৎকোচ গ্রহণের ব্যাপক প্রচলন ছিল এ 
যাতায়াত ও পরিবহন ক্ষেত্রে রাস্তাঘাট মোটেই নিরাপদ if 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা : জ্ঞানী ও পণ্ডিত র পৃষ্ঠপোষকতা এবং 
শিক্ষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সে এক বিশেষ স্থান 
অধিকার করে রয়েছেন। তিনি নিজেও , ফারসি, গণিত প্রভৃতি 
বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি সারা ন্ন অঞ্চলে অনেক স্কুল, মক্তব, 
মাদরাসা ও মসজিদ নির্মাণ করেন তার পৃষ্ঠপোষকতায় মুঘল শিক্ষার 
দ্রুত প্রসার ঘটে । তার হ -জাহাঙ্গিরী' একটি উৎকৃষ্ট সাহিত্য ও 
ইতিহাস গ্রন্থ । 


. চিত্রশিল্পের, পৃষ্ঠপোষক £ চিত্রকলার ক্রমবিকাশে সম্রাট জাহাঙ্গীরের 


অবদান সর্বাপেক্ষা । তার পৃষ্ঠপোষকতায় মুঘল. চিত্রশিল্পের এক 
অভূতপূর্ব ব্‌ হয়। তার পৃষ্ঠপোষকতায় মুঘল চিত্রকলার জাতীয় 
স্কুলের উদ্ভব ং প্রতিকৃতি অঙ্কনে মুঘল চিত্রকরগণ অসাধারণ কৃতিত্ব 
প্রদর্শন আমলের প্রখ্যাত চিত্রকর ছিলেন মনসুর, আবুল হাসান, 
খাজা প্রমুখ । 

স্থাপত্যের অনুরাগী : সমাট জাহাঙ্গীর সংগীতের প্রতিও বিশেষ 
ছিলেন। লালন খান ও তানসেনের পুত্র বিলাস খান ছিলেন তার 
দরবারের বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ। তার সময়ের শ্রেষ্ট স্থাপত্যকীর্তি হচ্ছে_ সেকান্দরায় 
সম্রাট আকবরের স্মৃতিসৌধ এবং শ্বশুর মির্জা গিয়াস বেগের সমাধিসৌধ নির্মাণ । 


৩ সম্রাট জাহাঙ্গীরের চরিত্র 
সম্রাট জাহাঙ্গীর বহুবিধ গুণাবলির অধিকারী ছিলেন । নিম্নে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 
আলোচনা করা হলো- 


১, 


২ 


আত্মনির্ভরশীল : সম্রাট জাহাঙ্গীরের কোন্নো মন্ত্রিসভা ছিল না। রাজ্য 
পরিচালনার ব্যাপারে তিনি সম্পর্ণৰপে নিজের বুদ্ধি ও বিবেচনার ওপর নির্ভর 
করতেন। তিনি অপরের কোনো পরামর্শ বা বিরোধিতা সহ্য করতে পারতেন 
না। মোটকথা তিনি ছিলেন সম্পূর্ণভাবে আত্মনির্ভরশীল ৷ 

£ সম্রাট জাহাঙ্গীর ছিলেন পরমতসহিষ্টুতার এক মূর্ত প্রতীক । 
তিনি হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের সাধু-দরবেশদের ভক্তি-শ্দ্ধা করতেন । তবে 
প্রধর্মে উদারতা দেখাতে গিয়ে তিনি পিতার ন্যায় নিজ ধর্মকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
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করেননি । এঁতিহাসিক বেনীপ্রসাদ বলেন, “তার ধর্মীয় নীতি ছিল সম্পূর্ণভাবে 
পরমতসহিষ্টুতার ওপর প্রতিষ্ঠিত।” 

৩. বিচক্ষণ ও মেধাবী : জাহাঙ্গীরের চরিত্রে কঠিন-কোমল, খেয়ালিপনা ও 
ন্যায়বিচারের মতো বিপরীত আচরণের সংমিশ্রণ ঘটলেও এঁতিহাসিকগণ 
একবাক্যে স্বীকার করেন যে, জাহাঙ্গীর মেধাসম্পন্ন ও বিচক্ষণ ছিলেন । পিতার 
মতো চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব লাভ না করলেও তিনি পিতার অনুসৃত প্রশাসনিক নীতি 

,.. ও সংস্কারসমূহ পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে পালন করার চেষ্টা করেন। a 

8. ন্যায়বিচারক ও উদার : স্টার ছিলেন যাবার ধনী 
দরিদ্র সকলেই তার নিকট সমান-বিচার পেতো । আইনের শা 
তিনি ১২টি প্রজামঙ্গলকর আইন প্রণয়ন করেন এ (তব যতে 
সম্রাটের নিকট তার অভিযোগ পেশ করতে পারে সেজন্য, যাটটি ঘণ্টাযুক্ত একটি 
সোনার শিকল আগার দুর্গ থেকে যমুনা নদীর তীরাপর্যন্ত ঝুলানো থাকতো। যে 
কোনো বিচারপ্রার্থী এ শিকল টেনে বাদশাহের্/দুষ্টিআকর্ষণ করতে পারতো । 


সাহিত্য ও ইতিহাুঞিদ্ ্রহ। সাহিত্য ছাড়াও তিনি সংগীত ও 
৮ তার পৃষ্ঠপোষকতায় মুঘল চিত্রশিল্পে এক 
সক বি. পি. সাকসেনা বলেন, “জাহাঙ্গীরের 


৮৭ ৬৪১ 
রাজকে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পান। ইউরোপীয় বণিকগণ তাকে 'প্রতিভাবান 
অন্যুপায়ী’ বলে আখ্যায়িত করেন। 

৭. পরস্পরবিরোধী গুণাবলির সংমিশ্রণ : সম্রাট জাহাঙ্গীরের চরিত্রে পরস্পরবিরোধী 
গুণাবলির সংমিশ্রণ ছিল। স্যার টমাস রো-এর সহচর টেরি বলেন, “আমার 
সর্বদা মনে হতো যে, সম্রাটের মধ্যে বিপরীত গুণাবলির সংমিশ্রণ বিরাজিত 
ছিল। কখনো তাকে নিষ্ঠুর, আবার কখনো অতিমাত্রায় জদ্ব ও নম্র বলে মনে হতো ।” 

উপসংহার : সম্রাট জাহাঙ্গীর ছিলেণ মুঘল ইতিহাসে অন্যতম চমকপ্রদ ব্যতিত ও 

চরিত্রের অধিকারী । তবে এঁতিহাসিকগণ তার চরিত্র সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ 

করেছেন। অনেক এঁতিহাসিক তাকে অলস, আরামপ্রিয়, অত্যাচারী ও মদ্যপ 
হিসেবে দেখিয়েছেন। বিভিন্ন দোষ-ক্রটি থাকা সত্তেও সার্বিক মূল্যায়নে মুঘল সম্রাট 
জাহাঙ্গীর ছিলেন সফল নৃপতিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । তবে চারিত্রিক দিক দিয়ে তিনি 
সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না হলেও শাসক হিসেবে তিনি শ্রেষ্ঠ শাসকের 
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ফা. স্নাতক প. ২০১৫, '১৮] 
উত্তত্র।| উপস্থাপনা : মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ভূমিকা একটি 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তার পিতা গিয়াস বেগ আকবরের অধীনে চাকরি করতেন। সামান্য 
একজন কর্মচারীর কন্যা হয়ে তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের রানি হন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের 
সাথে বিবাহের পর তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের শাসন কার্যের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেন। 
5 নূরজাহানের পরিচয় : নূরজাহানের আসল নাম মেহেরুননেসা । ডাকনায্জুরজাহান। 
তিনি সম্রাট আকবরের রাজকর্মকর্তা মির্জা গিয়াস বেগের কন্যা/ছিলেন। তার 
অসামান্য রূপ গুণের কারণে সম্রাট জাহাঙ্গীর তার রাজত্বের ষষ্ঠ/রছরেনূরজাহানকে 
বিবাহ করেন। তখন হতেই তিনি 'নূরমহল' এবং পরে 'নূরজাহান' বা জগতের 
আলো উপাধিতে ভূষিত হন। কালক্রমে তিনি হয়ে উঠেন মুঘল ব্লাজদরবারের সম্রাজ্ঞী । 
শরীফের পুত্র । মির্জা গিয়াস বেগ স্বীয় স্ত্রী আস্মভঃবানুসহ ভাগ্যান্বেষণে ভারতবর্ষে 
আগমনকালে কান্দাহারে যে কন্যাসন্তান জন্মুথহণ করেন তারই নাম মেহেরুন নেসা। 
মির্জা গিয়াস বেগ ভারতে আগমন কুরে সম্রাট আকবরের অধীনে চাকরি গ্রহণ 
করেন। মেহেরুন নেসার বয়স যখন্ম,১৪ তখন বাংলার বর্ধমান অঞ্চলের জায়গির 
আলী কুলী ইসতাজুল ওরফে ,ষ্বের/আফগানের সাথে তার বিবাহ হয়। ১৬০৭ 
খ্রিষ্টাব্দে শের আফগান অবাধ্যতা ও আনুগত্যহীনতার জন্য সম্রাট জাহাঙ্গীরের 
বিরাগভাজন হন। তাকে/দমূন্ন করার জন্য বাংলার শাসনকর্তা কুতুবুদ্দিনকে নির্দেশ 
দেয়া হয়। সংঘর্ষে শ্রেআফগান ও কুতুবুদ্দিন উভয়েই নিহত হন। স্বামীর মৃত্যুর 
পর মেহেরুন নের্সািশ্লশুকন্যা লাডলী বেগমসহ মুঘল হেরেমে আশ্রয় নেন। এ 
ঘটনার চার বছর, গার একদিন মীনা বাজারে সম্রাট জাহাঙ্গীর মেহেরুন নেসাকে 
দেখে তার/সামান্য রূপে বিমুগ্ধ হয়ে ১৬১১ খ্রিষ্টাব্দে তাকে বিবাহ করেন। 
এতিহাগিক ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন_ Jahangir marriage with Nurjahan is one of 
the most important events in Mughal history. অর্থাৎ, মুঘল 

সাথে নূরজাহানের বিয়ে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । বেনি প্রসাদ বলেন, 
“প্রায় পনেরো বছর যাবৎ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে এ শক্তিশালী ও আকর্ষণীয় 
ব্যক্তিতৃসম্পন্ন রমণী সম্রাটের জীবন. গভীরভাবে প্রভাবিত করেন এবং মুঘল 
ইতিহাসে এক সুদৃঢ় পরিবর্তন আনয়ন করেন।” বিবাহের পর সম্রাট তাকে প্রধান 
মহিয়সীর মর্যাদা প্রদান করে প্রথমে নূরমহল (প্রাসাদের আলো). এবং পরে 
নূরজাহান (পৃথিবীর আলো) উপাধিতে ভূষিত করেন। বিশ্বইতিহাসে অল্প কয়েকজন 
এ অনন্য সাধারণ মহিলার ন্যায় অসামান্য সাহসিকতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা প্রদর্শন 
করতে সক্ষম হয়েছেন। সামী 
5 রাজনীতিতে নূরজাহানের ভূমিকা/প্রভাব : সম্রাজ্ঞী নূরজাহান শুধু 
হে রূপবতীই ছিলেন না, ফারসি সাহিত্য ও কবিতায় অসাধারণ 
ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন এবং অসিচালন, রণকৌশল ও অশ্বারোহণে পারদর্শি ছিলেন। 
ললিতকলার বিশেষজ্ঞ এবং ফ্যাশনের অগ্রদূত নূরজাহান নিজ নিজ নব ঢতয়ের 
পোশাক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারের প্রবর্তন করে সকলের দৃষ্টি কাড়েন। এঁতিহাসিক 
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কাফী খান বলেন The fashions introduced by Nurjahan still governs the 
অর্থাৎ, নূরজাহান কর্তৃক প্রবর্তিত ফ্যাশন সমাজে আজও প্রচলিত আছে। 
তিনি ছিলেন বিপদগ্রস্ত ও অসহায়দের আশ্রয়স্থল । অনাথ বালিকাদের তিনি নিজ 
খরচে বিবাহ দিতেন। জাহাঙ্গীরের সাথে মৃগয়ায় গমন করে তিনি স্বহস্তে ব্যাঘ 
শিকার করতেন । এঁতিহাসিক স্মিথ নূরজাহানকে 'সিংহাসনের পশ্চাদ শক্তি' (P০wer 
behind the throne) বলে অভিহিত করেন। 
Eley দিনা জর ean 
শাসনকাৰ্য পরিচালনা করতেন তিনি স্বীয় পিতাকে সাম্রাজ্যে প্র ভ্রাতা 
আসফ খানকে খানে খানান নিযুক্ত করেন। তিনি তার পূর্বস্বামীর গরসজাত কন্যা 
লাডলী বেগমের সাথে জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র শাহরিয়ারের বিরাহি দেন ন। এমনকি 
সম্রাটের নামের সাথে মুদ্রায় তার নামও মুদ্রিত হতে থাকে । চি 
ভালোবাসা ও সেবা জাহাঙ্গীরকে এত বে মুগ্ধ করেছিল যে, 
তিনি প্রশাসনের সকল দায়িত্ব নূরজাহানের হাতে ॥ কথিত আছে, 
রাজকীয় ফরমানগুলো তার স্বাক্ষর ছাড়া মূল্যহীর (লেঃ বিবেচিত হতো। নূরজাহান 
সময় সময় রর আমীর-ওমরাহ ও রাজধ্ট্্রকদের করোকা দর্শন দিতে 
এবং উন্মুক্ত দরবারে রাজকার্য পরিচালন্যৎক্রতেন। মুহাম্মদ হাদী বলেন- She 
(Nurjahan) became, except in name#ndisputed sovereign of the empire 
and the king himself became GOT, in her hand. অর্থাৎ, তিনি (নূরজাহান) নাম 
দ্বারা সাম্রাজ্যের অপ্রতিদবন্থী কত্রী হৃয়্োরসেন এবং সম্রাট তার হাতের ক্রীড়নক হয়ে পড়েন । 
£ সম্বাজ্ঞী হবার পর নূরজাহান তীর নিজস্ব সৌন্দর্য 
ও প্রজ্ঞা গুণে রর ৪পর পুরোপুরি প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। তিনি 
প্রকৃতপক্ষে সম্রাজ্যেরংশ্যাসনকর্ত্রী এবং রাষ্ট্রে তার ক্ষমতাই সর্বোচ্চ হয়ে দীড়ায়। 
ফলে জাহাঙ্গীর ক্রমশ আরামপ্রিয় আর নূরজাহান অভিজ্ঞতা ও শক্তির অধিকারিণী 
হয়ে উঠেন্ধরবপ্রিনি দরবার কক্ষের জানালায় বসে প্রজাদের অভিযোগ শ্রবণ 
করতেন ট্রাটের নামের সাথে সাথে তার নামও মুদ্রাঞ্িত হয়। সকল সরকারি 
ফরমানেজীহাঙ্গীরের সঙ্গে তার দস্তখত থাকতো । সকল জমির সনদপত্রে তারই 
স্বাক্ষর দেয়া হতো। তিনি তার মহলের জানালা হতে ফরমান জারি করতেন। 
দরবারী অমাত্যরা হাজির হয়ে তার কথা শুনতেন। দয়া এবং সহৃদয়তার পথেই 
তার ব্যক্তিগত প্রভাব-প্রতিপত্তি কাজ করতো । তিনি বিপদগ্রস্তদের আশ্রয়স্থলস্বরূপ 
ছিলেন। শেষপর্যন্ত জাহাঙ্গীর নিজেই নূরজাহানের হাতের অন্যতম ক্রীড়নক হয়ে 
পড়েন। সাম্রাজ্যের সকল কাজ নূরজাহানের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করতো । একদা 
জাহাঙ্গীর নিজেই মন্তব্য করেন_| have sold my kingdom to my beloved 
queen for a cup of wine and a dish of soup. অর্থাৎ, এক পেয়ালা মদ এবং 
এক ডিস স্যুপের বিনিময়ে আমি আমার রাজ্য আমার প্রিয়তমা রানির হস্তে বিক্রয় 
করে দিয়েছি । 
উজার ধভাবের কুফল : বহুগুণের অধিকারী হওয়া সত্তেও নূরজাহানের 
ক্রটিও ছিল অনেক ৷ তার ক্ষমতাপ্রিয় এবং রাষ্ট্রের ব্যাপারে তার প্রভাব- 
প্রতিপত্তি সাম্রাজ্যের পক্ষে প্রচণ্ড ক্ষতিকর হয়েছিল। আত্মীয়স্বজন ও অনুচরবর্গের 
দ্বারা তিনি সর্বদা পরিবেষ্টিত থাকতেন এবং তাদের স্বার্থ বজায় রাখতে গিয়ে তিনি 
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দরবারে দলগত বিরোধের সৃষ্টি করেন। তিনি ছিলেন ঈর্ষাপরায়ণ। অন্যের উন্নতি 
তার নিকট অসহ্য ছিল। অন্যের উন্নতিকে তিনি নিজের স্বার্থের পরিপন্থী মনে 
করতেন। মহব্বত খাঁর প্রতি আচরণে নূরজাহানের এ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া 
যায়। যুবরাজ খুররম দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহী হলে সমাটের আদেশে মহব্বত খা 
দাক্ষিণাত্যে গমন করেন। তিনি সাফল্যের সাথে বিদ্রোহী খুররমকে পরাস্ত করে 
দাক্ষিণ ত্য ও বঙ্গদেশ হতে তাকে বিতাড়িত করেন । এ সাফল্যে নিজ সেনাবাহিনীর 
নিকট মহব্বত খাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মহব্বত খাঁর জনপ্রিয়তা 
নূরজাহানের ঈর্ষা ও আশঙ্কার কারণ হয়। তিনি মহব্বত খাকে র 
আসার আদেশ দেন ও সেই সঙ্গে সকল হাতি (যা মহব্বত খা, 
সংগ্রহ করেছিলেন) ও অভিযানের খুঁটিনাটি খরচের হিসাব রার 
জা 


প্রার্থনা করে। ক্ষমতার সর্বোচ্চ অধিষ্ঠাতা নূরজাহান যুবরাজ 
র যেতে আদেশ দেন। কিন্তু খুররমের মনে এ আশঙ্কা উদয় হয় 
যে, তার অনুপস্থিতির সুযোগে নুরজাহান যুবরাজ শাহরিয়ারের পদোন্নতির চেষ্টা 
করবেন ও কান্দাহারে খুররমকে হত্যা করারও চেষ্টা করবেন । খুররমের এ আশঙ্কা 
একেবারেই অমূলক ছিল না। সুতরাং খুররম নূরজাহানের দুরভিসন্ির আশঙ্কা করে 
কান্দাহারে যেতে অসম্মত হন ও বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ফলে কান্দাহার 
পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয় । 
এতিহাসিকগণের মতে, নূরজাহানের প্রভাববশত জাহাঙ্গীর অত্যন্ত বিলাসপ্রিয় এবং 
রাজ্যশাসনে অক্ষম হয়ে পড়েন । নূরজাহানকে বাদশাহ বেগম বা সাম্রাজ্যের প্রথম 
নারী (ফার্স্ট লেডির) সম্মানে অলঙ্কৃত করা হয়েছিল। এর ফলে নূরজাহান 
রাজধানীর নারী সমাজের ও রাজপ্রাসাদের সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তার 
ক্ষমতার লোভ এতোই প্রবল ছিল যে, তিনি রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা নিজ হাতে 
কেন্দ্রীভূত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। জাহাঙ্গীর বিলাসিতার স্রোতে নিজেকে 
নিমজ্জিত রেখে প্রকৃতপক্ষে নৃরজাহানকে সাম্রাজ্যের সর্বেসর্বা হওয়ার সুযোগ 
দিয়েছিলেন। নূরজাহান কখনো কখনো রাষ্ট্রের আমীর ওমরাহ ও দিল্লির নাগরিকদের 
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'ঝরোকা" (অর্থাৎ প্রাসাদের অলিন্দে দাড়িয়ে) দর্শন দিতেন ও উন্মুক্ত দরবারে 
রাজকার্য পরিচালনা করতেন। দরবারে তার নিজস্ব একটি গোষ্ঠী ছিল যাকে 
নূরজাহান জনতা বলা হতো। 

নূরজাহানের ক্ষমতাপ্রিয়তা এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নিয়মিত হস্তক্ষেপ সাম্রাজ্যের ক্ষতির 
কারণ হয়েছিল। নিজের ও নিজের গোষ্ঠীর স্বার্থ বজায় রাখতে গিয়ে তিনি দরবারে 
দলগত বিরোধের সৃষ্টি করেছিলেন। এতে রাজদরবার ও রাজ অন্তঃপুর রাজনৈতিক 
দর এল মাসালা 
জন্য নূরজাহানের দায়িত্ব কম ছিল না। 

2 পুত্রের বিদ্রোহ : নৃূরজাহানের এমন অপ্রতিদ্থী ক্ষমতার ফলে! 

বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তার ক্ষমতার অপব্যবহারে বিরক্ত হয়ে, তৃতীয় 
পুত্র খুররম (শাহজাহান) এবং সেনাপতি মহকাত খান বিশ ছা করেন। এতে 


৩ নূরজাহানের চরিত্র : নূরজাহা, ৫ র অন্তর 
দয়ায় পরিপূর্ণ ছিল। তিনি বহু দরিদ্র অসহীয় রমণীকে সাহায্য করেন। স্বামীর প্রতি 
১ ভক্তিপ্রেমের যে নিদর্শন তিনি দেখিয়েছেন' তার তুলনা হয় না। নূরজাহানের তীক্ষ 
বুদ্ধি, সাহস ও রাজনৈতিক জ্ঞানের নিরুট সাম্রাজ্যের বড় বড় মন্ত্রী ও সেনাপতি হার 
মানতেন। জাহাঙ্গীর নামেমান্র» সম্রাট ছিলেন। নুরজাহানই ছিলেন প্রকৃত 
শাসনক্ষমতার অধিকারী ফারসি ও আররি সাহিত্যে তার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। 
তিনি ছিলেন সৌন্দর্াপ্িয়। মুঘল দরবারের জীকজমক বৃদ্ধিতে তার অবদান 
অপরিসীম । তিনি-শ্রচুর শক্তি ও অসীম সাহসের অধিকারী ছিলেন। স্মিথ 
নূরজাহানকে সিংহায়নের 'পশ্চাত শক্তি' বলে বর্ণনা করেছেন। 
হরির বর রনির রক CS জেরার 
প্রভাব প্রতিপত্তি ক্ষতিকর হয়েছিল। আত্মীয়স্বজন ও অনুচরবর্গের দ্বারা তিনি সর্বদা 
সির wee EN SO রানে Goer Pf 
বিরোধের সৃষ্টি করেন। তার ক্ষমতার অপব্যবহারে বিরক্ত হয়ে জাহাঙ্গীরের তৃতীয় 
পুত্র খুররম (শাহজাহান) ও সেনাপতি মহব্বত খান বিদ্রোহী হয়েছিলেন। তার 
রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার কারণে কান্দাহার মুঘলদের হাতছাড়া হয়। পারিবারিক 
স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে তিনি সম্রাটকে নানাবিপদের সম্মুখীন করেছিলেন। ১৬২৭ 
খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর নূরজাহান রাজনীতি থেকে অবসর নিতে বাধ্য 
হন। ১৬৪৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। 
৩ নূরজাহানের প্রভাবের ফলাফল 
সুফল : সম্রাটের ওপর নূরজাহানের প্রভাব ফলদায়ক ছিল। অনেক সময় তিনি 
সম্রাটের নিষ্ঠুরতা ও বদমেজাজ দমন করতেন। তিনি অনেক মজলুমকে রক্ষা 
করেছেন। তিনি সেনা শিবিরে, ক্রীড়া কৌতুকে এমনকি হেরেমের সর্বত্র সম্রাটের 
নিত্য সহচরী ছিলেন । রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তার প্রভাব প্রথম কয়েক বছর যে মঙ্গলজনক 
হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই । বিদ্রোহ দমন, সাম্রাজ্যের বিস্তার সাধন এবং সুষ্ঠু 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র _ ৪৭৩ 
শাসন পরিচালনায় তিনি অনুপম প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। ড. হাদী বলেন_ She 


(Noor Jahan) was an asylum for all sufferess and helpless girls were 
married at the expenses of her private purse. 

: ক্ষমতার মোহ নূরজাহানকে ক্রমশ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত করে। তিনি স্বীয় 
আত্মীয়-স্বজন দ্বারা একটি শক্তিশালী দল গঠন করেন এবং সুযোগ্য যুবরাজ খুররম 
(শাহজাহান)-এর পরিবর্তে নিজ জামাতা শাহরিয়ারকে সিংহাসন প্রদানের চক্রান্ত 
করতে থাকেন। তার পিতা প্রধানমন্ত্রীর পদ এবং ভ্রাতা আসফ খাঁ রাজসভায় 
প্রধান সভ্যপদ লাভ করেন। এ পক্ষপাতিতের ফলে তিক্তকর হিংস্গাবিদ্বেষের 
সূত্রপাত হয়। সেনাপতি মহব্বত খা ও যুবরাজ খুররম বিদ্রোহ্‌/কিরেন। ফলে 
কান্দাহার মুঘলদের হাতছাড়া হয়ে যায় এবং মুঘল সৈন্য দাক্ষিগাত্যে পরাজয় বরণ 
করে। ড. ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, “জাহাঙ্গীরের ওপর নূরজাহান্রের প্রভাব সর্বাংশে 
মঙ্গলজনক হয়নি। জাহাঙ্গীরের শাসনামলের শেষ বছর কারময় হয়ে ওঠার 
জন্য নূরজাহানই দায়ী ছিলেন।” খা 
উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, মুঘল রাজনী্রজাহানের ভূমিকা তেমন 
ফলদায়ক ছিল না। তার কুপ্রভাবে সাম্রাজ্যের, বাঁ নাত? 


ঘর প্রন : ১৩৭ ৷৷ মুঘল স্থাপত্য ও চিতকার উৎকর্ষ সাধনে সমাট জাহাঙ্গীরের 
অবদান উল্লেখ কর। < ফা. স্নাতক প. ২০১০] 
অথবা, মুঘল চিত্রকলা ও সাগরের অবদান আলোচনা কর। 


উত্তম ।। উপস্থাপনা : ভারতীয়: উপমহাদেশে মুঘল স্মাট জাহাঙ্গীরের রাজতৃকালের 
এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্ধিকারকরে আছে স্থাপত্য ও চিত্রকলার উৎকর্ষ সাধনে তার 
অনুপম অবদান । সুমি আকবরের ইন্তেকালের পর তার পুত্র সেলিম ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে 
“নূরউদ্দিন মুহাম্মদ, জাহাঙ্গীর বাদশাহ গাজি' নাম ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। ইতিহাসে তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীর নামেই সর্বাধিক পরিচিত। তিনি ছিলেন 
ন্যায়বিচারের ধারক ও সাম্রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলার বাহক। পিতার পদাক্ক অনুসরণ 
করে তিনি সাম্রাজ্য বিস্তারেও মনোনিবেশ করেন। স্থাপত্য ও চিত্রকলার উৎকর্ষ 


একেবারে ঘটেনি, তা নয়। তিনি সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধিসৌধের নির্মাণকার্য 
সমাপ্ত করেন। তার শাসনামলেই সম্রাজ্ঞী মরমর পাথর দ্বারা স্বীয় পিতা 

অতুলনীয় সমাধিসৌধটি করেন। অতীব মনোরম এ 
সমাধিসৌধটি বিচিত্র বর্ণের পাথর দ্বারা অতি সুনিপুণভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। এ 
চিত্তাকৰ্ষক সমাধিসৌধটি যেমন স্থাপত্যকর্মের এক অতুলনীয় কীর্তি তেমনি পিতার 
প্রতি সন্তানের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও পিতৃভক্তির এক জ্বলন্ত নিদর্শন ৷ ইমাদুদ্দৌলার 
এ সমাধিসৌধের প্রতিটি অংশ মুঘলদের তৎকালীন শিল্প সৌন্দর্যের এক উচ্চতর 
আদর্শের মূর্তপ্রতীক হিসেবে বিরাজমান। লাহোরের শাহদরায় বিশাল বাগানের 
মধ্যখানে অবস্থিত চারটি মিনারসহ জাহাঙ্গীরের সমাধি ভবন মুঘল স্থাপত্যবীর্তির 
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অপূর্ব নিদর্শন । সম্ভবতঃ সম্বাট নিজে নিজের সমাধি ভবনটির নকশা তৈরি করেন; 
কিন্তু তার মৃত্যুর পর স্মরাঙ্জী নূরজাহান এর নির্মাণকার্য সমাপ্ত করেন। শিখরা 
তাদের শাসনকালে এ সমাধির যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে। রনজিৎ সিংহ এ ভবন হতে 
মার্বেল পাথর অপসারণ করে নিজ ভবনগুলোতে ব্যবহার করে। এতদসন্তেও 
বর্তমানে এটি একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন । 

৩ মুঘল চিত্রকলার উৎকর্ষ সাধনে জাহাঙ্গীরের অবদান : জাহাঙ্গীরের অনুরাগ 
পিসি চিত্রশিল্লেই অধিকমাত্রায় ছিল। আকবরের আমলে 

দান করা হতো, তিনি তা অ র 

দি Lert 
প্রকৃত গুণমুগ্ধ ব্যক্তি। শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের চিত্র তিনি উচ্চমূল্যে 
চিত্রাঙ্কনের জন্যে নিয়োগ করেছিলেন। তার রাজ; 


নি রি তিন এতই প্রখর ছিল যে, তিনি চিত্র দেখে 
চিত্রকরের নাম বলে দিতে [লিপি চিত্রায়ন এবং বিচ্ছিন্ন চিত্রাবলি এ 
দুধরনের চিত্র জাহাঙ্গীরের দেখা যায়। পাণ্ডুলিপি চিত্রায়নে পারস্য-রীতি 
প্রতিফলিত হলেও চিত্রাবলিতে শিল্পী স্বীয় অভিব্যক্তির পরিক্ফুটন 
বেল দান করতে পারতেন । দরবার ও মৃগয়ার দৃশ্য 
শিল্পী চাক্ষুষ করতেন। ফলে বাস্তবধর্মী চিত্রাঙ্কন সম্ভবপর হতো। 
প্রকৃতির চিত্রশিল্পী অসীম দক্ষতা প্রদর্শন করেন। স্মরাট সভাসদ, ভূত্য, 
দরবেশ, যে প্রতিকৃতি অঙ্কিত হয় তা খুবই আকর্ষণীয় ৷ 
র মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাণস্পর্শী ছিল মৃত্যুশয্যায় শায়িত সভাসদ 
হুবহু প্রতিকৃতি চিত্রায়ন ৷ 
৩ উল্লেখযোগ্য চিত্রশিল্পী ও চিত্রকর্ম : জাহাঙ্গীরের দরবারের প্রখ্যাত চিত্রশিল্পীর 
বেগ, মুহাম্মদ মুরাদ, মুহাম্মদ নাদির, মনোহর বিষণ দাস ও গোলবর্ধন। মনসুর 
জীবজস্তুর বাস্তবধর্মী প্রতিকৃতি অঙ্কন করে যশস্বী হয়েছিলেন। তার অঙ্কিত তুকী 
মুঘল, জেবা, নীল গাই এবং বিভিন্ন ধরনের ফুল তার অসামান্য শৈল্পিক চেতনাবোধ 
ও দক্ষতার পরিচায়ক । বলাবাহুল্য, পারস্য ও হিন্দু শিল্পরীতির মিশ্রণে একটি 
স্বয়ংসম্পূর্ণ মুঘল চিত্রকলার উদ্ভব হয় জাহাঙ্গীরের আমলে। 
উপসংহার : পাক-ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজতৃকাল 
একটি নতুন অধ্যায়। নূরজাহানের প্রভাবাধীন থাকলেও তিনি একজন সুশাসক. 
শিল্পরসিক ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, যা তার স্থাপত্য ও চিত্র 
শিল্পপ্রীতির মধ্য দিয়েই প্রমাণিত হয় । এতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদের মতে, “জাহাঙ্গীর 
ছিলেন মুঘল ইতিহাসের একটি আকর্ষণীয় চরিত্র এবং তার রাজতৃকাল ছিল 
সুখসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ । 


= ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র _8৭৫ 
॥ সম্রাট শাহজাহান 


আরশ: : ১৩৮ ॥। সম্নাট শাহজাহানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি ও দাক্ষিণাত্য 
১৮১৯৯০০১৪ 


পি পাস 


শাসক । তার শাসনকালে মুঘল শাসনের সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল পাত 
হয়। রাজ্যবিস্তার, বিদ্রোহ দমন, মুঘল সাম্রাজ্যের মর্যাদা র 
শান্তিশৃড্খলা প্রতিষ্ঠায় শাহজাহান এক নতুন যুগের সূত্র ॥ সাম্রাজ্য 
শাসনকালে তিনি বহু বিজয়াভিযান পরিচালনা করেন। তার উল্লেখযোগ্য 
দুটি বৈদেশিক নীতি ছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি ও নীতি । এই নীতির 
ব্যর্থতার দরুন মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল অনেকটা মা পড়ে। 


তার নিকট দূত প্রেরণ করে শূন্য 
সাময়িকভাবে বসান। অপরদিকে 
নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। এ 


সময় আসফ খান তাকে ' ও বন্দি করেন। ইতোমধ্যে ১৬২৭ খ্রিষ্টাব্দে 
শাহজাহান আশ্রায় বর সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
৩ সম্াট পশ্চিম সীমান্ত নীতি 


উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতির উল্লেখযোগ্য দিকগুলো নিম্নে 
পুনরুদ্ধার : ভারত ও পারস্যের বাণিজ্যপথের মধ্যে কান্দাহার ছিল 
বাণিজ্যকেন্ত্র। তাই এ নগরী ছিল পারস্যের শাহ ও ভারতের স্মাটের 
নিকট খুবই মুল্যবান। ১৫৪৫ খ্রিষ্টাব্দে হুমায়ুন এ প্রদেশটি তার ভ্রাতা 
আসকারীর নিকট থেকে বলপূর্বক কেড়ে নেন। কিন্তু তার নির্বাসনের সময় এটি 
পারস্যের করদরাজো পরিণত হয়। ১৫৯৫ সালে কান্দাহারের পারস্য 
শাসনকর্তার সৌজন্যে আকবর এটি অধিকার করেন। ১৬২৩ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট 
জাহাঙ্গীরের রাজতৃকালে এটি পুনরায় পারস্যের হাতে চলে যায়৷ সিংহাসনে 
আরোহণ করে শাহজাহান কান্দাহার পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হন এবং কান্দাহারের 
শাসনকর্তা আলী মর্দানকে কুটকৌশলে বশীভূত করে কান্দাহার দখল করেন। 
২. কান্দাহারে পুনরাভিযান : স্মাট শাহজাহান দীর্ঘ ১০ বছর যাবৎ কান্দাহার 
রাজ্য দখলে থাকলেও ১৬৪৮ খ্রিষ্টাব্দে পারসিকরা তা পুনরায় দখল করে নেয়। 
অতঃপর কান্দাহার পুনঃবিজয়ের জন্য সম্রাট শাহজাহান ১৬৫২ খ্রিষ্টাব্দে 
প্রধানমন্ত্রী সাদুল্লাহ খান ও আওরঙ্গজেবকে সেখানে প্রেরণ করেন। কিন্তু 
তাদের অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় । পরবর্তীতে দারাশিকো তৃতীয়বারের 
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মতো যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করলে তাও ব্যর্থ হয়। ফলে পারসিকদের নিকট 
থেকে কান্দাহার দখলমুক্ত করা মুঘলদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। 

৩. মধ্য এশিয়া নীতি : ১৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট শাহজাহান কান্দাহার পুনরুদ্ধারে 
ব্যর্থতার পর পিতৃভূমি মধ্যএশিয়া পুনরায় অধিকার করার জন্য তৎপর হয়ে 
উঠেন। ১৬৪৬ খ্রিষ্টাব্দে শাহজাদা মুরাদ ও আলী মর্দানের অধীনে মধ্য এশিয়ায় 

প্রেরণ করেন। তারা সেখানে বিনা বাধায় বলখ জয় করেন কিন্তু 
মুরাদ পর্বতসন্কুল অঞ্চলের কঠোর জীবনে অভ্যস্ত না থাকায় রাজধানীতে ফিরে 
আসেন। মুরাদ ফিরে আসলে সম্রাট শাহজাহান সাদুল্লাহ খানকে, রূল্‌খে প্রেরণ 
করেন এবং তার সাহায্যের জন্য ১৬৪৭. িষ্টাব্দে যুবরাজ আওরঙ্গজেব মধ্য 
এশিয়ায় গমন করেন। কিন্তু দুর্ধর্ষ উজবেকদের প্রচ (প্রতিরোধের ফলে 
আওরঙ্গজেবের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় অবশেষে তিনি 
রাজধানীতে ফিরে আসলে তার মধ্য এশিয়া নীতি ব্যথায় পর্যবসিত হয়। 

৩ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতির ফলাফল : সম্রাট উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 

নীতির ফলাফল মোটেও সন্তোষজনক ছিল না ॥ তার/এ নীতির ফলে সার্বিকভাবে 

মুঘল সাম্রাজ্যের প্রচুর ক্ষতি হয়। শুধু তাই ঈলাহজাহানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
নীতির ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রভাব ও € ম্লান হয়ে পারস্যের আধিপত্য লাভ 
করে। সম্রাট শাহজাহানের উত্তর-পশ্চিম সীমীন্ত নীতির ফলাফল নিম্নরূপ-_ 

১. রাজকোষের পুর তি ন্ট শাহজাহানের উত্তর-পশ্চিম নীতি কোনো 

৷ কেনা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বহু যুদ্ধবিগ্রহের ফলে মুঘল 
উজানে বাদি রা ডিক ত বার হিল নারির 
কারণে প্রায় বারোিকোটি টাকা অপব্যয় হয়। রাজকোষের এ ক্ষতি পরবর্তী 
দীর্ঘদিনেও পুষিয়লেংনেয়া সম্ভব হয়ে উঠেনি। 

২. পারস্য সামারজ্যের প্রভাব : দীর্ঘদিন তিলে তিলে গড়া মুঘল সাম্রাজ্যের আধিপত্য 
বিনষ্ট হয় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতির ফলে। অর্থাৎ মুঘল অভিযানের ব্যর্থতার 
ফর্লোউত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পারস্য সাম্রাজ্যের আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় 
এবই তা মুঘল সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে হুমকি হয়ে দাঁড়ায় 

৩. সামরিক বিভাগের মর্যাদা লোপ : প্রত্যেক দেশের শক্তি সামরিক বিভাগের 
ওপর নির্ভরশীল। আর তাদের শক্তি-সামর্থের ওপর নির্ভর করে সেদেশের 
সামরিক বিভাগের মর্যাদা ও সম্মান । উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধবিঘহের ফলে 
বহু সুদক্ষ সেনা ও সেনাপতি নিহত হয়। এতে মুঘল সামরিক বিভাগের মর্যাদা 
ও দক্ষতা বহুলাংশে হাস পায়। 

৪. মুঘল সাম্রাজ্যের মর্যাদা ক্ষুণ : উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধবিগ্রহ ক্রমাগত 
ব্যর্থতার ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের মর্যাদাও মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হয় এবং মুঘল 
সেনাবাহিনীর দুর্বলতা প্রকাশ পায়। ফলে দাক্ষিণাত্যে মারাঠারা দুর্ধর্ষ হয়ে 
ওঠার সুযোগ পায়। 

৩ সম্রাট শাহজাহানের দাক্ষিণাত্য নীতি 

শাহজাহান সিংহাসনে আরোহণের পর পিতা ও পিতামহের অনুসরণে দাক্ষিণাত্য নীতি 

অব্যাহত রাখেন। তিনি কয়েক বছর ধরে দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ পরিচালনা করেন । রাজনৈতিক ও 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৪৭৭ 


ধর্মীয় উভয় উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে তিনি দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করেন! নিয়ে সম্রাট 

শাহজাহানের দাক্ষিণাত্য নীতির উল্লেখযোগ্য দিকগুলো আলোচনা করা হলো- 

১. আহমদনগর বিজয় : আহমদনগর বিজয় ছিল সম্রাট শাহজাহানের দাক্ষিণাত্য 
নীতির অংশ । মালিক অন্বরের মৃত্যুর পর আহমদনগর রাজ্যে অন্ত্বিপ্রব শুরু 
হয়। এ সময় মালিক অন্বরের পুত্র ফতে খান আহমদনগরের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। 
কিন্তু অচিরেই নিজামশাহী সুলতান মুর্তজার সঙ্গে তার ছন্দের দরুণ তিনি 
কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। পরে তিনি মুক্ত হয়ে স্বপদে পুনর্বহাল হলেও এর 
প্রতিশোধ গ্রহণ করতে তিনি ভুলেননি। তিনি গোপনে _মুঘন্দের” সাথে 


০৬ es OO rn UE 
মুঘলদের বিরোধিতা আরম্ভ করেন। ১৫৩১ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল বাহিনী দৌলতাবাদ 


২. বিজাপুরের বিরুদ্ধে অভিযান : (৯. সি নি 
করলে মুঘল বাহিনী বিজাপুরতআক্রমণ করে। অবস্থা বেগতিক দেখে 
বিজাপুরের শাসক আদিল শ্রাহ ই্মাহজাহানের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং বার্ষিক 
২০ লক্ষ টাকা কর দার্নে জঙ্গীকারবদ্ধ হন। এরই সাথে তিনি শিবাজীর পক্ষ 
ত্যাগ করতেও অঙ্গীকার করেন। 


"বশ্যতা স্বীকার করেন এবং বার্ষিক কর দানে স্বীকৃত হন। এতে 
গোলকু্তা রাজ্যটি মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনস্থ হয়। 

৩ দক্ষিণাত্য নীতির ফলাফল : দাক্ষিণাত্য নীতির ফলাফল ছিল খুবই 
সুদূরপ্রসারী। এ নীতির ফলে সম্রাট শাহজাহান আওরঙ্গজেবকে সেখানকার 
শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। তৎকালীন দাক্ষিণাত্যের মুঘল এলাকাকে চারটি প্রদেশে 
বিভক্ত করা হয় এবং আওরঙ্গজেব এ চারটি প্রদেশেরই শাসনকর্তা নিয়োজিত হন। 
দৌলতাবাদ, আহমদনগর ও অন্যান্য কয়েকটি জেলা নিয়ে প্রথম প্রদেশটি গঠিত 
হয়। দ্বিতীয় প্রদেশটি গঠিত হয় তেলিঙ্গনা ও গোলকুণ্ডার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত নিয়ে 
এবং তৃতীয় প্রদেশ হিসেবে খান্দেশ পরিগণিত হয়। বেরার এবং খান্দেশের দক্ষিণ- 
পূর্ব অঞ্চল নিয়ে চতুর্থ প্রদেশটি গঠিত হয়। এ প্রদেশগুলোতে মোট ৬৪টি দুর্গ ছিল 
এবং এ থেকে মুঘলরা বার্ষিক পাঁচ কোটি টাকা রাজস্ব লাভ করতেন। 
উপসংহার : উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি ও দাক্ষিণাত্য নীতি স্ম্রাট শাহজাহানের 
রাজতৃকালের বহুল আলোচিত ঘটনা হলেও প্রকৃতপক্ষে এ দুটি ক্ষেত্রে মুঘলদের সাফল্য ছিল 
খুবই সামান্য! শাহজাহানের পরবর্তী মুঘল শাসকগণ দাক্ষিণাত্য নীতি কার্যকর রাখতে গিয়ে 
প্রবল বাধা-বিপত্তির ও বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন এবং দাক্ষিণাত্যেই তাদের সর্বাধিক সময় 
ও অর্থ ব্যয় করতে হয়। ফলে মুঘল শাসনের পতন ঘণ্টা বেজে ওঠে। 
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আপ্রশ: ১৩৯ ॥ সম্মাট শাহজাহানের রাজতৃকালে শিল্প ও স্থাপত্য শিল্পের উন্নতির 
উপর আলোকপাত কর। [ফা, স্নাতক প. ২০১২] 
অথবা, শিল্পকলা ও স্থাপত্যশিল্পের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সম্রাট শাহজাহানের 
অবদান আলোচনা কর। [ফা. স্নাতক প. ২০০৪, '০৬] 
অথবা, শাহজাহানের রাজতিকালে স্থাপত্যশিল্পের বিকাশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 

[ফা: স্নাতক প. ২০০১] 


অথবা, স্থাপত্যশিল্লের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সমাট শাহজাহানের কৃতিতু আল্চুনা কর। 
উত্তলু।।উপস্থাপনা : সম্রাট শাহজাহানের রাজতৃকাল ভারতের স্থাপত 
একটি সোনালি অধ্যায় শিল্প, সাহিত্য ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে ভার র 
ইতিহাসে তিনি অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করে রয়েছেন। ত 


র প্রতি 
আকৃষ্ট হয়ে তাকে 'স্থাপত্যশিল্পের নির্মাতা' বলে অভিহিত । এতিহাসিক 
বি. পি. সাকসেনা বলেন, “সম্রাট শাহজাহানের র সাম্রাজ্য শাস্তি, 
সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্ষের উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল । 


নির্মাণ করতে বিশ হাজার শ্রমিকের বাইশ বছর সময় লাগে এবং 
এ হয়-প্রায় তিন কোটি স্বর্ণমুদ্রা। ওস্তাদ ঈসা খান নামক ইস্তামুলের 
জনৈক স্থপতির তন্টাবধানে স্থাপত্যশিল্পের অনন্য নিদর্শন তাজমহলের নির্মাণ 
লন TRON হাটি বাতা রদ 


“এক বিন্দু নয়নের জল, 
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্ল, 
এ তাজমহল ৷" 

২. শাহজাহানাবাদ : মুঘল সম্রাট শাহজাহান ১৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দে আগ্রা থেকে দিল্লিতে 
রাজধানী স্থানান্তর করেন। তিনি নিজ নামানুসারে নতুন রাজধানীর নামকরণ 
করেন “শাহজাহানাবাদ' ৷ সাম্রাজোর এ নতুন শহর নির্মাণের ব্যাপারে তিনি 
দেশ-বিদেশ থেকে শ্রেষ্ঠ শিল্পী এবং স্থপতিদের আহ্বান করেন। তাদের 
সহায়তায় সুন্দর সুন্দর অসংখ্য সৌধ নির্মাণ করে তিনি নতুন রাজধানীকে 
সুসজ্জিত করে তোলেন ৷ ১৬৪৮ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট শাহজাহান মহাসমারোহে নতুন 
রাজধানী শাহজাহানাবাদের উদ্বোধন করেন। 
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৩. ময়ূর সিংহাসন : সম্রাট শাহজাহানের শিল্লানুরাগের অপর একটি উল্লেখযোগ্য 
নিদর্শন হলো ময়ূর সিংহাসন । এটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজকীয় সিংহাসন হিসেবে 
পরিচিত ৷ ১৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে শিল্পাধ্যক্ষ বেরাদল খানের তন্তাবধানে প্রায় সাত 
বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে আট কোটি মুদ্রা ব্যয়ে ময়ূর সিংহাসনের নির্মাণ কাজ 
সমাপ্ত হয়। এর দৈর্ঘ্য ৩.১৩ মিটার, প্রস্থ ২.৪১ মিটার এবং উচ্চতা ৪.৮১ 
মিটার । এ সিংহাসনের স্বর্ণ নির্মিত চারটি পা এবং বারটি মরকত মণির স্তম্ভের 
উপর চন্দ্রাতপ ছাদ বসানো ছিল। প্রত্যেকটি স্তম্ভের মাথায় 
একজোড়া ময়ূর মুখোমুখি বসানো ছিল। এ সিংহাসনে ওঠার পান্না 
বসানো তিনটি সিড়ি ছিল। ১৭৩৯ খিষ্টাব্দে পারস্য সম্রাট তা লুট 
করে পারস্যে নিয়ে যান। বর্তমানে এটি ব্রিটেনের এলিজাবেথের 
রাজপ্রাসাদের শোভাবর্ধন করছে। 

৪. লালকেল্লা : সম্রাট শাহজাহানের স্থাপত্যকীর্তির গুরুতৃপ্তর্ণ নিদর্শন লালকেল্লা। 
নতুন রাজধানী দিল্লিতে লালকেল্লা অবস্থিত । অভ্যন্তরে দেওয়ান-ই 
আম, দেওয়ান-ই খাস এবং মমতাজ মহল' প্রাসাদ অবস্থিত । শাহজাহান 
নির্মিত যেকোনো প্রাসাদ অপেক্ষা 


টপ ২ ৷ এর প্রবেশপথে ফারসি ভাষায় যা 
লেখা ছিল এর বঙ্গানুবাদ 

‘স্বৰ্গ থাকে কোনখানে 

তা , এইখানে, এইখানে ৷' 


র আর এক শ্রেষ্ঠ কীর্তি মোতি মসজিদ । 

র উত্তরে অবস্থিত শ্বেতপাথরে নির্মিত স্থাপত্যশিল্পের 

মসজিদ ছিল দৈর্ঘ্যে ৭৫ মিটার এবং প্রাস্থে ৬০ মিটার । 

এ মসজিদের নির্মাণকাজ শুরু হয় এবং সমাপ্ত হয় ১৬৫২ 

য় ত্রিশ লক্ষ মুদ্রা এর নির্মাণকার্ষে খরচ হয়। শাহজাহানের নির্মিত 
র মতো এত সুন্দর মসজিদ পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে নির্মিত 
হয়নি ৷ এছাড়াও তিনি নাগিনা মসজিদ এবং চির্ণকারউযা নির্মাণ করেন । 

৬. শিশমহল ও জুইমহল : শিশমহল ও জুইমহল শাহজাহানের স্থাপত্যশিল্লের 
চমৎকার নিদর্শন। ১৬৩১ খ্রিষ্টাব্দে শাহজাহান বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সুশোভিত 
রাজকীয় আবাসগৃহ শিশমহল ও জুইমহল নির্মাণ করেন। লাহোরে 
অবস্থানকালে সম্রাজ্ঞী শিশমহলে অবস্থান করতেন । 

৭. শালিমার উদ্যান : লাহোর, কাশ্মীর এবং দিল্লিতে শাহজাহান অপূর্ব সুন্দর 
সুন্দর বাগান তৈরি করেন। ১৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত লাহোরে শালিমার উদ্যান 
আজো দর্শকদের হৃদয় আন্দোলিত করে । এ উদ্যান রাজকীয় প্রমোদ কেন্দ্র 
হিসেবে নির্মিত হয়েছিল । বাদশাহ লাহোরে অবস্থানকালে এখানে ভ্রমণ করতেন। 

৮. মুসাম্মাম বুরুজ : সগ্রাট শাহজাহান আগ্রা দুর্গের ভিতরে মুসাম্মাম বুরুজ নামে 
অপূর্ব সুন্দর একটি প্রকোষ্ঠ তৈরি করেন। সম্রাট এ প্রকোষ্ঠে বিশ্রামরত অবস্থায় 
তাজমহলের সৌন্দর্য উপভোগ করতেন । এ মুসাম্মাম বুরুজে শায়িত অবস্থায় 
তাজমহলের দিকে তাকিয়ে সম্রাট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 


৪৮০ (সাল শ্রাতাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


৯. কোহিনূর : সৌন্দর্যপ্রিয় শাসক সম্রাট শাহজাহান তার রাজ্যে স্থাপত্যশিল্পের 
চরম উৎকর্ষ ও উন্নতি সাধন করেন। তার সৌন্দর্যপ্রিয়তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ 
বিশ্ববিশ্রাত মহামূল্যবান “কোহিনূর' নামক হীরক খণ্ড। এটি তার মুকুটের 
শোভাবর্ধন করতো । এটি ছিল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ও মূল্যবান হীরা । 

১০. দিল্লি জামে মসজিদ : দিল্লি জামে মসজিদ স্ম্রাট শাহজাহান নির্মিত অপূর্ব 

. স্থাপত্যের মধ্যে অন্যতম । এটি ভারতের বৃহত্তম মসজিদগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ৷ 


পাচ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৬৪৮ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট ভুবন 
বিখ্যাত মসজিদটির নির্মাণকার্য শেষ করেন । এ মসজিদ নির্মাণে লক্ষ 
মুদ্রা ব্যয় হয়। এছাড়াও তিনি দিল্লি, আগ্রা, লাহোর, কাশ্মীর, , কাবুল, 
কান্দাহার প্রভৃতি স্থানে অনেক মসজিদ ও সুন্দর সুন্দর করেন। 
১১. নাহরে বেহেশত : আলী মর্দান খানের প্রচেষ্টায় হান প্রায় ১৫৮ 
কিলোমিটার দীর্ঘ খাল খনন করে লাহোর কিন্তৃত করেন। তাছাড়া 
পুরাতন ফিরোজ খাল পুনরায় খনন করে বন করেন এবং 


১২, 


১৩, 


এ মসজিদের প্রাঙ্গণ খুবই প্রশস্ত এবং এর মধ্যস্থলে একটি, 

। এ মসজিদ চাদনি চকের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত । 

: সম্রাট শাহজাহানের অন্যতম কীর্তি হলো আঙ্গুরিবাগ । সম্রাট শাহজাহান 

বন্ধ করে যে মত্স্য প্রাসাদ নির্মাণ করেন তার পাশেই রয়েছে সুশোভিত 
আঙ্গুরিবাগ। আগ্রার মাটি আঙ্গুর উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত ছিল না। তাই সম্রাট 
শাহজাহান কাশ্মীর থেকে মাটি এনে এখানে আঙ্গুর বাগান তৈরি করেন । 

১৫. রংমহল ও ঝরকা-ই খাস : সম্রাট শাহজাহান তৈরি স্থাপত্যের মধ্যে রংমহল ও ঝরকা- 
ই খাস বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ সম্রাট শাহজাহানের বাসগৃহ ছিল রংমহল। এখানে 
সাধারণত সম্রাটদের পারিবারিক বিনোদন অনুশীলন হতো । এর স্থাপত্য নিদর্শনগুলো 
মনোমুগ্ধকর ৷ আর ঝরকা-ই খাস হচ্ছে স্থাপত্য শিল্পমন্তিত প্রাসাদ । এ প্রাসাদে বসেই 
সম্রাট শাহজাহান প্রজাদের অভাব-অভিযোগের কথা শুনতেন । 

১৬. অন্যান্য স্থাপত্যশিল্প : উল্লিখিত স্থাপত্যশিল্পসমূহ ছাড়াও সম্রাট শাহজাহান 
খাসমহল, নওলাখ, খোয়াব ঘর, গোলাপ-ই বাগ দরওয়াজা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা 
করেন । এগুলোর মধ্যে খোয়াব ঘর হচ্ছে সম্রাট শাহজাহানের একটি অনিন্দ্য- 
সুন্দর অষ্টালিকা। আর গোলাপ-ই বাগ দরওয়াজা হচ্ছে একটি সুশোভিত 
গেইট । এতে খোদিত চিত্রকর্মগুলো দর্শকদের বিস্মিত করতো । 


১৪. 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৪৮১ 


১৭. চিত্ৰশিল্প : সম্রাট শাহজাহানের আমলে চিত্রশিল্পের চরম উন্নতি সাধিত হয়। তার সময়ে 
চিত্রশিল্পে এক নতুন রূপ ও ভাবধারা পরিলক্ষিত হয়। তার আমলে শোভাযাত্রা, শিকার, 
বিবাহের চিত্রসহ সাধু-সন্যাসীদের প্রতিকৃতির আধিক্য লক্ষ করা যায়। 

উপসংহার : মুঘল সম্রাটদের মধ্যে একমাত্র শাহজাহানের শাসনকালে শিল্পকলা ও 

স্থাপত্যশিল্প উন্নতির চরম শিখরে পৌছায় । এশ্বর্যশালী ও মহিমামণ্ডিত শাহজাহানের 

কীর্তিগুলো তার আমলের শিল্প-সৌন্দর্যের পরিচয় বহন করে। শুধু স্থাপত্যশিল্লেই 
নয়, সাম্রাজ্য বিস্তার ও শাস্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায়ও তার অবদান ছিল অনন্য । তার মতো 
আর কোনো সম্রাটের সময় মুঘল স্রা্য এত সমৃদ্ধ ও বিকশিত হয়নি 


প্রশ্ন : ১৪০ ॥ তুমি কি শাহজাহানের রাজতুকালকে মুঘল স্বর্ণযুগ' 
বলে মনে কর? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। 

অথবা, শাহজাহানের রাজতৃকালকে মুঘল সমাজ্যের ' র্র্লে হয় কেন, 
অথবা, পানে চুল সা এ কথার 


কৃতি 

, সাহিত্য-সংস্কৃতির উৎকর্ষ, সমৃদ্ধির স্থাপত্যশিল্প ও 

শাহজাহানের রাজত্বকালকে মুঘল সম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ বলা 

জোর স্বর্ণযুগ বলার কারণসমূহ আলোচনা করা হলো-_ 

: রাজ্য বিস্তার ও সম্প্রসারণ এবং মুঘল আধিপত্য বিস্তারে 

অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন করেন। ক্ষমতা গ্রহণ করেই তিনি 
পর্তুগিজ দস্যুদের নিমূল করে তাদের বাণিজ্যকুঠি হুগলী নগরী দখল করেন। 
আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে দাক্ষিণাত্যে মুঘল আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। 
কিন্তু শাহজাহান দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্য বিস্তার করে আহমদনগর, বিজাপুর ও 
গোলকুপ্তায় স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া আসামে অভিযান পরিচালনা 
করে তিনি রাজ্যের সীমানা কামরূপ পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। 

২. স্থাপত্যশিল্পের উৎকর্ষ সাধন : স্ম্ট শাহজাহানের রাজতুকালে স্থাপত্যশিল্পে চরম 
উৎকর্ষ সাধিত হয়। নিম্নে তার স্থাপত্যশিল্প সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো- 
ক. তাজমহল : সম্রাট শাহজাহানের অবিস্মরণীয় কীর্তি হলো র সর্বশ্রেষ্ঠ 

সমাধিসৌধ তাজমহল । প্রিয়তমা পত্রী মমতাজের স্মৃতিকে চির অগ্রান করে 
রাখার লক্ষ্যে তিনি আগ্রায় যমুনা নদীর তীরে ভুবন বিখ্যাত এ স্মৃতিসৌধ 
নির্মাণ করেন; যা পৃথিবীর সপ্তমাশ্চর্যের অন্যতম হিসেবে আজো দর্শকদের 
মনে বিস্ময় সৃষ্টি করছে। এ তাজমহল নির্মাণ করতে বিশ হাজার শ্রমিকের 


৪৮২ 


: গুরুতৃপূর্ণ নিদর্শন । নতুন রাজধানী দিল্লিতে লালকেল্লা 


_ ৬্ারাল ক্রাপ্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ রঃ 


বাইশ বছর সময় লাগে এবং এতে ব্যয় হয় প্রায় তিন কোটি স্বর্ণমুদ্বা। 


ওস্তাদ ঈসা খান নামক ইস্তাম্থলের জনৈক স্থপতির তন্তাবধানে 
স্থাপত্যশিল্পের অনন্য নিদর্শন তাজমহলের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। এ 
স্মৃতিসৌধের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন_ 


“এক বিন্দু নয়নের জল, 


অভ্যন্তরে দেওয়ান-ই আম, দেওয়ান-ই খাস 
প্রাসাদ অবস্থিত । শাহজাহান নির্মিত যেকোনো পক্ষা দেওয়ান-ই 
খাস অধিক সৌন্র্যমন্তিত। এ প্রাসাদটি অলঙ্কারে ভূষিত 
ছিল। এর প্রবেশ পথে ফারসি ভাষায় যা এর বঙ্গানুবাদ দীড়ায়_ 
“স্বৰ্গ যদি ধরা মাঝে 
তা এইখানে, এইখানে ।' 


রর adhoc 


রাজধানী স্থানান্তর তিনি নতুন রাজধানীর নামকরণ 

করেন * ০৬৯৭ ৮৯১ 

দেশ-বিদেশ থেকে রা এবং স্থপতিদের আহ্বান করেন । তাদের 

সহায়তায় অসংখ্য সৌধ নির্মাণ করে তিনি নতুন রাজধানীকে 

সুন্দরভাবে করে তোলেন। ১৬৪৮ খ্রিষ্টাব্দে স্মাট শাহজাহান 
ন রাজধানী শাহজাহানাবাদের উদ্বোধন করেন। 

: সম্রাট শাহজাহানের আর এক শ্রেষ্ঠ কীর্তি মোতি মসজিদ । 
ওয়ান-ই আমের উত্তরে অবস্থিত শ্বেতপাথরে নির্মিত স্থাপত্যশিল্পের 
নিদৰ্শন। এ মসজিদ ছিল দৈর্ঘ্যে ৭৫ মিটার এবং প্রস্থে ৬০ মিটার । 

১৬৪৫ খ্ৰিষ্টাব্দে এ মসজিদের নির্মাণকার্য আর্ত হয় এবং শেষ হয় ১৬৫২ 
খ্রিষ্টাব্দে । এর নির্মাণকার্ষে খরচ হয় প্রায় ত্রিশ লক্ষ মুদ্রা । 


ও. ময়ূর সিংহাসন : সম্রাট শাহজাহানের শিল্লানুরাগের অপর একটি অতুলনীয় 


নিদর্শন হলো ময়ূর সিংহাসন । এটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজকীয় সিংহাসন নামে 
পরিচিত । ১৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে শিল্পাধ্যক্ষ বেরাদল খানের তন্তাবধানে প্রায় সাত 
বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে আট কোটি মুদ্রা ব্যয়ে ময়ূর সিংহাসনের নির্মাণ 
কাজ শেষ হয়। এর দৈর্ঘ্য ৩.১৩ মিটার, প্রস্থ ২.৪১ মিটার এবং উচ্চতা 
৪.৮১ মিটার। এ সিংহাসনের স্বর্ণ নির্মিত চারটি পা এবং বারটি মরকত 
মণির স্তম্ভের ওপর চন্দ্রাতপ ছাদ বসানো ছিল। প্রত্যেকটি স্তম্ভের মাথায় 
মণিমাণিক্যখচিত একজোড়া ময়ূর মুখোমুখি বসানো ছিল। এ সিংহাসনে 
ওঠার জন্য হীরা-পান্না বসানো তিনটি সিঁড়ি ছিল। ১৭৩৯ খ্রিষ্টাব্দে পারস্য 
সম্রাট নাদির শাহ তা লুট করে পারস্যে নিয়ে যান ৷ বর্তমানে এটি ব্রিটেনের 
রানি এলিজাবেথের রাজপ্রাসাদের শোভাবর্ধন করছে। 


শ্ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৪৮৩ 


চ. শিশমহল ও : শিশমহল ও জুইমহল শাহজাহানের 
অতুলনীয় ৷ ১৬৩১ খ্ৰিষ্টাব্দে শাহজাহান বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সুশোভিত 
রাজকীয় শিশমহল ও জুইমহল নির্মাণ করেন। লাহোরে 


অবস্থানকালে সম্রাজী শিশমহলে বসবাস করতেন। 
ছ. দিল্লি জামে মসজিদ : দিল্লি জামে মসজিদ সম্রাট শাহজাহান নির্মিত অপূর্ব 


স্থাপত্যের মধ্যে অন্যতম । এটি ভারতের মসজিদগুলোর মধ্যে 
অনন্য। পাচ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৬৪৮ সম্রাট এ 
ভুবন বিখ্যাত মসজিদটির নির্মাণকার্য শেষ করেন। এ প্রায় 
দশ লক্ষ. মুদ্রা ব্যয় হয়। এছাড়াও তিনি দিল্লি, আথ, , কাশ্মীর, 
কাবুল, কান্দাহার, আজমীর প্রভৃতি স্থানে অনেক সুন্দর সুন্দর 
ভবন নির্মাণ করেন। 

জ. মুসাম্মাম : আগ্রা দুর্গের ভিতরে বুরুজ নামে 
ইসি একট পকেট তেরি করেন এ প্রকোষ্ঠে বিশ্রামরত 
অবস্থায় তাজমহলের সৌন্দর্য উপভোগ এ মুসাম্মাম বুরুজে শায়িত 


ঝ. শালিমার উদ্যান : কাশ্মীর দিল্লিতে শাহজাহান অপূর্ব সুন্দর 
সুন্দর বাগান তৈরি ৭ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত লাহোরে 
উদ্যান আজো দর্শ আন্দোলিত করে। এ উদ্যান রাজকীয় 
প্রমোদ কেন্দ্র হয়েছিল। বাদশাহ লাহোরে অবস্থানকালে 


ঞ.টাদনি চক শাহজাহানের স্থাপত্যশিল্পের মধ্যে চাদনি চক 


এটি পুরাতন দিল্লির প্রধান বিপণি কেন্দ্র। এ স্থানটি স্বর্ণ- 

র কারুকার্য খচিত দ্রব্যাদির জন্য বিখ্যাত । 

: সমাট শাহজাহানের আমলে চিত্রশিল্পের চরম উন্নতি লক্ষ করা 
" যায়। তার সময়ে চিত্রশিল্পে এক নতুন রূপ ও ভাবধারা পরিলক্ষিত হয়। 
তার আমলে শোভাযাত্রা, শিকার, বিবাহের চিত্রসহ সাধু-সন্ন্যাসীদের 
প্রতিকৃতির আধিক্য লক্ষ করা যায়। 

ঠ. অন্যান্য স্থাপত্যশিল্প : সম্রাট শাহজাহান আরো অনেক স্থাপত্য নির্মাণ 
করেন তন্মধ্যে আগ্রা জামে মসজিদ, খাসমহল, নওলাখ, রংমহল, গোলাপ- 
ই বাগ দরওয়াজা, ঝরকা-ই খাস, খোয়াৰ ঘর, দিল্লির দিওয়ান-ই খাস ও 
দিওয়ান-ই আম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । 

ড. রংমহল ও ঝরকা-ই খাস : সম্রাট শাহজাহান নির্মিত স্থাপত্যের মধ্যে 
রংমহল ও ঝরকা-ই খাস উল্লেখযোগ্য । রংমহল ছিল সম্রাট শাহজাহানের 
একটি বাসগৃহ। এখানে সাধারণত সম্রাটদের পারিবারিক বিনোদন চর্চা 
হতো । এর স্থাপত্য নিদর্শনগুলো মনোমুগ্ধকর । আর ঝরকা-ই খাস হচ্ছে 
স্থাপত্য শিল্পমন্তিত প্রাসাদ । এ প্রাসাদে বসেই সম্রাট শাহজাহান প্রজাদের 
অভাব-অভিযোগ শুনতেন। 


8৮৪ 


8. 


৬রাল ভ্রাতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ প্র 


ঢ. আঙ্গুরিবাগ : সম্রাট শাহজাহানের অন্যতম কীর্তি আঙ্গুরিবাগ। সম্রাট 
শাহজাহান মীনাবাজার বিলোপ করে যে মৎস্য প্রাসাদ নির্মাণ করেন তার 
পাশেই রয়েছে সুশোভিত আঙ্গুরিবাগ । আগ্রার মাটিতে আঙ্গুর উৎপাদন 
হতো না। তাই সম্রাট শাহজাহান কাশ্মীর থেকে মাটি এনে এখানে আঙ্গুর 
বাগান তৈরি করেন। 

ণ. ফতেপুর মসজিদ : ফতেপুর মসজিদ সম্রাট শাহজাহানের 
পৃষ্ঠপোষকতায় ১৬৫০ খ্ৰিষ্টাব্দে তার অন্যতম পত্নী বেগম/ফতেপুরী 
কর্তৃক নির্মিত হয়। লোহিত প্রস্তর দ্বারা এটি নির্মিত হলে) এতে সাদা 
ও কালো শ্বেত মর্মর টালির সমাবেশ বিদ্যমান ছিল এটমসজিদের 
প্রাঙ্গণ খুব প্রশস্ত এবং এর মধ্যস্থলে একটি ফোয়ার্রা-অবস্থিত। এ 
মসজিদ চাদনি চকের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত । ৯ 

শাসননীতি : সম্রাট শাহজাহানের শাসন দক্ষতা জ্ি্ধ”এিতিহাসিকগণ ভূয়সী 

প্রশংসা করেন। তিনি তার পূর্বসূরিদের শাসননী্ত্যিত্বনুসরণ করে সাম্রাজ্যে শান্তি- 

শৃঙ্খলা নিশ্চিত করেন। তার শাসনামলে প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ গুটিকয়েক ঘটনা ছাড়া 

কখনোই বিঘ্নিত হয়নি এরং (কোনো বৈদেশিক আক্রমণও সংঘটিত 

হয়নি। তিনি শাসনকার্থের প্রতিটি বিভূগ্ি,নিজে তদারক করতেন | এঁতিহাসিক মানুচি 

বলেন, “তিনি তার কর্মচারীরের/ত্বিপর/সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখতেন এবং কর্তব্য 
অবহেলার জন্য কঠোর শি ধা করতেন না 

শিল্পকলা : সম্রাট শাহজাহানের আমলে চিত্রশিল্পের যথেষ্ট উন্নয়ন সাধিত হয়। 

আকবরের আমলে, প্রচলিত পারসিক শিল্পরীতি শাহজাহানের আমলে বিলোপ 

হয় এবং হিন্দু্শিল্পকলা ও ইউরোপীয় শিল্পকলার সংমিশ্রণে এক নতুন 
শিল্পকলা চালু হয়। স্বল্প রঙের ব্যবহার ও হাতের অবিচল দক্ষতা এ সময়কার 
চিতরশিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দারাশিকোর এলবাম শাহজাহানের আমলের 


চিক, এক অনবদ্য সৃষ্টি। 

সাহিত্য-সংস্কৃতির : সম্রাট শাহজাহান নিজে যেমন বিদ্বান 
ছিলেন, তেমনি ধা শিল্পসাহিত্য ও সংস্কৃতির একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকও। 
আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলের সাহিত্যচর্চা শাহজাহানের রাজতৃকালেও 
অব্যাহত থাকে । শাহজাহানের দরবারের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন 
*পাদশানামা*র রচয়িতা আব্দুল হামিদ লাহোরী, “শাহজাহাননামা'-এর রচয়িতা 
এনায়েত খান এবং “আমলশাহী'র রচয়িতা মুহাম্মদ সালেহ। সম্রাটের জ্যেষ্ঠ 
পুত্র দারাশিকো একজন খ্যাতনামা কৰি ও দার্শনিক ছিলেন । তিনি “উপনিষদ', 
“ভগবদগীতা' ও 'যোগবশিষ্ঠ' গ্রন্থ সংস্কৃত থেকে ফারসিতে অনুবাদ করেন। 


উপসংহার : মুঘল সম্রাটদের মধ্যে একমাত্র শাহজাহানের আমলেই শিল্পকলা, স্থাপত্যশিল্প 
ও সাহিত্যসংস্কৃতির চরম উন্নতি সাধিত হয়। এশ্বর্যশালী ও মহিমামণ্ডিত শাহজাহানের 
কীর্তিগুলো তার আমলের শিল্প-সৌকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু স্থাপত্যশিল্পেই নয়, 
সাম্বাজ্য বিস্তার ও শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায়ও তার অবদান ছিল অপরিসীম ৷ তার ন্যায় আর 
কোনো সম্রাটের সময় মুঘল সাম্রাজ্য এত সমৃদ্ধ ও বিকশিত হয়নি। আর এ কারণেই 
শাহজাহানের রাজতৃকালকে মুঘল সাম্রাজ্যের ‘স্বর্ণযুগ’ বলা হয়। 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৪৮৫ 


আজ প্রশ্ন: ১৪১ ॥ সম্নাট শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত 
সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ফা. স্নাতক প. ২০০৯, "১৩, "১৫, '১৮] 
অথবা, রা রাবির ও 
উত্তর উপস্থাপনা : : সম্রাট শাহজাহান তিলতিল করে যিনি মুঘল সাম্বাজ্যকে 
ধরর্ের শীর্ষে পৌঁছান সেই স্রাটকে নিঃস্ব অবস্থায় আায় এক বন্ধ প্রকোষ্ঠে ধুকে 
ধুকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। সম্রাট শাহজাহানের শেষ জীবন /ছিলটঅত্যন্ত 
মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক । রাজড়ের শেষ ভাগে তার চার পুতরের/মখ্যেসিংহাসনের 
উত্তরাধিকারকে কেন্দ্র করে যে সংঘর্ষ হয় তা মুঘল ইতিহাএক কলঙ্কজনক 
অধ্যায় হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। শাহজাহানের জীবদ্দশায় তার চার পুত্রের মধ্যে 
যে দ্বন্ব হয় তা একদিকে যেমন মর্মান্তিক, অন্যদিকে তেমনি মুঘল সাম্রাজ্যের 
স্থায়িতের দিক দিয়ে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ৷ সাম্রাজ্যে ক্ষমতার মোহের কাছে মানুষ 
কীভাবে অন্ধ হয়ে যায় শাহজাহানের পুত্রদের সংঘর্ষেন্তা-ই প্রমাণিত হয়েছে। 

৩ সম্রাট শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সংগ্রামের কারণ 

বিভিন্ন কারণে শাহজাহানের পুত্রদের শ্ধ্যে গৃহযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। এ 

গৃহযুদ্ধের প্রধান কারণসমূহ নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো- 

১. সম্ট শাহজাহানের অসুস্থতা : সম্রাট শাহজাহানের চার পুত্র হচ্ছেন 
দারাশিকো, সুজা, (আওরঙ্গজেব ও মুরাদ। ১৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট 
শাহজাহান অসুস্থ ইয়ে পড়লে তার আরোগ্য লাভের কোনো সম্ভাবনা নেই 
দেখে গুজব রটে যে, সম্রাট শাহজাহানের মৃত্যু হয়েছে। এর ফলে ক্ষমতালিন্সু 
তার চারংপুত্রের মধ্যে সিংহাসনকে কেন্দ্র করে গৃহযুদ্ধ দানা বেঁধে ওঠে। 

২. শাহজাহানের দুর্ব্যবহার : দাক্ষিণাত্য থেকে আওরঙ্গজেবের অপসারণ, 
রাজকোষ থেকে অর্থ প্রদানে অস্বীকৃতি, আওরঙ্গজেবের পুত্রের সঙ্গে সুজার 
সর্বোপরি আওরঙ্গজেবের পদত্যাগ প্রভৃতি ভ্রাতৃবিরোধকে জটিল রুরে তোলায় 
গৃহযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে । 

৩. পুত্রদের যোগ্যতা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য : জ্যেষ্ঠপুত্র দারাশিকো সম্রাটের নিকট 
অত্যন্ত প্রিয় হলেও তিনি অত্যন্ত উগ্র মেজাজের ছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্মের 
প্রতি উদাসীন এবং হিন্দুধর্মের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র সুজা বাংলার 
শাসনকর্তা ছিলেন এবং অত্যধিক ভোগবিলাস ও মদ্যপান করতেন। মুরাদ 
ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ । তিনি গুজরাটের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনিও মদ্যপায়ী ও 
চরিত্রহীন ছিলেন। তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেবই ছিলেন সর্বাধিক যোগ্যতার 
অধিকারী । তিনি দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি সুদক্ষ সেনাপতি ও 
রাজনীতিবিদ ছিলেন । 
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হি 


. উত্তরাধিকার সুষ্ঠু নীতির অভাব : মুঘল সাম্রাজ্যে সুনির্দিষ্ট 


শাহজাহানের পক্ষপাতিতৃমূলক নীতি : সম্রাট শাহজাহান জানতেন যে, 
আওরঙ্গজেবই সিংহাসনের যোগ্য উত্তরাধিকারী । কিন্তু তিনি পক্ষপাতমূলক 
নীতি অবলম্বন করে জ্যেষ্ঠপুত্র দারাশিকোকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। 
দারাশিকো পিতার অসুস্থতার সময় রাজধানীতে অবস্থান করে নিজের 
ইচ্ছামতো ক্ষমতার অপব্যবহার ও সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা করতে থাকেন। এতে 
ভ্রাতাগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। এর ফলেই গৃহযুদ্ধ অবশ্যস্তাবী হয়ে ওঠে । 


অভাব ছিল। র সম্রাটগণ তাদের প্রতিদ্বন্দীদের সাথে যুদ্ধ 
লাভ করে। “জোর যার মুন্ুক তার' _এ নীতিতে মুঘল, 


সংবাদ প্রচার করেন এবং কেন্দ্রের সাথে প্রদেশের সকল 
করে দেন। এ প্রসঙ্গে এতিহাসিক যদুনাথ সরকার বলেন, 
সব সমস্যার মূল কারণ ৷" 


. শাহজাহানের অদৃরদর্শিতা : সম্রাট শাহজাহানের অদূরদর্শিতার কারণে তার 


পুত্রদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হয় । কেননা সম্রাট সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হলেও 
নিজ হাতে সকল ক্ষমতা গ্রহণ করেননি। তাছাড়া দারা কর্তৃক 
উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রচারিত তার মৃত্যু সংবাদটিরও তিনি কোনো প্রতিবাদ 
করেননি । উপরন্তু তিনি দারাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার জন্য আর্থিক ও 
সামরিক সহায়তা করতে থাকেন। সম্রাটের এ ভ্রান্তনীতি অন্য তিন পুত্র 
মেনে নেয়নি। এতে করে শাহজাহানের চার পুত্রের মধ্যে বিরোধ চরম 
আকার ধারণ করে । 

ঘটনা : বাংলার শাসনকর্তা সুজা ও গুজরাটের শাসনকর্তা মুরাদ 


১৬৫৭ খ্ৰিষ্টাব্দে নিজেদেরকে সম্রাট বলে দাবি করেন। এদিকে দারাশিকো ক্ষুব্ধ হয়ে 


তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। অন্যদিকে, আওরঙ্গজেব মুরাদের সাথে এক 
চুক্তিতে আবদ্ধ হন। ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দে দুই ভ্রাতার সম্মিলিত বাহিনী ধর্মাটে সম্রাট 
বাহিনীকে পরাজিত করে। তারপর সামুগড়েও দারাশিকো আওরঙ্গজেবের নিকট 


জজ হসলামের হতিহাস দ্বিতীয় পত্র _8৮৭ 


পরাজিত হন। পরপর কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করে আওরঙ্গজেব দিল্লি ও আগ্রা 
দখল করে বৃদ্ধ পিতা শাহজাহানকে বন্দি করেন। ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব 
নিজেকে দিল্লির সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। আওরঙ্গজেব নিজেকে দিল্লির সম্রাট 
ঘোষণা করলে মুরাদ বিদ্রোহ ঘোষণা করে । আওরঙ্গজেব কৌশলে মুরাদকে বন্দি 
করেন এবং ১৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে হত্যার অপরাধে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। দারাশিকো 
পাঞ্জাব ও আজমীরে পরাজিত হয়ে একজন আফগান নেতার আশ্রয় নিলে তিনি 
বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে আওরঙ্গজেবের হস্তে সমর্পণ করেন। রঙ্গজেব 
১৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দে স্বধর্ম ত্যাগের অপরাধে দারাশিকোকে মৃত্যুদণ্ড সুজা 
দারাশিকোর সিংহাসন লাভ.করার জন্য অগ্রসর হলে আ' পরাজিত 
করেন এবং পলায়নকালে আরাকানীদের হাতে নিহত হন। 


উপসংহার : সম্রাট শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যকার আওরঙ্গজেবের 
বিজয় ছিল এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ৷ অর্থাৎ “যিনি টিকে থাকবেন' -এ 
সাধারণ নিয়ম আওরঙ্গজেবের ক্ষেত্রে সত্য বলে । ক্ষমতা হস্তগত করার 
অভিপ্রায়ে তিনি আপনজনদের বিরুদ্ধে কঠোর করেন। তাই বলা হয়, 
১৬৫৭ থেকে ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত র উপমহাদেশের ইতিহাসে 
আপনজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ইতিহাস। 

ছপ্রখ: সি পুত্রদের মধ্যে সংঘটিত গৃহযুদ্ধের বর্ণনা 
দাও এবং সংঘটিত আলোচনা কর। এ প্রসঙ্গে আওরঙ্গজেবের 
সাফল্যের কারণ নিরূপণ [ফা. স্নাতক প. ২০০৪] 
অথবা, শাহজাহানের মধ্যে উত্তরাধিকার যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 
আওরঙ্গজেবের রণ কী ছিল? 


পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 
তার কারণ কী ছিল? 
সেই সম্রাটকে নিঃস্ব অবস্থায় আগ্রায় এক বন্ধ প্রকোষ্ঠে ধুকে ধুকে 
মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। সম্রাট শাহজাহানের শেষ জীবন ছিল অত্যন্ত মর্মান্তিক ও 
হৃদয়বিদারক । রাজত্বের শেষ ভাগে তার চার পুত্রের মধ্যে সিংহাসনের 
উত্তরাধিকারকে কেন্দ্র করে যে সংঘর্ষ হয় তা মুঘল ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক 
অধ্যায় হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। শাহজাহানের জীবদ্দশায় তার চার পুত্রের মধ্যে 
যে দ্বন্থ হয় তা একদিকে যেমন মর্মান্তিক, অন্যদিকে তেমনি মুঘল সাম্রাজ্যের 
স্থায়িতের দিক দিয়ে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । সাম্রাজ্যে ক্ষমতার মোহের কাছে মানুষ 
কিভাবে অন্ধ হয়ে যায় শাহজাহানের পুত্রদের সংঘর্ষে তা-ই প্রমাণিত হয়েছে। 
5 শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের প্রধান কারণসমূহ 
বিভিন্ন কারণে শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ অবশ্যন্তাবী হয়ে ওঠে। এ 
গৃহযুদ্ধের প্রধান কারণসমূহ নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো- 
১. সম্নাট শাহজাহানের অসুস্থতা : সম্রাট শাহজাহানের চার পুত্র হচ্ছেন দারাশিকো, 
সুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদ । ১৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট শাহজাহান অসুস্থ 


৪৮৮ (সাল হ্রাতাহ' ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


হয়ে পড়লে তার আরোগ্য লাভের কোনো সম্ভাবনা নেই দেখে গুজব রটে যে, 
সম্রাট শাহজাহানের মৃত্যু হয়েছে। এর ফলে ক্ষমতালিন্দু তার চার পুত্রের মধ্যে 
সিংহাসনকে কেন্দ্র করে গৃহযুদ্ধ দানা বেধে ওঠে। 

২. শাহজাহানের দুর্ব্যবহার : দাক্ষিণাত্য থেকে আওরঙ্গজেবের অপসারণ, 
রাজকোষ থেকে অর্থ প্রদানে অস্বীকৃতি, আওরঙ্গজেবের পুত্রের সঙ্গে সুজার 
সর্বোপরি আওরঙ্গজেবের পদত্যাগ প্রভৃতি ভ্রাতুবিরোধকে 
গৃহযুদ্ধ অবশ্যন্তাবী হয়ে ওঠে । 


প্রতি উদাসীন এবং হিন্দুধর্মের প্রতি অনুরাগী ছিল্লে। ছতীয় পুত্র সুজা বাংলার 


বিশৃঙ্খলা 

হয়ে ওঠেন এর ফলেই গৃহযুদ্ধ 'অবশানতাবী হয়ে ওঠে! 

[খিকার সুঠু নীতির অভাব : মুঘল সাম্রাজ্যে সুনির্দিষ্ট উত্তরাধিকার নীতির 

ভাব ছিল। সম্রাগণ তাদের প্রতিদ্বন্থীদের সাথে যুদ্ধ করে সিংহাসন 
লাভ করে। 'জোর যার মুলুক তার' _এ নীতিতে মুঘল সম্রাটগণ বিশ্বাসী 
ছিলেন । সুতরাং সুষ্ঠু উত্তরাধিকার নীতির অভাবেই শাহজাহানের পুত্রগণের 
মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। 

৬. মুসলমানদের অসন্তোষ : দারাশিকোর হিন্দুধর্মের প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগ এবং 
ইসলামের বিধি-বিধানের প্রতি উদাসীনতা ধার্মিক মুসলমানদের মধ্যে অসন্তোষ 
ও বিরোধের সৃষ্টি করে। অপরদিকে, আওরঙ্গজেব একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান 
হিসেবে স্বধর্মীয় লোকদের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করেন । 

৭. শাহজাহানের গোপন পত্র : সম্রাট শাহজাহান গোপন পত্রের মাধ্যমে প্রত্যেক 
পুত্রকেই একজনের বিরুদ্ধে অন্যজনকে ক্ষেপিয়ে তুলতেন এবং প্রত্যেককে 
সাহায্য করবেন বলে প্রচার করেন। তাছাড়া আওরঙ্গজেব এবং তার 
কর্মচারীদের ওপর তিনি দুর্ব্যবহার ও নির্যাতন করেন । এসব কারণে শেষ পর্যন্ত 
গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। 


* ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৪৮৯ 


৮. দারশিকোর কৃটকৌশল : শাহজাহানের অসুস্থতার সুযোগে জ্যেষ্ঠ পুত্র 
দারাশিকো রাজকার্য পরিচালনা করেন। দুরভিসন্ধিমূলক দারাশিকো পিতার 
ইন্তেকালের মিথ্যা সংবাদ প্রচার করেন এবং কেন্দ্রের সাথে প্রদেশের সকল 
যোগাযোগ বন্ধ করে দেন। এ প্রসঙ্গে এতিহাসিক যদুনাথ সরকার বলেন, 
“দারাই ছিল সব সমস্যার মূল কারণ” 

৯. শাহজাহানের অদৃরদর্শিতা : সম্রাট শাহজাহানের অদৃরদর্শিতার কারণে তার 
পুত্রদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হয় । কেননা সম্রাট হলেও 
নিজ হাতে সকল ক্ষমতা গ্রহণ করেননি। তাছাড়া কর্তৃক 
উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রচারিত তার মৃত্যু সংবাদটিরও প্রতিবাদ 
করেননি । উপরন্তু তিনি দারাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত জন্য আর্থিক ও 
সামরিক সহায়তা করতে থাকেন। সম্রাটের অন্য তিন পুত্র 
উট: মধ্যে বিরোধ চরম 
আকার ধারণ করে। 

5 গৃহযুদ্ধের ঘটনা : বাংলার ও গুজরাটের শাসনকর্তা মুরাদ 

১৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে নিজেদেরকে সম্রাট করেন৷ এদিকে দারাশিকো ক্ষুব্ধ 


দিল্লির সম্রাট ঘোষণা করলে মুরাদ বিদ্রোহ ঘোষণা 
কৌশলে মুরাদকে বন্দি করেন এবং ১৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে হত্যার 
অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেন৷ দারাশিকো পাঞ্জাব ও আজমীরে পরাজিত হয়ে 
একজন আফগান নেতার আশ্রয় নিলে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে 
আওরঙ্গজেবের হস্তে সমর্পণ করেন। আওরঙ্গজেব ১৬৬৫ খিষ্টাব্দে স্বধর্ম 
ত্যাগের অপরাধে দারাশিকোকে মৃত্যুদণ্ড দেন। সুজা দারাশিকোর সিংহাসন 
লাভ করার জন্য অগ্রসর হলে আওরঙ্গজেব তাকে পরাজিত করেন এবং 
পলায়নকালে আরাকানীদের হাতে নিহত হন। 
5 আওরঙ্গজেবের সাফল্যের কারণসমূহ 
উত্তরাধিকার ছ্ন্ছে আওরঙ্গজেবের সাফল্যের কারণসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হলো- 
১. আওরঙ্গজেবের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞা : আওরঙ্গজেব একজন উচু 
মাপের কুটনীতিবিদ, সুদক্ষ সেনাপতি এবং সুচতুর রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। তার 


কুটকৌশল ও সমরকুশলতার কাছে দারা, সুজা, মুরাদের বাহিনীর প্রতিরোধের 
কোনোই সামর্থ্য ছিল না। 


৪৯০ রোল জনতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


২. আল্লাহর ওপর অগাধ বিশ্বাস : আওরঙ্গজেব ছিলেন গোঁড়া সুন্নি মুসলমান এবং 
আল্লাহর ওপর অগাধ বিশ্বাসী। তার ধর্মাচরণে কোনোরূপ প্রবঞ্চনা ছিল না। 
আল্লাহর ওপর অগাধ বিশ্বাস এবং ব্যক্তিগত গুণাবলিও তার সাফল্যের অন্যতম 
কারণ ছিল। 

৩. ধর্মীয় সহযোগিতা প্রদান : আওরঙ্গজেব সুন্নি মতাবলম্বী ছিলেন। সুন্নি ও 
ধর্মভীরু মুসলমানগণ আওরঙ্গজেবকে ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে মনে 
করে। অপরদিকে, দারা ছিলেন শিয়া মতবাদে বিশ্বাসী। ফর ধৰ্মীয় 
মতপার্থক্যের কারণেও আওরঙ্গজেব গণসমর্থন লাভ করেন। ৯ ৮৮ 

৪. সামরিক নৈপুণ্য : আওরঙজেবের সেনাবাহিনী ছিল রাজি] অপেক্ষা 
সুশিক্ষিত, দক্ষ, রণনিপুণ ও সৃশূঙ্খল। তার বাহিনীতে) ছিল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত 
পেশাদার যোদ্ধা যারা সেনাপতির নির্দেশের অপেক্কী নাঞকরে রণক্ষেত্রে ঝাপিয়ে 
পড়তো । সামুগড়ের যুদ্ধে আওরঙ্গজেব অসামান্য সামরিক দক্ষতার পরিচয় 
দেন। তার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর প্র আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে 
দারার বাহিনী পর্যুদস্ত হয়। ১ 

৫. যুদ্ধকৌশল : আওরঙ্গজেবের | সমিরিক ও যুদ্ধকৌশল ছিল উন্নতমানের । 
সামরিক প্রতিভা ও কৃটনৈতিকর্জনর দিক দিয়ে অন্যরা মোটেই তার সমকক্ষ 
ছিলেন না। একই সাথে/রিলের সাথে যুদ্ধ করা সম্ভব নয় বলে তিনি প্রথমে 
মুরাদের সাথে চুক্তি করে'দারা ও সুজাকে পরাজিত করেন। পরিশেষে তিনি 
মুরাদকেও পরাজিভুকীরেন। 

৬. গোলন্দাজ বাহিনী : আওরঙ্গজেবের নিয়ন্ত্রণে ছিল শ্রেষ্ঠ গোলন্দাজ বাহিনী, যা 
সেই সময়ের সর্বাপেক্ষা উন্নত বাহিনী ছিল। তিনি আগ্রা দখলের সময় সেই 

আঞ্জা নিজ অধিকারে আনেন। তার গোলন্দাজ বাহিনী অত্যন্ত দক্ষতার সাথে 

যুদ্ধ পরিচালনা করায় তার সাফল্য তুরাৰিত হয় ৷ 

৭. আওরঙ্গজেবের উপযুক্ততা : শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে আওরঙ্গজেবই 
একমাত্র উপযুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রতিভাবান ও যোগ্যতম 
ব্যক্তি। তিনি নিজের গুণাগুণ ও কর্মদক্ষতার বলে অনুপযুক্ত ভাইদের অতি 
সহজেই পরাজিত করতে সমর্থ হন। অনুপযুক্ত ও অপদার্থ ভ্রাতুগণের বিরুদ্ধে 
তার বিজয় ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার । 

উপসংহার : সম্রাট শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যকার উত্তরাধিকার ছন্দে আওরঙ্জজেবের 

বিজয় ছিল এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা । অর্থাৎ “যিনি যোগ্য তিনিই টিকে থাকবেন' _এ 

সাধারণ নিয়ম আওরঙ্গজেবের ক্ষেত্রে সত্য বলে প্রমাণিত হয় । ক্ষমতা হস্তগত করার 

অভিপ্রায় তিনি আপনজনদের বিরুদ্ধে কঠোর নীতি অবলম্বন করেন । তাই বলা হয়, 

১৬৫৭ থেকে ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে 

আপনজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ইতিহাস ৷ 


অথবা, সম্াট শাহজাহানের কৃতিতৃ ও চরিত্র আলোচনা কর। 

উন্তর।॥ উপস্থাপনা : সম্রাট শাহজাহানের রাজতকাল ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি 
সোনালি অধ্যায়। সম্রাট শাহজাহান ১৬২৮ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে অনেক প্রাসাদ 
ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে আবুল মোজাফফর শিহাবউদ্দিন মুহাম্মদ সাহিব কিরান-ই 
সানি শাহজাহান বাদশাহ গাজি' উপাধি ধারণ করে আধার সিংহাসনে, আরোহণ 
করেন। তিনি ১৬৫৮ স্রষ্টা পর্যন্ত প্রায় একত্রিশ বছর অত্যন্ত গৌরবের সাথে 
সম্রাজ্য পরিচালনা করে ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আসে 


৩ সম্মাট শাহজাহানের কৃতিত ৬ 
এতিহাসিকগণ এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, বাবুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুঘল সাজ 
গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হয় শাহজাহানের রাজতৃকীলে। রাজ্য সম্প্রসারণ, 
সুশাসন, স্থাপত্যকলা, সাহিত্য-সংস্কৃতির উৎকর্ষ সমৃদ্ধি তার রাজতৃকালকে 
বিখ্যাত করে রেখেছে। নিযে সম্রাট শাভুজাহানের কৃতিত সম্পর্কে সংক্ষেপে 
আলোচনা করা হলো-_ ২২ 
১. রাজ্য পরিধি প্রসার : রাজ্য পরি প্রসার এবং মুঘল আধিপত্য বিস্তারে 
শাহজাহান অসাধারণ দক্ষতীরি পরিচয় দেন। ক্ষমতা গ্রহণ করেই তিনি 
পর্তুগিজ দস্যুদের নির্মূর্ল/ক্রে তাদের বাণিজ্য কুঠি হুগলী নগরী অধিকার 
করেন। আকবর (ও জাহাঙ্গীরের আমলে দাক্ষিণাত্যে মুঘল আধিপত্য 
সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি )কিন্তু শাহজাহান দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্য বিস্তার করে 
আহমদনগর/ বিজীপুর ও গোলকু্ডায় স্বীয় প্রভূত প্রতিষ্ঠা, করেন। এছাড়া 
আসামে, অভিযান করেও তিনি রাজ্যের সীমানা কামরূপ পর্যন্ত বৃদ্ধি করেন। 
২. স্থাপতাশিল্পের উৎকর্ষ সাধন : স্মাট শাহজাহানের রাজতৃকালে স্থাপত্যশিল্পে 
উৎকর্ষ সাধিত হয়। নিয়ে তার স্থাপত্যশিল্প সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা 
করা হলো- 

ক. তাজমহল : সমাট শাহজাহানের অবিস্মরণীয় কীর্তি হলো পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ 
সমাধিসৌধ তাজমহল ৷ প্রিয়তমা পত্নী মমতাজের স্মৃতিকে চির অগ্লান করে 
নির্মাণ করেন; যা পৃথিবীর সপ্তমাশ্চর্যের অন্যতম হিসেবে আজো দর্শকদের 
মনে বিস্ময় সৃষ্টি করছে। এ তাজমহল নির্মাণ করতে বিশ হাজার শ্রমিকের 
বাইশ বছর সময় লাগে এবং এতে ব্যয় হয় প্রায় তিন কোটি স্বর্ণমুদ্রা। 
ওস্তাদ ঈসা খান নামক ইস্তান্থুলের জনৈক স্থপতির ' তত্তাবধানে 
স্থাপত্যশিল্পের অনন্য নিদর্শন তাজমহলের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। এ 
স্মৃতিসৌধের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন 

“এক বিন্দু নয়নের জল, 
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জল, 
এ তাজমহল ৷" 


৯৯২ 
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খ. লালকেল্লা : লালকেল্লা সম্রাট শাহজাহানের স্থাপত্যকীর্তির অপর এক 
গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। নতুন রাজধানী দিল্লিতে লালকেল্লা অবস্থিত। 
লালকেন্লার অভ্যন্তরে দেওয়ান-ই আম, দেওয়ান-ই খাস এবং মমতাজ 


করেন “শাহজাহানাবাদ*। সাম্রাজ্যের এ নতুন ব্যাপারে তিনি 


স্থাপত্যশিল্পের । এ মসজিদ ছিল দৈর্ঘ্যে ৭৫ মিটার এবং 

প্ৰস্থে ৬০ মিটার | ১৬৪৫ খিষ্টাব্দে এ মসজিদের নির্মাণকার্য আরম্ভ হয় এবং 

সু কর খরচ হয় ছিপ লক্ষ 
মুদ্রা ৷ 

ঙ. : সম্রাট শাহজাহানের শিল্পানুরাগের অপর একটি অতুলনীয় 

ময়ূর সিংহাসন | এটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজকীয় সিংহাসন নামে 
৷ ১৬৩৪ খ্ৰিষ্টাব্দে শিল্পাধ্যক্ষ বেরাদল খানের তন্তাবধানে প্রায় সাত 
অক্লান্ত পরিশ্রম করে আট কোটি মুদ্রা ব্যয়ে ময়ূর সিংহাসনের নির্মাণ 
কাজ শেষ হয়। এর দৈর্ঘ্য ৩.১৩ মিটার, প্রস্থ ২.৪১ মিটার এবং উচ্চতা 
৪.৮১ মিটার। এ সিংহাসনের স্বর্ণ নির্মিত চারটি পা এবং বারটি মরকত 
মণির স্তম্ভের শুপর চন্দ্রাতপ ছাদ বসানো ছিল। প্রত্যেকটি স্তম্ভের মাথায় 
মণিমাণিক্যখচিত একজোড়া ময়ূর মুখোমুখি বসানো ছিল। এ সিংহাসনে 
ওঠার জন্য হীরা-পান্না বসানো তিনটি সিঁড়ি ছিল। ১৭৩৯ খ্রিষ্টাব্দে পারস্য 
সম্রাট নাদির শাহ তা লুট করে পারস্যে নিয়ে যান ৷ বর্তমানে এটি ব্রিটেনের 
রানি এলিজাবেথের রাজপ্রাসাদের শোভাবর্ধন করছে। 

চ. শিশমহল ও জুইমহল : শিশমহল ও জুইমহল শাহজাহানের স্থাপত্যশিল্পের 
অতুলনীয় নিদর্শন। ১৬৩১ খ্রিষ্টাব্দে শাহজাহান বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সুশোভিত 
রাজকীয় আবাসগৃহ শিশমহল ও জুইমহল নির্মাণ করেন। লাহোরে 
অবস্থানকালে সম্রাজ্ঞী শিশমহলে বসবাস করতেন । 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৪৯৩ 


ছ. দিল্লি জামে মসজিদ : দিল্লি জামে মসজিদ সম্রাট শাহজাহান নির্মিত অপূর্ব 
স্থাপত্যের মধ্যে অন্যতম । এটি ভারতের বৃহত্তম মসজিদগুলোর মধ্যে 
অনন্য । পাচ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৬৪৮ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট শাহজাহান এ 
ভুবন বিখ্যাত মসজিদটির নির্মাণকার্য শেষ করেন । এ মসজিদ নির্মাণে প্রায় 
দশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হয়। এছাড়াও তিনি দিল্লি, আগ্রা, লাহোর, কাশ্মীর, 
ভবন নির্মাণ করেন। 

জ. মুসাম্মাম গে ভিতরে শাহলাহা লাম 
জুরে সুর নতি তেরি রর 


অবস্থায় তাজমহলের সৌন্দর্য উপভোগ এ মুসাম্মাম বুরুজে 
শায়িত অবস্থায় তাজমহলের দিকে সম্রাট শেষ নিশ্বাস 
ত্যাগ করেন। 

ঝ. শালিমার উদ্যান : কাশ্মীর, দিল্লিতে শাহজাহান অপূর্ব সুন্দর 
সুন্দর বাগান তৈরি করেন খ্ৰিষ্টাব্দে নির্মিত লাহোরে শালিমার 
উদ্যান আজো আন্দোলিত করে। এ উদ্যান রাজকীয় 
প্রমোদ কেন্দ্র হয়েছিল। বাদশাহ লাহোরে অবস্থানকালে 
এখানে ভ্রমণ 


ছায়ার i Cont sm ints option ডিজ “year 
টাকার ঘচিতরনযদির ডি বাদি 
বার তার'সময়ে চিনি একর রূপ: ও তরিযবারাপপরিলফ্কিতহয়। 
তার আমলে শোভাযাত্রা, শিকার, বিবাহের চিত্রসহ সাধু-সন্ন্যাসীদের 
প্রতিকৃতির আধিক্য লক্ষ করা যায়। 

ঠ. রংমহল ও ঝরকা-ই খাস : সম্রাট শাহজাহান নির্মিত স্থাপত্যের মধ্যে 
রংমহল ও ঝরকা-ই খাস উল্লেখযোগ্য । রংমহল ছিল সম্রাট শাহজাহানের 
একটি বাসগৃহ। এখানে সাধারণত সম্রাটদের পারিবারিক বিনোদন চর্চা 
হতো । এর স্থাপত্য নিদর্শনগুলো মনোমুগ্ধকর । আর ঝরকা-ই খাস হচ্ছে 
স্থাপত্য শিল্পমপ্ডিত প্রাসাদ । এ প্রাসাদে বসেই সম্রাট শাহজাহান প্রজাদের 
অভাব-অভিযোগ শুনতেন ৷ 

ড. আঙ্গুরিবাগ : সম্রাট শাহজাহানের অন্যতম কীর্তি আঙ্গুরিবাগ । সম্রাট 
শাহজাহান মীনাবাজার বিলোপ করে যে মৎস্য প্রাসাদ নির্মাণ করেন তার 
পাশেই রয়েছে সুশোভিত আঙ্গুরিবাগ । আগ্রার মাটিতে আঙ্গুর উৎপাদন 
হতো না। তাই সম্রাট শাহজাহান কাশ্মীর থেকে মাটি এনে এখানে আঙ্গুর 
বাগান তৈরি করেন । 
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ঢ. ফতেপুর মসজিদ : ফতেপুর মসজিদ সম্রাট শাহজাহানের পৃষ্ঠপোষকতায় 
১৬৫০ খ্ৰিষ্টাব্দে তার অন্যতম পত্নী বেগম ফতেপুরী কর্তৃক নির্মিত হয় । 
লোহিত প্রস্তর দ্বারা এটি নির্মিত হলেও এতে সাদা ও কালো শ্বেত মর্মর 
টালির সমাবেশ বিদ্যমান ছিল। এ মসজিদের প্রাঙ্গণ খুব প্রশস্ত এবং 
এর মধ্যস্থলে একটি ফোয়ারা অবস্থিত। এ মসজিদ চাদনি চকের পশ্চিম 
প্রান্তে অবস্থিত । 

ণ. অন্যান্য স্থাপত্যশিল্প : সম্রাট শাহজাহান উল্লিখিত শিল্পসমূহ ছাড়াও আরো 


খাসমহল, নওলাখ, রংমহল, খোয়াৰ ঘর, গোলাপ-্র্বাগ+দরওয়াজা, 
ঝরকা-ই খাস, দিল্লির দিওয়ান-ই খাস ও দিওয়ান-ই আল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ৷ 
২. শিল্পকলা : সম্রাট শাহজাহানের আমলে সাধিত হয়। 
আকবরের জারলে প্রচলিত পারগিক পিরীতি ৫ আমলে বর্জিত হয় 
এবং হিন্দু শিল্পকলা ও ইউরোপীয় শিল্পক এক নতুন শিল্পকলার 
প্রচলন হয়। স্বল্প রঙের ব্যবহার ও অবিচল দক্ষতা এ সময়কার 
চিত্রশিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দারাশিক্রের এলবাম শাহজাহানের আমলের 
চিত্রকলার এক অনবদ্য সৃষ্টি । J র চিত্রশালার পরিচালক ছিলেন 
ফকিরুল্লাহ, মীর হাসান, পু চিলির এবং চি্রমদি ছিলেন এ 
সময়ের বিখ্যাত চিত্রকর 
৩. শাসননীতি : সম্রাট শাসন দক্ষতা সম্বন্ধে এতিহাসিকগণ ভূয়সী 
প্রশংসা করেন তার পূর্বসূরিদের শাসননীতি অনুসরণ করে সাম্রাজ্যে 
শান্তিশৃঙ্খলা ] দুর্যোগসহ গুটিকয়েক 
ঘটনা ছা বং কোনো বৈদেশিক 


ও চিত হয়নি।-তিনি শাসদকানের শ্রতিটি বিভাগ নিলে তদারক 
এতিহাসিক মানুচি বলেন, “তিনি তার কর্মচারীদের ওপর সর্বদা 

দৃষ্টি রাখতেন এবং কর্তব্যে অবহেলার জন্য কঠোর শাস্তি প্রদানে দ্বিধা 
করতেন না।" 


৪. সাহিত্য-সংস্কৃতির উৎকর্ষ বৃদ্ধি : সম্রাট শাহজাহান নিজে যেমন বিদ্বান ছিলেন, 
তেমনি ছিলেন শিল্পসাহিত্য ও সংস্কৃতিরও একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক । আকবর ও 
জাহাঙ্গীরের আমলের সাহিত্যচর্চা শাহজাহানের রাজতৃকালেও অব্যাহত থাকে । 
সম্রাট শাহজাহানের দরবারের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন 
এনায়েত খান এবং "আমল শাহী'র রচয়িতা মুহাম্মদ সালেহ। সম্রাটের জ্যেষ্ঠ 
পুত্র দারাশিকো একজন খ্যাতনামা কবি ও দার্শনিক ছিলেন। তিনি ‘উপনিষদ’, 
'ভগবদ্গীতা' ও 'যোগবশিষ্ঠ' গ্রন্থ সংস্কৃত থেকে ফারসিতে অনুবাদ করেন। 

৩ সম্রাট শাহজাহানের চরিত্র . 

স্মাট শাহজাহানের চরিত্রে বিভিন্ন গুণের সমাবেশ ঘটেছিল । নিম্নে. তার চারিত্রিক 

গুণাবলি আলোচনা করা হলো-_ 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৪৯৫ 


১. 


পত্নীপ্রেম ও সন্তানবাৎসল্য : সম্রাট শাহজাহানের চারিত্রিক গুণাবলির মধ্যে 
সন্তানবাৎসল্য ও পত্রীপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় । পিতা ও স্বামী হিসেবে তার 
হৃদয়ে প্লেহ-মমতার অন্ত ছিল না। তার. পুত্রবাৎসল্য ছিল গভীর। তার 
পত্রীপ্রেম ছিল অসাধারণ । তাই তিনি প্রিয়তমা স্ত্রী মমতাজের জন্য জগদ্বিখ্যাত 
মর্মর সৌধ 'তাজমহল' নির্মাণ করেন । 

উদারতা : মুঘল সম্রাট শাহজাহানের চরিত্রে উদারতার প্রভাব লক্ষ করা যায়। 
তার সিংহাসনে আরোহণের তৃতীয় বছরে গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যে দুর্ভিক্ষ 
দেখা দেয়। নিত জলসার সা পম 
থেকে খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা করেন। এছাড়াও তিনি সাত, রাজস্ব 
মওকুফ করেন এবং জনসাধারণের দুর্দশা লাঘবের রদেরও 


in অত্যাচারী, বিলাসপ্রিয় ও ব্যভিচারী বলে আখ্যায়িত করেন। শাহজাহান 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেন এবং ধর্মীয় বিষয়েও তিনি সম্পূর্ণ 
সহিষ্ণুতার নীতি অনুসরণ করেননি । খ্রিষ্টানদের প্রতি অত্যাচার, পর্তুগিজদের 
প্রতি নির্মম ব্যবহার, হিন্দুদের মন্দির নির্মাণে বাধা দান ইত্যাদি তার চরিত্রের 
অপকর্ষতার পরিচায়ক । ব্যক্তিগত দিক থেকেও তার চরিত্র ক্রটিমুক্ত ছিল না। 
সিংহাসন লাভ ও তার নিরাপত্তার জন্য তিনি নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত 
করতেও দ্বিধা করেননি । 


উপসংহার : ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে- সম্রাট শাহজাহানের জীবনালেখ্য 
বৈচিত্র্যময় ঘটনায় পরিপূর্ণ। ক্ষেত্রবিশেষে তার চরিত্রে কিছু নিষ্ঠুরতার ছাপ 
পরিলক্ষিত হলেও তিনি একজন জনপ্রিয় সম্বাটরূপে খ্যাতি লাভ করেন। তবে 
আপাতদৃষ্টিতে তার রাজতৃকালকে মুঘল সাম্রাজ্যের সোনালী যুগ বলে মনে হলেও 
তার সময় থেকেই সাম্রাজ্যের পতনের সূত্রপাত ঘটে। 


৪৯৬ _ উ্নধাল জাতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বধ জজ 


সম্রাট আওরঙ্গজেব 


প্রশ্ন: ১৪৪ ' আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্যনীতি সম্বন্ধে কী জান? এর পরবর্তী 
ফলাফল কী হয়েছিল? [ফা. স্নাতক প. ২০১৬] 
অথবা, আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি বিশ্লেষণ কর। [ফা. স্নাতক প. ২০১৪] 
অথবা, আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি আলোচনা কর। মুঘল পতনের 
জন্য এটা কতখানি দায়ী ছিল? & ফা. ০১২] 
অথবা, আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি পর্যালোচনা কর। [ফা. স্নাতক ৫,৮১০] 


অথবা, লু গর 


জন্য এ নীতি কতখানি দায়ী ছিল? বর্ণনা কর। 


দাক্ষিণাত্য নীতি : সম্রাট 


অনুসরণ : সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁর পূর্বপুরুষ আকবরের 

ক্ৰমণাত্মক সাম্রাজ্যবাদী নীতি অবলম্বন করেন। এ ব্যাপারে জাহাঙ্গীর 

জাহানের নীতি তাকে উৎসাহিত করেছিল। 

২. সামাজ্যের হুমকি মোকাবেলা : দাক্ষিণাত্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন মুসলিম 
রাজ্যসমূহ ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের জন্য হুমকিন্বরূপ। তিনি এসব হুমকি প্রতিরোধে 
ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। 

৩. কর প্রদানে অস্বীকৃতি : গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের সুলতানছুয় মুঘল সম্রাটদের 
নিয়মিত কর প্রদানে বিরত থাকতেন্‌। তাই সম্রাট রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক 
কারণে দাক্ষিণাত্যে অভিযান প্রেরণ করেন। 

৪. আকবরকে দমন : বিদ্রোহী শাহজাদা আকবরের সাথে মারাঠা বীর শম্ভুজীর 
সন্ধিতে আওরঙ্গজেব অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। পুত্রকে উপযুক্ত শাস্তি 
প্রদানের উদ্দেশে তার যুদ্ধযাত্রা করতে হয়। 

৫. মারাঠাদের দমন : দাক্ষিণাত্যের মারাঠারা এ সময় বিশেষ শক্তিশালী হয়ে 
উঠেছিল। সম্রাট মারাঠাদের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য 
সমর অভিযান প্রেরণ করেন। 


জ্ঞ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র | নি৯৭ 
খ. দাক্ষিণাত্যে অভিযানের বিবরণ 


১. 


. মারাঠা শক্তির পুনরুদ্ধার : শিবাজী পুনরায় বি. 


শিবাজীর বিরুদ্ধে অভিযান : সম্রাট আওরঙ্গজেব যখন বিজাপুর অভিযানে ব্যস্ত তখন 
স্বাধীনভাবে কাজ করতে থাকেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব শিবাজীকে দমন করে শায়েস্তা 
প্রথমে সাফল্য লাভ করলেও শেষ পর্যন্ত সুবিধা করতে পারেননি । 
জয়সিংহ ও দিলসার খানকে প্রেরণ : অতঃপর ম 
আওরঙ্গজেব জয়সিংহ ও দিলসার খানকে প্রেরণ করেন। 
বাহিনীর আক্রমণ ঠেকাতে না পেরে শিবাজী ১৬৬৫ 
বিশটিরও অধিক দুর্গ মুঘল বাহিনীর হাতে সমর্পণ করে 


পুনর্দখলের চেষ্টা করেন এবং লুটতরাজ 
রায়গড়ের রাজা উপাধি ধারণ করে 


দখলের পর ১৬৮৭ খ্রিষ্টাব্দে স্বয়ং আওরঙ্গজেব গোলকুণ্ডা 
আট মাস যুদ্ধের পর গোলকুপ্তা মুঘলদের দখলে আসে । 

প্তার : বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা বিজয়ের পর আওরঙ্গজেব মারাঠাদের 
রম আঘাত হানার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। নবনিযুক্ত মুঘল সেনাপতি 

মুবারক খান অভিযান পরিচালনা করে শল্ভুজীকে বন্দি করেন এবং ১৬৮৯ 

খ্রিষ্টাব্দে তাকে হত্যা করা হয়। রামগড় দুর্গ মুঘলদের দখলে আসে এবং 

শম্তুজীর পরিবারের সকল সদস্যকে কারারুদ্ধ করা হয়। এভাবে দাক্ষিণাত্যে 

আওরঙ্গজেবের নিরঙ্কুশ কর্তৃত় প্রতিষ্ঠিত হয়। 


গ. দাক্ষিণাত্য নীতির সমালোচনা 
আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তার দাক্ষিণাত্য 
নীতি শেষপর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় । যার কারণ নিম্নরূপ- 


১. 


২. 


মারাঠাদের ঠেকাবার মত স্থলশক্তির বিলুপ্তি : বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা 
রাজ্যদ্বয়ের বিলুপ্তির ফলে মারাঠা শক্তিকে প্রতিহত করার মত দাক্ষিণাত্যে আর 
কোনো শক্তি থাকল না। 

মারাঠাদের শক্তি বৃদ্ধি : বিজাপুর ও গোলকুপ্তারাজ্যদ্য়ের বিলুপ্তির ফলে কর্মচ্যুত 
সেনাবাহিনী মারাঠাদের সাথে যোগ দেয়, ফলে মারাঠাদের শক্তি বৃদ্ধি পায়। 


8৯৮ 


(ঠাল জ্ঞাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


পরিচয় : দাক্ষিণাত্যের শিয়া মুসলিম রাজ্যগুলোর সাথে মৈত্রী 
স্থাপন না করে বরং সেগুলো ধ্বংস সাধন করে আওরঙ্গজেব মারাত্মক ভুল 
করেন । এটা তার অদৃরদর্শিতার পরিচয় বহন করে। যদুনাথ সরকার বলেন-_ 
He seemed to have been gained by Aurangajeb now, but in reality all 
was lost. 


ঘ. দাক্ষিণাত্য নীতির ফলাফল 


১. 


সাম্রাজ্যের বিশাল বিস্তৃতি : দাক্ষিণাত্য বিজয়ের ফলে মুঘল 
বিস্তৃতি লাভ করে । কাবুল হতে চট্টগ্রাম এবং কাশ্মীর. হতে- 
পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডে মুসলিম শাসন বিস্তার লাভ কেটে আও 


অপ্রতিদন্দী শাসকরূপে আবির্ভূত হন। 

কেন্দ্রীয় শাসনে শিথিলতা : দাক্ষিণাত্য নীতি বাং স্ম্রাটকে দীর্ঘকাল 

রাজধানীর বাইরে অবস্থান করতে হয়। তার ডা ও মধ্য প্রদেশে মুঘল 

শাসন ব্যবস্থা শিথিল হয়ে পড়ে এবং চতুর্দিকে র ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হয়। 
. রাজকোষ শূন্য : দাক্ষিণাত্য মুঘল পড়ায় এটা এত ব্যাপক 

বিস্তৃতি লাভ করেছিল যে, কেন্দ্রের সাম্রাজ্যের শাসন পরিচালনা 

করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছিল । সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে 

রাজকোষ শুন্য হয়ে চরম দেয়। 

রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করায় উত্তর ও 

মধ্য ভারতে ও অরাজকতা সৃষ্টি হয়। তার অবর্তমানে 


অব্যাহত : আওরঙ্গজেব মারাঠা শক্তিসমূহকে ধ্বংস করতে 
বিদ্রোহ অব্যাহতভাবে চলতে থাকে । শন্তুজীর ভাই রাজারাম 
বিরুদ্ধে মারাঠাদের সংঘবদ্ধ করতে থাকেন । শস্তুজী ও ধনৌজী দুজন 


তাদের তৎপরতা সম্বাটের মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। 


. সৈনিকদের বিদ্রোহ : আর্থিক সংকটের কারণে বিশাল সেনাবাহিনীর বেতন- 


ভাতা নিয়মিত প্রদান করা সম্রাটের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ফলে বেতনের দাবিতে 
তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অনেকেই মারাঠাদের পক্ষে যোগদান করে । 
সৈন্যবাহিনীর ও নৈতিক অধঃপতনের ফলে স্বভাবতই মুঘল সাম্রাজ্যের 
ভিত কেপে 


. কৃষ্টি ও সভ্যতার বিকাশ ব্যাহত; আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির সুদূরপ্রসারী 


ফলাফল ছিল কৃষ্টি ও সভ্যতা ব্যাহত হওয়া ৷ যুদ্ধ বিগ্রহে অজস্ৰ অর্থ ব্যয় করার 
ফলে কৃষ্টি ও সভ্যতার ধারাবাহিক বিকাশ স্থবির হয়ে পড়ে। 


5 মুঘল সাম্রাজ্যের পতনে দাক্ষিণাত্য নীতি কতখানি দায়ী 
কোনো কোনো শঅএঁতিহাসিক সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতিকে মুঘল 
সামাজ্যের পতনের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ! কারণ 


ঞ্ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৪৯৯ 


১, 


. প্রশাসনিক স্থবিরতা : গাঙে অভিযানের জন্য সাটি 


ইতিহাসের বাস্তবতা : উত্থান-পতন আর ভাঙ্গাগড়া ইতিহাসের চিরন্তন বাস্তবতা, 
আর সেই বাস্তবতার পথ ধরেই মুঘল সাম্রাজ্যের পতন । ইবনে বতুতা বলেন_ 
Decline and downfall of the dynasty is historical phenomenon of the 
history. 

সাম রাজ্যের বিশালতা : আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য নীতি গ্রহণের ফলে মুঘল 
সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে যা পরবর্তী শাসকদের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে মিয়া 
করা সম্ভব হয়নি। ) 


দীৰ্ঘদিন সেখানে অবস্থান করতে হয় । ফলে সাম্রাজের ম্‌ 


. অর্থনৈতিক সংকট : একাধারে দীর্ঘ সময় দাক্ষিণান্তত্য যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় 


নতি রি বেগ এরা ষ হয়ে পড়ে । সৈনিকরা 


কারণে তাদের মধ্যে বিলাসিতা ও চারিত্রিক অবনতি দেখা দেয় । 


. পতনের সূচনা : দাক্ষিণাত্য নীতির ফলে আওরঙ্গজেব বিশাল সাম্রাজ্যের 


অধিপতি হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি সবকিছু হারাতে বসেন। এসময় থেকেই 
মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অশনি সংকেত দেখা দেয়। এতে তার 
জীবনে অত্যন্ত মর্মান্তিক ও নৈরাশ্যজনক অবস্থার সূত্রপাত ঘটে। এতিহাসিক 
ড. স্মিথ বলেন_ The Deccan was the grave of his body as well as of 
his empire. 


উপসংহার : আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি মুঘল সাম্রাজ্যের জন্য মারাত্মক 
মন ও শরীর ভেঙ্গে পড়ে এবং ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দের ৩ মার্চ ভারতের পরাক্রমশালী 
সর্বশেষ এই মুঘল সম্রাট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ড. কে. কে. দত্ত বলেন, 
“তিনি বুঝতে সক্ষম হন, নিয়তিই তাকে দাক্ষিণাত্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তার এবং 
তার সাম্রাজ্যের মহাসমাধি রচনা করতে ৷” 


৫০০ __ নাল ভ্রাত্রহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ শত 


অথবা, ইসলামে মুঘল সাম্রাজ্যে আওরঙ্গজেবের ধর্মনীতির অবদান লিপিবদ্ধ কর। 
উত্তল্ন।। উপস্থাপনা : মুঘল সাম্রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট হিসেবে আওরঙ্গজেবের 
নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন প্রতিভাবান, সুচতুর 
কৃটনীতিজ্ঞ, নিরপেক্ষ বিচারক, রাজকীয় গুণাবলির অধিকারী সর্বাপেক্ষা তাকওয়াবান 
মুসলমান। ইসলামী আদর্শের মূর্তপ্রতীক উন্নত চরিত্রের অধিকারী সম্রাট 


আওরঙ্গজেবকে সমসাময়িক এতিহাসিকগণ রাজার পোশাকে দর পীর 

ইত্যাদি অভিধায় আখ্যায়িত করেন । মুঘল সাম্রাজ্যের এশ্র্য কলা করে 

আওরঙ্গজেব নিজেকে ইসলামের একজন একনিষ্ঠ খাদেম হিসেবে করেন। 

৩ আওরঙ্গজেবের ধর্মনীতি পর্যালোচনা 

ক. ধর্মনীতি প্রবর্তনের কারণ বা প্রেক্ষাপট $ 

১. ইসলামকে সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রদান : ধার্মিক হওয়ার কারণে 
আওরঙ্গজেব শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে য় নীতিতে সর্বোচ্চ মর্যাদা 


প্রদান করেন। তিনি কুরআন ও সুন্নাহর প্রশাসনিক কার্যক্রম চালু করেন । 

২. শিক্ষা জীবনের প্রভাব : বাল্যকাল। ওরঙ্গজেব ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত 
হয়ে উঠেন। এভাবে পরিবেশে ইসলামী আদর্শের অনুসারী 
হিসেবে গড়ে উঠেন। করতেন একমাত্র ইসলামী আদর্শের 
ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালিত লে” সুখ সমৃদ্ধি নিশ্চিত হতে পারে । এভাবে তাঁর 
শিক্ষা জীবনের ঝধকেই তিনি ইসলামকে তার ধর্মীয় নীতির উৎস 
হিসেবে গ্রহণ 


৩. পিতার শাহজাহান ছিলেন তার পূর্বসূরিদের তুলনায় ধার্মিক এবং 
। আওরঙ্গজেব পিতার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হন । তিনি 

রাষ্ট্র ইসলামী আদর্শের মূলনীতি গ্রহণে প্রয়াসী হন । 
8 মানসিকতা : তিনি অমুসলিম বিশেষত হিন্দুয়ানী ও 


টু পরিহারের নু 
বাতিল আকীদা পোষণকারীদের তোষণনীতিকে ঘৃণা করতেন। আকবর ও 
জাহাঙ্গীরের আমল থেকে যেসব ইসলাম বিরোধী অপতৎপরতা অবাধে চলে 
আসছিল, আওরঙ্গজেব তা নিষিদ্ধ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন । 

৫. ধর্মনীতি প্রবর্তন : পূর্ববর্তী মুঘল সম্রাটদের উদারতার সুযোগে রাজপুত ও 
মারাঠাগণ উপমহাদেশ থেকে মুসলিম শাসন তথা তমুদ্দুন তাহজীব নির্মূলের 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। হিন্দু ষড়যন্ত্রকারীদের এ উদ্দেশ্য ব্যর্থ করার লক্ষে 
আওরঙ্গজেব কঠোর হস্তে নতুন ধর্মনীতি প্রবর্তন করেন। 

৬. ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠা : আওরঙ্গজেব ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান ও আইন- 
কানুন সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই তিনি সমগ্র ভারতে কুরআন ও 
সুন্নাহভিত্তিক শাসনব্যবস্থা চালু করে মুঘল সাম্রাজ্যকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত 
করার প্রয়াসে ধর্মনীতি প্রবর্তন করেন। 

৭. রাজপুতদের শত্রুতা : আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে হিন্দু রাজপুতরা 
ভরি রর এ আন্দোলন ছিল পরোক্ষভাবে 


জ্ঞ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র. ৫০১ 


ইসলামকে বিনাশ করার সচেতন প্রচেষ্টা । আওরঙ্গজেব তাদের ক্ষমতা, ষড়যন্ত্র 
ও উদ্দেশ্যকে খর্ব করার জন্য ধর্মনীতি প্রবর্তন করেন। 

৮. ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্র গঠন : যদুনাথ সরকারের মতে, আওরঙ্গজেব সুপরিকল্পিতভাবে 
আকবর কর্তৃক অনুসৃত সহনশীল উদার ধর্মনীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে ভারতে 
একটি ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ কারণে তিনি 
ইসলামভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। 


খ. ধর্মনীতিসমূহ . ৃ 
১. ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ : আওরঙ্গজেব সুন্নী । তিনি 
সর্বপ্রথম ইসলামবিরোধী যাবতীয় কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ মুঘল 


রাজদরবারের প্রচলিত বনু অনুষ্ঠান ও রীতিনীতির পরি করে স্বর্ণ ও 
মনিমুক্তা ছারা সম্রাটের দেহ ওজনের প্রথা বাতি, | হিন্দুদের “দশহরা' 
ঠাল ফলা পু 


২. বিভিন্ন বিদআত নিষিদ্ধকরণ : আও প্রকার বিদআতের উচ্ছেদ 
সাধন করেন। তিনি বাগাড়ম্বরপূর্ণ ‘ন অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেন। মুসলিম 
পীর দরবেশদের কবর বা ও সিজদা করা নিষিদ্ধ করেন। 
স্বর্ণ খচিত পোশাক মুসলিম অনুষ্ঠানে জীবজস্তু, পুরুষ ও 
নারীর প্রতিমূর্তি ব্যবহার 


* সম্রাট আওরঙ্গজেব বিভিন্ন অনৈতিক ও অশ্লীল 
কাজ সম্পূর্ণ করেন। রাজদরবারে নৃত্য-গীত নিষিদ্ধ করা হয়। 
গণিকাবৃত্তি নি রর গণিকাদের সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য বিবাহ 
প্রথা ৷ অধিকন্তু এসকল নির্দেশ ঠিকমত পালিত হচ্ছে কিনা তা 

র " নামে একদল কর্মচারী নিযুক্ত করেন। 


অপনোদন : সম্রাট আওরঙ্গজেব ইসলামের নামে বিভিন্ন 

র অপনোদন করেন। পোশাক পরিচ্ছদ ও শৌখিনতার ক্ষেত্রেও 
তিনি বিধিনিষেধ আরোপ করেন। নির্ধারিত মাপের অতিরিক্ত 
কিন্তুতকিমাকার দাড়ি কেটে ফেলার নির্দেশ দেন। এমন কি তিনি বিদআত 
বলে প্রচলিত মিলাদকে নিষিদ্ধ করেন। 

৫. শিয়া রেওয়াজ নিষিদ্ধকরণ : সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন সুন্নী মাযহাব এবং 
ইমাম আবু হানীফার অনুসারী । তিনি ১৬৬৯ খিষ্টাব্দে মহররম অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ 
করেন এবং শিয়া রীতিনীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রে সুন্নী 
মাযহাবের রীতি নীতির প্রসার ঘটান । 

৬. সাল গণনাধীতির পরিবর্তন : সম্রাট আকবর পারসিকদের অনুকরণে সৌর সাল 
পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। আওরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণ করার একবছর পর ১৬৫৯ 
খ্রিষ্টাব্দে উক্ত রীতি পরিবর্তন করে হিজরী সাল গণনারীতি পুনঃপ্রবর্তন করেন। 

৭. সভাকবিদের সংখ্যা হাসকরণ : মুঘল দরবারে অনেক সভাকবি নিযুক্ত 
থাকতো । যারা সর্বক্ষণ সম্রাটের স্তুতিগাথা রচনা করে স্ম্রাটকে আল্লাহর 


৫০২ _____ সাল জ্ঞাত্তার ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


সমকক্ষ হিসেবে উপস্থাপন করতো । ১৬৬৯ খ্রিষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব সম্রাটের 
স্তুতিগাথা রচনা বন্ধ করে চাটুকার সভাকবিদের ছাটাই করেন। 

৮. জ্যোতিধীদের দরবারে নিষিদ্ধকরণ : সম্রাট আওরঙ্গজেব ভবিষ্যদ্বক্তা ও 
জ্যোতিষীদেরকে দরবার হতে বিতাড়িত করেন। তিনি মুঘল রাজদরবারে 
অনৈসলামী জ্যোতিৰ্বিদ্যা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের পর্যালোচনা বন্ধ করে দেন। 

৯. দর্শনপ্রথা বন্ধ ঘোষণা : পূর্ববর্তা সম্রাটদের চেহারা দর্শন করাকে ইবাদত মনে 
করা হতো । মুঘল দরবারে প্রচলিত দর্শন প্রথা এক প্রকার উপাস ,যা 
সুস্পষ্টভাবে ইসলাম বিরোধী। ১৬৭৯ খ্রিষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব 
করে দেন। 

১০. নজরানা প্রথা বন্ধকরণ : নওরোজ বা নববর্ষ উপলক্ষে ওমারাগণ 
সম্রাটের সম্মানে মূল্যবান নজরানা বাঁ উপঢৌকন নিবেদন ন। ১৬৭৯ খ্ৰিষ্টাব্দে 
আওরঙ্গজেব নওরোজ অনুষ্ঠান এবং নজরানা প্রথা করেন। 

১১. সালাম রীতি পুনঃপ্রবর্তন : মুঘল রাজদর রীতি ছিল মস্তক 
অবনত ও মস্তকে হস্ত স্থাপন করা। ১৬৭১ আওরঙ্গজেব এ অনৈসলামী 
প্রথার পরিবর্তে আসসালামু আলাইকুম, রীতি পুনগপ্রবর্তন করেন। 

Ug seb Hs আওরঙ্গজেব তার শাসনামলের 

অমুসলিমদের উদার ছিলেন। ফলে হিন্দুদের প্রভাব 
প্রতিপত্তি অভাবনীয়রূপে এবং সাম্রাজ্যে তার সমালোচনা শুরু হলে 
তিনি অমুসলিম রীতির ঘটান । আওরঙ্গজেব তার শাসনামলের 
সপ্তদশ বছরে ১৬৭৯%খি অমুসলিমদের ওপর জিযিয়া কর আরোপ এবং 
সাকা কা ত এ লিছা কর 
দরিদ্র ব্রাহ্মণ র ওপর প্রযোজ্য ছিল না। নির্ধারিত আয়সীমার 
উর্ধের হিন্দুদের ওপর এ কর আরোপিত হতো। 

গ. ধর্মনীতির সমালোচনা : স্যার যদুনাথসহ অন্যান্য হিন্দু 

ওরঙ্গজেবের ধরময়িনীতির সমালোচনা করেছেন। তাদের মতে, 

আওরঙ্গজেব ছিলেন একজন গোড়া সুন্নী মুসলমান এবং তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে 
হিন্দুবিরোধী নীতি অনুসরণ করে যান। ৬. কে. এস লাল The legacy of Muslim 
Rule in India গ্রন্থে লিখেছেন, মধ্যযুগে ভারতে মুসলিম শাসনে ধারাবাহিকভাবে 
ইসলামী মৌলবাদ রাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করেছিল এবং ধর্ম ও রাষ্ট্রশক্তি একে 
অন্যের সমার্থক হয়ে উঠেছিল। আওরঙ্গজেবের সময়ে এই ধর্মাশ্য়ী রাষ্ট্রনীতি চরম 
ব্যাপকতা লাভ করে। আওরঙ্গজেবের অনুদার ধর্মনীতি ভারতীয় সমাজে বিভাজন 
সৃষ্টি করেছিল।” সমালোচকদের মতে, জিযিয়া কর আরোপ করে আওরঙ্গজেব চরম 
ধৰ্মান্ধতার পরিচয় দিয়েছিলেন । 

ঘ. সমালোচকদের জবাব 

১. প্রথমত এঁতিহাসিক অতুল চন্দ্র রায় ও প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, জিযিয়া 
কর কোনোরূপ নিন্দনীয় কর ছিল না এবং জিম্মিদের ওপর এ জিযিয়া কর 
অতিরিক্ত ও চাপও ছিল না। মুসলিম শাসনাধীনে ব্যক্তিগত জীবন ও সম্পত্তির 
নিরাপত্তার জন্যই অমুসলিম প্রজাদের এ কর প্রদানরীতি পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল। 


আছ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৫০৩ 


২. দ্বিতীয়ত আওরঙ্গজেব মোটেই অমুসলিম বিদ্বেষী ছিলেন না। প্রশাসনিক 
শাসনকর্তা ও সেনাবাহিনীতে হিন্দুদেরকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করে 
নিরপেক্ষতার পরিচয় দেন। 

৩. এতিহাসিক আতহার আলী বলেন, আওরঙ্গজেব কখনো হিন্দুবিদ্বেষী নীতি গ্রহণ 
করেননি। অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র বলেন, আওরঙ্গজেব শুধু হিন্দুদের উপর 
বৈষম্যমূলক জিযিয়া কর আরোপ করেননি; সামাল মুসলমানের উর 
০০০৬৭ - 


পরিবর্তন না করে এর ইসলামী চরিতারপ। এরম মোটেই ছিল না। 
ড. সতীশ চন্দ্রের মতে, “আওরঙ্গজেবকে প্রথমে শাসক ও পরে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বলা 
সমীচীন এবং এ কারণে আওরঙ্গজেব নিরবচ্ছিন্নভাবে বৃদ্দেষী নীতি অনুসরণ 
করেছিলেন এমন কথা বলা যাবে না।” 

ঘর প্রশু : ১৪৬ ৷৷ মুঘল সম্মাট আওরঙ্গজেবের জী কর। তার অর্থনৈতিক 
ও রাজনৈতিক 


সংস্কারসমূহ বর্ণনা কর। 
উন্তল ৷৷ উপস্থাপনা : ইসলামের ইতিহাস 
এক নাম। মুঘল বংশের শ্রেষ্ঠ সরু, হিসেবে 


: তার পুরো নাম আবুল মোজাফফর মুহিউদ্দীন মুহাম্মদ আলমগীর । 
১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি ‘আলমগীর' “বাদশাহ 
গাজী’ উপাধি গ্রহণ করেন। মুঘল সাম্রাজ্যের অন্যতম কীর্তিমান উত্তরাধিকারী 
সম্রাট শাহজাহানের ওরসে ও মমতাজ মহলের গর্ভে তিনি ১৬১৮ খ্রিষ্টাব্দে 
জন্মগ্রহণ করেন। 

২. শৈশবকাল ও শিক্ষাজীবন : আওরঙ্গজেব ছিলেন অসামান্য মেধার অধিকারী । 
শৈশবে তিনি মাতা মমতাজের তন্টাবধানে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তার 
শিক্ষাজীবন ছিল দ্বিমুখী । যথাক্রমে ধর্মীয় ও পারিপার্শ্বিক বিদ্যা। পারিবারিক 
শিক্ষকের তন্তাবধানে তিনি একজন মেধাবী ধর্মানুরাগী বিদগ্ধ ব্যক্তি হিসেবে 
গড়ে উঠেন । এসময় তিনি রাজকীয় সামরিক বিদ্যায়ও পারদর্শী হয়ে উঠেন । 

৩. প্রাদেশিক শাসনকর্তা : সম্রাট শাহজাহান ১৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ১লা জুলাই তাকে 
সংকটকবলিত দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। অতঃপর ১৬৪৫ 
খিষ্টাব্দে গুজরাটে ও ১৬৫৩ খ্ৰিষ্টাব্দে পুনরায় দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিয়োগ 
করেন । শাসনকর্তা হিসেবে তিনি অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেন। 


৫০৪ ৬াল জ্রাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ রা 


৪. সিংহাসনারোহ্ণ : সম্রাট শাহজাহান বার্ধক্যে উপনীত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে 
তার জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা সিংহাসন দখল করেন। সম্রাট শাহজাহানের অপর তিন 
পুত্র দারা, মুরাদ ও সুজার সঙ্গে আওরঙ্গজেব ত্রাতৃদন্দে জড়িয়ে পড়েন। 
্রাতৃযুদ্ধে জয়লাভ করে আওরঙ্গজেব ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে তার সিংহাসনের 


৫. ইন্তেকাল : দীর্ঘ ৬০ বছর সাথে মুঘল সাম্রাজ্যের শাসনকার্য 
পরিচালনা করে ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন। 
৩ আওরঙ্গজেবের অর্থনৈতিক সংস্কার 
১. কল্যাণমুখী অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন : সম্রাট আওরঙ্গজেব এক সুন্দর 
অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তিনি জনগণের ব্যবস্থা সহজ 
করেন । দরিদ্র ব্রাহ্মণসহ সমাজের অসহায় লোক yh থেকে মুক্তি দেন। 
|| 


বক রো stoning hein রি 


দর সওদশ বছরে ১৬৭৯ হা হিন্দুদের ওপর জিবিয়া কর 

গা) করেন। তবে এ কর ব্যবস্থা দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, স্ত্রীলোক, নাবালক ও 
অঈঘর্থদের ওপর প্রযোজ্য ছিল না। আওরঙ্গজেবের জিযিয়া করনীতির ব্যাপক 
সমালোচনা করা হয়। এর জবাবে ড. অতুল চন্দ্র রায় লিখেছেন, “স্মরণ রাখা 
প্রয়োজন, জিযিয়া কর কোন নিন্দনীয় কর ছিল না এবং জিম্মিদের ওপর এটি 
অতিরিক্ত ভার স্বরূপ ছিল না। মুসলমান শাসনাধীনে ব্যক্তিগত জীবন ও 
সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্যই অমুসলমান প্রজাদের এ কর প্রদানের রীতি বহু পূর্ব 
থেকেই প্রচলিত ছিল ।.......শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণেই 
তাঁকে জিষিয়া কর ধার্য করতে হয়।” (ভারতের ইতিহাস, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১০৩) 

৫. উশর : স্মাট আওরঙ্গজেব মুসলিম ভূত্বামীদের ওপর উশর প্রথা চালু করেন। 
মুসলিম ফকীহদের পরামর্শক্রমে তিনি সাম্রাজ্যের উশরী এলাকা নির্ধারণ 
করেন। এ ব্যবস্থায় প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত ফসলের এক-দশমাংশ সরকারি 
কোষাগারে জমা দিতে হত। 

৬. যাকাত ব্যবস্থা : আওরঙ্গজেব রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত ব্যবস্থা চালু করেন। তিনি 
অমুসলিমদের ওপর জিযিয়া আরোপ করে সমালোচিত হলেও যাকাত রীতি 
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প্রবর্তন করার ফলে অমুসলিম গঁতিহাসিকগণ একে সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া 
হিসেবে অভিনন্দিত করেন। 

৭. বাণিজ্য কর : সম্রাট আওরঙ্গজেব বাণিজ্য শুল্ক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজান । তিনি 
মুসলিম অমুসলিম এবং বিদেশী ব্যবসায়ীদের ওপর ইনসাফভিত্তিক শুল্ক 


y তার রাজকীয় আদর্শ ছিল প্রজাদের জানমালের নিরাপন্তা বিধান এবং তানের 
সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন । তার মতে, রাজার অপর প্রধান কর্তব্য হলে 
বিস্তার এবং শত্রু নিধন করা। তিনি আজীবন রাজকর্তর্যের' 


পদে নিয়োগ দান করেন। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, 
ৰি জবের শাসনামলের প্রথম বিশ বছরে রাজকীয় হিন্দু অভিজাতদের 
সংখা ছিল৷ ১০৫, পরের বিশ বছরে এ সংখ্যা বাড়িয়ে ১৮৪ জনে উন্নীত করা 
হয়। এ থেকে তার উদার রাজপুত নীতির পরিচয় ফুটে ওঠে । 

৫. ক্ষমা ও উদারতার নীতি : সম্রাট আওরঙ্গজেব তার প্রশাসনে হিন্দুদের প্রতি 
ক্ষমা ও উদারতার নীতি গ্রহণ করেন । রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধের অভিযোগ 
থাকা সত্তেও তিনি রাজা যশোবন্ত সিংহকে ক্ষমা করে স্বীয় পদে বহাল 
রেখেছিলেন এবং তার মৃত্যুর পর তার পুত্র অজিত সিংহকে মারওয়াড়ের 
রাজা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এ ছাড়া অনেক শাসনকর্তা ও 
সেনাবাহিনীর অধিনায়ক পদে হিন্দুদের নিয়োগ করে উদার প্রশাসনিক 
নীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটান । 

৬. শিখ নীতি : সম্রাট জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের সময় হতে শিখদের সাথে 
মুঘলদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে । মুঘলদের বিপরীতে শিখরা শক্তি 
বৃদ্ধিসহ ধর্মীয় আবরণে সামরিক শাখা প্রতিষ্ঠা করলে আওরঙ্গজেব তাদের 
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বিরুদ্ধে কঠোর নীতি অবলম্বন করেন। কোন কোন এঁতিহাসিক মনে 
করেন, শিখরা স্থানীয় পার্বত্য অঞ্চলের হিন্দু রাজাদের সংঘাতে জড়িয়ে 
পড়লে হিন্দু রাজারা আওরঙ্গজজেবকে শিখদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেন। 
আওরঙ্গজেব শিখদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালিয়ে তাদের 
আন্দোলন ও অগ্রগতি স্তব্ধ করে দেন। 


তাদের মতে, আওরঙ্গজেব রাজনৈতিক সংক্কারকে ধর্মীয়-আলোকে 


ছিল রাজনৈতিক। ড. সতীশ চন্দ্রের মতে, “আও 
ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বলাই সমীচীন । এ কারণে অ 


নীতি অনুসরণ করে চলেছিলেন এমন 
উপসংহার : আওরঙ্গজেব 
ব্যক্তিত্ব রাত 


মতে, ৮ এবং শ্ৰেষ্ঠ স্থপতি ৷” 
এতিহাসিক হ্যামি 1100) তাকে নিরপেক্ষ বিচারক, রাজোচিত গুণাবলির 
অধিকারী এবং সম্রাট বলে অভিহিত করেন। রবার্ট উর্ম (০1) তাকে 
ভারতের স্ম্বাট বলে বর্ণনা করেন। কীন (Kee) বলেন_ The 


abilities of Shahjahans son and success or Alamgir rendered him the most 

Suniember of his famous house. Intrepid and enterprising as he was 
in war, his political sagacity and state craft were equally unparalleled in 
Ester annals. 


প্রশ্ন : ১৪৭ 1 সম্ন্ট আওরঙ্গজেব আলমগীরের শাসনামলে তার রাজনৈতিক ও 
সংস্কার আলোচনাসহ তার জীবনী লিপিবদ্ধ কর। 
উন্তল উপস্থাপনা : ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব 
সুপ্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত বাদশাহ হিসেবে খ্যাত। মুঘল বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট এবং 
ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে তিনি মুসলমানদের হৃদয়ে চিরস্থায়ী আসন 
অধিকার করে আছেন । তিনি সুদীর্ঘ ষাট বছরকাল মুঘল সাম্রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত থেকে বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বাত্বুক সংস্কার সাধন করেন । 
৩ সম্রাট আওরঙ্গজৈবের জীবনী 
১. পরিচয় : তার পুরো নাম আবুল মোজাফফর মুহিউদ্দীন মুহাম্মদ আলমগীর । 
১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি “আলমগীর ‘বাদশাহ 
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গাজী’ উপাধি গ্রহণ করেন। মুঘল সাম্রাজ্যের অন্যতম কীর্তিমান উত্তরাধিকারী 
সম্রাট শাহজাহানের রসে ও মমতাজ মহলের গর্ভে তিনি ১৬১৮ খ্রিষ্টাব্দে 
জন্মগ্রহণ করেন। 

২. শৈশবকাল ও শিক্ষাজীবন : আওরঙ্গজেব ছিলেন অসামান্য মেধার অধিকারী । 
শৈশবে তিনি মাতা মমতাজের তন্তাবধানে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তার 
শিক্ষাজীবন ছিল দ্বিমুখী । যথাক্রমে ধর্মীয় ও পারিপার্শ্বিক বিদ্যা। পারিবারিক 
শিক্ষকের তক্তাবধানে তিনি একজন মেধাবী ধর্মানুরাগী বিদক্ধ হিসেবে 
গড়ে উঠেন । এসময় তিনি রাজকীয় সামরিক বিদ্যায়ও পারদর্শা ৷ 

৩. প্রাদেশিক শাসনকর্তা : সম্রাট শাহজাহান ১৬৩৬ তাকে 


সংকটকবলিত দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিয়োগ করে ঃপর ১৬৪৫ 
হাট ২৩ ভটৰ পলা দির যোগ 
করেন । শাসনকর্তা হিসেবে তিনি অসাধারণ বৰ পরিচয় দেন। 


8. সিল সা ন্ট থক অনু হত পভ 
তার জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা সিংহাসন দখল করে শাহজাহানের অপর তিন 
পুত্র দারা, মুরাদ ও সুজার সঙ্গে ভ্রাতৃদ্বন্দ্রে জড়িয়ে পড়েন। 


ভ্রাতৃযুদ্ধে জয়লাভ করে আও খ্ৰিষ্টাব্দে মুঘল সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দের আনুষ্ঠানিকভাবে তার সিংহাসনের 
অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয় 

৫ হু : নখ ৬০ তত্বের সাথে মুঘল সামাজ্যের শাসনকার্য 
পরিচালনা করে ১৭ তনি ইন্তেকাল করেন। 

৩ আওরঙ্গজৈবের সংস্কার 

১. রাজকীয় : রাজকীয় কর্তব্য সম্বন্ধে আওরঙ্জজেবের আদর্শ ছিল সুমহান । 
তার ছিল প্রজাদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান এবং তাদের 


কল্যাণ সাধন। তার মতে, রাজার অপর প্রধান কর্তব্য হলো রাজ্য 
এবং শক্র নিধন। তিনি আজীবন রাজকর্তব্যের এই আদর্শসমূহ মেনে 
চলার ব্যাপারে যত্নবান ছিলেন। 

২. প্রজাকল্যাণমূলক শাসন : তিনি প্রজাদের কল্যাণে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেন । তার প্রশাসনে হিন্দু মুসলমানের বৈষম্য ছিল না। তার রাজত্বকালে বহু হিন্দু 
রাজপুত মুঘল সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও বেসামরিক পদে বহাল ছিল। 

৩. কর্মচারী প্রশাসন : সম্রাট আওরঙ্গজেব প্রশাসনের দুর্নীতি দমনের জন্য নতুন 
কর্মকর্তা কর্মচারী প্রশাসন নীতি গ্রহণ করেন। তিনি প্রশাসনে নতুন কর্মকর্তা 
কর্মচারী নিয়োগ করেন এবং দুর্নীতিবাজ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা 
গ্রহণ করেন। তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বদলি করে প্রশাসনে গতিশীলতা 
ও স্বচ্ছতা আনয়ন করেন। 

8. নীতি : সম্রাট আওরঙ্গজেব স্বতন্ত্র রাজপুত নীতি গ্রহণ করেন। রাজত্বের 
প্রথম দিকে তিনি রাজপুতদের ব্যাপারে উদারনীতি গ্রহণ করলেও পরবর্তীতে তাদের 
বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলার কারণে কঠোর নীতি গ্রহণ করেন৷ তিনি বিদ্রোহী রাজপুতদের 
দমনৈ কঠোর হন। তথাপিও তিনি রাজপুত হিন্দুদের ব্যাপারে উদার ও তাদেরকে 
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প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদ দান করেন। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, আওরঙ্গজেবের 
শাসনামলের প্রথম বিশ বছরে রাজকীয় হিন্দু অভিজাতদের সংখ্যা ছিল ১০৫, পরের 
বিশ বছরে এ সংখ্যা বাড়িয়ে ১৮৪ জনে উন্নীত করা হয়। এ থেকে তার উদার 
রাজপুত নীতির পরিচয় ফুটে ওঠে ৷ 

৫. ক্ষমা ও উদারতার নীতি : স্মাট আওরঙ্গজেব তার প্রশাসনে হিন্দুদের প্রতি 
ক্ষমা ও উদারতার নীতি গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযোগ থাকা 
সত্ত্বেও তিনি রাজা যশোবন্ত সিংহকে ক্ষমা করে স্বীয় পদে বহাল 
এবং তার মৃত্যুর পর তার পুত্র অজিত সিংহকে মারওয়াড়ের, 
স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এ ছাড়া অনেক শাসনকর্তা ও 


স্মিথ বলেন_ Aurangzeb certainly made a 

mistake in 10008819018 the state with those of his faith. 

সঠিক নয়। কারণ আওরঙ্গজেব ব্যক্তিগত জীবনে ধার্মিক 

আবেগে কোনো জাতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কঠোরতা অবলম্বন 

র কঠোরতা ছিল রাজনৈতিক । ড. সতীশ চন্দ্রের মতে, “আওরঙ্গজেব 

এ ব্যাপারে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন যে, তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু দেশের শাসক । তাকে 

প্রথমে শাসক ও পরে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বলাই সমীচীন। এ কারণে আওরঙ্গজেব নিরবচ্ছিন্নভাবে 

হিন্দু বিরোধী নীতি অনুসরণ করে চলেছিলেন এমন কথা বলা যাবে না।" 

5 আওরঙ্গজেবের সাংস্কৃতিক সংস্কার 

১. ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ : আওরঙ্গজেব ছিলেন সুন্নী মুসলমান | তিনি 
সর্বপ্রথম ইসলামবিরোধী যাবতীয় কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করেন। তিনি মুঘল 
রাজদরবারের প্রচলিত বহু অনুষ্ঠান ও রীতিনীতির পরিবর্তন সাধন করে স্বর্ণ ও 
মনিমুক্তা দ্বারা সম্রাটের দেহ ওজনের প্রথা বাতিল করেন হিন্দুদের “দশহরা' 
অনুষ্ঠানে সম্রাটের যোগদানের পূর্বতন প্রথা বন্ধ করা হয়। 

২. বিভিন্ন বিদআত লিষিদ্ধকরণ : আওরঙ্গজেব বিভিন্ন প্রকার বিদআতের উচ্ছেদ 
সাধন করেন। তিনি 'নওরোজ' অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেন! মুসলিম পীর_ 
দরবেশদের কবরে বাতি দেয়া এবং কবরে সিজদা নিষিদ্ধ করেন। স্বর্ণ খচিত 


৮ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৫০৯ 


পোশাক ব্যবহার, হিন্দু ও মুসলিম অনুষ্ঠানে জীবজন্তু, পুরুষ ও নারীর 
প্রতিমূর্তি ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। 

৩. অনৈতিক কাজ নিষিদ্ধকরণ : সম্রাট আওরঙ্গজেব বিভিন্ন অনৈতিক ও অশ্লীল 
কাজ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। রাজদরবারে নৃত্য-গীত নিষিদ্ধ করা 
হয়। গণিকাবৃত্তি নিষিদ্ধ করে গণিকাদের সামাজিক স্বীকৃতি দিয়ে বিবাহ করার 
নির্দেশ দেন। অধিকন্তু এসকল নির্দেশ ঠিকমত পালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার 
জন্য 'মুহতাসিব' নামে একদল কর্মচারী নিযুক্ত করেন। 

৪. কুসংস্কারের অপনোদন -: সম্রাট আওরঙ্গজেব ইসলামের 


কুসংস্কারের অপনোদন করেন। পোশাক পরিচ্ছদ ও ও তিনি 
বিধিনিষেধ আরোপ করেন । নির্ধারিত মাপের অতিরিক্ত দাড়ি 
কেটে ফেলার নির্দেশ দেন। এমন কি বিদআত বলে মিলাদকে তিনি 
নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন । ক 

৫. দর্শনপ্রথা বন্ধ ঘোষণা : পূর্ববর্তী সম্রাটদের করাকে ইবাদত মনে 
করা হতো । মুঘল দরবারে প্রচলিত একপ্রকার উপাসনা হিসেবে 


গণ্য ছিল, যা সুস্পষ্টভাবে ইসলাম বি ১৬৭৯ খ্রিষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব এ 


প্রথা বাতিল করে দেন। 

৬. সভাকবিদের সংখ্যা সির জিজ রন 
থাকতো । যারা সর্বক্ষণ ভাড়ামো স্তুতিগাথা রচনা করে সম্রটকে 
আল্লাহর সমকক্ষ উপস্থাপন করতো। ১৬৬৯ খ্রিষ্টাব্দে 


আওরঙ্গজেব রচনা বন্ধ করে দেন এবং চাটুকার 
সি বত 

নিষিদ্ধকরণ : সম্রাট আওরঙ্গজেব ভবিষ্যদক্তা ও 

J দরবার হতে বিতাড়িত করেন। তিনি মুঘল রাজদরবারে 

ও জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা বন্ধ করে দেন। 

প্রথা বন্ধকরণ : নওরোজ বা নববর্ষ উপলক্ষে সাম্রাজ্যের আমীর ওমারাগণ 

সম্মানে মূল্যবান নজরানা বা উপঢৌকন নিবেদন করতেন । ১৬৭৯ খ্রিষ্টাব্দে 
আওরঙ্গজেব নওরোজ অনুষ্ঠান এবং নজরানা প্রথা সম্পূর্ণ বন্ধ ঘোষণা করেন । 

৯. সালাম রীতি পুনঃপ্রবর্তন : মুঘল রাজদরবারের অভিবাদন রীতি ছিল মস্তক অবনত 
করা ও মস্তকে হস্ত স্থাপন করা। ১৬৭১ খ্রিষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব এ অনৈসলামী প্রথার 
পরিবর্তে আসসালামু আলাইকুম বলার রীতি পুনঃপ্রবর্তন করেন। 

উপসংহার : সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন মধ্যযুগের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক । তার 

প্রতিভা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, কূটনৈতিক দূরদর্শিতা, সংস্কার ও ন্যায়বিচার ইতিহাসের 

প্রশংসনীয় অধ্যায়ের সূচনা করেছিল । এঁতিহাসিক কিং যথার্থই বলেছেন “প্রাচ্যের 
ইতিহাসে তার রাজনৈতিক দৃরদর্শিতা ও প্রজ্ঞা ছিল সমানভাবে অতুলনীয় ।” 
এতিহাসিক হেমিলটন, বার্নিয়ার এবং রবার্ট উর্ম তার প্রতিভা, কূটনৈতিক জ্ঞান, 
নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা প্রভৃতি রাজোচিত গুণাবলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। 
এতিহাসিক কাফী খান মন্তব্য করেন_ 11 courage, long suffering and sound 
Judgement he was unrivalled. 
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অহন A ee 
তা আলোচনা কর। 
অথবা, মারাঠাদের বিরুদ্ধে আওরঙ্গজেবের নীতিসমূহ আলোচনা কর। 


উত্তল ।। উপস্থাপনা : মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজতৃকালে দাক্ষিণাত্যে মারাঠা 
শক্তির উত্থান ভারতীয় ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আওরঙ্গজেব মুঘল 


উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা ছিলেন। উদীয়মান মারাঠা শক্তিকে ধ্বংস 


আওরঙ্গজেব অনেক কুটকৌশল অবলম্বন করেন। © 

2 মারাঠাদের বিরুদ্ধে আওরঙ্গজেবের নীতিসমূহ ৫ 

কুটকৌশল মারাঠা শক্তিকে ধ্বংস করার লক্ষে আও নীতি অবলম্বন 

করেন নিয়ে তা আলোচনা করা হলো_ 

১. শিবাজীর বিজাপুর অভিযান : শিবাজী করে প্রথমেই বিজাপুর 
অভিযান করেন। বিজাপুর রাজোর সুযোগে শিবাজী প্রথমে 


১৬৪৬ খ্রিষ্টাব্দে তোরণা দুর্গ দখল 
দখল করে শক্তি সঞ্চয় করেন 
দখল করে ক্ষুদ্ধ একটি রাজ র 
শক্তি বৃদ্ধি পায়। শিবাডজী অভিযানে বিজাপুরের সুলতান ক্রুদ্ধ হয়ে 
শিবাজীর পিতা শাহ্জীকে করেন। অতঃপর শিবাজী ভবিষ্যতে কোনো 
আক্রমণাত্মক নীতি, অবলম্বন করবেন না এ প্রতিশ্রতিতে তার পিতাকে 

রনুথিক্রিন্তু পুনরায় শিবাজী মুঘলদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অব্যাহত রাখেন । 
ব্লাধিতা : আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে স্মাট শাহজাহানের প্রতিনিধি 
টনি যখন বিজাপুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন তখন শিবাজী 
[ঘল্ই্র দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল দখল করেন। আওরঙ্গজেব রাজধানীতে ফিরে 
শবাজী আরো শক্তি সঞ্চয় করেন। অতঃপর বিজাপুরের মুঘল সুলতান 
মারাঠা নেতা শিবাজীকে দমন করার জন্য ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দে আফজাল খানের 


৩. শিবাজীর স্বাধীন নরপতি পদ লাভ : সকল বাধাবিপন্তি ও প্রতিকূলতা অতিক্রম 
করে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শিবাজী কতকগুলো দুর্গ অধিকার করে নিজের 
শক্তি বৃদ্ধি করেন। তাই ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে বিজাপুরের রাজা অনন্যোপায় হয়ে 
শিবাজীর সাথে সন্ধি করেন। এতে সুলতান কর্তৃক শিবাজী একজন স্বাধীন 
নরপতি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। 

৪. শিবাজীকে দমন : আওরঙ্গজেব শিবাজীকে দমন করার জন্য সুবাদার শায়েস্তা খানকে 
দাক্ষিণাত্যে প্রতিনিধি করে পাঠান। শায়েস্তা খান শিবাজীকে পরাজিত করে পুনা ও 
কোষ্কনসহ তার ২৩টি দুর্গ পুনঃঅধিকার করতে সক্ষম হন। এদিকে শিবাজী এক রাতে 
শায়েস্তা খানের শিবিরে অতর্কিত হামলা করে তার এক পুত্রকে হত্যা করেন। 
এমতাবস্থায় শায়েস্তা খান হাতের আঙ্গুল হারিয়ে পলায়ন করে আত্মরক্ষা করেন । 


জ্জ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৫১১ 


৫. 


শিবাজীর সুরাট অভিযান : যা অলিজেরের এভিনিরি পারেন খালের 
শিবির আক্রমণ করার পর শিবাজীর শক্তি ও সাহস অনেক বেড়ে যায়। ফলে 
১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দে শিবাজী সুরাট দুর্গ আক্রমণ করার চেষ্টা করেন। তার এ 
আক্রমণের মূল উদ্দেশ্য ছিল লুণ্ঠন ও লুটতরাজের মাধ্যমে ধন-সম্পদ হস্তগত 
করা। সুরাট বন্দর ছিল মুঘল আমলের সবচেয়ে সমৃদ্ধ বন্দর। এখানে আরব, 
পারস্য ও ইউরোপের বণিকরা লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনা 
করতো । শিবাজী সুরাটে পৌঁছে ধনরত্ন দিয়ে বণিকদেরকে তার অর তৃষ্ণা 
মিটাতে বলেন। কিন্তু মুঘল গভর্নর ও বণিকরা তার কথা 

শিবাজী সুরাটে অগ্নিসংযোগ এবং লুটতরাজ চালাতে এখানে 
আওরঙ্গজেবের প্রতিনিধিগণ তাকে প্রতিরোধ করতে প্রায় এক 
কোটি টাকার স্বর্ণ, রৌপ্য, মণিমুক্তা নিয়ে মারাঠায় 


রাজপুতদের সাথে ভেঙ্গে দিতে সক্ষম হন। অতঃপর 
বা লাভে সরা 


নিয়ে যাল। অতঃপর ১৭০৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 
লেল 
ks il SEU EEE SPOS OES ননদ 


₹হ ও দিলির নেতৃত্বে অভিযান প্রেরণ করেন। তাদের সাথে 
কুল ২৩এ পুপ্রপা স্পা 
বৃ শিবাজী মুঘণদেরকে ২৩টি দুর্গ ছেড়ে দিয়ে নিজ হাতে ১২টি দুর্গ রাখেন। 
এ শিবাজী বিজাপুরকে সামরিক সাহায্য ও বাৎসরিক করদানে স্বীকৃত হন। 


, আগ্রায় আমন্ত্রণ ও শিবাজীর পলায়ন : পুরন্দরের সন্ধির পর সম্রাট শিবাজীকে 


আগ্রায় আমন্ত্রণ জানান। শিবাজী স্বীয় নিরাপত্তা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়ার পর 
পুত্রসহ আগ্রায় গমন করেন । মুঘল দরবারে তাকে সাদরে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু 
তার আচার-আচরণে সম্রাট অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে নজরবন্দি করে রাখেন। 
শিবাজীকে বন্দি অবস্থায় অসুখের ভান করেন এবং ব্রাহ্মণ ও সাধু-সন্ন্যাসীদের 
নিকট ঝুড়ি ঝুড়ি ফল পাঠানোর অনুমতি লাভ করেন। প্রথমদিকে এসব ঝুড়ি 
পরীক্ষা করা হলেও পরে তা আর পরীক্ষা করা হয়নি। এ সুযোগে শিবাজী 
বুড়ির ভেতর বসে দরবার হতে পলায়ন করেন এবং দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হন। 
কিন্তু পরে তিনি মুঘলদের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেন। 

রাজা উপাধি ধারণ : মুঘল শাসনের আনুগত্য স্বীকার করায় মুঘল সেনাপতি 
জয়সিংহের আবেদনের প্রেক্ষিতে আওরঙ্গজেব শিবাজীকে ‘রাজা’ উপাধি প্রদান 
করেন । ১৬৭৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি রায়গড়ে রাজা উপাধি লাভ করেন। অতঃপর তিনি 
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গোলকুণ্তা রাজ্যের সাথে সন্ধি স্থাপন করে জিগ্রির, ভেলার ও অন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ 
অধিকার করেন। কিন্তু ১৬৮০ খিষ্টাব্দে শিবাজী আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। 
১০. শম্তুজীর সাথে আওরঙ্গজেবের সংঘর্ষ : শিবাজীর মৃত্যুর পর তার পুত্র শ্ভুজী 
মুঘল বিরোধী মারাঠাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনিও মুঘলদের দাক্ষিণাত্য 
নীতির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন। বিদ্বোহী শাহজাদা 


অবনতি ঘটে । এমতাবস্থায় সম্রাট আজমীর ত্যাগ করে র দিকে 
অগ্রসর হন এবং বেশ কয়েকটি মারাঠা দুর্গ অধিকার করে ৬৮৯ 
খ্রিষ্টাব্দে শস্তুজী মুঘলদের হাতে প্রথমে পরাজিত ও কারার র নিহত 


হন। মরাঠাদের বিরুদ্ধে এটিই আওরঙ্গজেবের চূড়ান্ত । 


১১. মারাঠা রাজ্যের একাংশ অধিকার : শুজীর পর আওরঙ্গজেব 
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অগ্রসর হয়ে হিন্দু রাজ্য তাজ্জোর ও ব্রিচিনো' র করে সেখান থেকে 
কর ধার্য ও আদায় করেন । ফলে মুঘল র লাভ করে! 

১২. আওরঙ্গজেবের সর্বোচ্চ % দাক্ষিণাত্য বিজয়ের পর মুঘল 
সাম্রাজ্যের সীমানা লাভ কালী কিংকর দত্ত বলেন 
“সত্যিকারভাবে ১৬৯০ রঙ্গজেব তার ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে 
আরোহণ করেন এবং তথা কাবুল থেকে চট্টগ্রাম এবং কাশ্মীর 


আওরঙ্গজেঁর খা লাভ করেন, সত্যিকারার্থে সেগুলো তিনি হারান। 

সমাপ্তির সুচনা। এক ব্যক্তি বা এক কেন্দ্র থেকে শাসন করার পক্ষে 
ল হয়ে পড়ে। সব দিক থেকে তার শত্রু মাথাচাড়া দিয়ে 

নি রর পরাজিত করতে সক্ষম হন বটে; কিন্তু তাদের ক্ষমতা 
খর্ব করতে পারেননি ।” 

১৩. আত্রঙ্গজৈব ও পরবর্তী মারাঠা নেতৃত্ব : আওরঙ্গজেব মারাঠাদের রাজধানী অধিকার 
তোলেন। এমতাবস্থায় সম্রাট নিজে সসৈন্যে অভিযান করে বীরবিক্রমে সাগরা, 
পারলী, পানহালা প্রভৃতি অধিকার করেন। কিন্তু ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে রাজারামের মৃত্যুর 
অভিযান অব্যাহত রাখেন। মুঘলরা একদিনে যা জয় করে, মারাঠাগণ পরদিন তা 
পুনরধিকার করে নেয়। ফলে যুদ্ধের বিস্তৃতি ঘটতে থাকে এবং মহামারী, দুর্ভিক্ষ ও 
বন্যায় মুঘল বাহিনীর ভীষণ ক্ষতি সাধিত হয়। এভাবে মুঘলদের দাক্ষিণাত্য বিজয়ের 
আশা ক্রমে স্তিমিত হতে থাকে । 

উপসংহার : মারাঠাদের উপদ্রব মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতিকে বার বার বিব্রত করে। 

বিশেষ করে মারাঠাদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম আওরঙ্গজেবকে তার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বাস্ত 

রাখে । মুঘল সাম্রাজ্যে মারাঠা বিদ্রোহ শুধু রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলাই নয়; বরং তা 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও গভীর প্রভাব ফেলে ৷ আওরঙ্গজেব মারাঠা নীতি 
গ্রহণ করলেও তা ব্যর্থ হয়ে যায়। 


= ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৫১৩ 


তর নর” 
অথবা, শিবাজী ও মারাঠাদের উত্থান সম্পর্কে যা জান লেখ। 


উন্তলর।। উপস্থাপনা : ভারতবর্ষের ইতিহাসে সতেরো শতকের শেষার্ধে সম্রাট 
আওরঙ্গজেবের রাজতৃকালে দক্ষিণ ভারতে মারাঠা শক্তির উত্থান এক যুগান্তকারী 
ঘটনা । দীর্ঘকাল নানাপ্রকার সামরিক দায়িতৃ পালন এবং যুদ্ধবি্রহে অভিজ্ঞতা লাভের 
ফলে মারাঠা জাতি এক দুর্ধর্ষ সামরিক শক্তি হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ লাভ করলেও 
তাদের মধ্যে রাজনৈতিক অনৈক্য ছিল। সতেরো শতকের দ্বিতীয় বীর 
শিবাজী গভীর জাতীয়তা ও ধর্মবোধে উদ্বুদ্ধ এক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গঠনে সক্ষম 

৩ শিবাজী ও মারাঠাদের উত্থান 

মারাঠারা ছিল মূলত ভারতবর্ষের অন্ধপ্রদেশের হিন্দু জনগোষ্ঠী পরিক্রমার মধ্য 
দিয়ে তাদের এ অঞ্চলে উত্থান ঘটে । আর এ উত্থানের 


১. মারাঠা জাতির পরিচয় : ভারতীয় উ. র মহারাষ্ট্রের অধিবাসী হিন্দুরা 
মারাঠা নামে পরিচিত। এ অঞ্চল উত্তর পশ্চিমাংশে অবস্থিত । 
নাসিক, পুনা, সাতারা র ও কোন্ধনের কিছু অংশ নিয়ে 
হিন্দু মহারাষ্ট্র গড়ে ওঠে ৷ ০4৯৮১ দল 
উত্তর ভারত অপেক্ষা ভি; বি জোর টার 
জাতির মধ্যে প্রাচীন, স্বাধীনতার স্পৃহা জন্মে। মারাঠা 

বারা বনি মতে সালা) 
যোদ্ধা হিসেবে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। 


চেতনা : দাক্ষিণাত্যের সুলতানগণের অধীনে সামরিক 

জাতি নিজেদের স্বাভাবিক দুর্ধর্ষতার সাথে মুসলিম উন্নত 

সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এক অসাধারণ শক্তিশালী সামরিক জাতি হিসেবে 

র গড়ে তোলে । বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার বেসামরিক শাসনকার্যে 
বহুসংখ্যক মারাঠা কর্মচারী নিযুক্ত থেকে শাসনসংক্রান্ত কার্যে অভিজ্ঞ হয়ে 
ওঠে । দাক্ষিণাত্যের সুলতানদের অধীনে বহু মারাঠা দলপতি জায়গির ও উচ্চ 
সম্মান লাভ করেন। পরবর্তীকালে মুসলমান রাজাগুলোর দুর্বলতার সুযোগে 
মারাঠারা নিজেদের স্বার্থ হাসিলের সুযোগ সন্ধান করে। ইতোমধ্যে মারাঠাদের 
মধ্যে জাতীয় চেতনা ও এক্যবোধ জাগ্রত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে মারাঠাদের 
ইতিহাসে শিবাজীর আবির্ভাব ঘটে। তিনি পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে 
মারাঠাদেরকে একটি এক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে গড়ে তোলেন । 

৩. শিবাজীর উত্থান ও গুণাবলি : মুঘল সমাট আওরঙ্গজেবের অধীনস্থ মারাঠা 
জায়গিরদার ছিলেন শাহজী ভোসলা। তার পুত্র হলেন বিখ্যাত শিবাজী। 
শিবাজীর নেতৃত্বে বিচ্ছিন্ন মারাঠা জাতি এক রাজ্যপাশে আবদ্ধ হয়েছিল। 
মারাঠা জাতির ইতিহাসে শিবাজীর উদ্থান কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটি এক 
স্বাভাবিক পরিণতি । মাতা জীজাবাঈ ও দাদাজী কোশ্দেবের ধর্মানুরাগ ও 
তপশ্চারণ শিবাজীর মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে এবং তাদের স্নেহ, শিক্ষা ও 
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ব্যক্তিগত প্রভাবে শিবাজীর মনে এক বিরাজ পরিবর্তন সাধিত হয় । ক্রমে তিনি 
দেশপ্রেম ও বীরত্বের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন৷ নিরক্ষর হলেও যুদ্ধবিদ্যা, অশ্ব চালনা 
প্রভৃতি কার্যে তিনি অসাধারণ দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। তার জীবনে উচ্চ 
আদর্শের সাথে দুঃসাহসিকতা, দৈহিক শক্তি, উদ্যম ও উত্তেজনার সমন্বয় ঘটে । 
শিবাজী মারাঠাদের একটি স্বাধীন শক্তিশালী অভিযান রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে 
“মাওয়ালি' নামক পার্বত্য জাতিকে নিয়ে ১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দে একটি সুসজ্জিত 
বাহিনী গঠন করেন। | টি 
৪. বিজয়াভিযান : মারাঠা-নেতা শিবাজী তোরণা দুর্গ, চকন ও 
ইন্দ্রপুর দুর্গ অধিকার করেন। তিনি কল্যাণ দুর্গ অধিকার কোক্কন 
অভিযান করে একে বিধ্বস্ত করার সময় তার পিতা শা সুলতানের 
সেনাপতি মুস্তাফা কর্তৃক বন্দি হন। পিতার বন্দি সংবাদে শিবাজী 
অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে পড়েন। শিবাজী ভবিষ্যতে, বিরুদ্ধে কোনো 
আক্ৰমণাত্মক অভিযান পরিচালনা করবেন শর্তে শাহজী মুক্তিলাভ 
রলেও নিজ শক্তি ও সামর্থ্য 
বৃদ্ধি করতে থাকেন। ১৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ওয়লি, জুনার এবং অপরাপর 
থাকেন। ১৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে শিবাজী ও 
ঘটে এবং এ সংঘর্ষে মুঘলদরে নিকট 
শিবাজী পরাজয় বরণ সম্রাট শাহজাহানের অসুস্থতার সংবাদে 
দাক্ষিণাত্যে আও অনুপস্থিতির সুযোগে ১৬৫৭-'৫৯ 
খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বাজী কোঙ্কন ও অন্যান্য স্থান অধিকার করেন। 
থে শিবাজীর সংঘর্ষ : বিজাপুরের সুলতান শিবাজীকে 
করতে সংকল্পবদ্ধ হন। শিবাজীকে জীবিত অথবা মৃত ধরে 
দয়ে ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সেনাপতি আফজাল খানকে এক 
নহ শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। শিবিরে আফজাল খান 


পরাজিত করে কোলাপুর ও দক্ষিণ কোঙ্কন অধিকার করেন । আফজালের নির্মম 
হত্যার জন্য এতিহাসিক কাফী খান, গ্রান্ট ডাফ ও অপরাপর ইংরেজ 
এতিহাসিকগণ শিবাজীকে সম্পূর্ণভাবে দায়ী করেন এবং শিবাজীকে 
বিশ্বাসঘাতক ষড়যন্ত্রকারী বলে অভিহিত করেন। কিন্তু সমসাময়িক ইংরেজ 
বাণিজ্য কুঠিতে রক্ষিত কাগজপত্র থেকে মনে হয় যে, শিবাজী হয়ত 
আফজালের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার্থে তাকে হত্যা করেন। 

৬. শায়েস্তা খানের সাথে শিবাজীর সংঘাত : সুচতুর আওরঙ্গজেব শিবাজীকে দমন 
করার জন্য শায়েস্তা খানকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। অতঃপর 
শায়েস্তা খান এক অভিযান চালিয়ে পুনা ও চকন দুর্গ অধিকার করেন । উত্তর 
কোঙ্কন ও কল্যাণ দুর্গও মুঘল অধিকারে আসে । এবার সুচতুর শিবাজী শঠতার 
আশ্রয় নেন। তিনি রাতের বেলায় ছদ্মবেশে সদলবলে হঠাৎ শায়েস্তা খানের 
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১০, 


১১. 


শিবির আক্রমণ করেন । শিবাজী শায়েস্তা খানের কক্ষে প্রবেশ করে তাকে হত্যা 
করতে উদ্যত হন। শিবাজীর অতর্কিত আক্রমণ থেকে প্রাণ বাচাতে গিয়ে 
শায়েস্তা খানের হাতের আঙ্গুল কেটে যায় এবং কোনোমতে তার প্রাণ রক্ষা 
পেলেও তার পুত্র নিহত হয়। অতঃপর শায়েস্তা খান দাক্ষিণাত্য ত্যাগ 
করলেন। এরপর আওরঙ্গজেব শায়েস্তা খানকে বাংলার শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত 
করে সেখানে প্রেরণ করেন। 


জি ভি লা A ef 0 এ 

নিকট শিবাজী পরাজিত হয়ে মুঘলদের বশ্যতা-স্বীকার 

মুঘলদের হাতে শিবাজী “পুরন্দরের সন্ধি' করে তার টি দুর্গের মধ্যে 
২৩টি মুঘলদের নিকট সমর্পণ করেন। ক 


. পুরন্দরের সন্ধি : ১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দে শিবাজী সুরাট বন্দর লুষ্ঠন করে 
লাভ করেন। তাই সম্রাট আওরঙ্গজেব শিবাজীকে চ্ড়ান্তভা ন পটি = 
৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দে 


প্রায় সবই পুনরুদ্ধার করেন। ফলে দাক্ষিণাত্যের মারাঠা প্রাধান্য 
থাকে। ১৬৮০ খ্ৰিষ্টাব্দে শিবাজী মৃত্যুমুখে পতিত হন। মুত্যুর সময় 
পূর্বে বাগলানা এবং পশ্চিমে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 
শিবাজীর শাসননীতি : হিন্দু মারাঠা নেতা শিবাজী কেবল দুঃসাহসী বীর ও 
সমরকুশলী সেনানায়ক ছিলেন না, একজন সুদক্ষ শাসক হিসেবেও তিনি 
ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করেন। তার শাসনব্যবস্থার মূলনীতিই ছিল জনকল্যাণ 
সাধন এবং মুসলিম আক্রমণ থেকে নিজ দেশ ও হিন্দু প্রজাবর্গকে রক্ষা করা। 
কঠোর সামরিক শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা। ছিল তার শাসননীতির অন্যতম 
দিক । আধুনিক এতিহাসিকগণ তার শাসনব্যবস্থা ভূয়সী প্রশংসা করেন । 
শিবাজীর চরিত্র ও কৃতিতৃ : মুঘল সাম্রাজ্যের সামান্য জায়গিরদারের পুত্র হয়ে 
শিবাজী নিজ শ্রম, সাধনা ও অধ্যবসায়, সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতাবলে 
ভারতীয় ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতু লাভে সক্ষম হন। হিন্দু জাতীয়তাবাদী আদর্শের 
সাথে বাস্তবতার, গভীর ধর্মপরায়ণতার সাথে চরম পরমতসহিষ্ণুতা এবং 
রাজনৈতিক দুরদর্শিতার সাথে কুটকৌশলের এক অদ্ভুত সমন্বয় তার চরিত্রে 
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বিদ্যমান ছিল। কোনো কোনো এঁতিহাসিক শিবাজীকে তৈমুর লঙ ও সুলতান 
আলাউদ্দিন হুসেন শাহের হিন্দু সংস্করণ বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। শিবাজী 
হয়ত নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু মানবতা ও মানসিক বিকাশ, বীরত্ব ও মনুষ্যত্বের 
দাবিতে তিনি ভারতীয় ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করেন। 

১২. শিবাজীর উত্তরাধিকারিগণ : শিবাজীর মৃত্যুর পর তার পুত্র শম্তুজী মারাঠা 
নেতৃত গ্রহণ করেন। আওরঙ্গজেবের বিদ্রোহী পুত্র আকবরকে শন্তুজী আশ্রয় 


শন্ুজীকে হত্যা করা হয়। শম্ুজীর রাজধানী রায়গড় মুঘল 
অল্পকালের জন্য মারাঠা শক্তি দুর্বল হয় । মারাঠা জাতি 


০৪০১ ৮ অভ্যন্তরীণ 
লো জয় করে 

ঞ্িশপুত্র তৃতীয় শিবাজী 

রানিমাতা তারাবাঈয়ের আরোহণ করেন। 
এভাবে মুঘল ও মারাঠাদের মধ্যে ত থাকে। মারাঠা শক্তির 
উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ভারতীয় উপমহাদেশে 
মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজজেবের শাসনকাল ্লাক্ষিণাত্যের মহারাষ্ট্রে মারাঠাদের উত্থান 
মধ্যযুগের ইতিহাসে এক ৷ মারাঠারা প্রশাসনের বিভিন্ন পদে 
নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে শক্তি সঞ্চয় নেতৃতে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চিন্তা 


: দর সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এতে মুঘলরা 
ও শাসন শৃঙ্খলা দুর্বল হয়ে পড়ে । এতিহাসিক ড. 
তার (আওরঙ্গজেবের) দেহের ন্যায় তার সাম্রাজ্যের 


অথবা, আওরঙ্গজেবের রাজপুত নীতি কেমন ছিল? এ নীতি মুঘল সামাজ্যের 
ক্রমাবনতিতে কতটুকু সহায়ক হয়েছিল? f 
উন্তল্র।। উপস্থাপনা : মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব ১৬৬৮ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে 
আরোহণ করে যেসব নীতি গ্রহণ করেন তন্মধ্যে রাজপুত নীতি অন্যতম । তবে 
এক্ষেত্রে তিনি সম্রাট আকবরের মতো রাজপুতদের সঙ্গে আপস নীতি গ্রহণে সম্মত 
হননি। রাজপুতদের রাষ্ট্রদ্রোহী কার্যকলাপ বারবার মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে 
প্রকম্পিত করলে সমাট আওরঙ্গজেব এদের বিরুদ্ধে কঠোর ভূমিকা গ্রহণ করেন। 
এতিহাসিক এডওয়ার্ড ও গ্যারেট বলেন, “তিনি (আওরঙ্গজেব) ষোলো শতকে 
আকবরের প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতায় এবং জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের সফলতায় 
উৎসাহিত হয়ে আক্রমণাত্মক সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করেন।” 

৩ আওরঙ্গজেবের রাজপুত নীতি 

স্মাট আওরঙ্গজেব ১৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দে রাজপুতদের প্রতি যে নীতি অবলম্বন করেন তাই 
তার রাজপুত নীতি নামে পরিচিত ৷ হিন্দু পুনর্জাগরণে বিশ্বাসী রাজপুত জাতির 
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ষড়যন্ত্র ও মুঘলবিরোধী নাশকতামূলক কার্যকলাপ মুঘল আমলের শুরু থেকে 
অব্যাহত ছিল। রানা সংগ্রাম সিংহ বাবরের সাথে এবং রানা প্রতাপ সিংহ সম্রাট 
আকবরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। আকবর তাদের সাথে সহিংসতার নীতি পরিহার 
করে আপস নীতি গ্রহণ করেন। তবে আকবরের অনুসৃত রাজপুত নীতি গ্রহণ করার 
মতো মানসিকতা পরবর্তী মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের ছিল না। সম্রাট আকবর যে 
নীতি অবলম্বন করে দুর্ধর্ষ রাজপুত জাতিকে নিজ কর্তৃতে এনে মুঘল সামাজোর 


ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছিলেন, সম্রাট আওরঙ্গজেব তার বিপরীত পোষণ 

করতেন । নিয়ে সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজপুত নীতি সম্পর্কে আলোচনা - 

১. রাজপুত নীতি গ্রহণের কারণ : এতিহাসিক যদুনাথ সম্রাট 
আওরঙ্গজেবের রাজপুত নীতি গ্রহণের তিনটি কারণকে । যথা_ 
ক. মুঘল সাম্রাজ্যের সাথে রাজপুত অধ্যুষিত য়ার রাজ্যের 


অন্তর্ভুক্তি বাণিজ্যিক গুরুত্বের জন্য অ হজ্জ ওঠে। কেননা দিল্লি 


তন্কাবধানে লালন পালন বরা হয কিছু এর কিযুদিন পর দুর্গাদাযসূহ আরো 
কতিপয় সামন্ত রাজপুত শিশুপুত্র অজিত সিংহকে মুঘলদের নিকট থেকে উদ্ধার 
করেন। অতঃপর তারা মুঘলদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে উদ্যত হলে সম্রাট 
আওরঙ্গজেব মারওয়ারের অভিমুখে সৈন্য প্রেরণ করেন। মারওয়ার রাজ্যে 
প্রবেশ করে সেনাবাহিনী সেখানকার দেবমন্দিরগুলো ধ্বংস এবং অমুসলিম 
প্রজাদের ওপর জিযিয়া কর আরোপ করে। অবশেষে মুঘল সম্রাট ৩ লক্ষ ৬০ 
হাজার টাকা উৎকোচের বিনিময়ে যশোবস্ত সিংহেরই এক আত্মীয়কে 
যোধপুরের সিংহাসনে বসান । 

৩. অজিত সিংহকে দরবারে আশ্রয় দান : মুঘল সামরিক ঘাটির অধিকর্তা 
রাজপুত নেতা যশোবস্ত সিংহ ১৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দে যখন মারা যান তখন তার দুই 
'রানিই ছিল সন্তানসম্ভবা । অল্প কিছুদিনের মধ্যে উভয়ে একটি করে সন্তান জন্ম 
দেন। এর মধ্যে এক সন্তান মারা গেলেও অজিত সিংহ বেঁচে থাকে । তাদের 
দরবারে আশ্রয় দান করেন। তারা অচিরেই অজিত সিংহকে যশোবন্তের পদে 
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স্থলাভিষিক্ত করার দাবি জানান। সম্রাট আওরঙ্গজেব এ শর্তে দাবি মেনে নেন 
যে, যতদিন অজিত সিংহ দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত না হবে ততদিন সে মুঘল 
হেরেমে লালিত পালিত হবে । 

৪. রাজপুতদের সাথে আওরঙ্গজৈবের মতানৈক্য ও সংঘর্ষ : যশোবস্তের পুত্র 
অজিত সিংহের মুঘল হেরেমে লালন পালনের সিদ্ধান্ত দুর্গাদাস নামক 
রাজপুতসহ অনেকে সমর্থন করেননি। তারা আওরঙ্গজেবের শর্ত প্রত্যাখ্যান 
করে দিল্লি ত্যাগে উদ্যোগী হন। এতে সম্রাট ক্রুদ্ধ হয়ে অজিত, 
রানিদ্বয়কে বন্দি করে কারারদ্ধ করেন। কিন্তু রাজপুত 


কৌশলের ফলে শিশুপুত্রসহ রানিদ্বয় দিল্লি দরবার যান। 
রাজপুতরা দিল্লি থেকে মারওয়ায় ফিরে গিয়ে হতে সমাটের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে । আর সম্রাট প্রতিশোধ 
নিতে পুনরায় মারওয়ার আক্রমণ করার পরিকল্পনা নেন ॥ 


৫. দ্বিতীয়বার মারওয়ার দখল : রাজপুত নেতা দুর্ঘাড়াস মুঘল দরবার দিল্লি থেকে 
মারওয়ারে ফিরে এসে একটি পজিশালী (হিনীগঠন করেন এবং মুঘলদের 

মূ দুর্ঘাদাসের এসব কর্মকাণ্ডে ক্ষুব্ধ হয়ে 

টরার জন্য স্বয়ং আজমীরে উপস্থিত 


হন। অতঃপর মুঘল ধ হিসেবে নিজ পুত্র আকবরকে 
দায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনিআজামীরে অবস্থান করে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থা গ্রহণ করতে থাকেন ।অবশেষে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে রাজপুত বাহিনী 


্রজ্ষু্র অংশে বিভক্ত করে প্রত্যেক অংশে একজন মুসলমান 
ন্‌ রন। এর ফলে মারওয়ার রাজ্যে রাজপুতরা আর মাথা 


: মুঘল বাহিনীর হাতে বারবার রাজপুত বাহিনী পরাজিত হলেও 
রা নিরাশ হয়নি। মুঘল সম্রাট কর্তৃক মারওয়ার দখলের ফলে - 
পাৰ্শ্বব্ত রাজপুত রাজা মেবারের রানা রাজসিংহ শঙ্কিত হয়ে মারওয়ার রাজ্যের 
সাথে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হন। মারওয়ারের রাঠোরদের সাথে মেবারের শিশুদিয়া 
রাজপুতদের মৈত্রীচুক্তি এ এলাকায় হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে পরিণত 
হয়। মৈত্রীচুক্তি মুঘল প্রভুত্বের পরিপন্থী বলে রাষ্ট্রদ্রোহী ও ষড়যন্ত্রমূলক 
কার্যকলাপের জন্য আওরঙ্গজেব মেবারের রানা রাজসিংহের বিরুদ্ধে এক বিরাট 
সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। এর বিরুদ্ধে দুর্াদাস ও রানা রাজসিংহের 
যৌথবাহিনী দাড়াতে সক্ষম হয়নি। রানা রাজসিংহ আত্মরক্ষার্থে প্রজাবর্গসহ 
পর্বতারণ্যে পলায়ন করলে মুঘল বাহিনী সহজেই মেবার অধিকার করে। 

অতঃপর তারা উদয়পুর ও চিতোর রাজ্যও অধিকার করে। 

৭. রাজপুতদের সাথে আকবরের মিত্রতা বিনষ্ট : সম্রাট আওরঙ্গজেব 
মেবার, উদয়পুর ও অধিকার করে নিজ পুত্র আকবরকে চিতোরের 
দায়ি রেখে নিজে আজমীরে গমন করেন। এ সময় রাজপুতরা যুবরাজ 
আকবরের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করে । সেখানে আকবরের পরাজয়ে সম্রাট 


ঞ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র_ ৫১৯ 


দুর পরল জট জনে বার হতো ম়ারওয়ারে কাজি বরে রাও 
দায়িত্ব দেন যুবরাজ আজমকে ৷ এতে যুবরাজ আকবর ক্ষুব্ধ হয়ে রাজপুত 
বিদ্রোহীদের সাথে যড়্যন্ত্রে লিপ্ত হন। কিন্তু মুঘল সম্রাট কুটকৌশলের মাধ্যমে 
রাজপুতদের সাথে আকবরের মিত্রতা ভেঙ্গে দেন। 

৮. ক্ষমা প্রদর্শন ও বিশ্বাস ভঙ্গ : যুবরাজ আকবরের বিদ্রোহ চলার সুযোগে 
মেবারের রাজা জয়সিংহ মালব ও গুজরাট রাজ্য আক্রমণ করে। ফলে 
আওরঙ্গজেবকে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হয়। এ সময় রাজপুত্র 
উপলব্ধি হয় যে, যুদ্ধ করে জানমালের ক্ষতি ছাড়া আর কোনোলি 
বলের ১৬৮৯ কটন জলি সিংহ রা 2 : 


রেখে ১৭০১ খ্রিষ্টাব্দ বিদ্রোহী হয়ে সম্রাটের বি ১ অব 
খ্রিষ্টাব্দে অবশ্য দুর্গাদাস আত্মসমর্পণ করতে 
৯. রাজপুতদের সাথে আওরঙ্গজেবের গজ 


বুঝতে পেরে ১৬৮১ খ্রিষ্টাব্দে রাজসি। জয়সিংহ স্মাট আওরঙ্গজেবের 
সাথে তিনটি শর্তে সন্ধি করেন। ক) জয়সিংহ জিযিয়া কর প্রদানের 
বিনিময় হিসেবে মেবারের, ওটি সম্রাটের হাতে সমর্পণ করবেন, 
(খ) জয়সিং রানা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানপূর্বক সম্রাট তাকে ৫,০০০ 

রর কর্তৃতৃভার রানার হাতে অর্পণ করবেন। 
এ সন্ধির ফলে সাময়িকভাবে হলেও মুঘল-রাজপুত ছন্দের সমাপ্তি ঘটে । 

১০. রাজপুত নীতির ফলাফল : সম্রাট আওরঙ্গজেব রাজপুতদের প্রতি যে সহিংস 
নীতি গ্রহণ করেছিলেন তাতে তিনি জয়ী হলেও সামগ্রিকভাবে এর ফলাফল 
কল্যাণকর ছিলনা । নিয়ে এর ফলাফল উল্লেখ করা হলো- 

ক. আগ্তরঙ্গজৈবৈর রাজপুত নীতির ফলে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। এতে রাজকোষে শূন্যতা সৃষ্টি হয়। 
তে অনেক লোকের প্রাণহানি ঘটে । 


বরিতা ও যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে মুঘল সম্রাটের রাজনৈতিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। 
ঘ. দীর্ঘকাল ধরে রাজপুতদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকায় সম্রাট দাক্ষিণাতোর দিকে 
মনোনিবেশ করতে পারেননি । এর ফলে মারাঠারা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। 
ঙ. দাক্ষিণাত্যের মারাঠাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার ফলে মুঘল বাহিনী 
রাজপুতদের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়। 
চ. উত্তর পশ্চিম সীমান্তে আফগানদের বিরুদ্ধে মুঘল বাহিনী অগ্রসর হলে 
রাজপুতরা সম্রাটকে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকে । 
2 মুঘল সাম্রাজ্যের ক্রমানবনতির জন্য রাজপুত নীতির দায়-দায়িত 
মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব প্রবর্তিত রাজপুত নীতি মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে প্রকম্পিত 
করে দিয়েছিল। তার সহিংস রাজপত নীতি মুঘল সাম্রাজ্যের ক্রমাবনতিতে সক্রিয় 
ভূমিকা রেখেছিল । নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 
১. কুটকৌশলের অভাব : মুঘল সম্রাট আকবরের রাজপুত নীতির ন্যায় 
আওরঙ্গজেবের রাজপুত নীতি কটকৌশলগত ছিল না। ভারতবর্ষের অন্যতম 
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শ্রেষ্ঠ যুদ্ধপ্রিয় জাতি রাজপুত শক্তিকে আওরঙ্গজেব নিজের ও মুঘল সাম্রাজ্যের 
স্বার্থে না খাটিয়ে বরং তাদের বিরুদ্ধে দ্বন্দে লিপ্ত হয়ে মারাত্মক ভুল করে বলে 
এতিহাসিকগণ মন্তব্য করেন। এর ফলে রাজস্বের অজস্র অর্থ ব্যয় হয়। এ 
অর্থনৈতিক দুর্বলতা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকে তরান্বিত করেছিল। 

২. শক্তি ক্ষয় : মুঘল সামাজ্যের পতনের জন্য সম্রাট আওরঙ্গজজেবের রাজপুত নীতি 
অনেকাংশে দায়ী ছিল। কেননা সম্রাটের সহিংস রাজপুত নীতির ফলে মুঘল 
সাম্রাজ্যের শক্তি দুর্বল হতে থাকে । অসংখ্য সুদক্ষ সেনাপতি ও সৈন্য হলে 
পরবর্তী যুদ্ধাভিযান, বিশেষ করে দাক্ষিণাত্যের প্রেরিত অভিযান । 
এভাবে সামরিক শক্তির ক্ষয় মুঘল সাম্রাজ্যের ক্রমাবনতিশীল করে। 

৩. ১২০০০৮৬০০০৯ মুঘল সম্রাট রাজপুত্র 

নীতি গ্রহণ করলে মেবার ও মারওয়ারের রাজপুত গোষ্ঠী মৈত্রী 
স্থাপন করে মুঘলদের ঘোর বিরোধিতা করে, যা মু 
ক সিল দি বাজ? 


॥ আওরঙ্গজেবের রাজপুত নীতি মূল্যায়ন কর। 

র র রাজপুত নীতি কেমন ছিল? 

উন উপস্থাপনা : মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব ১৬৬৮ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে 
আরোহণ করে যেসব নীতি গ্রহণ করেন তন্মধ্যে রাজপুত নীতি অন্যতম৷ তবে 
এক্ষেত্রে তিনি স্মাট আকবরের মতো রাজপুতদের সঙ্গে আপস নীতি গ্রহণে সম্মত 
হননি। রাজপুতদের রাষ্ট্রদ্রোহী কার্যকলাপ বারবার মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে 
প্রকম্পিত করলে সম্রাট আওরঙ্গজেব এদের বিরুদ্ধে কঠোর ভূমিকা গ্রহণ করেন। 
এঁতিহাসিক এডওয়ার্ড ও গ্যারেট বলেন, “তিনি (আওরঙ্গজেব) ষোলো শতকে 
আকবরের প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতায় এবং জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের সফলতায় 
উৎসাহিত হয়ে আক্রমণাত্মক সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করেন ।” 

5 আওরঙ্গজেবের রাজপুত নীতি 

সম্রাট আওরঙ্গজেব ১৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দে রাজপুতদের প্রতি যে নীতি অবলম্বন করেন তাই 
তার রাজপুত নীতি নামে পরিচিত । হিন্দু পুনর্জাগরণে বিশ্বাসী রাজপুত জাতির 
ষড়যন্ত্র ও মুঘলবিরোধী নাশকতামূলক কার্যকলাপ মুঘল আমলের শুরু থেকে 
অব্যাহত ছিল । রানা সংগ্রাম সিংহ বাবুরের সাথে এবং রানা প্রতাপ সিংহ সম্রাট 
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আকবরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। আকবর তাদের সাথে সহিংসতার নীতি পরিহার 
করে আপস নীতি গ্রহণ করেন। তবে আকবরের অনুসৃত রাজপুত নীতি এহণ করার 
মতো মানসিকতা পরবর্তী মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের ছিল না। সম্রাট আকবর যে 
নীতি অবলম্বন করে দুর্ধর্ষ রাজপুত জাতিকে নিজ কর্তৃতে এনে মুঘল সাম্রাজ্যের 
ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছিলেন, সম্রাট আওরঙ্গজেব তার বিপরীত চিন্তাধারা পোষণ 
করতেন। নিয়ে সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজপুত নীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো_ 
১. রাজপুত নীতি গ্রহণের কারণ : এঁতিহাসিক যদুনাথ সরকার সমর 


আওরঙ্গজেবের রাজপুত নীতি গ্রহণের তিনটি কারণকে চিহ্নিত যথা_ 
ক. মুঘল সাম্রাজ্যের সাথে রাজপুত অধ্যুষিত অঞ্চল মার রাজ্যের 
অন্তর্ভুক্তি বাণিজ্যিক গুরুত্বের জন্য অপরিহার্য হয়ে দিল্লি 
থেকে আহমেদাবাদ পর্যন্ত ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য ও সংক্ষিপ্ত 


করেন। ১৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দে যশোবন্ত সিংহ মৃত্যুবরণ 
লক পুত্র অজিত সিংহকে মুঘল দরবারে সম্রাট আওরঙ্গজেবের 
টালন পালন করা হয়৷ কিন্তু এর কিছুদিন পর দুর্গাদাসসহ আরো 
সামন্ত রাজপুত শিশুপুত্র অজিত সিংহকে মুঘলদের নিকট থেকে উদ্ধার 

॥ অতঃপর তারা মুঘলদের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করতে উদ্যত হলে সম্রাট 
আওরঙ্গজেব মারওয়ারের অভিমুখে সৈন্য প্রেরণ করেন। মারওয়ার রাজ্যে 
প্রবেশ করে সেনাবাহিনী সেখানকার দেবমন্দিরগুলো ধ্বংস এবং অমুসলিম 
প্রজাদের ওপর জিযিয়া কর আরোপ করে । অবশেষে মুঘল সম্রাট ৩ লক্ষ ৬০ 
হাজার টাকা উৎকোচের বিনিময়ে যশোবন্ত সিংহেরই এক আত্মীয়কে 
যোধপুরের সিংহাসনে বসান । 

৩. অজিত সিংহকে দরবারে আশ্রয় দান : মুঘল সামরিক ঘাটির অধিকর্তা 
রাজপুত নেতা যশোবস্ত সিংহ ১৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দে যখন মারা যান তখন তার দুই 
রানিই ছিল সন্তানসম্ভবা । অল্প কিছুদিনের মধ্যে উভয়ে একটি করে সন্তান জন্ম 
দেন। এর মধ্যে এক সন্তান মারা গেলেও অজিত সিংহ বেচে থাকে । তাদের 
দরবারে আশ্রয় দান করেন। তারা অচিরেই অজিত সিংহকে যশোবস্তের পদে 
স্থলাভিষিক্ত করার দাবি জানান। সম্রাট আওরঙ্গজেব এ শর্তে দাবি মেনে নেন 
যে, যতদিন অজিত সিংহ দায়িতৃ পালনের উপযুক্ত না হবে ততদিন সে মুঘল 
হেরেমে লালিত পালিত হবে। 


৫২২ _ ভ্রাল জ্যাত্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


৪. ও TA MTS HEUTE 5 EN যশোবন্তের পুত্র 
অজিত সিংহের মুঘল হেরেমে লালন পালনের সিদ্ধান্ত দুর্াদাস নামক 
রাজপুতসহ অনেকে সমর্থন করেননি। তারা আওরঙ্গজেবের শর্ত প্রত্যাখ্যান 
করে দিল্লি ত্যাগে উদ্যোগী হন। এতে সম্রাট ক্রুদ্ধ হয়ে অজিত সিংহ ও 
রানিদ্ধয়কে বন্দি করে কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু রাজপুত বীর দুর্গাদাসের 
(কৌশলের ফলে শিশুপুত্রসহ রানিদ্বয় দিল্লি দরবার থেকে পালিয়ে যান। 
রাজপুতরা দিল্লি থেকে. মারওয়ায় ফিরে গিয়ে দুর্গাদাসের স্মাটের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। আর সম্রাটও অপমানে 
পপি. 


৫. দ্বিতীয়বার মারওয়ার দখল : রাজপুত নেতা দুর্গাদাস দিল্লি থেকে 
মারওয়ারে ফিরে এসে একটি শক্তিশালী বাহিনী এবং মুঘলদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এপিব কর্মকাণ্ডে ক্ষুব্ধ হয়ে 
স্মাট আওরঙ্গজেব মারওয়ার অধিকার করার ২ আজমীরে উপস্থিত হন। 
অতঃপর মুঘল সেনাবাহিনীর অধিনায়ক পুত্র আকবরকে দায়িত্ব অর্পণ 
করেন। তিনি আজমীরে অবস্থান করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে 
থাকেন। অবশেষে এক রক্তক্ষয়ী বাহিনী মুঘল বাহিনীর হাতে 
পরাজিত হয়। এরপর মুঘল ওয়ার রাজ্যকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 


র হাতে বারবার রাজপুত বাহিনী পরাজিত হলেও 
হয়নি। মুঘল সম্রাট কর্তৃক মাওয়ার দখলের ফলে পার্শ্ববর্তী 
বারের রানা রাজসিংহ শঙ্কিত হয়ে মারওয়ার রাজ্যের সাথে 
বদ্ধ হন। মারওয়ারের রাঠোরদের সাথে মেবারের শিশুদিয়া 


কার্মরলাপের জন্য, আওরঙ্গজেব,মেরারের রানা রাজনের নিজে গায় হিরা 

সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। এর বিরুদ্ধে দুর্গাদাস ও রানা রাজসিংহের 

যৌথবাহিনী দাড়াতে সক্ষম হয়নি। রানা রাজসিংহ আত্মরক্ষার্থে প্রজাবর্গসহ 
পর্বতারণ্যে পলায়ন করলে মুঘল বাহিনী সহজেই মেবার অধিকার করে। 
অতঃপর তারা উদয়পুর ও চিতোর রাজ্যও অধিকার করে। 

৭. রাজপুতদের সাথে আকবরের মিত্রতা বিনষ্ট : সম্রাট আওরঙ্গজেব 
মেবার, উদয়পুর ও অধিকার করে নিজ পুত্র আকবরকে চিতোরের 
দায়িত্বে রেখে নিজে আজমীরে গমন করেন। এ সময় রাজপুতরা যুবরাজ 
আকবরের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করে । সেখানে আকবরের পরাজয়ে সম্রাট 
খুবই ক্ষুব্ধ হন৷ সম্রাট যুবরাজকে মেবার হতে মারওয়ারে বদলি করে মেবারের 
দায়িতু দেন যুবরাজ আজমকে ৷ এতে যুবরাজ আকবর ক্ষুব্ধ হয়ে রাজপুত 
বিদ্রোহীদের সাথে যড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। কিন্তু মুঘল সম্রাট কৃুটকৌশলের মাধ্যমে 
রাজপুতদের সাথে আকবরের মিত্রতা ভেঙ্গে দেন। 


= ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৫২৩ 


৮. ক্ষমা প্রদর্শন ও বিশ্বাস ভঙ্গ : যুবরাজ আকবরের বিদ্রোহ চলার সুযোগ 
মেবারের রাজা জয়সিংহ মালব ও গুজরাট রাজ্য আক্রমণ করে। ফলে 
আওরঙ্গজেবকে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হয়। এ সময় রাজপুত নেতাদের 
উপলব্ধি হয় যে, যুদ্ধ করে জানমালের ক্ষতি ছাড়া আর কোনো লাভ নেই। 
অবশেষে ১৬৮৯ খ্রিষ্টাব্দে যুবরাজ অজিত সিংহ সম্রাটের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা 
করলে, সম্রাট অজিত সিংহকে ক্ষমা করে মনসব দান এবং দুর্গাদাসকে ক্ষমা 
করে গুজরাটের ফৌজদার নিযুক্ত করেন। কিন্তু তিনি এ না 
রেখে ১৭০১ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্রোহী হয়ে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ১৭০৫ 
খ্রিষ্টাব্দে অবশ্য দুর্গাদাস আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। 

৯. রাজপুতদের সাথে আওরঙ্গজেবের সন্ধি : অব্যাহত, যুদ্ধের কুফল 
বুঝতে পেরে ১৬৮১ খ্রিষ্টাব্দে রাজসিংহের পুত্র জয়সিং আওরঙ্গজেবের 
সাথে তিনটি শর্তে সন্ধি করেন। যথা_ (ক) জষুসিংহ জিযিয়া কর প্রদানের 
বিনিময় হিসেবে মেবারের ৩টি জেলা হাতে সমর্পণ করবেন, 
(খ) জয়সিংহকে মেবারের রানা প্রদানপূর্বক সম্রাট তাকে 


৫,০০০ মনসব দান করবেন এবং র কর্তৃতভার রানার হাতে অর্পণ 
করবেন । এ সন্ধির ফলে ও মুঘল-রাজপুত ছন্দের সমাপ্তি ঘটে । 
১০-রাজপূত নীতির ফলাফল :বর্ভুটি রঙ্গজেব রাজপুতদের প্রতি যে সহিংস 

নীতি গ্রহণ করেছিলেন জয়ী হলেও সামগ্রিকভাবে এর ফলাফল 


ফলাফল উল্লেখ করা হলো- 
নীতির ফলে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। এতে রাজকোষে 


যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে মুঘল সম্রাটের রাজনৈতিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় । 
ধরে রাজপুতদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকায় সম্রাট দাক্ষিণাত্যের 
কে মনোনিবেশ করতে পারেননি । এর ফলে মারাঠারা শক্তিশালী হয়ে ওঠে ৷ 
ঙ. দাক্ষিণাত্যের মারাঠার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার ফলে মুঘল বাহিনী 
রাজপুতদের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়। 
চ. উত্তর পশ্চিম সীমান্তে আফগানদের বিরুদ্ধে মুঘল বাহিনী অগ্রসর হলে 
রাজপুতরা স্ম্রাটকে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকে । 
উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মন্তব্য করা যায়, সম্রাট 
আওরঙ্গজেব পূর্ববর্তী মুঘল শাসকদের নীতি পরিহার করে রাজপুতদের সাথে সহিংস 
নীতি গ্রহণ করেন। কেননা রাজপুতরা আপন এতিহ্যে গর্বিত হয়ে সর্বদা মুঘল 
সাম্রাজ্যের বিরোধিতা অব্যাহত রাখে । আওরঙ্গজেব প্রথমদিকে সর্বদা রাজপুতদের 
সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকার ফলে তিনি সাম্রাজ্যের অন্যান্য দিকে মনোযোগ দিতে 
পারেননি । ফলে আওরঙ্গজেবের রাজপুত নীতি সফল হয়েছে বলা যায় না। আর 
তার শাসনকালের বেশির ভাগ সময় যে সহিংসতা চলে তার ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের 
পতন তৃরান্বিত হয়। 


৫২৪ ৬াল জাত্াহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 
জা রর অকা ডট 
'বিপর্যয়কর পরাজয়ের কারণ ব্যাখ্যা কর। 
অথবা, পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পটভূমি আলোচনা কর। এ যুদ্ধে মারাঠাদের 
পরাজয়ের কারণগুলো উল্লেখ কর। 
উন্তত্র।। উপস্থাপনা : মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিহাস যুদ্ধবিহ ও সহিংসতার 
ইতিহাস। ক্ষমতার দ্বন্দ এ সময় অসংখ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। পানিপথের তৃতীয় 
যুদ্ধ তেমনি একটি উত্থান-পতনের অনিবার্য পরিণতি । মুসলিম ভার 
আফগান নেতা আহমদ শাহ আবদালী এবং মারাঠাদের মধ্যে 
সংঘটিত যুদ্ধই তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ নামে পরিচিত। ভার 
প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী । এ যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষে মার 
হয়ে পড়ে এবং সে সুযোগ ইংরেজ শাসনের পথ উন্মুক্ত য় 
৩ পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের প্রেক্ষিত/পটভূমি ৫ 
১৭৪৭ থেকে ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আহমদ প্রায় দশবার ভারতবর্ষ 
আক্রমণ করেন । তার পঞ্চম অভিযানের 
নিম্নে এ যুদ্ধের প্রেক্ষিত! পটভূমি 


দীনিপথের তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। 
করা হলো_ 
: আফগান আবদাল উপজাতির নেতা 


গঠনে সক্ষম হন। আফগানিস্তানের শাসক হওয়ার 
পর তিনি * ররান’ বা শ্রেষ্ঠ মুক্তা উপাধি গ্রহণ করেন। এরপর তিনি 


সংগ্রহ : আহমদ শাহ যে নতুন আফগান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন তার 
ভিত্তি সবল ছিল না। আফগানিস্তানের পর্বতসংকুল এলাকায় 
কৃষি অর্থনীতি গড়ে উঠতে পারেনি। এমতাবস্থায় ভারতের মতো 
এশ্বর্যশালী দেশে আফগানদের অভিযান চালানোর প্রবণতা সৃষ্টি হয়। 
বিশেষত আফগানদের নিকট ধনসম্পদের মর্যাদা ছিল ঈশ্বর অপেক্ষাও 
অধিক । এ কারণে যুদ্ধের মাধ্যমে সম্পদ সংগ্রহ করা ছিল তাদের উদ্দেশ্য ৷ 
সুতরাং বলা যায়, মূলত সম্পদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যই আহমদ শাহ ভারত 


অভিযান পরিচালনা করেন। 
খ. অভ্যন্তরীণ গোলযোগ সৃষ্টি হতে না দেয়া : আফগানরা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা এবং 
অফুরন্ত উদ্যমের রী ছিল। আহমদ শাহ উপলব্ধি করেন যে, দুর্ধর্ষ 


এই আফগান সৈন্যদের নতুন করে অভিযানে ব্যস্ত না রাখলে তারা 
অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং সেক্ষেত্রে নবগঠিত রাজ্য 
বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিবে । বৈদেশিক অভিযান তাই অনিবার্য ছিল 
এবং ভারত ছিল সেই অভিযানের লক্ষ্য । 


= ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৫২৫ 


২ 


মুঘল সাম্রাজ্যের শক্তিহীনতা : মুঘল সাম্রাজ্যের শক্তিহীনতা আহমদ শাহ 
আবদালীকে ভারত অভিযানে উৎসাহিত করে । ইতঃপূর্বে তার পূর্ববর্তী শাসক 
নাদির শাহ যখন ভারত অভিযান করে, তখন তিনি সামান্য প্রতিরোধেরও 
সম্মুখীন হননি । এ থেকে তিনি উপলব্ধি করেন যে, ভারতে মুঘল শক্তি হীনবল 
হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় তিনি ভারত অভিযানে উৎসাহিত হন। 


. পাঞ্জারের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব : পাঞ্জাবের মুঘল শাসনকর্তা জাকারিয়া খানের 


মৃত্যুর পর তার দুই পুত্রের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এ অবস্থায়ই ভাতার 


অভিযানের সূচনা হয়। জগদীশ নারায়ণ সরকার এ প্রসঙ্গে বলেন, 


সেখানে যে শাসন ব্যবস্থার গোড়া পত্তন করেন তা 
কাৰ্ষক্কুর ছিল না। আহমদ শাহ আবদালী তার মাত্র এগারো বছর বয়সী 
প্রকে পাঞ্জাবের প্রতিনিধি নিয়োগ করেন । যদিও জনৈক দক্ষ ও অভিজ্ঞ 
(তি জাহান খানকে তিমুরের অভিভাবক নিযুক্ত করা হয়ঃ কিন্তু তিনিও 
প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তেমন দক্ষতার পরিচয় দিতে সক্ষম হননি । ফলে উত্তর 
ভারতের রাজনীতিতে চরম বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ দেখা দেয়। 
মারাঠাদের পাঞ্জাব অধিকার : আহমদ শাহ আবদালীর সদিচ্ছা সত্তেও পাঞ্জাবে 
আফগান শাসন দৃঢ়ভিত্তি লাভ করেনি । ফলে আফগান শাসন কার্যত একটি সামরিক 
আফগান শাসনের একমাত্র লক্ষ্য । উপরন্তু তিমুর শাহ এবং জাহান খান কর্তারপুর ও 
অমৃতসর আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে শিখদের ক্ষেপিয়ে তোলেন। পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে 
শিখরা পাঞ্জাব এবং লাহোরের আফগান প্রশাসনকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে । এমনকি 
মারাঠাদের আমন্ত্রণ জানান। পাঞ্জাব অল্পদিনের মধ্যেই শিখ মারাঠা আদিনা বেগের 
যৌথ আক্রমণে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত হয়। এ আক্রমণে তিমুর এবং জাহান খান 
পরাজিত ও ধৃত হন। আহমদ শাহ আবদালী এ পরাজয় ও অপমানের প্রতিশোধ 
নেয়ার জন্য পঞ্চমবার ভারত অভিযান করেন। 


৫২৬ চাল হ্রান্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


সম্টদের দুর্বলতা : আহমদ শাহ আবদালীর চতুর্থবারের আক্রমণে 

সীবন মুঘল সম্রাটের মান মর্যাদা চরমভাবে আঘাতপ্রাপ্ত এবং শাসনব্যবস্থা 
বিপর্যস্ত হয়। উপরস্তু রোহিলাখণ্ডের নবাব নজিব-উদ দৌলাকে মুঘল দরবারে 
আহমদ শাহ আবদালী তার প্রধান প্রতিনিধি নিযুক্ত করে যান। তিনি মুঘল 
স্মাট দ্বিতীয় আলমগীরের মান মর্ধাদাকে আরো নিচে নামিয়ে আনেন এবং 
মুঘল সম্রাটের সাথে নানা দুর্ব্যবহার করে তাকে হয়রানি করতে থাকেন । মুঘল 
সম্রাটের উজির ইমাদ-উল মুলকও এ সুযোগে সম্রাটের সমস্ত কর্তৃত 
হস্তগত করেন। ইমাদের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করার 


সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমও স্বীয় জীবন মান মর্যাদা আহমদ 
শাহ আবদালীকে আমন্ত্রণ জানান। সুতরাং ও নিজ 
উজিরের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মুঘল আবেদন, নিবেদন ও 


ঠার়িরা ররর দারা এদিকে রোহিলাখণ্ড 
কুমায়ুন পার্বত্যাঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে। 
লা রবে 
লাকে বিতাড়িত করে । এ অবস্থায় রোহিলাখন্ডের নবাব নজিব- 
দার আবেদনে আহমদ শাহ আবদালী মারাঠাদের উপযুক্ত শাস্তিদানের 
জন্য আগমন করেন । শুধু মুসলমানরাই নয়, হিন্দুরাও মারাঠাদের আক্রমণে 
অতিষ্ঠ হয়ে আবদালীর শরণাপন্ন হন। এভাবে উত্তর ভারতের রাজনীতিতে 
এমন এক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে যার প্রেক্ষিতে আবদালী ভারত 
আক্রমণ করেন এবং পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। 
৩ পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের ঘটনা 
মারাঠাগণ দিল্লি অধিকার করে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করে। কিন্তু আর্থিক অনটন ও 
পারস্পরিক কোন্দলের ফলে তারা বেশিদিন দিল্লি অবরোধ করে রাখতে সক্ষম 
হয়নি। তাই রাজধানী ছেড়ে তারা পানিপথের দিকে অগ্রসর হতে থাকে । 
অপরদিকে, আহমদ শাহ আবদালী আলীগড় অধিকার করে জাঠ রাজপুতকে পর্ুদস্ত 
করেন। ১৭৬১ খ্রিষ্টাব্দে মারাঠা ও আবদালীর মধ্যে এক তুমুল যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে 
আবদালীর উন্নত রণকৌশল ও শক্তিশালী গোলান্দজ বাহিনীর নিকট মারাঠাগণ 
শোচনীয়ভাৰে পরাজিত: হয়। এ তুদ্ধই ইতর পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ: আজে 
সবিশেষ পরিচিত । 
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2 মারাঠাদের বিপর্যয়মূলক পরাজয়ের কারণসমূহ 
আহমদ শাহ আবদালীর হাতে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠা শক্তির পতন ঘটে 
এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদী মারাঠা আন্দোলনের ধারার পরিসমাপ্তি ঘটে। নিম্নে 
মারাঠাদের বিপর্যয়মূলক পরাজয়ের কারণসমূহ আলোচনা করা হলো- 

১. আফগানদের উন্নত যুদ্ধকৌশল : পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে হিন্দু জাতীয়তাবাদী 
মারাঠাদের পরাজয়ের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল আহমদ শাহ আবদালীর নেতৃত্বাধীন 
আফগান বাহিনীর উন্নত রণকৌশল, গোলা বারুদ ও 
প্রযুক্তির ব্যবহার । আবদালীর রণনিপুণ গোলান্দাজ বাহিনী 
অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় মারাঠাগণ আবদালীর নিকট য় 
তাছাড়া মারাঠাদের তুলনায় আফগান সেনাসংখ্যাও 


: পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ মারাঠাদের নির্মমভাবে আঘাত 
ক একেবারে নিশ্চিহ করতে পারেনি । যুদ্ধের পরেই যদি তারা 


মধ্যে হতাশায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। এরপর মাধব রাও ১৭ বছর বয়সে 
পেশোয়া পদ গ্রহণ করেন এবং কয়েক বছর অভ্যন্তরীণ সমস্যা নিয়েই তাকে 
ব্যস্ত থাকতে হয়। গোষ্ঠী বিবাদ এবং ষড়যন্ত্র মারাঠাদের একেবারে শক্তিহীন 
করে দেয়। সেই সুযোগে নিজাম ও হায়দার আলী এবং ইংরেজরা মারাঠাদের 
আরো দুর্বল করে দেয় । ফলে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে পরাজয়ের পর ভারতের 
রাজনীতিতে মারাঠাদের উত্থান আর লক্ষ করা যায়নি। 
উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিত বলা যায়, পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ 
ভারতের ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে । এ যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে মারাঠা 
শক্তি ভেঙ্গে পড়ে । এতে মুঘল সাম্রাজ্যের একটি প্রতিদ্বন্দী জাতিরই শুধু বিলুপ্তি 
হয়নি: বরং দুর্ধর্ষ শিখ জাতির অভ্যুত্থান ও ইংরেজ শাসনের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। 
এই মারাত্মক সংঘর্ষে মারাঠা ও মুসলমানগণ দুর্বল হয়ে পড়ে এর ফলে ভারতবর্ষে 
ব্রিটিশ শাসন সুদূরপ্রসারী হয়। এজন্যই বলা যায়_ এ যুদ্ধ ভারতের রাজনৈতিক 
ভাগ্য নির্ধারণ করে। 
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তর সেজে Ts ও রর 
সাম্রাজ্যের পতনের জন্য তাকে দায়ী করা যায় কি? 


অথবা, আওরঙ্গজেবের কৃতিত্ব ও চরিত্র আলোচনা কর। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের 
জন্য তাকে দায়ী করা যায় কি? 

অথবা, মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের চরিত্র ও কৃতিত পর্যালোচনা কর। মুঘল 
সাম্রাজ্যের পতনের জন্য তিনি কতটুকু দায়ী ছিলেন? 

অথবা, সম্রাট আওরঙ্গজেবের চরিত্র ও কৃতিত্ব আলোচনা কর। 

পতনের জন্য তিনি কতটুকু দায়ী ছিলেন? 


অন্যতম এই শেষ শক্তিশালী মুঘল সম্রাট বণ শাসক, যিনি যোগ্যতা ও 

কর্মনিষ্ঠা দ্বারা সিংহাসন দখল করেন এবং শত বছর প্রবল প্রতাপে বিশাল 

সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন । কিন্তু তার 
সম্মাজ্যের পতন ঘটে । 

5 সম্রাট আওরঙ্গজেবের 

সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন কীর্তি ক। নিয়ে তার কৃতিতৃসমূহ আলোচনা করা হলো- 

১. সিংহাসন লাভ ও করা : মুঘল সম্রাট শাহজাহানের রাজতৃকালে তার 

গৃহযুদ্ধে তৃতীয় পুত্র আলমগীর আওরঙ্গজেব 

ও রণদক্ষতার গুণে বিজয়ী হন। এ গৃহযুদ্ধে আওরঙ্গজেব 

মুরাদকে স্বপক্ষে আনতে সক্ষম হন। কিন্তু পরে বিদ্রোহ ও 

রাধে আওরঙ্গজেব মুরাদকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। আওরঙ্গজেব 

বন্দি করে ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং বড় ভাই 
সুজা ও দারাকে হত্যা করেন। এ গৃহযুদ্ধের কতিপয় শত্রুকে তিনি উচ্চপদ 
দিয়ে মিত্রে পরিণত করেন । কুটনৈতিকভাবে তিনি সিংহাসন নিষ্কণ্টক ও ক্ষমতা 
সুসংহত করতে সক্ষম হন। 

২. রাজ্যজয় : চট্টগ্রাম, বিজাপুর, সন্দীপ, গোলকুপ্ডা ও কুচবিহার জয় করে আওরঙ্গজেব 
মুঘল শাসনামলের সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যের অধিকারী হন। তার সাম্রাজা 
আফগানিস্তান থেকে আসাম এবং কাশ্মীর থেকে মহীশূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। 

৩. আদর্শ রাষ্ট্রনেতা : আওরঙ্গজেব ইসলামী ভাবাদর্শে উজ্জীবিত রাষ্ট্রনেতা 
ছিলেন। সম্রাটের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা বজায় রেখে ইসলামী অনুশাসনে দেশ 
পরিচালনা করাই ছিল তার রাজনৈতিক আদর্শ । এজন্য তিনি ইসলাম বিরোধী 
সকল রীতিনীতি ও প্রথা পদ্ধতি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেন। তবে হিন্দুদের 
প্রতি তিনি উদার ও সহনশীল ছিলেন এবং যোগ্য ও বিশ্বস্ত হিন্দুদের তিনি 
উচ্চপদে নিয়োগদান করেন । তিনি হিন্দুধর্মে পারতপক্ষে আঘাত করেননি । 
তবে যেসব মন্দির বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপের কেন্দ্র ছিল, তিনি সেগুলো ধ্বংস 
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করেন। তিনি হিন্দুদের ওপর ইসলামের অন্যতম বিধান জিযিয়া কর 
পুনঃপ্রবর্তন করেন। 
৪. বিদ্রোহ দমন : উত্তর পশ্চিম সীমান্তের ইউসুফজাই, আফ্রিদি ও খাটক নামের তিনটি 
বিদ্রোহী পাঠান উপজাতিকে যুদ্ধ ভেদনীতি দ্বারা তিনি স্বপক্ষে আনতে সক্ষম 
হন ৷ এছাড়া তিনি জাঠ, সৎনামী ও শিখ সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ দমন করে কৃতিত্বের 
পরিচয় দেন। কিন্তু তিনি বুন্দেলা, রাজপুত ও মারাঠাদের সম্পূর্ণরূপে দমন 
করতে সক্ষম হননি ৷ বিদ্রোহ দমনে সম্রাটের সাফল্য ও ব্যর্থতা উভ 


তিনি অমুসলমানদের মৌলিক অধিকারসমূহ অক্ষুণ্ণ রেখে ইসলামের বিধি 
বিধান ও লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনেন । এ সম্পর্কে এতিহাসিক যদুনাথ সরকার 
বলেন, “স্বীয় ব্যক্তিগত জীবনে কুরআনের বিধানসমূহ পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে 
অনুসরণ এবং সেগুলো প্রত্যেকের ওপর বলবৎ করা তিনি স্বীয় কর্তব্য বলে 
মনে করতেন । অনৈসলামিক কার্যকলাপ তিনি কঠোর হস্তে দমন করেন ।” 


৩ সম্রাট আওরঙ্গজেবের চরিত্র 
উন্নত ও নৈতিক জীবনের সকল অনুপম চারিত্রিক গুণই মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের 
চরিত্রে বিকশিত হয়েছিল । নিম্নে এর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো- 
নৈতিক জীবন : সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন অতি উন্নত নৈতিক জীবনের 
ধকারী এক মহান শাসক। তিনি জীবনে কখনো মদ স্পর্শ করেননি ৷ মুঘল 
সম্রাটদের এতিহ্যবাহী হেরেমের ভোগবিলাস থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। 
তিনি সম্রাটের দায়িতৃ গ্রহণ করে হেরেম থেকে সকল মহিলা ও গায়িকাদের 


৫৩০ 


____ (সোল জ্লাত্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


নিহাড়িতাকরেন। | ভি যুগের জল রেটিনা খানার নি 
থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে সুন্নি ইসলামের পবিত্র বিধান অনুযায়ী সহজ সরল ও 
অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন । 


. অনাড়ম্বর জীবনযাপন : স্মাট আওরঙ্গজেব অতি সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর 


জীবনযাপন করতেন । রাজকোষ থেকে তিনি পরিবার পরিচালনার জন্যও অর্থ 
গ্রহণ করতেন না। নিজ হস্তে কুরআন নকল করে ও টুপি সেলাই করে তিনি 
সেগুলো আত্মীয়-স্বজন ও আমীর-ওমরাদের নিকট বিক্রি করতেন এবং সেই 


অর্থ দ্বারা নিজের ভরণপোষণ করতেন। তার তার 
অর্জিত অর্থ থেকে বহন করা হয়। 
সামরিক ও নৈপুণ্য : সমর বিষয়ে ও অসামান্য 
নৈপুণ্য ছিল । যৌবন ও বৃদ্ধ বয়সে তিনি সমানভাবে দক্ষতার পারদর্শী 
ছিলেন। তৎকালের কূটনীতিতেও তিনি ছিলেন ৷ কুটনীতির বলেই 
তিনি সকল ভ্রাতাকে পরাজিত করে দখল করেন এবং 
প্রথমদিকে রাজপুতদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে শক্তি সামর্থ্য সুসংহত করে। 
. সাম্রাজ্যবাদী নীতির সাফল্য : আও উগ্র সাম্রাজ্যবাদী সমাট। 
সম্বাট আকবরের সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি, তার আমলেই পূর্ণতা লাভ করে। সমগ্র 
উত্তর ভারতে একচ্ছত্র প্রভুত্ধুঞ্থাগ্রন্যকরে তিনি দক্ষিণ ভারতের এক বিরাট 
[অষ্ট করতে সক্ষম হন। মুঘল সাম্রাজ্য তার 


নিষ্ঠাবান মুসলমান ডট "আওরসজের একনিষ্ঠ নিবেদিত প্রাণ এবং ইসলামের 
প্রাণ্ত মুসলমান হিসেবে ভারতবর্ষের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তার 

প্রকার প্রবঞ্চনা ছিল না। তিনি তার ব্যক্তিগত জীবনে কুরআন ও 

ধান ও শিক্ষা কঠোরভাবে অনুসরণ করতেন। তিনি রণক্ষেত্রেও 
করতেন । তিনি ইসলামের আদর্শে দেশ চালাতেন। 

: কোনো কোনো পাশ্চাত্য এতিহাসিক তাকে হিন্দু বিদ্বেষী গৌড়া 
মুসলমান বলে অভিহিত করে অনুদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেন। তিনি সম্রাটের নিরঙ্কুশ 
ক্ষমতা বজায় রেখে রাষ্ট্রশাসনে ইসলামী অনুশাসন বাস্তবায়ন করেন। সেজন্য তিনি 
ইসলাম বিরোধী রীতিনীতি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেন। কিন্তু অন্যায়ভাবে তিনি 
হিন্দুদের ওপর কখনই আঘাত করেননি; বরং যোগ্য ও বিশ্বস্ত হিন্দুদের তিনি উচ্চ 
রাজকার্যে নিয়োগ দান করতেন। তবে যেসব হিন্দু মন্দির নাশকতামূলক ও 
বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপের কেন্দ্র ছিল, তিনি সেগুলো ধ্বংস করেন। 


. প্রজাহিতৈধী : সম্রাট আওরঙ্গজেব একজন প্রজাবৎসল শাসক হিসেবে দৃষ্টান্ত 


স্থাপন করেন। প্রজাদের সুখ শান্তিকে কেন্দ্র করেই তার সকল কাজকর্ম 
আবর্তিত হতো । তিনি জনসাধারণের কল্যাণে প্রায় ৮০ প্রকার কর রহিত 
করেন। তিনি বলেন, “নিজের জন্য নয়, অন্যের জন্য পরিশ্রম করতে আমি 
আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছি।” 


+ পাণ্ডিত্য : মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন আরবি, পারসিক, হিন্দু ও তুর্কি 


ভাষায় সুপণ্ডিত ৷ কুরআন, হাদীস ও পারসিক সাহিত্যে তার অসাধারণ পাণ্ডিত্য 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র রর ৫৩১ 


ছিল। তার উদার পৃষ্ঠপোষকতা ও অনুপ্রেরণায় ভারতীয় উপমহাদেশের 
সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম আইন গ্রন্থ “ফতোয়া-ই আলমগিরী" রচিত হয়। 
৩ মুঘল সাম্রাজ্যের পতনে আওরঙ্গজেব দায়ী ছিলেন কিনা 
পাশ্চাত্য এতিহাসিকগণ আওরঙ্গজেবকে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ 
বলে উল্লেখ করেন। প্রকৃতপক্ষে মুঘলদের পতনের জন্য তিনি দায়ী ছিলেন কিনা তা 
নিম্নের আলোচনা থেকেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে_ 
১. ধর্মীয় গৌড়ামি : পাশ্চাত্য ঈসায়ী ও নাছারা 
থেকে মুঘল বংশের পতনের জন্য সম্রাট আওরঙ্গজেব দায়ী তাদের 
মতে তিনি ছিলেন ধর্মীয়ভাবে চরম অসহিষ্ণু ও গৌড়া। 
২. মন্দির ধ্বংস : সম্রাট আওরঙ্গজেব হিন্দুদের ষড়যন্ত্র 


পরিচিত অনেক মন্দির ধ্বংস করেন। পাশ্চাত্য এ র পক্ষ থেকে 
অভিযোগ করা হয় যে, আওরঙ্গজেব উদয়পুর ২৩৫টি, অন্বরে ৬৬টি 
এবং মেবার ২৪০টি মন্দির ভেঙ্গে ফেলার । এ কারণে হিন্দুরা তার 
প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে মুঘল বংশের পতনে র 

৩. সরকারি চাকরিতে টি আওরঙ্গজেব রাষ্ট্রবিরোধী বহু 
হিন্দু রাজকর্মচারীদের রাজকার্য বহিষ্কার করেন এবং তদস্থলে 
মুসলমানদের অধিকহারে র রী ও সেনাবাহিনীতে নিয়োগ দেন। ফলে 
হিন্দু পুনর্জাগরণ তরান্বিত 


লসর পন নে সহ উঠোন। 


নীতি : কোনো কোনো এতিহাসিক মনে করেন, আওরঙ্গজেবের 
নীতি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনে সবিশেষ ভূমিকা পালন করে। 
সমাধিস্থল। এতিহাসিক নাজমুল হাসান বলেন, “প্রতিকূল পরিস্থিতির দরুন 
তার দাক্ষিণাত্য নীতির ব্যর্থতা মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসকে তরান্বিত করে ।” এর 


করেননি; বরং তার উত্তরাধিকারিগণ তার নীতি থেকে বিচ্যুত হওয়ার ফলেই 
মুঘল সাম্রাজা পতনের দিকে এগিয়ে যায়। তাই বলে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের 
জনা তাকে দায়ী করা যায় না। 

৬. এঁতিহাসিকদের অভিমত : নিরপেক্ষ এতিহাসিকদের মতে, মুঘল বংশের পতনের 
জন্য আওরঙ্গজেব দায়ী ছিলেন না, কারণ আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে মন্দির ধ্বংসের যে 
অভিযোগ আনা হয়েছে তা সত্য নয়। কেননা তিনি কেবল এ সকল মন্দির ধ্বংসের 
আদেশ দেন, যেগুলো থেকে সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করা হতো এবং 
সম্রাটের অনুমতি ছাড়া নির্মিত হয় : “জিন্দাপীর' হয়েও তিনি ভারতবর্ষ অর্থাৎ “দারুল 
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হারব'কে দারুল ইসলামে রূপান্তরিত করেননি। আর মারাঠাদের উত্থান ছিল 

ইতিহাসের একটি ধারাবাহিক ঘটনা। 
উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিসমাপ্তিতে বলা যায়, আওরঙ্গজেব তার 
অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব ও চরিত্র গুণে যে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হন সারাজীবন 
সংগ্রাম করে তিনি তা রক্ষাও করেন। কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা তিনি 
রোধ করতে পারেননি; বরং স্বীয় জীবদ্দশায়ই তাকে এ পতনের আলামত দেখে 
যেতে হয়। এ প্রসঙ্গে এ্রতিহাসিক যদুনাথ বলেন, “আপাতদৃষ্টিতে 
সবকিছু লাভ করলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি সবকিছু হারান ।"- 


এ এ 


র আওরঙ্গজেবই পাশ্চাত্য 
কাছে সবচেয়ে বিতর্কিত চ র ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ শাসকদের 


অন্যতম এই শেষ শক্তিশালী মুঘল সম্রাট শাসক, যিনি যোগ্যতা ও 
কর্মনিষ্ঠা ছারা সিংহাসন দখল করেন অর্ধশত বছর প্রবল প্রতাপে বিশাল 
সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন। পর দুর্বল শাসকদের আমলে মুঘল 
সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। 

৩ সম্রাট আওরঙ্গজৈবের 

সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন শাসক। নিয়ে তার কৃতিতৃসমূহ আলোচনা করা হলো_ 
১. সিংহাসন লাভ করা : মুঘল সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে তার 


টিত গৃহযুদ্ধে তৃতীয় পুত্র আলমগীর আওরঙ্গজেব অসাধারণ 
গুণে বিজয়ী হন। এ গৃহযুদ্ধে আওরঙ্গজেব তার ছোট 
স্বপক্ষে আনতে সক্ষম হন। কিন্তু পরে বিদ্রোহ ও হত্যার অপরাধে 
সব মুরাদকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। আওরঙ্গজেব পিতাকে বন্দি করে 
খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং বড় ভাই সুজা ও দারাকে হত্যা 
করেন। এ গৃহযুদ্ধের কতিপয় শত্রুকে তিনি উচ্চপদ দিয়ে মিত্রে পরিণত করেন। 
কূটনৈতিকভাবে তিনি সিংহাসন নিষ্কণ্টক ও ক্ষমতা সুসংহত করতে সক্ষম হন। 
২. রাজ্যজয় : চট্টগ্রাম, বিজাপুর, সন্দীপ, গোলকুণ্ডা ও কুচবিহার জয় করে আওরঙ্গজেব 
মুঘল শাসনামলের সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যের অধিকারী হন। তার সাম্রাজ্য 
আফগানিস্তান থেকে আসাম এবং কাশ্মীর থেকে মহীশূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। 
৩. আদর্শ রাষ্্রনেতা : আওরঙ্গজেব ইসলামী ভাবাদর্শে উজ্জীবিত রাষ্ট্রনেতা ছিলেন। 
ছিল তার রাজনৈতিক আদর্শ । এজন্য তিনি ইসলাম বিরোধী সকল রীতিনীতি 
ও প্রথা পদ্ধতি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেন | তবে হিন্দুদের প্রতি তিনি উদার ও 
সহনশীল ছিলেন এবং যোগ্য ও বিশ্বস্ত হিন্দুদের তিনি উচ্চপদে নিয়োগদান 
করেন। তিনি হিন্দুধর্মে পারতপক্ষে আঘাত করেননি । তবে যেসব মন্দির 
বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপের কেন্দ্র ছিল, তিনি সেগুলো ধ্বংস করেন। তিনি 
হিন্দুদের ওপর ইসলামের অন্যতম বিধান জিযিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন করেন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৫৩৩ 


৪. 


দমন : উত্তর পশ্চিম সীমান্তের ইউসুফজাই, আফ্রিদি ও খাটক নামের 
তিনটি বিদ্রোহী পাঠান উপজাতিকে যুদ্ধ ভেদনীতি দ্বারা তিনি স্বপক্ষে আনতে সক্ষম 
হন। এছাড়া তিনি জাঠ, সতনামী ও শিখ সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ দমন করে কৃতিত্বের 
পরিচয় দেন। কিন্তু তিনি বুন্দেলা, রাজপুত ও মারাঠাদের সম্পূর্ণরূপে দমন করতে 

সক্ষম হননি। বিদ্রোহ দমনে সম্রাটের সাফল্য ও ব্যর্থতা উভয়ই বিদ্যমান । 
: আওরঙ্গজেব কূটনীতি বিষয়ে অপরাজেয় ছিলেন। কোনোরূপ 

গুপ্ত ষড়যন্ত্র তাকে বিচলিত করতে পারেনি। সফল কৃটনীতির বলে 
শত্রুদের অনেক ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে সক্ষম হন। উদাহর 


ভূয়সী প্রশংসা করেন। তার যোগ্যতা, কর্মদক্ষমতা, কর্তবানিষ্ঠ 
অনন্য সাধারণ তিনি শাসনকার্ষের প্রতিটি বিষয় নিজে,সরাসি 
তিনি নিলেকে আইনের ভি মনে করতেন না। বি Y 


সক পর্যবেক্ষণ ও পরিচালনা কর RE 


ক শি (ত্িরির্বাসী। লুইয়ের মতো তিনি নিজেই ছিলেন 
নিজের প্রধানমন্ত্রী। শাসনরাে টিটি কোনো বিষয় তার দৃষ্টি এড়াত না 
ব্ষ তিন আদেশ দিতেন। ক্যারেরি লাম এক ইতালীয় 


কাকার : সম্রাট আওরঙ্গজেব ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন। 
J র মৌলিক অধিকারসমূহ অক্ষুণ্ণ রেখে ইসলামের বিধি 
ত গৌরব ফিরিয়ে আনেন | এ সম্পর্কে এতিহাসিক যদুনাথ সরকার 
ব্বীয় ব্যক্তিগত জীবনে কুরআনের বিধানসমূহ ces 5 
[সূৱণ এবং সেগুলো প্রত্যেকের ওপর বলবৎ করা তিনি স্বীয় কর্তব্য বলে 
মনে রিতেন রিনা চিনি কঠোর হন্তে দমন করের" 


৩ সম্মাট আওরঙ্গজেবের চরিত্র 
উন্নত ও নৈতিক জীবনের সকল অনুপম চারিত্রিক গুণই মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের 
চরিত্র বিকশিত হয়েছিল । নিম্নে এর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো- 


১. 


নৈতিক জীবন : সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন অতি উন্নত নৈতিক জীবনের 
এক মহান শাসক | তিনি জীবনে কখনো মদ স্পর্শ করেননি । মুঘল সম্রাটদের 
এতিহযবাহী হেরেমের ভোগবিলাস থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। তিনি স্মাটের 
দায়িত গ্রহণ করে হেরেম থেকে সকল মহিলা ও গায়িকাদের বিতাড়িত করেন। তিনি 
সমকালীন যুগের সকল ভোগবিলাস ও আমোদ প্রমোদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে সুন্নি 
ইসলামের পবিত্র বিধান অনুযায়ী সহজ সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন । 
অনাড়ম্বর জীবনযাপন : সম্রাট আওরঙ্গজেব অতি সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর 
জীবনযাপন করতেন । রাজকোষ থেকে তিনি পরিবার পরিচালনার জন্যও অর্থ 
গ্রহণ করতেন না! নিজ হস্তে কুরআন নকল করে ও টুপি সেলাই করে তিনি 


৫৩৪ _ (ঠাল ভতহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


সেণডলো আত্রীয়.সবজন “শরীরটা নিকট বিক্রি ক্রেন জার সেই 
অর্থ দ্বারা নিজের ভরণপোষণ করতেন। তার অন্ত্েষ্টিক্রিয়ার ব্যয়ও তার 
অর্জিত অর্থ থেকে বহন করা হয়। 

৩. সামরিক ও কূটনৈতিক নৈপুণ্য : সমর বিষয়ে ও কূটনীতিতে তার অসামান্য 
টি তা নও দৰকাৰ 
ছিলেন। তৎকালের তও তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। কুটনীতির বলেই 
তিনি সকল ভ্রাতাকে পরাজিত করে দিল্লির সিংহাসন দখল করেন এবং 
প্রথমদিকে রাজপুতদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে নিজের শক্তি সামর্থ্য I 

৪. সাম্রাজ্যবাদী নীতির সাফল্য : আওরঙ্গজেব ছিলেন উগ্র সম্রাট । 
সম্রাট আকবরের সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি তার আমলেই ৷ সমগ্ৰ 
উত্তর ভারতে একচ্ছত্র প্রভূত স্থাপন করে তিনি দক্ষিগ্রান্ভার্তের এক বিরাট 
অংশে মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন সাম্রাজ্য তার 


পর$র নি রি Oh UE 
দান করতেন। তবে যেসব হিন্দুমন্দির নাশকতামূলক ও বিদ্রোহাত্মক 
কন্দ্র ছিল, তিনি সেগুলো ধ্বংস করেন: 

ইতৈষী : সম্রাট আওরঙ্গজেব একজন প্রজাবৎসল শাসক হিসেবে দৃষ্টান্ত 

্থাপন' করেন। প্রজাদের সুখ-শান্তিকে কেন্দ্র করেই তার সকল কাজকর্ম 

আবর্তিত হতো। তিনি জনসাধারণের কল্যাণে প্রায় ৮০ প্রকার কর রহিত 
করেন । তিনি বলেন, “নিজের জন্য নয়, অন্যের জন্য পরিশ্রম করতে আমি 
আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছি।" 

৮. পাণ্ডিত্য : মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন আরবি, পারসিক, হিন্দু ও তুর্কি 
ভাষায় সুপত্তিত। কুরআন, হাদীস ও পারসিক সাহিত্যে তার অসাধারণ পাণ্ডিত্য 
ছিল। তার উদার পৃষ্ঠপোষকতা ও অনুপ্রেরণায় ভারতীয় উপমহাদেশের 
সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম আইন গ্রন্থ “ফতোয়া-ই আলমগিরী' রচিত হয়। 

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিসমান্তিতে বলা যায়, আওরঙ্গজেব তার 
অনন্যসাধারণ কৃতিতৃ ও চরিত্র গুণে যে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হন সারাজীবন 
সংগ্রাম করে তিনি তা রক্ষাও করেন। কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা তিনি 
রোধ করতে পারেননি; বরং স্বীয় জীবদ্দশায়ই তাকে এ পতনের আলামত দেখে 
যেতে হয়। এ প্রসঙ্গে এরতিহাসিক যদুনাথ বলেন, “আপাতদৃষ্টিতে আওরঙ্গজেব 
সবকিছু লাভ করলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি সবকিছু হারান ।” 


= ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র রি ৫৩৫ 


প্রশ্ন: ১৫৫1; মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণসমূহ উল্লেখ কর (ফা. স্নাতক প- ২০১৮] 
অথবা, মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও পতনের কার বিশ্লেষণ কর। 

[ফা. স্নাতক প. ২০০৯, ১৩] 
অথবা, মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলো লিখ। (ফা. স্নাতক প. ২০১১] 
অথবা, মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণসমূহ চিহ্নিত কর। (ফা. স্নাতক প. ২০১৪] 
অথবা, সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলো নিরূপণ কর। ফা. স্নাতক প. ২০০৩, '০৬] 
উত্তল্ন।| উপস্থাপনা : জন্ম-মুত্যু, ভাঙা-গড়া ও উত্থান-পতন - 
ইতিহাস ৷ মুঘল সাম্রাজ্যও এ চিরাচরিত নিয়মের উর্বর নয়। তে, সম্রাট 


বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুঘল শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে ১৮ | এ সুদীর্ঘ 

সময়ে বহুসংখ্যক মুঘল সম্রাট ভারতবর্ষ শাসন করেন। র্ঘ সাড়ে তিন শ' 

বছর রাজত করে মুঘলগণ ভারতীয় উপমহ তাদের অনবদ্য 

অবদান অমর অক্ষয় করে রেখে যান। ঞ 

2 মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণসমূহ 

মুঘল সামাজ্যের পতনের বিভিন্ন কারণ কয়েকটি আলোচনা করা হলো- 

১. প্রাকৃতিক নিয়ম ও স্বাভাবিক অতিক্রম : এতিহাসিক ইবনে 
খালদুনের মতে, “কোনো এক শ' বছরকাল এর কর্মশক্তি, শৌর্য-বীর্য 
বজায় রাখতে সক্ষম, আস্তে আস্তে অবনতি ও ধ্বংসের পালা ।” 
মুঘলদের ক্ষেত্রেও ; সত্য প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং মুঘল. বংশের 


বছর হওয়ায় এর স্বাভাবিক স্থায়িতৃকাল শেষ হয়ে যায়। 

: সাম্রাজ্যের বিশালতা মুঘল সমাজের পতনের অন্যতম 

সাম্রাজ্য কাশ্মীর থেকে মহীশূর, পারস্য থেকে আসাম 

ছিল। যোগাযোগ ও যাতায়াতের অব্যবস্থার কারণে এত বড় 

র সর্বত্র সুনজর দেয়া সম্রাটের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ কারণে 

বিদ্রোহী হয়ে উঠতো। 

৩. দুর্বল উত্তরাধিকারিগণ : দুর্বল উত্তরাধিকারীদের কারণে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন 
নেমে আসে । মুঘল শাসকদের অধিকাংশ উত্তরাধিকারী ছিলেন অযোগ্য, 
বিলাসপ্রিয়, অকর্মণ্য ও ইন্দ্রয়পরায়ণ। বাবর থেকে সম্রাট আওরঙ্গজেব পর্যন্ত 
মোট ছয়জন শাসক যোগ্য ছিলেন। পরবর্তী উত্তরাধিকারীগণের অযোগ্যতায় 
মুখলদের পতন ঘটে । 

৪. সুষ্ঠু উত্তরাধিকার নীতির অভাব : সুষ্ঠু উত্তরাধিকার নীতি না থাকলেও 
সাম্রাজ্যের পতন তৃরান্বিত হয়। মুঘল সিংহাসনে শাসক নিয়োগের ব্যাপারে 
কোনো সুনির্দিষ্ট নীতি না থাকায় 'জোর যার মুল্দুক তার এ নীতির ওপর 
সিংহাসন লাভ করা হতো। এর প্রমাণ বাদশাহ শাহজাহানের চার পুত্রের 
সংঘর্ষ । এসব উত্তরাধিকার দ্বন্দ সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে । 

৫. কেন্দ্রীয় শাসনের শৈথিল্য : রাজ্য পরিচালনায় যদি কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় 
শৈথিল্য এসে যায় তাহলে সে রাজ্য স্থায়িতু লাভ করতে পারে না। 
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৬. হিরা নীতি: অভিজাত শ্রেণির অধঃপতন ঘটলে সাম্রাজো পতন 
অনিবার্য হয়ে ওঠে ৷ মুঘল সামাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ ছিল মুঘল অভিজাত 
সম্প্রদায়ের নৈতিক অধঃপতন । অভিজাতবর্গের স্বার্থপরতা, বিশ্বাসঘাতকতা, নৈতিক 
ও চারিত্রিক স্থালন মুঘল সাম্রাজ্যের পতন তৃরান্িত করে । 

৭. সামরিক শক্তির অবনতি : যে কোনো সাম্রাজ্যের স্থায়িতের জন্য সুদক্ষ রণ 
নিপুণ সেনাবাহিনী আবশ্যক ৷ সামরিক শক্তির অবনতি ঘটলে সে সাম্রাজ্য টিকে 
থাকতে পারে না। এতিহাসিক হেগের মতে, “মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের 


অন্যতম প্রধান কারণ ছিল সেনাবাহিনীর নৈতিক অধঃপতন । বাহিনীর 

দুর্বলতা ও অযোগ্যতার কারণে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য ড়ে। 
৮. জনকল্যাণমূলক নীতির অভাব : শাসকের কর্তব্য হয ণে কাজ 
করা। জনকল্যাণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কিংবা পরিকল্পনা 
বাস্তবায়নে তৎপর না হয়ে ক্ষমতায় বেশিদিন থাকা ৷ মুঘল সাম্রাজ্যের 
তর জীভাব। মুঘল শাসকগণ 

এর সমর্থন হারান। 

৯. র প্রাদেশিক শাসনকর্তারা 
হয়ে দাড়ায় ৷ দিল্লির কেন্দ্রীয় 
নিজাম-উল মুলক, বাংলা বিহারের 
করেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের এ 
১০ শাসনব্যবস্থা ক্রুটিপূর্ণ ছিল। কারণ মুঘল সম্রাট 


১১. রাজকোষ গুল নাজলোমের পাতাল সাহার গাজর নম 
রঃ নিল সয়াটগণ অরাহজরুছ পরিচালনা কিরে যুদ্ধ ব্যয়ে রাজকোষ 
কুরে ফেলেন। বিশেষত আওরঙ্জজেবের সময় থেকে বিদ্রোহ দমন, 
রাজ্যজয় ও বিশাল প্রশাসনিক যন্ত্র পরিচালনার জন্য অনেক অর্থ ব্যয় হতে 
থাকে। দীর্ঘদিন দাক্ষিণাত্যের অভিযান পরিচালিত হওয়ায় রাজকোষ একেবারে 
শূন্য হয়ে পড়ে । তাই মুঘল সাম্রাজ্য দারুণ অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়। 
পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে । 

১২. হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন : হিন্দু অধ্যুষিত ভারতবর্ষে মুঘলরা ছিল 
অন্যদেশ থেকে আগত । হিন্দুরা মুঘলদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রচার প্রপাগাণ্তা 
অব্যাহত রাখে এবং তাদের বিপুল জনমত গড়ে তোলে । মুসলিম আধিপত্য 
ধ্বংসের জন্য হিন্দুদের তৎপরতা শুরু হয় বারো শতকে হিন্দু রাজপুত 
জাগরণের মাধ্যমে ৷ হিন্দু জাতীয়তাবাদী মারাঠা আন্দোলন মুঘল সাম্রাজ্যের 
পতন ঘটাতে সহায়তা করে। 

১৩.শিয়া ও সুন্নি বিরোধিতা : জাতিগত বিরোধ ও অভ্যন্তরীণ কোন্দল-কলহ যে 
কোনো সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী ৷ মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ ছিল 
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শিয়া সুদের পারস্পরিক বিরোধিতা শিয়া ও সুমনের পারস্পরিক বিরোধিতার 
দরুন মুসলমানগণ একে অপরে বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। 

১৪. জনসমর্থনের অভাব : জনসমর্থন সামাজোর দীর্ঘস্থায়ীতের জন্য অপরিহার্য । 
মুঘল শাসকগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে স্বৈরাচারী হয়ে ওঠে । ফলে তাদের 
প্রতি জনগণের পূর্ণ সমর্থন ছিল না। শাসকদের স্বেচ্ছাচরিতায় জনসাধারণ 
অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং শাসকদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে । ফলে 
সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পতনের দিকে এগিয়ে যায় । 

১৫. উন্নত যোগাযোগের অভাব : বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন 
সময়ে বিদ্রোহ ঘোষণা এবং সম্রাটের বিরোধিতা করতো । 
ব্যবস্থা না থাকায় বিশাল সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে 
প্রেরণ এবং দ্রুত সৈন্য প্রেরণ করা সম্ভব ছিল না। যার 


১৬, 


১৭, 


১৮, 


গ্ৰ’ করে তার ফলে পর উত্তরাধিকারী গড়ে উঠেনি । 

যুক্ত শি ও মানসিক বিকাশের অভাবের কথা উল্লেখ করেন । 

তি : শাসনব্যবস্থায় শৈথিল্যের অন্যতম কারণ হলো সাম্রাজ্যব্যাপী ব্যাপক 

নীতি ৷ ঘুষ প্রদান, উপহার এবং নজরানা চিরাচরিত প্রথায় পরিণত হয় । ফলে 
তা শাসনব্যবস্থাকে দুর্বল করে ফেলে। স্মাটের অগোচরে অমাত্যবর্গ অজস্র 
টাকা অবৈধ উপায়ে উপার্জন করতে থাকে এবং ভোগবিলাসে মন্ত হয়, যা মুঘল 
সাম্রাজ্যের ভিতকে দুর্বল করে দেয়। 

২০.বিদেশি বণিকদের বিরোধিতা : বিভিন্ন সময়ে ইংরেজ, পর্তুগিজ, ফরাসি 
বিদেশি বণিকরা মুঘল সাম্রাজ্যে ব্যবসা করার উদ্দেশে আগমন করে । কিন্তু 
পরবর্তীকালে বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সাথে স্বার্থের দ্বন্ব সৃষ্টি হয়। ফলে তারা 
ধীরে ধীরে আধিপত্য বিস্তার এবং ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতায় মেতে উঠে, 
যা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনে সহায়তা করে। 

২১. বহিঃশক্রর আক্রমণ : মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের বাহ্যিক কারণ ছিল বহিঃশক্রর 
আক্রমণ ৷ ক্ষয়িষ্ণু মুঘল সাম্রাজ্য ও নাদির শাহ ও আহমদ শাহ আবদালীর 
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১৯, 


৫৩৮ রোল ভ্রনত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


পরিসমান্তিতে আক্রমণে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। নাদির শাহের আক্রমণ প্রতিহত 

করা দুর্বল ও অযোগ্য মুঘল সম্রাটের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি । 
উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিসমাপ্তিতে বলা যায়, প্রায় সাড়ে তিন শ' 
বছর শাসন করার পর বিভিন্ন কারণে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে । মুঘল রাজবংশের 
ধ্বংসের মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষে মধ্যযুগের অবসান ঘটে । অপরদিকে, ব্রিটিশ 
ওঁপনিবেশিক শাসনের মধ্য দিয়ে ভারতে পাশ্চাত্য আধুনিক সভ্যতার সূচনা হয়। 
সর্বোপরি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ব্যাপারে নিরপেক্ষ বিচার করলে একুক্র, কোনো 
কারপকে দায়ী করা যায় না। 


রুল মুলে স্িশারী কোর শালা গড়ে ওঠে 
বসামরিক শাসনবিভাগের সর্বময় কর্তা ছিলেন। শাসনকার্ধে 
মি জর উকিল 'ৰারতেন।। কমার নারে সয্াটের পরই হিল তার 
hg সরকারের অধীনে বিভাগগুলোর মধ্যে নিম্নোক্তগুলো উল্লেখযোগ্য 
. অর্থনৈতিক বিভাগ (দিওয়ানের অধীন)_ সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক বিভাগ, শাসন 
কর্মখাণ্ড, রাজকোষ পরিদর্শন এবং সকল হিসাব পরীক্ষা করা এ বিভাগের 
দায়িত্ব ছিল। 

২. সামরিক বিভাগ-বেতন হিসাবের কার্যবিভাগ (মীর বখশির অধীন)। 

৩. সম্রাটের গৃহ বিভাগ (খানে সামানের অধীন)-_ রাজকীয় পরিচালকমগ্ডলীর এবং 
সম্রাটের ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা এ বিভাগের কর্তব্য ছিল। 

8. বিচার বিভাগ (কাজির অধীন) কাজি ছিলেন ফৌজদারী মামলার প্রধান 
বিচারক । তিনি ইসলামী আইনানুসারে বিচার করতেন। 

৫. ধৰ্মীয় সম্পত্তি ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সদরে সুদুরের অধীন)_ ধর্ম সংক্রান্ত 
বিষয়ের দায়িত এ বিভাগের ওপর অর্পিত ছিল। ধর্মসংক্রান্ত বিষয় ও দাতব্য 
প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য এ বিভাগ অর্থ মন্ত্ররির সুপারিশ করতো। 

৬. গণচরিত্র পর্যবেক্ষণ বিভাগ (মুহতাসিবের অধীন)। দুর্নীতি নিরোধ এবং 
ন্যায়নীতির প্রতিষ্ঠা এ বিভাগের বিশেষ কর্তব্য ছিল । 


জজ ইসলামের হতিহাস দ্বিতীয় পত্র 


৭. অস্ত্রশস্ত্র বিভাগ (মীর আতিশের অধীন)। 

৮. গুপ্তচর এবং ডাক বিভাগ (দারোগায়ে ডাক চৌকির অধীন)। 

৯. মুদ্রা বিভাগ (রাজস্ব দারোগার অধীন)। 

এতদ্যতীত কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগে দারোগায়ে গাওসালখানা ও আয়েজে মোকায়রম 
নামে আরো দু'জন প্রধান কর্মচারী ছিলেন। এভাবে সম্রাট আকবরের উদ্ভাবিক 
মুঘলদের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা সাম্রাজ্যের অধিক সংখ্যক লোকের পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য ও 
নিরাপত্তা বিধান করেছিল । 
ওয়াজির বা প্রধান দেওয়ান : ওয়াজির ছিলেন সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ৯ দেওয়ান 
হিসেবে তিনি ছিলেন রাজস্ব বিভাগের সর্বেসর্বা। তিনি রাজ ব্যয়স 
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যাবতীয় বিষয় তদারক করতেন। কালক্রমে তাকে অন্যান্ভ্দকে দণ্তরগুলোও 
নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। বেসামরিক ক্ষেত্রে সমাটের পরে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী 
হলেও তাকে সামরিক ও অন্যান্য বিভাগে অসার হিসেবে কাজ করতে 
হতো। এ সময় অবস্থাভেদে ওয়াজিরগণ ) এবং তানফিদ (সসীম) 
ক্ষমতার অধিকারীতে বিভক্ত হতেন । দেওয়ান আজম ও দেওয়ানে খান নামক 
দু'জন সহকারীর সাহায্যে তিনি তার কর্তর 

মীর বখশি : মীর বথশি ছিলেন স্মরিরু 'িভাগের ভারপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ কর্মচারী । তিনি 
ছিলেন যুদ্ধনচিব। তিনি সামরিক কর্মচারী তাদের 
সুযোগ-সুবিধার ওপর নজর চন । তার নিজস্ব সচিবালয় থাকত । তার প্রভাব 
প্রতিপত্তি নিজের দ' বিস্তৃত ছিল এবং রাজদরবারে সম্রাটের 
নৈকট্যলাভের দরুণ 

মীর সামান (' মীর সামান ছিলেন সম্রাটের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি 


বিভাগের কর্মচারী ছিলেন। দপ্তরের প্রধান হিসেবে মীর সামান রাজধানীতে 
তন্তাবধায়কও ছিলেন। মন্ত্রীদের ন্যায় তিনিও সম্রাটের সাথে 
রক্ষা করতেন। দপ্তরের অনেক বিষয় দেওয়ানের সাথে এবং 
eons basen ০৪০৯ রাজকীয় ভ্রমণ ও শিকারের ব্যবস্থাপনার 
জন্য মীর বকশির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হতো। শাহজাহানের শাসনামলে 
আল্লামা আফজল খান, মীর জুমলা, আকিল খান, সাদুল্লাহ খান, মোল্লাউল মুলক 
এবং পরবর্তীকালে ফাযিল খান মীর সামান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 

প্রধান কাজি : মুঘল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় বিভাগের প্রধান কাজি কাজিউল কোজাত বা 
কাজিয়ে মামালিক নামে অভিহিত ছিলেন । তিনি স্ম্রাটকে সর্বদা সঙ্গদান করতেন; 
তাই তাকে রাজশিবিরের কাজি বলা হতো। প্রত্যেক নগর এমনকি বড় আকারের 
কোনো গ্রামেও প্রধান কাজির মাধ্যমে নিয়োজিত স্থানীয় কাজি ছিলেন । বিচারকার্ষে 
কাজিগণ মুফতি এবং মীর আদল কর্তৃক সাহায্য পেতেন। কুরআন শরীফ, 
ফতোয়ায়ে আলমগিরি ও জাহাঙ্গীরের প্রবর্তিত দ্বাদশ আইন ইত্যাদি ছিল মুঘল 
যুগের আইনের উৎস। গ্রামের বিচারের ভার গ্রাম্য পঞ্চায়েত বা গ্রাম প্রধানের ওপর 
ন্যস্ত ছিল। 


৫৪০ ৰোল জন্ত্হ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


সদর : সদরুস সুদুর ছিলেন ইসলামী ব্যাপারদি দেখাশোনা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
সর্বোচ্চ কর্মচারী । তিনি সদরে কুল এবং সদরে জাহান নামেও অভিহিত হতেন । 

: মুহতাসিব ছিলেন জনসাধারণের নৈতিক চরিত্রের তন্টাবধায়ক ৷ জনগণ 
যাতে ইসলামী শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত না হয় সেদিকে তিনি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। 
মীর আতেশ বা দারোগায়ে তোপখানা : তিনি মীর বখশির অধীনস্থ কর্মচারী হলেও 
তোপখানার তন্লাবধায়ক ছিলেন। যেহেতু তিনিও রাজদরবারে গুরুত্বপূর্ণ পদমর্যাদার 
অধিকারী ছিলেন, তাই তিনি ব্যক্তিগতভাবে সম্রাটের সাথে সরাসরি 
করে চলতেন। 
সামরিক বিভাগ : মুঘল সেনাবাহিনী চার ভাগে বিভক্ত ছিল। য 
(২) অশ্বারোহী, (৩) গোলন্দাজ এবং (৪) নৌবাহিনী । পদার্রিক 
তরবারি যোদ্ধা, প্রাসাদ দ্বাররক্ষী, থিত আতিয়া, পোহ 
(পালকিবাহক) ইত্যাদি। গোলন্দাজ বাহিনী মীর সত নি 
আমলে লাহোর, এলাহাবাদ, কাশ্মীর ইত্যাদি অঞ্চলে জাহাড 
ওঠে। এ ছাড়াও দাখেলী, কুসুকী (অতিরিত্ 
দিয়ে গঠিত বাহিনীও ছিল। মুঘল সাবি 


মুঘল সাম্রাজ্যের বিচারব্যবস্থা ছিল স্বয়ং সম্রাটের হাতে । তিনি ছিলেন 
এবং কখনো কখনো প্রাথমিক বিচারকার্যও সম্পন্ন করতেন। প্রধান 
বিচারপতি কাজিউল কোজাত | বিচারকাজে কাজিকে সাহায্য করতেন মুফতি এবং 
মীর আদল নামক কর্মচারীদ্বয়। রাজস্ব সংক্রান্ত মামলাগুলো নিষ্পত্তি করতেন দেওয়ান। 
কোতোয়াল নামক জনৈক ক্ষমতাশালী কর্মচারী অপরাধীকে পাকড়াও করে কোর্টে সোপর্দ 
করতেন। উল্লেখ্য, মুঘল আমলে কোতোয়াল ও ফৌজদার নামক দু'জন গুরুত্বপূর্ণ পুলিশ 
কর্মকর্তা শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষারকাজে নিয়োজিত ছিলেন। যে সকল মামলায় হিন্দুরা জড়িত 
থাকত, সেক্ষেত্রে তাদের রীতি-পদ্ধতির প্রতি সুনজর দেয়া হতো। তবে বিনাবিচারে কাউকে 
এক রাতের বেশি আটক রাখা হতো না। ব্যভিচারের অপরাধে হত্যার আদেশ প্রদানে সম্রাট 
দ্বিধা করতেন না। মুঘল যুগে আইনের চোখে সকলেই সমান ছিল। ন্যায়, সততা ও 
নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করে সম্রাট বিচারকাজ কলুষমুক্ত রাখতেন । 
প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা : আকবরের আমলে সর্বমোট প্রদেশ বা সুবার সংখ্যা ছিল 
১৫টি, জাহাঙ্গীরের সময়ে তা ২৭টি, শাহজাহানের সময়ে ২২টি এবং আওরঙ্গযেবের 
সময়ে আবার ২২টিতে পর্যবসিত হয়েছিল। সুবার প্রধান কর্মকর্তাগণ ছিলেন 
যথাক্রমে গভর্নর (সুবাদার), দেওয়ান, বখশি, সফর, কাজি, ফৌজদার, মীরবহর ও 


= ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৫৪১ 


ওয়াকেয়া নবিস। তারা সুষ্ঠুভাবে কর্তব্য সম্পাদন করছেন কিনা, সে সম্পর্কে 
অবহিত হওয়ার জন্য সম্রাট গুপ্তচর নিয়োগ করতেন। 

সুবাগুলো সরকারের এবং সরকারগুলো পরগণায় বিভক্ত ছিল। ফৌজদার শিকদার 
পরগণার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। মুঘল আমলে স্থানীয় শাসনব্যবস্থায় গ্রাম্য 
সম্প্রদায় পদ্ধতি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে । এক কথায় বলা চলে 
যে, গ্রাম্যশাসন মোটামুটি গ্রামবাসীদের দিয়ে পরিচালিত হতো। গ্রাম্য পঞ্চায়েত ছিল 
গ্রামশাসনব্যবস্থার প্রধান সংস্থা । গ্রামের শান্তিশৃঙখলা বজায় রাখার 
পঞ্যায়েতব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামবাসীদের ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করা 


সরকারও তার ওপর ভিত্তি করেই ভারতে তাদের করেছিল। 
৩ মুঘল বাদশাহের কার্যাবলি bd 

শিক্ষা ও সাহিত্য : শিক্ষা এবং সাহিত্যেও বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত 
ছিল। মুঘল সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থানে বহু স্কুল, কলেজ 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আকবরের সময় এক নতুন যুগান্তর আসে। 
জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান শিক্ষানুরাগী ॥ এ সময় নারী শিক্ষার যথেষ্ট অগ্রগতি 
সাধিত হয়। এ যুগে নারী বেগম, সেলিনা, নূরজাহান, মমতাজ, 


সময়ের একভ প্রখ্যাত এতিরানিক। আইনে আকবরী ও আকবরনামা 
তার দুটি অমন্ত্রএতিহাসিক গ্রন্থ । এতদ্্যতীত আবুল কাদির বদায়ুনী, নিজামুদ্দিন 
আহমদ, ভর নলের পানর রেডি STOOL TO হালি কা মাম 
|] হাসিক ফারসি ভাষায় বহু ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। 

মুঘল যুগে হিন্দুস্থানীয় সাহিত্যের উন্নতিও উল্লেখযোগ্য । আকবরের শাসনামলে তার 
সভাসদদের মধ্যে বীরবল, রাজা মানসিংহ ও রাজা ভগবান দাস বিখ্যাত কবি ছিলেন। 
আকবর নিরক্ষর ছিলেন সত্য, কিন্তু কবি-সাহিত্যিকদের প্রতিভা বিকাশে তিনি যথেষ্ট 
পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। প্রসিদ্ধ হিন্দিকবি আবদুর রহীম খানে খানান প্রমুখ আকবরের 
দরবারের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিলেন। এ যুগে তুলসী দাসের রচিত রামচরিত মানস হিন্দি 
সাহিত্যের এক বিশেষ সম্পদ সুরদাসও এ যুগের একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি । 

শিল্প ও স্থাপত্যশিল্প : শিল্প ও স্থাপত্যশিল্পের মুঘল যুগ এক অবিনাশী কীর্তির অধিকারী । 
পৃথিবীর যে কোনো শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের সঙ্গে মুঘল স্থাপত্যশিল্পের তুলনা করা চলে। হিন্দু ও 
মুসলিম স্থাপত্য পদ্ধতির সংমিশ্রণে এ শিল্পের নবতর বিকাশ সাধিত হয়েছিল। মুঘল 
যুদ্ধের সম্রাটদের অনেকেই ছিলেন শিল্পীমনা ৷ সম্রাট বাবর হতে শাহজাহান পর্যন্ত সকলেই 
শিল্পকলার ক্ষেত্রে এ যুগকে বৈশিষ্ট্যমপ্তিত করে গেছেন। 

বাবর কেবল মুঘল সাম্রাজোর প্রতিষ্ঠাতাই ছিলেন তাই নয়; শিল্পকলায় তিনি এ 
যুগের একজন অগ্রপথিকও ছিলেন। তার আমলে নির্মিত অন্টালিকাগুলোর মধ্যে 
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জামে মসজিদ, কাবুলিবাগ মসজিদ এবং আগ্ার একটি মসজিদ অদ্যাবধি বিদ্যমান 
রয়েছে। কথিত আছে, মসজিদ এবং অপরাপর সৌধ নির্মাণের জন্যে বাবর বিদেশ 
থেকে জনৈক স্থপতিকে স্বীয় সাম্রাজ্যে এনেছিলেন । 

নানা অসুবিধা থাকা সত্তেও হুমায়ূনের শিল্লানুরাগ ব্যাহত হয়নি। আগ্রার একটি 
মসজিদ ও পাঞ্ঝাবের ফতেহাবাদ মসজিদ হুমায়ূনের স্থাপত্যানুরাগের বিশেষ নিদর্শন । 
শের শাহের শাসনামলে তার নিজের সমাধি সৌধ ও কেল্লায়ে কুহনা মসজিদ এ যুগের 
স্থাপত্য শিল্পের বিশেষ নির্দশন। কারিগরি মানের দিক হতে এগুলোর বিশেষ মূল্য,ছিল। 


সম্রাট আকবরের আমলে পারসিক ও হিন্দু স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণ হয়। 
স্থাপত্যশিল্লে আকবরের কীর্তি এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল নির্মিত 
ফতেহপুর সিক্রি, জাহাঙ্গীর মহল, হুমায়ূনের সমাধিসৌধ, , বুলন্দ 


দরওয়াজা, পীচমহল স্থাপত্য শিল্পমানের দিক হতে বিশেষ I 


উপেক্ষিত হয়নি। র , ইতিমাদ দৌলার 
সমাধিসৌধ এবং তার নিজের জন্য নির্মিত উল্লেখ করা যায়। 
মুঘল স্থাপত্য শিল্পের উন্নতিতে হ ছিল স্বর্ণযুগ । এ সময় নির্মিত 
জগছিখ্যাত শিল্পকীর্তি তাজমহল ক শুভ্র সমুজ্ধূল হয়ে আছে। এর 
নিৰ্মাণশৈলী ও শিল্পমান এক পরমু কিয় দেওয়ানে আম, দেওয়ানে খাস, মোতি 
মসজিদ ও জামে মসজিদ প্রভৃতি পজ্জময়ের অবিস্মরণীয় কীর্তি । 

চিত্রশিল্পেও মুঘল যুগের কৃ নীয়। মুঘল চিত্রকলায় পারসিক, ভারতীয় এবং 


ইউরোপীয় প্রভাব বিদ্যমান& চিত্রশিল্লে জাহাঙ্গীরের আমলই সর্বাধিক স্মরণীয়। বাবর ও 
করতেন । শাহজাহান চিত্রশিল্পের একজন বিশেষ 
, আবুল হাসান, ওস্তাদ মনসুর, কিষাণ দাস প্রমুখ প্রসিদ্ধ ছিলেন। 

বাদশাহ ছিলেন সাম্রাজ্যের সকল ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক ৷ সাম্রাজ্য 
বিভিন্ন, শাসনকর্তা নিয়োগ ও প্রশাসনিক বিভিন্ন কাজে শাসক নিয়োগ করা 
হলেও রা তাদেরকে পরিচালনা করতেন । মুলত: মুঘল শাসকদের দ্বারা 
সাম্রাজ্যে সকল কার্য সম্পাদন হতো। 


প্রশ্ন: ১৫৭ ॥। মুঘল আমলের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা আলোচনা কর। . 

অথবা, মুঘল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা কর। 

অথবা, মুঘল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার বিবরণ দাও। 

উত্তলু।। উপস্থাপনা : ভারতীয় উপমহাদেশের মুঘল সম্রাটগণ তাদের কেন্দ্রীয় 
শাসনব্যবস্থাকে উন্নতির চরম শিখরে পৌছে দিতে সক্ষম হন। মুঘল সম্রাটগণ 
তাদের পূর্ববর্তী তুর্কি শাসনবাবস্থার ভিত্তির ওপর মুঘল শাসনকাঠামো প্রতিষ্ঠা 
করেন। ফলে মুঘল শাসনব্যবস্থায় আব্বাসীয় ও পারসিক ধারার সংমিশ্রণে এক 
নতুন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে ৷ তাদের শাসনব্যবস্থায় স্বৈরতন্ত্রের আভাস থাকলেও মূলত 
এ শাসনব্যবস্থা ছিল প্রজাহিতৈষী ও জনকল্যাণমূলক। জাতিগত, ধর্মগত ও 
সংস্কৃতিগত ভিন্নতা সত্তেও তারা এদেশের প্রচলিত ধারায় পরিবর্তন এনে নিজস্ব 
ধারার সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপনে সক্ষম হন। 
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৩ মুঘল আমলের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা 

মুঘল শাসনব্যবস্থা ছিল কেন্দ্রতিত্তিক এবং কেন্দ্রের প্রধান ছিলেন সম্রাট । নিম্নে মুঘল 

আমলের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হলো- 

১. সম্রাট : মুঘল কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় সমাট সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারী 
ছিলেন। তিনি একাধারে সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, সর্বোচ্চ আইন প্রণেতা 
ও সর্বোচ্চ বিচারক ছিলেন। তাঁর আদেশ ও সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত । তিনি পদস্থ 


কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি, পদচ্যুতি, পদোন্নতি দানের প্রধান I 
তার কার্যকলাপ বা সিদ্ধান্ত, নিয়ন্ত্রণ বা পরিবর্তন করার বিকল্প 


ব্যবস্থা ছিল না। মুঘল সম্রাটগণ আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতায় ৷ তারা 
নিজেদেরকে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি বলে মনে তবে আইনত 
সম্রাটের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ হলেও বাস্তবক্ষেত্রে মুসলিম , সামরিক 
পদস্থ কর্মচারী কর্তৃক পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত ছিল শাসনব্যবস্থা পূর্বেকার 
সুলতানি আমলের শাসনব্যবস্থার তুলনায় কল্যাণকর ও সহনশীল 
ছিল। তাছাড়া সে আমলে অনেক সামাজিক জীবনে ব্যক্তি 


স্বাধীনতা ভোগ করতো । 


খ. দেওয়ান : মুঘল শাসনব্যবস্থায় উধীরের পরে অবস্থান ছিল দেওয়ানের ৷ 
রাষ্ট্রের অর্থবিভাগের এবং রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব তার ওপর অর্পিত ছিল। 
তিনি রাজস্বমন্ত্রীর অনুরূপ দায়িত পালন করতেন। এ দফতরের 
সভাপতিতৃ করতেন প্রধান অর্থমন্ত্রী “দেওয়ান-ই আলা" । তার সহযোগী 
ছিল দু'জন 'দেওয়ান-ই তান" অর্থাৎ বেতন প্রদানের দেওয়ান এবং 
'দেওয়ান-ই খালসা' অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় খাসজমির তন্তাবধায়ক। সম্বাট 
শাহজাহানের সময় এ দফতরের প্রধানকে বলা হতো 'দেওয়ান-ই কুল'। 
অর্থ ও রাজস্ব সংক্রান্ত যাবতীয় হিসাব-নিকাশ, আয়-ব্যয় সংক্রান্ত 
কার্যাবলি দেখাশুনা করাই ছিল তার মুখ্য দায়িতু। এছাড়া বিভিন্ন 
রাজনৈতিক ও অন্যান্য দফতরও তিনি তদারকি করতেন। আকবরের 
আমলে রাজস্বমন্ত্রী হিসেবে টোডরমলের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 
টোডরমল প্রবর্তিত রাজস্বব্যবস্থা প্রশংসনীয় ছিল। 


৫৪৪ 
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গ. ওয়াকিল : সম্রাট আকবরের সময় প্রধানমন্ত্রীকে ওয়াকিল বলা হতো। 
প্রধানমন্ত্রী 'ওয়াকিল-ই সালতানাত' পদে অধিষ্ঠিত হয়ে সম্রাটের পক্ষে 
শাসনকার্ধ তদারকি করতেন । মুঘল সম্রাটদের মোট দশজন ওয়াকিল 


রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির মুতাওয়াল্লি হিসেবে সরকারি সংরক্ষিত 
তন্তাবধান করতেন। এছাড়া রাজপরিবারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক 
তিনি সম্পাদন করতেন। 

চ. সদর-ই সুদুর : মুঘল সম্বাটের ধর্মীয় পরামর্শদাতা ছিলেন সদর-ই সুদর। 
সম্রাট তাকে মনোনয়ন দান করতেন। আরবি ভাষায় সর্বাধিক 
ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ও চরিত্রবান ব্যক্তিকে সদর পদ দেয়া হতো। তিনি সম্রাট ও 
জনগণের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতেন। তিনি ইসলামী বিধান কার্যকর 
করতেন এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান দিতেন তিনি দাতব্য প্রতিষ্ঠানেরও 
তদারকি করতেন। 

ছ. কাজি-উল কুজাত : মুঘল আমলে বিচার বিভাগের প্রধান ছিলেন 'কাজি- 
উল কুজাত' সম্রাটের পরেই তার পদমর্যাদা ছিল। সমগ্র দেশের 
বিচারকদের নিয়োগ, বদলি, বেতন ভাতাদি তিনিই প্রদান করতেন । তিনি 


জ. অন্যান্য তত্বাবধায়ক : মুঘল কেন্দ্রীয় প্রশাসনে উল্লিখিত রাজকর্মচারীদের 
চেয়ে মর্যাদার দিক থেকে কিছুটা নিয্নস্তরের কর্মচারীদের মধ্যে ছিলেন “মীর 
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আতিশ' বা 'দারোগা-ই তোপখানা'-গোলন্দাজ বাহিনীর অধ্যক্ষ; দারোগা- 
ই ডাকচৌকি- গুগুচর ও ডাক বিভাগের অধ্যক্ষ; মীর-ই মাল-_ রাজমুদ্রার 
অধ্যক্ষ; মুসতাউফি-_ প্রধান হিসাবরক্ষক; নাজির-ই বুষুতাত-_ রাজকীয় 
কলকারখার তন্তাবধায়ক; মুশরিফ-_ রাজস্ব বিভাগের কোষাধ্যক্ষ; মীর-ই 
বহর- নৌবাহিনীর প্রধান; মীর-ই বর বা বন বিভাগের অধ্যক্ষ; ওয়াকি 
নবিস_ বার্তা সম্পাদক; মীর আরজ-_ . সম্রাটের নিকট প্রেরিত 
তন্তাবধায়ক; মীর মনযিল_ সৈন্যবাহিনীর 

সরবরাহ কর্মকর্তা এবং মীর তোজাক- উৎসবাদি তদারকির 
৩. বিচার বিভাগ : সম্রাট স্বয়ং বিচার বিভাগের প্রধান ছিলেন প্রধান 
বিচারক হিসেবে তিনি যে কোনো বিচারালয়ের আপিল 


র মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল হস্তপদাদি কর্তন, 
ও জরিমানা প্রভৃতি। তবে সম্্রটগণ আইনের উর্ধ্বে ছিলেন না। 


৪.- রাজস্বব্যবস্থা : মুঘল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় প্রশাসনে রাজস্ব বিভাগ “দেওয়ান- 
ই আলা" নামে পরিচিত ছিল। দেওয়ান ছিলেন রাজস্ব রিভাগের প্রধান কর্মকর্তা । 
মুঘল সম্রাটগণ শের শাহ প্রবর্তিত রাজস্বব্যবস্থা অনুসরণ করলেও তাদের হাতে 
তা আরো উৎকর্ষ লাভ করে । আকবর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করার পর ১৫৭০- 
"৭১ খ্ৰিষ্টাব্দে মুজাফফর খান তুরবাতি ও রাজা টোডরমলের সহায়তায় 
রাজস্বব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করেন। ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে আকবর টোডরমলকে 
দেওয়ান নিযুক্ত করলে ভূমি জরিপ, ভূমি বিন্যাস, কর নির্ধারণ ব্যবস্থার সুষ্ঠ 
প্রয়োগ সম্ভব হয়। রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে সাম্রাজ্যকে কয়েকটি সুবা এবং 
সুবাকে কয়েকটি সরকারে ভাগ করা হয়। আবার সরকার কয়েকটি পরগনায় 
বিভক্ত ছিল। রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 
ছিলেন মুকাদ্দম, আমলগুজার, কারকুন, কানুনগো, পাটোয়ারি প্রমুখ । 
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৫. সামরিক বিভাগ : মুঘল সাম্রাজ্যে নিয়মিত বেতনভুক্ত সেনাবাহিনী ছিল না। 
সমগ্র রাজ্যের প্রত্যেক সবল নাগরিকই রাজকীয় বাহিনীর সুদক্ষ সৈন্য হিসেবে 
বিবেচিত হতো। মুঘল সেনাবাহিনীর অন্যতম প্রথা ছিল মনসবদারি। এছাড়া 
আহাদিস নামে অনিয়মিত অশ্বারোহী বাহিনীও ছিল। মনসবদারদের 
তত্তাবধান ও পরিচালনায় নিয়মিত বেতনভুক্ত দাখিলগণও যুদ্ধে অংশগ্রহণ 
করতো । মনসবদারদের সৈন্য ও অশ্ব চিহ্িতকরণের ব্যবস্থা ছিল। মুঘল 
সেনাবাহিনী দার পীচ:ভাগে বিজ ভিলা বধা--বানারোরী। হী তিক, 


র উপযুক্ত ব্যবস্থাও তিনি গ্রহণ করতেন। তিনি ঘটনাস্থলে বিচারের 
ক্ষমতা রাখতেন । 

৯. ধর্মীয় বিভাগ : মুঘল শাসনামলে ধর্মীয় বিভাগ ছিল ‘দেওয়ান-ই সাদাত'। এ 
বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন সদর-ই সুদুর বা সদর-ই কুল। ধর্মীয় 
গুণাবলি, চারিত্রিক: বিশুদ্ধতা, সামাজিক মর্যাদা, মানসিক উৎকর্ষতা প্রভৃতি 
গুণের ভিত্তিতে সম্রাট সদর-ই সুদুর করতেন । তার প্রধান কর্তব্য ছিল ইসলামী 
বিধান কার্যকরী এবং ধর্মবিষয়ক যাবতীয় দায়িত্ব পালন করা। এ বিভাগের 
প্রশাসনিক গুরুত্ব ছিল অধিক। সদর-ই সুদুর ইসলামী আইনের রক্ষণাবেক্ষণ 
ও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এছাড়া তিনি সাম্রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা ও উপযুক্ত 
শিক্ষক নিযুক্তির ব্যাপারে তদারক করতেন । তিনি কোনো কোনো সময় কাযীর 
দায়িত্বও পালন করতেন। বিচার বিভাগেও তার কর্তৃত্ব ছিল। সদর-ই সুদুরের 
সাহায্যের জন্য ছিল বিতিকিচি নামক কর্মচারী । 

১০. গোয়েন্দা বিভাগ : মুঘল কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কাঠামোতে গোয়েন্দা বিভাগ 
ছিল। এ বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীদের মাধ্যমে সম্রাট সাম্রাজ্যের খবরাখবর 
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অহিত হতেম। এসব কবি করার অনুচর' কয়েকটি ভাতে বিতত 
ছিল। এ বিভাগ বিশেষ ভূমিকা পালন করতো । দেশের ভিতর কোনো বিদ্রোহ 
ও বিশৃঙ্খলার পরিকল্পনা হলে গোয়েন্দা কর্মকর্তারা খুব দ্রুত তা সম্রাটকে 
অবহিত করতো । 
উপসংহার : মুঘল কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা একটি গঠনগত কাঠামোর ওপর গড়ে 
উঠেছিল । স্মাটগণ সর্বময় শক্তির অধিকারী থাকলেও স্বৈরাচারী ছিলেন না। তারা 
ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, উদার ও জনকল্যাণকামী শাসক । কেন্দ্রীয় শাসনকে 
পরিচালনার জন্য তারা বিভিন্ন দফতরও প্রতিষ্ঠা করেন। এসব 
কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করে সম্রাটগণ একটি শক্তিশালী 


ত ত! 
প্রশ্ন: ১৫৮ ৷ সাহিত্য, TE Sa 
অথবা, মুঘল আমলের সহিত্য, চিত্রকলা ও স্থা সম্পর্কে যা জান লেখ। 
ণদাও। 
অবদান আলোচনা কর! 
যাজান লেখ। 


যুগের সুলতানী স্থাপত্যরীতির এ সময় পারসিক স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণে এক 
ল্লুকলার সূচনা হয়। মুঘল সম্রাটদের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতা, 

আন্তরিক প্রচেষ্টায় ভারতীয় স্থাপত্য ও শিল্পকলার বিস্ময়কর 

এ রি মুর আভা (বেলৰ সুন্দর তুলার সিন 


উন্নতি ঘটে। ভা 
2 সাহিত্য; স্থাপত ও চিত্রকলা মুখলদের অনবদ্য অবদান 


পত্য ও চিত্রকলায় মুঘলদের অবদান অপরিসীম ৷ সম্রাট বাবর, আকবর, 

মুন শের, শাহ, শাহজাহান ও জাওরঙ্জের দয ভালো নিভির ফেনে ওকতৃপু 

অবদান রেখেগেছেন। নিম্নে সাহিত্য, স্থাপত্য ও চিত্রকলায় মুঘলদের অবদান 
আলোচনা করা হলো- 

১. মুঘল যুগের সাহিত্য : i seis ইতি 
পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। মুঘল শাসনামলে সমাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় 
সাহিত্যিক ও এতিহাসিক তাদের অবদানের জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। 
যুদ্ধবিথহ ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত থেকেও সমাট বাবর “বাবরনামা' নামক 
আত্মজীবনী রচনা করে তৎকালীন সমাজের একটি অপূর্ব ভাষাচিত্র ফুটিয়ে 
তোলেন ৷ হুমায়ূনের আমলে লিখিত ‘তাজ কিয়াৎ-উল ওয়াকিয়াৎ' ও গুলবদন 
বেগম রচিত “হুমায়ুননামা' বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। আকবরের 
পৃষ্ঠপোষকতায় মুঘল সাহিত্য ও সংস্কৃতি গৌরবোজ্জ্বল ্বর্ণশিখরে উপনীত হয়। 
এ সময়ে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ইতিহাস গ্রন্থ, সাহিত্য ও অনুবাদ 
সাহিত্য রচিত হয়। আকবরের আমলে রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
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হচ্ছে_ 'আইন-ই আকবরী, 'আকবরনামা', 'তবাকাত-ই আকবরী' “মুনতাখাব- 
উত তাওয়ারিখ', 'রজতনামা', 'গাজি লীলাবতী' ইত্যাদি। এমনকি মুঘল শাসনামলেই 
হিন্দু পৌরাণিক সাহিত্য 'বেদ' ও “রামায়ণ' ফারসি ভাষায় অনূদিত হয় । 

২. মুঘল শাসনামলের স্থাপত্যশিল্প : প্রত্যেক মুঘল সম্রাট কিছু কিছু স্থাপত্য শিল্প 
নির্মাণ করেছেন। তাদের মধ্যে সম্রাট বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর ও 
শাহজাহানের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । নিম্নে সংক্ষেপে তাদের স্থাপত্যকীর্তির 
বর্ণনা দেয়া হলো- 

ক. বাবরের স্থাপত্যকর্ম : মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট 


মুঘল স্থাপত্যের শুভ সূচনা করেন। তিনি তার করেন 
যে, আশ্ার প্রাসাদ নির্মাণে ৬০০ জন ভারতীয় এবং 
ফতেপুর মিস্ত্রি বিঘানা, ঢোলপুর, গোয়ালিয়র প্র ইমারত নির্মাণে 
প্রায় দেড় হাজার শ্রমিক প্রতিদিন । তবে তার নির্মিত 
ইমারতের অধিকাংশই কালের হয়ে যায়। একমাত্র 
পানিপথের নিকট কাবুলিবাগ এবং ত দুটি মসজিদ অদ্যাবধি 
তাঁর স্থাপত্যকর্মের স্বাক্ষর বহন 

খ. হুমায়ূনের স্থাপত্যকর্ম সম্রাট হুমায়ুন বিপর্যস্ত জীবনে যে 
দুটি ইমারত নির্মাণ আগ্রা ও পাঞ্জাবের হিসার জেলার 
ফতেহাবাদে অবস্থিত | ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত এ মসজিদ 
দুটিতে পারসারীতির রণে মিনা বায়াটালীর ব্যবহার করা হয়। মুঘল 


স্থাপত্যের ছাপ বহন করে। এই সমাধিসৌধটিতে 
চর যে ধারা সূচিত হয় পরবর্তীতে তাজমহলে গিয়ে তা 


স্থাপত্যকর্ম : আকবরের রাজতৃকালে মুঘল স্থাপত্যরীতির 
ও গঠন পদ্ধতিতে পূর্ণাঙ্গতা আসে। প্রখ্যাত এতিহাসিক আবুল 
ফযলের মতে, আকবর স্থাপত্যশিল্পের প্রতি অসামান্য অনুরাগ প্রকাশ 
করেন এবং প্রতিটি ইমারত নির্মাণকারী শ্রমিকদের বেতন, উপকরণ সং 
প্রভৃতি তিনি নিজে তদারক করতেন। হিন্দু ও মুসলিম বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ 
তার স্থাপত্যে সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়। আবুল ফযলের ভাষায়, “সম্রাট 
স্বয়ং অতৃত্কৃষ্ট ইমারতের পরিকল্পনা করতেন এবং তার মন ও হৃদয়ের 
ইচ্ছাকে পাথর ও মাটি দ্বারা আচ্ছাদিত করতেন।” আকবর কর্তৃক নির্মিত 
বিখ্যাত ইমারতগুলো হচ্ছে দিল্লির ফটক, আগ্রা দুর্গ, লাহোর ও 
এলাহাবাদের দুর্গ, ফতেপুর সিক্রির ইমারতসমূহ ইত্যাদি । ফতেপুর 
মসজিদ, ইবাদতখানা বা দেওয়ান-ই খাস, বীরবলের গৃহ, খাওয়ার গৃহ, 
তুর্কি সুলতানের গৃহ, বুলন্দ দরওয়াজা প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 
এছাড়াও তার আমলে অসংখ্য সরাইখানা, মাদরাসা, দুর্গ, প্রাসাদ, জলাশয় 
প্রভৃতি নির্মিত হয়। 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৫৪৯ 


ঘ. সমৃটি জাহাঙ্গীরের স্থাপত্যকর্ : মুঘল শাসনামলে সম্রাট জাহাঙ্গীরের 
স্থাপত্যকর্ম ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। তার আমলে উল্লেখযোগ্য 
স্থাপত্যকীর্তি হচ্ছে নূরজাহানের পিতা মির্জা গিয়াস বেগের সমাধিসৌধ, 
লাহোরের সারদায় সম্রাটের নিজের সমাধি, লাহোরে নির্মিত নূরজাহান ও 
তাঁর ভ্রাতা আসফ খানের সমাধিসৌধ ইত্যাদি। ইতমাদদৌলার 
সমাধিসৌধটি মার্বেল পাথরে নির্মিত এবং মূল্যবান পাথর খচিত 
আলঙ্কারিক কারুকার্ষে সমৃদ্ধ । এটি ছিল আকবর ও শাহজাহানের॥আমলের 
স্থাপত্যরীতির সেতুবন্ধন | 

. ও. সম্রাট শাহজাহানের স্থাপত্যকর্ম : মূলত সম্রাট শাহ 
মুঘল স্থাপত্যের স্বর্ণযুগের সূচনা হয়। তিনিই সর্ব 
চলো বীর হাত কর না 


-ই আম ও দেওয়ান-ই খাস নামক দুটি 
-ই খাস যে ময়ুর সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে শাহজাহান 
দরবারে পরিচালনা করতেন তা আজ ব্রিটিশ রানির রাজপ্রাসাদে 
। তিনি আথ্ায় যমুনা নদীর তীরে যে তাজমহল নির্মাণ 
, ব্তা পৃথিবীর সপ্তমাশ্চর্যের অন্যতম । এটি ছিল সম্রাট শাহজাহানের 
পত্নী মমতাজের স্মৃতিকে চির অম্লান করে রাখার জন্য একটি 
। নির্মাণকৌশল এবং শিল্পনৈপুণ্যে তাজমহল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ 
ইমারত এবং তা দেখার জন্য আজও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে পর্যটকগণ 
সেখানে গমন করেন। এতে ভারতীয় এবং পারস্য শিল্পরীতির অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। 
৩. মুঘল চিত্রকলা : স্থাপত্যশিল্পের মতো মুঘল সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় 
চিত্রকলারও পারস্য বিভক্ত ও ভারতীয় রীতির সংমিশ্রণে এক অপূর্ব রূপ 
পরিগ্রহ করে । মুঘল চিত্রকলার ইতিহাসকে মোটামুটি তিন পর্যায়ে বিভক্ত করা 
যায়। যথা- (ক) মুঘল চিত্রকলার প্রাথমিক বা ইন্দো পারস্য পর্যায়, (খ) মুঘল 
চিত্রকলার স্বর্ণযুগ এবং (গ) মুঘল চিত্রকলার অধঃপতনের যুগ ৷ নিম্নে মুঘল 
চিত্রকলার এ তিনটি পর্যায় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-_ 

ক. মুঘল চিত্রকলার প্রাথমিক বা ইন্দো-পারস্য পর্যায় : সম্রাট হুমায়ুনের সময় 
মুঘল চিত্রকলার সূত্রপাত হয়। তিনি পারস্যে নির্বাসিত জীবন অতিবাহিত 
করেন এবং সে সময় পারস্য চিত্রকলা ও শিল্পকলার সঙ্গে পরিচিত হন। 
১৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে তিনি পারস্য স্থপতি, চিত্রকর ও 


৫৫০ ___ ৬রাল ভরা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বষ জে 


ি্পীদেরকেও সারে নিয়ে আলৈন।। তার সময়. নিত জামির হামজা 
পাণ্ডুলিপিটি চিত্রায়িত হয়, যাতে পারস্য প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সম্বাট 
আকবরের শাসনকালে ভারতীয় ও পারস্য শিল্পরীতির সংমিশ্রণ এবং মুঘল 
চিত্রকলার উন্মেষ ঘটে ৷ তিনি শিল্পকলার একনিষ্ঠ অনুরাগী ছিলেন। তিনি 
চিত্রকলা চর্চার জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ গড়ে তোলেন এবং সেখানে 
পারস্য ও ভারতীয় শিল্পীরা পাণ্ডুলিপি চিত্রায়নে নিয়োজিত থাকতেন । 


রজতনামা, আনওয়ার-ই সুহাইলী প্রভৃতি। এসব ল পারস্য, 
উস 


ee ots Rh oot একটি জাতীয় মুঘল 
চিত্রকলার উন্মেষ ঘটে ৷ হুমায়ূনের পারস্যরীতি আকবরের 
রাজত্বের ভারতীয় পরিবেশে পরিপূর্ণ রূপ লাভ করতে 
পারেনি। কিন্তু জাহাঙ্গীরের প্রথরতায় মুঘল চিত্রকলা 
পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। তার দুটি ধারা পরিলক্ষিত হয়। যথা- 


মাএ সময় স্মাট, সভাসদ, ভূত্য, দরবেশ রাজকর্মচারীর যে 
ষ্কিত হয় তা দর্শন মাত্রই আকৃষ্ট করতো। 
ঘুল 'চিত্রকলার অধঃপতনের যুগ : মূলত জাহাঙ্গীরের ইন্তেকালের সাথে 
খে মুঘল চিত্রকলার প্রাণ-স্পন্দন থেমে যায় । সম্রাট শাহজাহান শিল্পমনা 
হলেও চিত্রকলা অপেক্ষা স্থাপত্যশিল্পে অধিকতর অনুরাগী ছিলেন। ফলে 
দরবারে চিত্রকররা উপেক্ষিত হতে থাকে এবং শাহজাদা ও আমীর ওমরারা 
চিত্রশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। আসফ খান ও শাহজাদা দারাশিকো 
চিত্রশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এরপরে চিত্রকলার প্রতি আওরঙ্গজেবের 
বিরূপ মনোভাবের ফলে মুঘল চিত্রকলার কদর নিঃশেষ হয়ে যায়। 
উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিসমাপ্তিতে বলা যায়, মুঘল সম্রাটদের 
পৃষ্ঠপোষকতা ও আন্তরিকতায় মুঘল সাহিত্য, স্থাপত্যশিল্প ও চিত্রকলা বিকশিত হয়ে 
ভারতীয় মুসলিম সাহিত্য, স্থাপত্য ও শিল্পকলাকে পূর্ণাঙ্গতা দান করেছেন। মুঘল 
স্থাপত্যশিল্প গঠনশৈলী, অলঙ্করণ পদ্ধতি, সমতা ও সৌন্দর্য বিন্যাসে অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যের 
প্রকাশ ঘটিয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত তাজমহল এই মুঘল স্থাপত্যশিল্লেরই এক গৌরবদীপ্ত 
নিদর্শন। এক কথায়, মুঘল স্মাটগণ শুধু স্থাপত্য নির্মাণেই নয়; বরং সাহিত্য, 
সংগীত ও চিত্রকলার বিকাশেও সৌন্র্যবোধ এবং শিল্পী মনের পরিচয় দান 
করেছেন । ইতিহাসে মুঘল আমল তাই স্বর্ণযুগ হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে । 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৫৫১ 


ঘর প্রশ্ন : ১৫৯ ৷ স্থাপত্যশিল্পের উন্নয়নে মুঘল সম্রাটদের কৃতিত বিচার কর। 
অথবা, স্থাপত্যশিল্লের উনৃতিকল্পে মুঘল সমৃটিগণের অবদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 
উন্তল।| উপস্থাপনা : ভারতে মুঘল স্থাপত্যশিল্প মুসলিম শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাসে 
এক সোনালি যুগের সূচনা করেছে। প্রাক-মুঘল যুগের স্থাপত্যরীতির সাথে পারসিক 
স্থাপতারীতির সংমিশ্রণে এ সময় এক অভিনব ও অতুলনীয় শিল্পকলার সূত্রপাত 
হয়। মুঘল সম্রাটদের উদার মানসিকতা, একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতা এবং আত্তরিক 
প্রচেষ্টায় ভারতীয় স্থাপত্য ও শিল্পকলার বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হয় করে 
মুঘল সম্রাট শাহজাহানের রাজতৃকালে স্থাপত্যশিল্পের ব্যাপক হয়। 
ভারতীয় উপমহাদেশে আজও সুন্দর সুন্দর ভবন, মসজিদ অস্টালিকা 
রাধা যব করা রো নদদ চিত্তের লালা বহন ক 


মিক প্রতিনল নিয়োগকরা হয তকে তার রি ইয়ারতের. হিতে 
ধ্বংস হয়ে গেছে। একমাত্র পানিপথের নিকট কাবুলিবাগ এবং সম্বলে নির্মিত 
দুটি মসজিদ আজও তার স্থাপত্যকর্মের স্বাক্ষর বহন করছে। 

২. হুমায়ুনের মুঘল সম্রাট বাবরের পর স্মাট হুমায়ুন শাসনকার্য 
হা Resse AR ais উন্নয়নেও মনোযোগ দেন । তিনি তার জীবনে যে দুটি 
ইমারত নির্মাণ করেন তা হলো আগা ও পাঞ্জাব জেলার দুটি মসজিদ । ১৫৪০ 
খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত এ মসজিদ দুটিতে পারস্যরীতির অনুকরণে মিনা বায়াটালীর 
ব্যবহার দেখা যায়। মুঘল স্থাপত্যের ইতিহাসে সর্বপ্রথম এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
ইমারত হচ্ছে হুমায়ূনের স্ত্রী হামিদা বানু বেগম কর্তৃক নির্মিত সম্রাট হুমায়ূনের 
অপূর্ব সমাধিসৌধটি । এ জগদ্বিখ্যাত সৌধটির গঠনশৈলী আজও পারস্য ও মধ্য 
এশিয়ার স্থাপত্যের ছাপ বহন করছে। 

৩. আকবরের কৃতিতৃ : সম্রাট আকবরের শাসনকালে স্থাপত্যরীতির কৌশল ও 
গঠন পদ্ধতিতে পরিপূর্ণতা আসে । তিনি ছিলেন স্থাপত্যশিল্পের একনিষ্ঠ 
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পৃষ্ঠপোষক । প্রখ্যাত এতিহাসিক আবুল ফজলের মতে, আকবর স্থাপত্যশিল্পের 
প্রতি ব্যাপক দুর্বলতা প্রকাশ করেন এবং প্রতিটি ইমারত নির্মাণকারী শ্রমিকদের 
বেতন, উপকরণ সংগ্রহ প্রভৃতি তিনি নিজে তদারক করতেন । হিন্দু ও মুসলিম 
বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ তার স্থাপত্যে সবচেয়ে বেশি ঘটে । আবুল ফযলের ভাষায়, 
“স্মরট স্বয়ং অত্যুৎকৃষ্ট ইমারতের পরিকল্পনা করতেন এবং তার মন ও হৃদয়ের 
ইচ্ছাকে পাথর ও মাটি দ্বারা আচ্ছাদিত করতেন।” আকবর কর্তৃক নির্মিত 
বিখ্যাত ইমারতগুলো হচ্ছে দিল্লির ফটক, আগ্রার দুর্গ, লাহোর ও এ 
দুর্গ ইত্যাদি। ১৫৬০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ফতেপুর সিক্রিতে একটি 
স্থাপন করেন। ফতেপুর সিক্রির মনোরম স্থাপত্যকীর্তির মধ্যে সে লম চিশতির 
সমাধি, জামে মসজিদ, ইবাদতখানা বা দেওয়ান-ই খাস ্বীরবলের গৃহ 
খাওয়ার ঘর, তুর্কি সুলতানের তি বিেষ্তাব্ডিৰোগয। সা 
আকবর গুজরাট বিজয়ের স্মৃতিকে করে রাখার জন্য সেখানে বুলন্দ 
দরওয়াজা তৈরি করেন। এছাড়া তার আমলে. _সরাইখানা, মাদরাসা, 
দুর্গ, প্রাসাদ, জলাশয়, কূপ, মিনার ইত্যাদি নির্ঘিত, 
৪. জাহাঙ্গীরের কৃতিতৃ : মুঘল সম্রাট জাহা্ীরের শিল্পানুরাগ ছিল অপরিসীম 
কিন্তু তিনি স্থাপত্যশিল্প অপেক্ষা চিন্রাকলার প্রতি অনেক আকৃষ্ট ছিলেন। তার 


৫. শাহজাহানৈরকৃতিতু : মুঘল সম্রাট শাহজাহানের নির্মিত সৌধগুলোতে স্বতন্ত্র 

স্থাপত্যুৱীতি, ও উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। তার 
স্থাপত্যশৈলী বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে রেখেছে। শাহজাহানের আমলে 
নির্মিত অসংখ্য ইমারত লাহোর, কাবুল, আগ্রা, দিল্লি, কান্দাহার, কাশ্মীর, 
আজমীর, আহমদাবাদ প্রভৃতি স্থানে এখনো তার শিল্পানুরাগের স্বাক্ষর বহন 
করছে। মুঘল স্থাপত্যে স্বর্ণযুগের শুরু হয় সম্রাট শাহজাহানের শাসনকালে। 
নিয়ে স্থাপত্যশিল্পের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সম্রাট শাহজাহানের কৃতিত্ব বা অবদান 
তুলে ধরা হলো- 

ক. তাজমহল : আগ্রার তাজমহল সম্রাট শাহজাহানের চিরস্মরণীয় কীর্তি। 
এটি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সমাধিসৌধ। প্রিয়তমা পত্নী মমতাজের স্মৃতিকে 
চির অম্লান করে রাখার উদ্দেশ্যে তিনি আগ্রায় যমুনা নদীর তীরে এ 
স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন, যা পৃথিবীর সপ্তাম্চর্যের অন্যতম হিসেবে আজো 
দর্শকদের মনে বিস্ময় সৃষ্টি করছে। এ তাজমহল নির্মাণ করতে বিশ 
হাজার শ্রমিকের বাইশ বছর সময় লেগেছিল এবং এতে ব্যয় হয়েছিল 
প্রায় তিন কোটি স্বর্ণমুদ্রা। ওস্তাদ ঈসা খান নামক ইস্তাম্থলের জনৈক 
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স্থপতির তত্বাবধানে স্থাপত্যশিল্পের অনন্য নিদর্শন তাজমহলের নির্মাণ 
কাজ শেষ হয়েছিল। 

খ. লালকেন্ত্রা : সম্রাট শাহজাহান রাজধানী দিল্লিতে সুরক্ষিত লালকেক্লা 
নির্মাণ করেন। এর অভ্যন্তরে দেওয়ান-ই খাস, দেওয়ান-ই আম এবং 
মমতাজ মহল নামক প্রাসাদ অবস্থিত। শাহজাহান নির্মিত যেকোনো 
প্রাসাদ অপেক্ষা দেওয়ান-ই খাস অধিক সৌন্দর্যমপ্তিত। এ প্রাসাদটি 
জাত 


ঘ. শাহজাহানাবাদ : সম্রাট শাহজাহান আগ্রা থেকে দিল্লিতে 
রাজধানী স্থানান্তর করে” এর নাম দেন *শাহজাহানাবাদ' ৷ তিনি সাম্রাজ্যের 
"নির্মাণের ব্যাপারে দেশ-বিদেশ থেকে শ্রেষ্ঠ শিল্পী এবং 

করেন । তাদের সহায়তায় সুন্দর সুন্দর অসংখ্য সৌধ 


অপর একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন এটি পৃথিবীর প্রচ বাজকীয় লিযোসন 
নামে পরিচিত। ১৬৩৪ খিিষ্টাব্দে শিল্পাধ্যক্ষ বেরাদল খানের তন্তাবধানে 
প্রায় সাত বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে আট কোটি মুদ্রা ব্যয় এর নির্মাণ 
কাজ সমাপ্ত হয়। এর দৈর্ঘ্য ৩.১৩ মিটার, প্রস্থ ২.৪১ মিটার এবং উচ্চতা 
৪.৮১ মিটার । এ সিংহাসনের ব্বর্ণনির্মিত চারটি পা এবং বারটি মূরকত 
মণির স্তম্ভের ওপর চন্ত্রাতপ ছাদ বসানো ছিল। প্রত্যেকটি স্তম্ভের মাথায় 
মণিমাণিক্যখচিত একজোড়া ময়ূর মুখোমুখি বসানো ছিল। সিংহাসনে 
ওঠার জন্য হীরা-পান্না বসানো তিনটি সিঁড়ি ছিল। ১৭৩৯ খ্রিষ্টাব্দে পারস্য 
সম্রাট নাদির শাহ তা লুট করে পারস্যে নিয়ে যান। বর্তমানে এটি 
ব্রিটেনের রানি এলিজাবেথের রাজপ্রাসাদে শোভাবর্ধন করছে। 

চ. কোহিনূর : সৌন্দর্যপ্রিয় শাসক সম্রাট শাহজাহান স্থাপত্যশিল্পের চরম 
উন্নতি সাধন করেন। তার সৌন্দর্যপ্রিয়তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বিশ্ববিশ্রুত 
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“কোহিনূর' হীরা । এটি তার মুকুটের শোভা বৃদ্ধি করতো। এটি ছিল 
বিশ্বের সেরা ও মূল্যবান হীরা। 

ছ. শালিমার উদ্যান : দিল্লিতে এবং কাশ্মীর, লাহোর শাহজাহান অপূর্ব সুন্দর 
উদ্যান নির্মাণ করেন। ১৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত লাহোরের শালিমার উদ্যান 
আজও দর্শকদের মনকে পুলকিত করে । এ উদ্যান রাজকীয় প্রমোদ কেন্দ্র হিসেবে 
নির্মিত হয়েছিল। বাদশাহ লাহোর অবস্থানকালে এখানে ভ্রমণ করতেন। 

,.জ : জুঁইমহল ও .শিশমহল : শাহজাহানের স্থাপত্যশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন 
হচ্ছে জুঁহমহল ও শিশমহল | ১৬৩) ব্িষ্টাব্দে শাহজাহান সর্বশ্রেষ্ঠ 


বিবেচনায় আজো বিশ্ববাসীর মনে কৌতৃহল সৃষ্টি করে। 
দয: ১৬৪ ॥ আমলে রন 
আলোচনা কর। 


অথবা, মুঘল আমলে ভারতীয় উপমহাদেশের জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ দাও। 
উন্তমু। উপস্থাপনা : ভারতবর্ষের ইতিহাসে মুঘল শাসন কেবল অতুলনীয়ই নয়; 
বরং দীর্ঘদিন রাজতৃকারী একটি রাজবংশও বটে ৷ মুঘল সম্রাটগণ প্রায় সাড়ে তিনশ" 
বছর যাবৎ ভারতে শাসন করেন। এ সুদীর্ঘ শাসনকালে তারা ভারতের সামাজিক, 
অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রেখে গেছেন। বিদেশি 
পর্যটকগণ মুঘল দরবারের এশ্বর্য এবং জনগণের আর্থিক অবস্থার ভূয়সী প্রশংসা 
করেছেন। এছাড়াও গুলবদন বেগম রচিত “হুমায়ুননামা' থেকে সমসাময়িক 
প্রজাসাধারণের আর্থিক সচ্ছলতার পরিচয় পাওয়া যায়। 
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৩ মুঘল আমলে ভারতীয় জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা 
OE EE 
ণ্য : মুঘল সাম্রাজ্যে অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি ছিল কৃষি। কৃষিভিত্তিক 

৯ = তে eich paaltcni hr 8: 0B plain 
বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকার কৃষিপণ্য উৎপন্ন হতো । আবুল ফযলের 'আইন-ই 
আকবরী'তে তৎকালীন যেসব ফসলের বিবরণ পাওয়া যায় সেগুলো হলো- 
খাদ্যশস্যের মধ্যে গম, চাল, বার্লি, ছোলা, বজরা, জোয়ার; ডালের মধ্যে মুগ, 
মসুরি, অড়হর, মটর; তেলবীজের মধ্যে সরিষা, তিল, সূর্যমুখী, 
এছাড়াও আখ, তুলা, নীল, সুপারি, পেস্তা, আফিম প্রভৃতি কথা 
জানা যায়। বন্যা, খরা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল 
মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্যেই দিন কেটে যেত। মুঘল 
দান করতেন ।- 


যুগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চিত্র থেকে । আকবরের সাথে কাবুল 
পর্যন্ত ভ্রমণ করেন। ১৫৮১ খ্রিষ্টাব্দের সম্পর্কে তিনি বলেন, “এশিয়া ও 
ইউরোপের যেকোনো শহর থেকে বা কম উন্নত ছিল না।" সম্রাট 
জাহাঙ্গীরের রাজত্বের ফিন্স বলেন, “আগ্রা ও লাহোর 
শহর দুটি লন্ডনের চেয়ে । ঢাকা, আহমদাবাদ, সুরাট, ফতেপুর 
সিক্রি, বারানসী এবং অত্যন্ত উন্নত ছিল।” বন্দরের মধ্যে সুরাট, 


ধনীমের পঞ্চায়েত সকল বিষয়ে মতামতসহ শাসনব্যবস্থা তদারক করতো । 

মারি রাজস্ব আদায়েও গ্রামের প্রধানরা সরকারি কর্মচারীদের সহায়তা করতো । 
র জনগণ তাদের ব্যবহার্য পণ্যদ্রব্য নিজেরাই উৎপাদন করতো । পণ্য 
বিনিময়ের কেন্দ্র ছিল গ্রামীণ হাট-বাজার । এসব হাট-বাজারে নামমাত্র শুক্কে পণ্য 
বেচাকেনা হতো । এক কথায় সে সময় গ্রামীণ অর্থনীতি ছিল যথেষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ । 

৪. শিল্পপণ্য : মুঘল আমলে অর্থনৈতিক জীবনের অন্যতম ভিত্তি ছিল 
শিল্পোৎপাদন। কুটির শিল্প ছাড়াও অনেক বড় বড় শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠে 
এবং এসব শিল্প-কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যসামণ্ী দ্বারা দেশের চাহিদা মিটানোর 
পরও উদ্বৃত্ত থাকতো । উদ্বৃত্ত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হতো। ভারতীয় সুতিবস্তর 
বিদেশীয় বাজারে অতি উচ্চমূল্যে বিক্রি করা হতো? বার্ণিয়ে বাংলাদেশকে 
' রেশম ও সুতিবস্ত্রের আড়ৎ বলে' বর্ণনা করেছেন ।' সুতি, রেশম ও পশমি বস্ত্র 
ছিল সে সময়কার সর্বাপেক্ষা গুরুতৃপূর্ণ শিল্প । সম্রাট আকবরের সময়ে লাহোরে 
শাল, করেই নিক কাপে এবং চারি ম্সদিন উরি হতো এর 
শিল্পদৃব্য বিদেশে খুব সমাদৃত ছিল। 


৫৫৬ 


১০, 


(সোল জ্রান্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ম জর 


* পণ্যদ্বব্যের মূল্য : মুঘল আমলে ভারতবর্ষে জিনিসপত্রের দাম ছিল খুবই কম। 


সম্রাট আকবরের আমলে পণ্যদ্রব্যের দামের যে তালিকা পাওয়া যায় তাতে 
দেখা যায় যে, সে সময় এক মণ গমের মূল্য ছিল ১২ দাম, এক মণ বার্লি ৮ 
দাম, এক মণ জোয়ার ১০ দাম, উন্নতমানের চাল ১১০ দাম, ঘি ১০৫ দাম, 
তেল ৮০ দাম এবং এক মণ সাদা ময়দা ২০ দাম। উল্লেখ্য, সে সময়ের এক 
দাম ছিল বর্তমানকালের এক টাকার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ এবং এক মণ 
ছিল বর্তমান ২৮ সেরের সমান । 


. সরকারি কারখানা : মুঘল সম্রাট ও অভিজাত শ্রেণি এবং 


ব্যবহারযোগ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামণ্রী প্রস্তুতের জন্য বর বহুসংখ্যক 
কারখানা স্থাপন করে । ইউরোপীয় পর্যটকদের জানা যায় যে, 
এসব কারখানার কোনোটিতে পোশাক তৈরি, স্বর্ণকারের কাজ, 


ছুতারের কাজ, সিল্ক প্রভৃতির কাজ চলত ৷ 
এসব কারখানা বেশি ছিল। এছাড়াও 


মালপত্র, কাগজ, মৃৎপাত্র প্রভৃতি, প্রধধাটি কারিগরি উৎপর দ্রব্য ছিল। কিন্ত মধ্যস্থ 


দালালদের জন্য উৎ এসব দ্রব্যের ন্যায্যমূল্য পেত না। মুঘল 
সম্রাট আকবর এসব ত যথেষ্ট নজর দেন এবং নবাগতদের শিক্ষার 
জন্য ও উৎপন্ন তনু জন্য সুনিপুণ শিক্ষক ও কারিগর নিয়োগ করেন। 

আমদানি পণ্য আমলে বাণিজ্য ভারসাম্য ভারতীয়দের অনুকূলে ছিল। 


ভারত সারা বিশ্বে সুপরিচিত ছিল । অনেক পণ্যই তখন 
দেশ থেকে আমদানি করা হতো । আমদানি পণ্যের মধ্যে ছিল 


ছিল। রপ্তানি পণ্যের মধ্যে, উল্লেখযোগ্য ছিল নীল, রেশমবন্ত্, সুতিবস্ত্র, আফিম, 
মসলা, মসলিন, চিনি, মরিচ ইত্যাদি কৃষি ও শিল্পপণ্য। ভারতবর্ষের সুতিবন্ত্, 
বিশেষ করে বাংলাদেশের মসলিন ইউরোপে প্রায় একচেটিয়া অধিকার বিস্তার 
করে এবং লন্ডন, প্যারিস ও আমস্টার্ডামের বাণিজ্যকেন্দ্রে মসলিন সমাদৃত 
হতো। শাল, কার্পেট ও বয়ন শিল্পের জন্য কাশ্মীর ও লাহোর বিশ্ববিখ্যাত 
ছিল। পোতাশ্রয়গুলোতে ছোট ছোট জাহাজ নির্মাণ করা হতো। এদেশ 
বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ছিল গোলাবারুদ প্রস্তুত ও রপ্তানির জন্য। 

ব্যবসা-বাণিজ্য : মুঘল আমলে জলস্থল উভয় পথেই ব্যবসায়-বাণিজ্য 
পরিচালিত হতো । অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে জলপথ ও স্থলপথ উভয়ই বণিকদের 
নিকট নিরাপদ ছিল। বণিকদের সুবিধার জন্য মাঝে মাঝে সরাইখানা ও 
বিশ্রামাগার থাকতো । মুঘল যুগে ভারতের বাণিজ্য বন্দরগুলোর মধ্যে 
শ্রীপুর, চট্টগ্রাম, সোনারগাঁও, মুসলিপত্তম, গোয়া, কালিকট, নেগাপত্তম 


জজ হসলাঘের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৫৫৭ 


ইত্যাদি। এসব বন্দর থেকে পেগু, সুমাত্রা, জাভা, চীন, আফ্রিকা, মোচা, 
হরমুজ, সিংহল প্রভৃতি দেশের সাথে সামুদ্রিক বাণিজ্য চলতো। স্থলপথেও 
মুলতান থেকে কান্দাহার এবং লাহোর থেকে কাবুলে বাণিজ্যের প্রচলন ছিল । 

১১. বস্তু শিল্পভিত্তিক : মুঘল শাসনামলে ভারতীয় জনগণের অর্থনীতি অনেকটা বন্ত্ 
শিল্পভিত্তিক ছিল। নারীরা বাড়িতে বসেই কুটির শিল্প হিসেবে তাত বুনতো। এ 
থেকে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা তারা জীবিকা নির্বাহ করতো। এছাড়াও এ অঞ্চলের 
জনগণ মূল্যবান বস্ত্র তৈরি করে একদিকে নিজেদের প্রয়োজন পূরণঃ্রুরতো, 
অপরদিকে তা রপ্তানি করে জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তিকে মজবুত মুঘল 
আমলে ভারতীয় অঞ্চলে বস্ত্রের মধ্যে মলমল, আলাবলি, , পাগড়ি, 
সরবর্তী, নয়ন সুখ ও শিরবন্ধনীর নাম উল্লেখযোগ্য । 

১২. বন্দর : মুঘল শাসনামলে জনগণের অর্থনৈতিক রর বণিজ বন্দরের 
গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। এ আমলে বাণিজ্য মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 
ব। এসব বাণিজ্য বন্দর 

র তোলে । 


। এ কারণে হুন্ডি ব্যবসা ব্যাপকতা লাভ করে 
এবং এ খাত ৫ অর্থ ভারতের জনগণের অর্থনীতির ভিত্তিকে সুদৃঢ় 
করে তোলে । 


র অর্থনীতি লেনদেনে মুদ্রার প্রচলন ছিল । এ সময় দাম, 
মুদ্রা প্রচলিত ছিল। এক টাকার চল্লিশ ভাগের এক ভাগকে দাম 
। এগুলো ছিল তাশ্রমুদ্রা এবং এগুলো শ্রমিক শ্রেণিকে প্রদান করা 
আর টংকা ছিল স্বর্ণ মুদ্বা। সাধারণত টংকা রাজকীয় লেনদেন ও 
১৫. অর্থনৈতিক অবনতি : আকবরের আমলের শেষভাগ থেকে মুঘল সাম্রাজ্যের 
অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি লোপ পেতে থাকে। সম্রাট শাহজাহানের আমলে তা 
ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। ইমারত নির্মাণের জন্য তিনি জনগণের ওপর অতিরিক্ত 
করারোপ করেন। ফলে কৃষিজীবীদের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হতে থাকে! 
তাছাড়া ক্রমাগত বিদেশি আক্রমণ, যুদ্ধবিথহ, রাজনৈতিক অবস্থা প্রভৃতি 
কারণে দেশের শান্তি বিনষ্ট হয় এবং অর্থনৈতিক জীবন পর্যুদস্ত হয়। 
উপসংহার : মুঘল শাসনামলের অর্থনীতি প্রধানত ছিল কৃষিনির্ভর | কৃষি উন্নয়নের 
পাশাপাশি শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যও প্রচলিত ছিল। তবে কৃষি থেকেই রাজস্বের 
সিংহভাগ আসতো । মুঘল সাম্রাজ্যের শেষের দিকে সম্রাটগণ কৃষির উন্নয়নের দিকে 
তেমন দৃষ্টি না দেয়ায় এর অবনতি ঘটে। সেই সাথে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং 
যুদ্ধবিথ্হের কারণেও মুঘল অর্থনৈতিক অবস্থার এশর্য প্রান হয়৷ 


১৪.মুদ্রা : 


৫৫৮ সাল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ জজ 


জর: ১৬১ ॥ মুঘল আমলে পাক-ভারত-বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় 
৬ SDs dy bate 
মুঘল আমলে ভারতীয় উপমহাদেশের জনসাধারণের সামাজিক, 
৯ ধর্মীয় ও তামাদ্দুনিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 
অথবা, মুঘল আমলের ভারতীয় উপমহাদেশের জনপণের সামাজিক, অর্থনৈতিক, 
ধর্মীয় ও তামাদদুলিক অবস্থা সম্পর্কে যা জান লেখ। 


উত্তম ৷ উপস্থাপনা : ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘলরা প্রায় সাড়ে তি বছর পর্যন্ত 
- keira dh oie ote. কা কুটি অনবদ্য ও 
্ব্ণযুগেরই সৃষ্টি করেনি; বরং তারা সামাজিক, অর্থনৈতিক/ধিক্বীয়ও তামুদ্দুনিক 
ক্ষেত্রেও অনন্য কৃতিত্ব রেখে গেছেন। মুঘল শাসনামলে | পিমৃহাঁদেশের জনসাধারণ 
বানি ও অর্থনৈতিক দিক খেকে সুখে-সাছন্ে করতো । ধর্মীয় ও 


থাকতো। সে যুগে অভিজাত শ্রেণির মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ, 
ত ওগো অক্তমিকপ্িমাচ পরিলক্ষিত হয় 
: মুঘল আমলে সমাজে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে 


বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ । সে সময় অমিতাচার, ব্যভিচার প্রভৃতি দোষ ধনী 
সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখা যেত । সাধারণ লোকের মধ্যে এসব দুরাচার মোটেই 
ছিল না। তাৱা যেমন ছিল মিতাচারী, তেমনি ছিল ধর্মপরায়ণ। তবে 
হিন্দুসমাজে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, পণপ্রথা, সতীদাহ প্রথা ইত্যাদি নানা 
কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। সম্রাট আকবর বাল্যবিবাহ এবং সতীদাহ প্রথা 
নিবারণের চেষ্টা করেন, কিন্তু তার সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি৷ হিন্দুদের নৈতিকতা 
সম্পর্কে টেভর্নিয়র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তার বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, 
তখনকার হিন্দু সম্প্রদায় মিতব্যয়ী, সৎ ও সচ্চরিত্র ছিল। সমাজে নারীপুরুষ 
উভয়েই প্রচুর স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করতো । 

৩. মধ্যবিত্ত শ্রেণি : অভিজাত সম্প্রদায়ের পরে মধ্যবিত্ত সমাজের পরিচয় পাওয়া 
যায়। তাদের সংখ্যা যেমন ছিল অল্প তেমনি তাদের জীবনযাত্রার মানও ছিল 
অতি সাধারণ । মাদক দ্রব্যাদিতে আসক্তি, ব্যভিচার প্রভৃতি থেকে এ সম্প্রদায় 
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সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। ষোলো শতকে মুঘল সাম্রাজ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারের 
ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ঘটে । দোকানদার, মহাজন, ব্যবসায়ী, চিকিৎসক 
প্রভৃতি ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোক। 

৪. সাধারণ মানুষ : মুঘল সামন্ততান্রিক- সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে. ছিল সাধারণ 
মানুষের অবস্থান। নিয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিল কৃষক, মজুর, ক্রীতদাস প্রভৃতি 
অতি নগণ্য জনসাধারণ । মধ্যবিত্ত শ্রেণির তুলনায় এদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত 
. শোচনীয় । প্রয়োজনীয় শীতবস্ত্র, জুতা প্রভৃতি তাদের ক্রয়ক্ষমত্যর, বহির্ভূত 


ছিল। তাদের খাদ্ত্রব্যাদিও ছিল অতি সীধারণ। পেলসার্টের থেকে 
জানা যায় যে, সাধারণ অবস্থায় তাদের খাওয়া-পরার না 
থাকলেও দুর্ভিক্ষ বা কোনো প্রকার প্রাকৃতিক দিলে তাদের 
দুর্দশার সীমা থাকত না। 
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মুঘল আমলে ভারতীয় উপমহাদেশের ছিল খুবই সন্তোষজনক ৷ 

নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 

১. কৃষিপণ্য সামগ্রী : মুঘল ভিত্তি ছিল কৃষিপণ্য। কৃষিভিত্তিক 
গ্রামীণ সমাজকে কেন্দ্র করেই শ জনজীবন আবর্তিত হতো । দেশের 
নানা অংশে বিভিন্ন প্রকার পন্ন হতো। আবুল ফজলের আইন-ই 
আকবরীতে তৎকালীন বিবরণ পাওয়া যায় সেগুলো হলো- 


জোয়ার, ছোলা, বার্লি, বজরা; ডালের মধ্যে মুগ, 
মসুরি, অড়হর, মটর$ ভেলবীজের মধ্যে সরিষা, তিল, সূর্যমুখী, রেড়ি ইত্যাদি । 
এছাড়াও , নীল, সুপারি, পেস্তা, আফিম প্রভৃতি কৃষিপণ্যের কথা 
জানা যায়, , খরা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্ট না হলে 
মোট দিন কেটে যেত। মুঘল সম্রাটগণ উৎসাহ 

|| 

২. মুদ্রার প্রচলন ছিল মুঘল আমলে । এ সময় দাম, পয়সা ও ফুলুস মুদ্রা 
প্রচলিত ছিল। এক টাকার চল্লিশ ভাগের এক ভাগকে দাম বলা হতো । এগুলো 
ছিল তাশ্রমুদ্বা এবং এগুলো শ্রমিক শ্রেণিকে প্রদান করা হতো । আর টংকা ছিল 
স্বর্ণ মুদ্রা । সাধারণত টংকা রাজকীয় লেনদেন ও অভিজাত শ্রেণির লোকেরা 
ব্যবহার করতো। 

৩. গ্রামীণ অর্থনীতি : প্রাচীন গ্রামীণ অর্থনীতির তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি 
মুঘল আমলে । মুঘল শাসকগণও গ্রামীণ অর্থব্যবস্থার পরিবর্তনে তেমন কোনো 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেননি। সে সময় গ্রামে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল 
এবং গ্রামের পঞ্চায়েত সকল বিষয়ে মতামতসহ শাসনব্যবস্থা তদারক করতো । 
এমনকি রাজস্ব আদায়েও গ্রামের প্রধানরা সরকারি কর্মচারীদের সহযোগিতা 
করতো । গ্রামের জনগণ তাদের ব্যবহার্য পণ্যদ্রব্য নিজেরাই উৎপাদন 
করতো । পণ্য বিনিময়ের কেন্দ্র ছিল গ্রামীণ হাটবাজার । এসব হাট বাজারের 
নামমাত্র শুল্কে পণ্য বেচাকেনা হতো । এক কথায় সে সময় গ্রামীণ অর্থনীতি 
ছিল যথেষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ । 


৫৬০ 


8. 


৬রাল ক্ষঃঞাz ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ ক্র 


শিল্পপণ্য সামগ্রী : মুঘল যুগের অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান ভিত্তি ছিল 
শিল্লোৎপাদন। কুটির শিল্প ছাড়াও বৃহদাকার শিল্পকারখানা গড়ে ওঠে এবং 
এসব শিল্পকারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যসামশ্রী ছারা দেশের চাহিদা মিটানোর পরও 
উদ্বৃত্ত থাকতো। উদ্ৃত্ত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হতো । ভারতীয় সুতিবস্ত 
বিদেশীয় বাজারে অতি উচ্চমূল্যে বিক্রি করা হতো। বার্নিয়ে বাংলাদেশের 
রেশম ও সুতিবস্ত্রের আড়ৎ বলে বর্ণনা করেছেন। সুতি, রেশম ও পশমি বস্ত্র 


॥ ছিল সে.সময়কার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শিল্প । সম্রাট আকবরের স 


শাল, ফতেপুর সিক্রিতে কার্পেট এবং ঢাকায় মসলিন এসব 


। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নদীপথ এবং স্থলপথ উভয়ই বণিকদের 

ছিল। বণিকদের সুবিধার জন্য মাঝে মাঝে সরাইখানা ও 

থাকতো । মুঘল যুগে ভারতের বাণিজ্য বন্দরগুলোর মধ্যে 

চট্টথাম, সোনারগাও, মুসলিপত্তম, গোয়া, কালিকট, নেগাপত্তম ইত্যাদি । এসব 

বন্দর থেকে পেঞু, সুমাত্রা, জাভা, চীন, আফ্রিকা, মোচা, হরমুজ, সিংহল প্রভৃতি 

দেশের সাথে সামুদ্রিক বাণিজ্য চলতো । স্থলপথেও মুলতান থেকে কান্দাহার 
এবং লাহোর থেকে কাবুলে বাণিজ্যের প্রচলন ছিল। 


৩ মুঘল আমলে ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্মীয় অবস্থা 
মুঘল আমলে ভারতীয় উপমহাদেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর লোক বাস করতো । নিয়ে 
এদের ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 


১, 


উদারতা : ধর্মীয় ব্যাপারে উদার মতাবলম্বী ছিলেন মুঘল সম্রাটগণ । নিজেরা 
স্বীয় ধর্ম পালনে নিষ্ঠাবান হলেও তারা ধর্ম নিয়ে কখনো বাড়াবাড়ি করতেন না। 
সকল ধর্মের অনুসারীরাই ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করতো । পরধর্মসহিষ্ণু মুঘল 
সম্াটগণ অর্থ ও বিত্ত দিয়েও বিজিতদেরকে স্ব-স্ব ধর্ম পালনে উৎসাহিত করতেন! 
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২. আন্দোলন : মুঘল আমলে এক ব্যাপক ইসলামী আন্দোলন পরিচালিত হয়। এ 
আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন মুজাদ্দেদ-হই আলফে সানী ৷ তিনি ইসলাম ধর্মের ভিত্তি 
মজবুত করার জন্য একদল লোককে ইসলামের প্রকৃত দীক্ষা দিয়ে বিভিন্ন 
জায়গায় পাঠান। 

৩. আকবরের ধর্মনীতি : সম্রাট আকবর হিন্দু মুসলিম সকলকে এক সূত্রে গ্রথিত 
করার মানকে “দ্বীন-ই ইলাহী’ নামে এক নতুন ধর্ম প্রবর্তন করেন। তার এ 
ধর্মনীতির ফলে মুসলমানদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় 
সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। 


৪. ধর্মীয় অনুষ্ঠান : মুসলমানগণ দুই ঈদ ছাড়াও আরো অনুষ্ঠান 
মুঘল আমলে; যেমন-- মিলাদ মাহফিল, উরস, আশুরা, ইত্যাদি পালন 
করতো । আর হিন্দুরা ঢাকঢোল, মেলা ও পূজা-পার্রচ করতো। 
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সংগীতের পৃষ্ঠপোষক । শিল্পরসিক বাবরের উত্তরাধিকারী হুমায়ুনও 
সংগীতানুরাগী ছিলেন । মিঞা তানসেন, বিলাস খান, লাল খান ও রাজ বাহাদুর 
মুঘল দরবারের বিখ্যাত সংগীত শিল্পী ছিলেন। 

৪. স্থাপত্যশিল্প : স্থাপত্যশিল্পের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন সম্রাট বাবর। শাহজাহানের 
রাজতৃকালকে স্থাপত্যশিল্পের জন্য স্বর্ণযুগ বলা হয়। মুঘল আমলের দুর্গ, 
সমাধি, মসজিদ ইত্যাদি আজো মানুষের মন কেড়ে নেয়। 

উপসংহার : ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে মুঘলদের শাসনকাল সবদিক দিয়েই 

শ্রেষ্ঠতের ও গৌরবমপ্তিত দাবিদার । কেননা মুঘল শাসনামলে জনসাধারণের 

ভালো ছিল ।, তখন জনসাধারণ সুখে শান্তিতে বসবাস করতো । সুতরাং মুঘল 
শাসকগণ ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের ভাগ্যের উন্নয়নকল্পে যে গৌরবোজ্জ্বল 
কৃতিতৃ রেখে গেছেন তা তাদের চিরদিন স্মরণীয় করে রাখবে । 
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জন: ১৬২ ॥ মুঘল বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে 
[ফা. স্নাতক প. ২০১৫] 

ত, এখন আমাল তারা উদর বাসর বরা 

সামাজিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 

অথবা, মুঘল আমলের ভারতীয় উপমহাদেশের জনগণের অর্থনৈতিক ও 

সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে যা জান লেখ। 


উত্তল । উপস্থাপনা : ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘলরা প্রায় সাড়ে তিন শব পর্যন্ত 

রাজতৃ করেছেন। এ সুদীর্ঘ রাজতৃ ভারতবর্ষের ইতিহাসে শুধু ও 

স্বর্ণযুগেরই সৃষ্টি করেনি; বরং তারা সামাজিক, অর্থনৈতিক, ও তামুদ্দুনিক 

ক্ষেত্রেও অনন্য রেখে গেছেন । মুঘল শাসনামলে জনসাধারণ 

সামাজিক ও দিক থেকে সুখে-স্বচ্ছন্দ্যে করতো। ধর্মীয় ও 

তামুদ্দুনিক দিক থেকেও তারা স্বাধীনতা ভোগ 

৩ মুঘল আমলে ভারতীয় উপমহাদেশের 

মুঘল আমলে ভারতীয় উপমহাদেশের অবস্থা ছিল খুবই সন্তোষজনক ৷ 

নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো: 

১. কৃষিপণ্য সামগ্রী : মুঘল প্রধান ভিত্তি ছিল কৃষিপণ্য। কৃষিভিত্তিক 
গ্রামীণ সমাজকে কেন্দ্র ₹শ জনজীবন আবর্তিত হতো। দেশের 
নানা অংশে বিভিন্ন প্রকার ক্লুষিপণ্য “উৎপন্ন হতো। আবুল ফজলের আইন-ই 
আকবরীতে থেঁসব ফসলের বিবরণ পাওয়া যায় সেগুলো হলো- 
খাদ্যশস্যের , চাল, জোয়ার, ছোলা, বার্লি, বজরা; ডালের মধ্যে মুগ, 

; তেলবীজের মধ্যে সরিষা, তিল, সূর্যমুখী, রেড়ি ইত্যাদি। 

৷, তুলা, নীল, সুপারি, পেস্তা, আফিম প্রভৃতি কৃষিপণ্যের কথা জানা 

1, খরা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্ট না হলে কৃষকদের মোটামুটি 

দিন কেটে যেত। মুঘল সমাটগণ কৃষিকার্ষে উৎসাহ প্রদান করতেন। 

২. মুদ্রা : মুদ্রার প্রচলন ছিল মুঘল আমলে । এ সময় দাম, পয়সা ও ফুলুস মুদ্রা 
প্রচলিত ছিল। এক টাকার চল্লিশ ভাগের এক ভাগকে দাম বলা হতো । এগুলো 
ছিল ত্রমুদ্রা এবং এগুলো শ্রমিক শ্রেণিকে প্রদান করা হতো । আর টংকা ছিল 
স্বর্ণ মুদ্বা। সাধারণত টংকা রাজকীয় লেনদেন ও অভিজাত শ্রেণির লোকেরা 
ব্যবহার করতো । 

৩. গ্রামীণ অর্থনীতি : প্রাচীন গ্রামীণ অর্থনীতির তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি 
মুঘল আমলে ৷ মুঘল শাসকগণও গ্রামীণ অর্থব্যবস্থার পরিবর্তনে তেমন কোনো 
গুরুতৃপূর্ণ ভূমিকা রাখেননি! সে সময় গ্রামে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল 
এবং গ্রামের পঞ্চায়েত সকল বিষয়ে মতামতসহ শাসনব্যবস্থা তদারক করতো । 
এমনকি রাজস্ব আদায়েও গ্রামের প্রধানরা সরকারি কর্মচারীদের সহযোগিতা 
করতো । গ্রামের জনগণ তাদের ব্যবহার্য পণ্যদ্রব্য নিজেরাই উৎপাদন 
করতো । পণ্য বিনিময়ের কেন্দ্র ছিল গ্রামীণ হাটবাজার । এসব হাটবাজারের 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র _ ৫৬৩ 


নামমাত্র শুক্কে পণ্য বেচাকেনা হতো। এক কথায় সে সময় গ্রামীণ অর্থনীতি 
ছিল যথেষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ ৷ 

৪. শিল্পপণ্য সামগ্রী : মুঘল যুগের অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান ভিত্তি ছিল 
শিল্লোৎপাদন। কুটির শিল্প ছাড়াও বৃহদাকার শিল্পকারখানা গড়ে ওঠে এবং 
এসব শিল্পকারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যসামখ্রী দ্বারা দেশের চাহিদা মিটানোর পরও 
উদ্বৃত্ত থাকতো । উদ্বৃত্ত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হতো। ভারতীয় সুতিবস্ত্র 
বিদেশীয় বাজারে অতি উচ্চমুল্যে বিক্রি করা হতো। বার্নিয়ে 
রেশম ও সুতিবস্ত্রের আড়ৎ বলে বর্ণনা করেছেন। সুতি, রে 


ছিল সে সময়কার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শিল্প । সম্রাট লাহোরে 

শাল, ফতেপুর সিক্রিতে কার্পেট এবং ঢাকায় হতো। এসব 
শিল্পদ্বব্য বিদেশে খুব সমাদৃত ছিল। ক 

৫. দ্য ভারসাম্য ভারতীয়দের 

বিশ্বে সুপরিচিত ছিল। 

তা আমদানি পণ্যের মধ্যে ছিল 

মণিমুক্তা, তামা, টিন ইত্যাদি । 

রেশমবন্্র, সুতিবস্ত্র, কৃষি ও শিল্পপণ্য। ভারতবর্ষের 

সুতিবন্ত্র, বিশেষ করে মসলিন ইউরোপে প্রায় একচেটিয়া 

অধিকার বিস্তার লন্ডন, প্যারিস ও আমস্টার্ডামের বাণিজ্যকেন্দ্র 

মসলিন সমাদৃত, মুল নাস ও বদ নিযের অন্য কান্তি ও লাবোর 


বিশ্ববিখ্যাত লোতে ছোট ছোট জাহাজ নির্মাণ করা হতো। 

ব প্রসিদ্ধ ছিল গোলা-বারুদ প্রস্তুত ও রপ্তানির জন্য । 

: মুঘল শাসনামলে জলস্থল উভয় পথেই ব্যবসায়-বাণিজ্য 

হতো। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নদীপথ এবং স্থলপথ উভয়ই বণিকদের 
নিকট নিরাপদ ছিল। বণিকদের সুবিধার জন্য মাঝে মাঝে সরাইখানা ও 
বিশ্রামাগার থাকতো । মুঘল যুগে ভারতের বাণিজ্য বন্দরগুলোর মধ্যে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল বোম্বাই, ভারণচ, সুরাট, ক্যাম্বে, সাতগাও, শ্রীপুর, 
চট্টগ্রাম, সোনারগাও, মুসলিপত্তম, গোয়া, কালিকট, নেগাপত্তম ইত্যাদি। এসব 
বন্দর থেকে পেগু, সুমাত্রা, জাভা, চীন, আফ্রিকা, মোচা, হরমুজ, সিংহল প্রভৃতি 
দেশের সাথে সামুদ্রিক বাণিজ্য চলতো । স্থলপথেও মুলতান থেকে কান্দাহার 
এবং লাহোর থেকে কাবুলে বাণিজ্যের প্রচলন ছিল। 

৩ মুঘল আমলে ভারতীয় উপমহাদেশের সামাজিক অবস্থা 

মুঘল আমলে ভারতীয় উপমহাদেশের জনসাধারণের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে নিম্নে 

আলোচনা করা হলো_ 

১. অভিজাত শ্রেণি : অভিজাতরা ছিল সমাজের প্রধান শ্রেণি । সমাজে এ শ্রেণিই 
ছিল সবচেয়ে বেশি সম্মানিত । সম্বাট অভিজাত শ্রেণির সর্বোচ্চ শীর্ষে অবস্থান 
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করতেন। সম্রাটের নিচে ছিল অমাত্যবর্গ ও রাজকর্মচারী। এ অভিজাতবর্গ 
রাজ্যের বিশাল এশ্বর্ষের মালিক ছিলেন এবং বিলাস-ব্যসনে কালাতিপাত 
করতেন। বিলাস-ব্যসন, ব্যভিচার, মাদকাসক্তি প্রভৃতি অভিজাত শ্রেণির প্রধান 
বৈশিষ্ট্য ছিল । আবুল ফজলের বিবরণ থেকে জানা যায়, সম্রাটের হেরেমে পাচ 
হাজার রমণী থাকতো । সে যুগে অভিজাত শ্রেণির মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ, 
ঈর্াপরায়ণতা ও ষড়যন্ত্র অত্যধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। 

' ২. সামাজিক নিয়মকানুন : মুঘল আমলে সমাজে হিন্দু- মধ্যে 
সুসম্পর্ক বিরাজ করতো । আকবরের শাসনামল হিন্দু- জন্য 
বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ । সে সময় অমিতাচার, ব্যভিচার দোষ ধনী 
সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখা যেত। সাধারণ লোকের রাচার মোটেই 
ছিল না। তারা যেমন ছিল মিতাচারী, তেমনি ধর্মপরায়ণ । তবে 
হিন্দুসমাজে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, পণপ্রথা, প্রথা ইত্যাদি নানা 
কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। সম্রাট আকবর, ববাহ এবং সতীদাহ প্রথা 
নিবারণের চেষ্টা করেন, কিন্তু তার সে হয়নি ৷ হিন্দুদের নৈতিকতা 
সম্পর্কে টেভর্নিয়র উচ্ছ্বসিত প্রশং । তার বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, 


তখনকার হিন্দু সম্প্রদায় ও সচ্চরিত্র ছিল। সমাজে নারীপুরুষ 
উভয়েই প্রচুর স্বর্ণালঙ্কার রঁতো। 
৩. মধ্যবিত্ত শ্রেণি : আঁ র পরে মধ্যবিত্ত সমাজের পরিচয় পাওয়া 
যায়। তাদের সংখ্যা ছল অল্প তেমনি তাদের জীবনযাত্রার মানও ছিল 
প্ঁব্যাদিতে আসক্তি, ব্যভিচার প্রভৃতি থেকে এ সম্প্রদায় 
শতকে মুঘল সাম্রাজ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারের 
শ্রেণির উদ্ভব ঘটে । দোকানদার, মহাজন, ব্যবসায়ী, চিকিৎসক 
ত্ত শ্রেণির লোক। 
মানুষ : মুঘল সামন্ততাত্ত্রিক সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে ছিল সাধারণ 
অবস্থান। নিম্ন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিল কৃষক, মজুর, ক্রীতদাস প্রভৃতি 
অতি নগণ্য জনসাধারণ ৷ মধ্যবিত্ত শ্রেণির তুলনায় এদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত 
শোচনীয়। প্রয়োজনীয় শীতবস্ত্র, জুতা প্রভৃতি তাদের ক্রয়ক্ষমতার বহির্ভূত 
ছিল। তাদের খাদ্যদ্ৃব্যাদিও ছিল অতি সাধারণ । পেলসার্টের আলোচনা থেকে 
জানা যায় যে, সাধারণ অবস্থায় তাদের খাওয়া-পরার কোনো অসুবিধা না 
থাকলেও দুর্ভিক্ষ বা কোনো প্রকার প্রাকৃতিক দুর্বিপাক দেখা দিলে তাদের 
দুর্দশার সীমা থাকত না। 
উপসংহার : ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে মুঘলদের শাসনকাল সবদিক দিয়েই 
শেষ্ঠতের ও গৌরবমণ্তিত দাবিদার । কেননা মুঘল শাসনামলে জনসাধারণের 
সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এবং তামুদ্ুনিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে অনেক 
ভালো ছিল। তখন জনসাধারণ সুখে শান্তিতে বসবাস করতো । সুতরাং মুঘল 
শাসকগণ ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের ভাগ্যের উন্নয়নকল্পে যে গৌরবোজ্জ্বল 
কৃতিতৃ রেখে গেছেন তা তাদের চিরদিন স্মরণীয় করে রাখবে। 


সি 


ভ্ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র_ _ ৫৬৫ 


জপ্রশন: ১৬৩) নার 
অথবা, মুঘল শাসনামলে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের বিবরণ দাও। 
অথবা, মুঘল শাসনামলে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ দাও। 


উন্তর।॥॥ উপস্থাপনা : বাংলার ইতিহাসে মুঘল আমল এক নবযুগের সূত্রপাত করে। 
১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা প্রথম মুঘলগণ কর্তৃক বিজয় লাভ করে। কিন্তু মুঘল কর্তৃত্ব 
এখানে খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের বিজয়ের মাধ্যমে 
উত্তর ভারতে মুঘল শাসন, প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রকৃতপক্ষে বাংলায় শাসন 


প্রতিষ্ঠিত হয় অনেক পরে। ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে দাউদ খানের পরাজয় র ফলে 

বাংলায় মুঘল সাম্রাজ্যের পত্তন হয় এবং তা ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত, ছিল। 

5 মুঘল শাসনামলে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস 

১. সম্মাট বাবর ও হুমায়ূনের শাসনামলে বাংলা : সুগ্রাট ্লাবর ও হুমায়ুন বাংলায় 
মুঘল প্রভূত স্থাপনের চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত [তন সে সময়ে বিহারে শের 
শাহ নামে এক আফগান সর্দার প্রবল পর ল হয়ে উঠেন এবং তিনি 


বাংলায় আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেনউক্রিন্ত অচিরেই মুঘল সম্রাট হুমাযুনের 


্ররিত্যাগ করে আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করেন। ফলে 
উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এ সংঘর্ষে হুমায়ুন 


ক্ষমতাসীন শাহ পুনরায় বাংলার দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করেন। 

বাংলা : সমসাময়িককালে বাংলার ভূতপূর্ব সুলতান 

জামাতা খিজির খান বাংলায় নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলে 

শের শাহ খিজির খানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে তাকে বন্দি 

রন। বাংলাকে দুর্বল করে রাখার উদ্দেশ্যে শের শাহ এক বহুভাগে বিভক্ত 
করেন এবং প্রতিটি ভাগের শাসনভার স্বীয় পছন্দসই অনুচরদের হাতে ন্যস্ত 
করেন। এই ভাগ বা জায়গিরগুলো পরবর্তীকালে বহু ক্ষুদ্র রাজ্যের সৃষ্টি করে, 
যা আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে মুঘলদের বাংলা জয়ে বাধার কারণ হয়ে 
দাড়ায়। শের শাহের শাসনামলে বাংলায় শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করছিল। তার 
মত্যুর পর তার পুত্র ইসলাম শাহের আমলে বাংলা দিল্লির শাসনাধীনে ছিল। 

৩. শুর আমলে বাংলা : ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর শুর বংশীয় শাসনকর্তা মুহাম্মদ 
খান বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করে জৌনপুর অধিকার করেন। অতঃপর তিনি 
আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হয়ে দিল্লির সুলতান মুহম্মদ শাহ আদিলের সেনাপতি 
হিমু কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। এ সময় আদিল স্বীয় অনুচর শাহবাজ 
খানকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু মুহাম্মদ খানের পুত্র খিজির 
খান শাহবাজ খানকে পরাজিত করেন এবং গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহ উপাধি 
ধারণ করে বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন। 


৬্নাল ভ্রান্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


. কররানী শাসনামলে বাংলা : ইতোমধ্যে দিল্লির রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক বিরাট 
পরিবর্তন সাধিত হয়। মুঘল সম্রাট হুমায়ুন পাঞ্জাব ও দিল্লি অধিকার করে মুঘল 
সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। হুমায়ূনের মৃত্যুর পর তার পুত্র আকবর দিল্লির 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। এদিকে কররানী বংশীয় আফগান শাসক তাজ 
খান কররানী বাংলায় কররানী রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তাজ খান কররানীর 
মৃত্যুর পর যথাক্রমে সুলায়মান. কররানী, বায়েজিদ কররানী এবং দাউদ খান 
কররানী বাংলা শাসন করেন। 

. সম্রাট আকবরের শাসনামলে বাংলা : দাউদ খান কররানী ক্ষমতায় 


অধিষ্ঠিত হলে মুঘল সমাট আকবর তার বিরুদ্ধে বিশাল করেন। 
যুদ্ধে দাউদ খান কররানী পরাজিত হলে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়। 
আকবর মুনিম খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত I কিছুদিন পর মুনিম 
খানের মৃত্যু হলে হোসেন কুলী বেগ বাংলার নিযুক্ত হন। এ সুযোগে 
দাউদ খান পুনরায় বিদ্রোহী হয়ে উঠলে নিকট উভয়পক্ষের যুদ্ধ 
বাধে। এ যুদ্ধে দাউদ খান কররানী ও নিহত হন। ফলে বাংলায় 


চত হন। 
র্বর্তী : সম্রাট আকবরের অন্যতম সভাসদ এবং রোটাসগড় 
জাফফর খান বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি বাংলায় 
রাজস্ব ব্যবস্থা চালু করতে গিয়ে প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা 
করেন। এতে সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের মধ্যে বিরোধ আরম্ভ হয়। 
এদের বিদ্রোহ দমন করতে তিনি ব্যর্থ হলে ১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ এপ্রিল 
বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হন এবং বিদ্রোহীরা বাবা খান কাকশালকে বাংলার 
শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। 
, খান-ই জাহান হুসাইন কুলী : মুনিম খানের মৃত্যুর পর বৈরাম খানের 
ভাগিনেয় হুসাইন কুলী ওরফে খান-ই জাহান বঙ্গদেশের সুবাদার নিযুক্ত হন। 
অতঃপর তিনি তাণ্ডায় রাজধানী স্থাপন করে সপ্তগ্রাম ও ঘোড়াঘাট অঞ্চল 
অধিকার করেন । ভাওয়াল তার হস্তগত হয় । বারো ভুইয়া নেতা শসা খানকেও 
তিনি এগারসিন্ধু নামক স্থানে পরাজিত করেন। এভাবে স্বীয় যোগ্যতা ও 
বুদ্ধিমত্তার দ্বারা খান-ই জাহান হুসাইন কুলী বাংলায় মুঘল শক্তিকে অনেকটা 
সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে ১৫৭৮ খ্রিষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন । 


জর ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৫৬৭ 


ঘ. 


রাজা টোডরমল : রাজা টোডরমল তরসুন খানের সহযোগিতায় বিদ্রোহীদেরকে 
পরাজিত করে বিহারে পুনরায় মুঘল প্রাধান্য স্থাপন করেন । ইতোমধ্যে বাবা 
খান কাকশাল অসুস্থ হয়ে পরলোকগমন করলে বাংলায় মুঘল আধিপত্য 
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। 


. রাজা মানসিংহ : শাহবাজ খানের পর ওয়াজির খানকে বাংলার অস্থায়ী শাসক 


নিয়োগ করা হয়। অল্প কিছুদিন পর তার মৃত্যু হলে মানসিংহকে বাংলার শাসক 
নিযুক্ত করা হয়। মানসিংহ রাজমহলে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করে 

বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ঈসা খান জয়লাভ করলেও মানসিংহের স্থাপন 
করেন। ১৫৯১ খ্রিষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ উড়িষ্যা বিজয় করে বিহারে 
প্রত্যাবর্তন করেন। ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট গুরুর অসুস্থ হয়ে 
পড়লে তিনি আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করেন। সম্রাট 
জাহাঙ্গীরের শাসনামলে তিনি সাময়িকভাবে বাং পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। 
খান-ই আজম মির্জা আফিফ ও বিচক্ষণ মির্জা আফিফ 
কোকাকে আকবর বঙ্গ, বিহার ও র নিয়োগ করেন। তিনি এক 
প্রকার বিনাযুদ্ধে তাণ্ডা দখল করেন বাংলার জলবায়ু তার সহ্য না হওয়ায় 
আকবরের অনুমতিক্রমে নিজ জায়গিরে প্রত্যাবর্তন করেন। 
শাহবাজ খান : একজন, সেনানায়ক ছিলেন শাহবাজ খান। তিনি 
খান কাবুলিকে বিতাড়িত করেন । মাসুম ভাটি 
গ্রহণ করেন। শাহবাজ খান ঈসা খানকে দমন 


শাসনামলে বাংলা : সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর ১৬০৫ 
জাহাঙ্গীর মুঘল সম্রাটের পদে অধিষ্ঠিত হন। তার সময়ে মানসিংহ, 
কুতুবউদ্দিন কোকা, জাহাঙ্গীর কুলী খান ও ইসলাম খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত 
হন। তন্মধ্যে ইসলাম খান খুব বিচক্ষণ শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি বাংলার 
রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করেন। তিনি ঈসা খানের পুত্র মুসা 
খানসহ অন্য জমিদারদের প্রতিরোধ করে বাংলায় শক্তিশালী মুঘল শাসন 
প্রতিষ্ঠা করেন। তার মৃত্যু হলে জাহাঙ্গীর কাসিম খানকে বাংলার সুবাদার 
নিযুক্ত করেন। তিনি কৃতিত্বের সাথে কাছাড় ও চট্টগ্রাম জয় করলেও যোগ্য 
শাসক ছিলেন না। তার পর সম্রাট. ইবরাহীম খানকে বাংলার শাসনকর্তা 
নিয়োগ করেন। তিনি সুযোগ্য শাসক ছিলেন। ইবরাহীম খান বিদ্রোহী 
শাহজাদা শাহজাহান কর্তৃক রাজমহলের এক যুদ্ধে নিহত হলে মহব্বত খানের 
পুত্র খানজাদ খান এবং তার পরে মুকারম খান বাংলা সুবার শাসনকার্য 
পরিচালনা করেন। পরে ফিদাই খান বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হন। তিনি 
ছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজতৃকালের সর্বশেষ বাংলার সুবাদার । 


৫৬৮ নাল ভ্রাতডাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ প্রঃ 


৭. সমাট শাহজাহানের শাসনামলে বাংলা : ১৬২৮ খিষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরের 
পতনের পর স্ম্রাট শাহজাহান সিংহাসনে আরোহণ করেন। শাহজাহান কাসিম 
খানকে বাংলার সুবাদারের পদে নিয়োগ করেন। কাসিম খান কৃতিত্বের সাথে 
হুগলি অধিকার করে পর্তুগিজ শক্তি চূর্ণ করেন এবং অহোম রাজাকে পরাজিত 


করে কামরূপ পুনর্দখল করেন। কাসিমের মৃত্যুর দীর্ঘদিন পর ১৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দে , 


সম্ৰাট তার দ্বিতীয় পুত্র সুজাকে বাংলার সুবাদার করে পাঠান। সে সময় বাংলার 
রাজধানী ঢাকায় থাকলেও তিনি রাজমহলে অবস্থান করতেন, এঁর তার 


সহকারী সুবাদার অবস্থান করতেন ঢাকায় । 

৮. আওরঙ্গজেবের শাসনামলে বাংলা : সম্রাট ডনের মধ্যে 
আওরঙ্গজেব ছিলেন সিংহাসনের একমাত্র যোগ্য । তাই 
উত্তরাধিকার যুদ্ধে বিজয়ী হলে তিনিই সিংহাসন প্লাঁভ ক্লুরেন। আওরঙ্গজেব 
ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে মীরজুমলাকে বাংলার র পাঠান। মীরজুমলা 
শাহ সুজাকে বাংলা থেকে বিতাড়িত করে ও আসাম জয় করে বিশেষ 


খ্যাতি লাভ করেন। তিনি চট্টগ্রামের 


মৃত্যু হলে প্রথমে দিলির খান ও খান অস্থায়ীভাবে বাংলার সুবাদার 
নিযুক্ত হন। অতঃপর আও মাতুল শায়েস্তা খানকে বাংলার সুবাদার 
নিযুক্ত করেন। শায়েস্তা বছর বাংলার সুবাদার ছিলেন। এরপর 
খান-ই জাহান খান ও আজিমুশশান পর পর বাংলার 
সুবাদার হয়ে 

৯. পরবর্তী : ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে মুর্শিদ কুলী খান বাংলায় সুবাদার 


পদ লাভ করেন। এভাবে বাংলার সুবাদারি অনেকটা বংশগত হয়ে 
ং বাংলায় আবার স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৪০ খিষ্টাব্দে 
সরফরাজকে পরাজিত ও নিহত করে তার অধস্তন বিহারের শাসনকর্তা 
আলীবদী খান সুবাদারের দায়িতৃ গ্রহণ করেন। আলীবদীর পর তার দৌহিত্র 
সিরাজউদ্দৌলার বাংলার মসনদ লাভ করেন। কিন্তু ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন 
বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্রের শিকার হলে সিরাজ বিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির 
হাতে পরাজিত ও নিহত হন এবং বাংলার স্বাধীনতা প্রায় দুইশ বছরের জন্য 
অন্তমিত হয়ে যায়। 
উপসংহার : মুঘল আমলে দীর্ঘকাল পর্যন্ত বাংলায় কার্যত কেন্দ্রীয় শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত 
হয়নি। সে সময় ছিল বাংলায় বিভিন্ন সুবাদারের শাসনের ইতিহাস ৷ তাই মুঘলদের 
দুর্বলতার সুযোগে বাংলা ক্রমে স্বাধীন হয়ে যায়। কিন্তু সে স্বাধীনতা বেশিদিন টিকে 
থাকেনি; বরং সিরাজউদ্দৌলার অপরিণামদর্শিতা ও দেশীয় কিছু বিশ্বাসঘাতকের 
চক্রান্তে বাংলার স্বাধীনতা প্রায় দুইশ বছরের জন্য পরাধীন হয়ে পড়ে । 


ইন্তেকালের পর সুজাউদ্দিন ও পরে সরফরাজ খান বাংলার . 


গজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৫৬৯ 
শসা 
অথবা, দুনব আমলে বাংলায় গাগা টিভির ইতিহাস সংক্ষেপে লেখ। 

অথবা, বাংলায় মুঘল শাসনের পরিচয় দাও। 


উত্তল্র।। উপস্থাপনা : খ্ৰিষ্টীয় ষোলো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় মুঘল সাম্রাজ্যের 
বিস্তার এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত করে। ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে বাবর পানিপথের প্রথম 
খুদ্ধে বিজয়ের মধ্য দিয়ে উত্তর ভারতে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রকৃতপক্ষে 
বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় অনেক পরে। বাবর ও হুমায়ুন মুঘল 


আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন। অবশেষে রর সময় 
১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা মুঘল সায্রাজ্যভুক্ত হয়। তবে সমগ্র শাসন 
প্রতিষ্ঠিত হতে আরো অনেক সময় লেগে যায়। সম্রাট ; সময় পুরো 
বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। 
৮০৭৭ ১ 
বাংলায় মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রথম বিশ গান অবিরত ছন্দ চলতে 
পাছে ভিসির রান মুঘল সেনাপতিদের নেতৃতে 
বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। আমলে বাংলায় সাম্রাজ্য বিস্তারের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হলো- 
১. বাংলায় মুঘল শাসন : ১৫ হুমায়ূনের বাংলা জয়ের মধ্য দিয়ে মুঘল 
শাসনের সূত্রপাত ঘটে । সময় শের শাহ নামে এক আফগান সরদার 
প্রবল পরাক্রান্ত এবং তিনি বাংলায় প্রভুত্ব স্থাপন করেন। এ 


করা হুমায়ূনের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়ে এবং 
যুদ্ধযাত্রা করে ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বাংলা অধিকার 
শাহ সসৈন্যে দিল্লির দিকে অগ্রসর হয়ে বিহার ও জৌনপুর 
পর্যন্ত অগ্রসর হন। এ সংবাদে হুমায়ুন বাংলা ত্যাগ করে 
অগ্রসর হন। চৌসা ও কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুন শোচনীয়ভাবে 
হলে দিল্লির সিংহাসনও তার হাতছাড়া হয়। শের শাহ দিল্লির 
সিংহাসন অধিকার করে আফগান স্মাজা প্রতিষ্ঠা করলে বাংলাও আফগান 
সাম্রাজাভুক্ত হয়ে পড়ে। আকবরের বাংলা জয়ের আগ পর্যন্ত (১৫৭৬ খ্রি.) 
বাংলা আফগান কররানীদের অধীনে ছিল। আকবরের আমলে বাংলায় মুঘল 
শাসন শুরু হয়। 

২. আকবরের বাংলা বিজয় : সম্রাট আকবরের রাজড়ের প্রথমদিকে সুলায়মান 
কররানী বাংলায় শাসন পরিচালনা করতেন । তিনি মুঘল সম্রাট আকবরের প্রতি 
মৌখিক আনুগত্য স্বীকার করে স্বাধীনভাবেই শাসন করতেন। কিন্তু 
জুলায়মানের পুত্র দাউদ খান কররানী ছিলেন অপরিণামদশাঁ শাসক । তিনি 
পিতার অনুসৃত নীতি ত্যাগ করে প্রকাশ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং নিজ 
নামে খুতবা পাঠ ও মুদ্রা প্রচলন করেন। এ অবস্থায় সম্রাট আকবর জৌনপুরের 
শাসনকর্তা মুনিম খানকে বাংলাবিহার জয়ের নির্দেশ দেন। ১৫৭২ খ্রিষ্টাব্দে 
মুনিম খান প্রথমে বিহার আক্রমণ করে দাউদের সাথে সন্ধি স্থাপন করেন। 


[3] ্াতাতীনল 0) উ্ননলাযর ্তিখঙ্গাত্ল ছিতীহা পল /ত্তীঠা বর) ৯১০ 


৫৭০ _____ 


_____ পবালজনত্ঞাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ এ 


কিন্তু আকবরের নির্দেশে মুনিম খান ১৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে পুনরায় বিহার আক্রমণ 
করে পাটনা দুর্গে দাউদকে সসৈন্যে অবরোধ করেন । এ সময় স্বয়ং আকবরও 
বিহার অভিযানে আসেন । কিছুদিন দুর্গে অবরুদ্ধ থাকার পর দাউদ সসৈন্যে 
বাংলা অভিমুখে পলায়ন করেন। আকবর মুনিম খানকে দাউদের পশ্চাদ্ধাবন 
করার পরামর্শ দিয়ে দিল্লিতে ফিরে যান । মুনিম খান দাউদের পশ্চাদ্ধাবন করে 
রাজমহলের কাছে তেলিয়াগর্হির গিরিপথের কাছে এসে পৌঁছেন । দাউদ মুঘল 
বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে অসমর্থ হয়ে বাংলা পরিত্যাগ করে আশ্রয় 


করে মুনিম খান ও রাজা টোডরমল দাউদের বিরুদ্ধে করেন। 
তুকারয় নামক স্থানে উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সং! 


বশ্যতা স্বীকার করেন। এরপর তিনি আরো 
পূর্বদিকে (সোনারগাও) এলাকার দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু এ 
অঞ্চলের প্রতাপ ও মজলিস কুতুব মুঘল নৌবহরকে পরাজিত 
ও ৷ ফলে খান জাহান তাণ্ডায় প্রত্যাবর্তন করেন। এ অবস্থায় 
যে মুঘল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন তারাও পুনরায় বিদ্রোহী 
ঘোষণা করে । এর ফলে মুঘল শাসন বাংলার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে 
সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। 
দাউদের বিদ্রোহ : দাউদকে অধীনস্থ করার পর মুনিম খান বাংলার রাজধানী 
তাণ্ডায় ফিরে আসেন । এর এক মাস পরে গৌড়ে প্লেগের মহামারী দেখা দেয়। 
এ সময় মুনিম খানসহ বহু মুঘল সৈন্য মারা যান। এ অবস্থায় বাংলায় মুঘল 
সৈন্যদের মধ্যে ভীতি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় । মুনিম খানের মৃত্যুর পর হোসেন 
কুলী খান বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। এই সুযোগে দাউদ বিদ্রোহী হয়ে বাংলা 
পুনরুদ্ধার করেন । মুঘলদের সাথে আফগানদের পুনরায় সংঘর্ষ বাধে। ১৫৭৬ 
হন। অবশেষে সেনাপতি দাউদ খান কররানীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন । এভাবে 
বাংলায় কররানী রাজত্বের অবসান ঘটে এবং মুঘল শাসন শুরু হয় । 


. জমিদারদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ : সম্রাট আকবরের সময় নামমাত্র বাংলা মুঘল 


সাম্রাজ্যভুক্ত হয় । বারো ভুঁইয়া নামে পরিচিত বাংলার বড় বড় জমিদার কার্যত 
মুঘল শাসন মেনে নেননি। তারা কররানী রাজত্বের অবসানের পর নিজেদের 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র ৫৭১ 


জমিদারিতে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। জমিদারদের সৈন্যদল ও শক্তিশালী 
নৌবহর ছিল। তারা সংঘবদ্ধভাবে বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে 
আকবরের খ্যাতনামা সেনাপতিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং মুঘল বাহিনীর সকল 
প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করেন। বারো ভুঁইয়াদের 
মধ্যে শ্রীপুরের জমিদার কেদার রায়, সোনারগায়ের ঈসা খান ও তার পুত্র মুসা 
খান, যশোরের প্রতাপাদিত্য, ভুলুয়ার লক্ষ্মণ মাণিক্য, ময়মনসিংহের ওসমান 
খান ছিলেন সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য । কররানী বংশের পতনের 
ভুইয়াদের সাথে মুঘলদের দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ চলে। এই মুঘল 
সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । 

৬. শাহবাজ খানের বাংলা অভিযান : বারো ভুইয়াদের 
শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য স্মাট আকবর ১৫৮৩ খ্রিষ্ট তম খ্যাতনামা 
লা আরা সাতার পর পরনের শোর শাম 


১৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দে পুনরায় বাংলা অভিযানে এসে কুটনীতির সাহায্যে 
হাত করেন। ফলে ঈসা খান অসুবিধায় পড়ে 
শাহবাজ সন্ধি করতে বাধ্য হন। সন্ধির শর্তানুযায়ী উত্তর বাংলায় 
অঞ্চলগুলো মুঘলদের ছেড়ে দেন এবং সম্রাটের জন্য বহু 


: ১৫৭৬ থেকে ১৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার 
অধিকাংশ অঞ্চল আফগান জমিদারদের অধিকারেই ছিল। ১৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দে 
রাজা মানসিংহ বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হয়ে আসলে মুঘল-আফগান সংঘর্ষের 
এক নতুন পর্ব আরম্ভ হয়। মানসিংহ ইতিপূর্বে উড়িষ্যা বিজয় (১৫৯০-১৫৯৩ 
খ্রি) শেষ করে বাংলায় আফগানদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। সে সময় আফগানরা 
বাংলার সর্বত্র অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে এবং নানাভাবে মুঘলদের ব্যতিব্যস্ত 
করে তোলে । মানসিংহ রাজমহলে নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করে পূর্ববঙ্গে 
আফগানদের নেতা ঈসা খানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন । ঈসা খান জয়লাভ করেও 
মানসিংহের সাথে শান্তি স্থাপন করেন। এরপর মানসিংহ বিক্রমপুরের হিন্দু 
জমিদার কেদার রায়ের বিরুদ্ধে অভিযান চালান । কেদার রায় অসীম বীরত্বের 
সাথে যুদ্ধ করেও শেষ পর্যন্ত পরাজিত হন এবং বন্দি অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। 
১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের অসুস্থতার খবর পেয়ে তিনি বাংলায় মুঘল 
সাম্রাজ্যের বিস্তারে অসমাপ্ত রেখেই দিল্লিতে ফিরে যান। 


৫৭২ ৬পরাল ভ্রুত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


৮. ইসলাম খান কর্তৃক বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা : বাংলার বারো ভুঁইয়াদের 
দমন করে এ প্রদেশে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বের একটি 
গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সুবাদার ইসলাম খান (১৬০৮-১৬১৩ খ্রি.) এই কৃতিত্ৃপূর্ণ 
কার্ধাবলি সম্পাদন করেন। ইসলাম খান ছিলেন অত্যন্ত বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ 
শাসক । শাসনভার গ্রহণ করেই তিনি বুঝতে পারেন যে, বারো ভুঁইয়াদের নেতা 
মুসা খানকে নির্মল করতে পারলেই তার পক্ষে অন্যান্য জমিদারকে বশীভূত 
করা সহজসাধ্য হবে। এ উদ্দেশে তিনি রাজমহল থেকে 
স্থানান্তর করেন এবং সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীকে নতুন । 


এরপর কুটনীতির সাহায্যে বারো ভুইয়াদের এক্য ৷ ইসলাম 
খানের সাথে মুসা খান ও তার মিত্রদের দীর্ঘদিন থাকে। 
অবশেষে ১৬১১ খ্রিষ্টাব্দে মুসা খান মুঘল বাহিনীর ত্রসমর্পণ করতে 
বাধ্য হন। ইসলাম খান তার প্রতি সদয় করে তার জমিদারি 
জায়গিরস্বরূপ প্রদান করেন। মুসা খান মেনে নেন এবং 
মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তারে সাহায্য করেন। নেতা মুসা খানের 
আত্মসমর্পণের পর বাংলার অন্যান্য মুঘল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার 
করেন এভাবে ইসলাম খানের সময় ংলায় মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে। 
উপসংহার : ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে সাম্রাজ্যের সূত্রপাত হয়, তা সমগ্র 
বাংলায় বিস্তার লাভ করে ১৬১ । বাংলায় মুঘল শাসনের শুরু করেন মুনিম 


্ খান ৷ ইসলাম খান শুধু বাংলায় মুঘল সাম্রাজ্য 
প্রতিষ্ঠিত করেই ক্ষান্ত বাংলার উত্তর-পূর্ব সীমান্তে কুচবিহার, কামরূপ ও 
করেন। এই সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে বাংলার 
করে যে দেশপ্রেমের পরিচয় দেন তা ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে 
সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাসে বাংলার বারো ভুঁইয়াদের নামও 
আছে। 


উন্তল।। উপস্থাপন : অষ্টাদশ শতাব্দীতে হিন্দুদের রাজনৈতিক পুনরজ্জীবন লাভের 
প্রচেষ্টা ভারতীয় ইতিহাসে এক বিশিষ্ট অধ্যায়। পতনোন্মুখ মুঘল সাম্রাজ্যের 
দুর্বলতার সুযোগে রাজপুত, শিখ, জাঠ, মারাঠা ও বিভিন্ন রাজবংশ তাদের নিজেদের 
রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়েছিল । 

৩ ভারতে বিভিন্ন ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজবংশের উত্থান 

হতে সম্পূর্ণ স্বাধীন হবার চেষ্টা শুরু করে। বাহাদুর শাহ অবশ্য রাজপুত জাতির 
করতে সমর্থ হয়েছিলেন। রাজপুত জাতি আত্মকলহে লিপ্ত হয়ে ক্রমে নিজ শোৌর্য ও 
স্বাধীন চেতনা হারিয়ে একে একে মুঘল শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করতে লাগলো। 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র Ul ৫৭৩ 
রাজপুত জাতির স্বাধীনতার আশা ক্রমে সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হলো। রাজপুতগণের 
আত্মকলহ ও শক্তিহীনতায় পুনঃসগ্তীবিত রাজপুত জাতি চিরতরে পঙ্গু হয়ে গেল। 

শিখজাতি : শিখ শুরু গোবিন্দ সিংহ ১৭০৮ খ্রিষ্টাব্দে নিহত হলে শিখজাতি বান্দা 
নামক একজন নেতার অধীনে সংঘবদ্ধ হয়ে ওঠে ৷ কিন্তু ১৭১৫ খ্রিষ্টাব্দে বান্দা 
গুরুদাসপুর দুর্গে মুঘলবাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ হন। দিল্লীতে বান্দা ও তার পুত্রকে 
নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। এভাবে ১৭১৬ খ্রিষ্টাব্দে শিখজাতির পতন শুরু হয়। 


কিন্তু নেতৃতৃহীন হলেও শিখজাতির সামরিক শক্তি সম্পূর্ণভাবে না। 
পারস্যরাজ নাদির শাহের ভারত আক্রমণের ফলে পাঞ্জাবে গেলে 
এবং এর অল্পকাল পরে আহমদ শাহ আবদালীর আক্রমণের শিখজাতি 
পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ওঠে । আহমদ ভারত 
অভিযান শিখজাতিকে অধিতর শক্তিশালী হয়ে শে সাহায্য করে। 
বিশেষ করে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের পর মুঘল অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খল 
রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগে শিখজাতি পুনঃ ওঠে। 


মৃত্যুর পর কয়েক বছর মারাঠা জাতি আত্মকলহে লিপ্ত থাকে। শাহু 
বা দ্বিতীয় শিবাজী এবং তারাবাঈ-এর দাবি নিয়ে মারাঠাদের মধ্যে অ্তর্ন্ের 
সূত্রপাত হলো। সেই সময় অনন্যসাধারণ রাজনীতি জ্ঞানসম্পন্ন দূরদর্শী নেতা 
বালাজী বিশ্বনাথের সুদক্ষ পরিচালনায় বিচ্ছিন্ন ও আত্মকলহে জর্জরিত মারাঠা জাতি 
পুনরায় সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী হয়ে উঠলো । 

বালাজী বিশ্বনাথ : বালাজী বিশ্বনাথ স্বীয় প্রতিভা ও কর্তব্য দ্বারা শীঘ্রই মারাঠা 
রাজ্যের সর্বেসর্বা হয়ে উঠলো। মুঘল সামাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে, ১৭১৪ খ্রিষ্টাব্দে 
স্বাক্ষরিত এক সন্ধিচুক্তি অনুসারে বালাজী বিশ্বনাথ সাইয়েদ-্রাতৃদ্বয়ের হুসেন আলীর 
নিকট হতে দাক্ষিণাত্যের মুঘল সুবাগুলোর ছয়টি হতে 'চৌথ' ও “সরদেশমুখী' 
আদায় করার অধিকার প্রাপ্ত হলেন । ১৭১৪ খ্রিষ্টাব্দের চুক্তি অনুযায়ী মুঘল সম্রাটের 
প্রভুত নামেমাত্র স্বীকার করে মারাঠাগণ যে প্রতিপত্তির অধিকারী হয়েছিল তা মারাঠা 
জাতির ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা, নিঃসঙ্গেহে বলা চলে । এ চুক্তির বলেই দিল্লীর 
রাজনীতিতে মারাঠাগণের অংশগ্রহণ করা সম্ভবপর হয়েছিল। বালাজী বিশ্বনাথ 


৫৭৪ ৬্রাল ভ্ৰাতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জ্ঞ 


মারাঠা রাজস্বনীতির সংস্কার সাধন করেছিলেন। চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের 
ব্যাপারে তিনি রাজা টোডরমলের নীতি অনুসরণ করেছিলেন। অন্তর্দ্ন্দরে বিচ্ছিন্ন ও 
বিক্ষিপ্ত মারাঠা জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধকরে তিনি তাদের মধ্যে এক নবচেতনা ও 
প্রাণশক্তির সঞ্চার করেছিলেন। ১৭২০ খ্রিষ্টাব্দে বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তার 
পুত্র বাজীরাও পুনঃসপ্জীবিত মারাঠা রাজ্যের পেশওয়া পদ গ্রহণ করেন। 
বাজীরাও : সামরিক কৌশলে দক্ষ, রাজনীতিক দুরৃষ্টিসম্পন্ন এবং অক্লান্ত কর্ম 
নিষ্ঠাবান বাজীরাও সমগ্র ভারতে হিন্দু সাম্রাজ্য গড়ে তুলার স্বপ্ তার 
‘হিন্দু-পাদ-পাদশাহী' বা হিন্দু সাম্রাজ্য গঠনের পরিকল্পনা তুলার 
জন্যে তিনি সচেষ্ট হয়ে ওঠেন এবং তার নেতৃত্বে মারাঠা 
সা কয দনর বরা নারির ১৭৪০ 
হন । বাজীরাও মারাঠা শক্তিকে নব উদ্যমে সন্জীবিত, , কোন সন্দেহ 


বালাজী বাজীরাও-এর অধীনে ও মর্যাদার চরম বিকাশ লাভ হয়েছিল । 
তার নেতৃত্বে মারাঠা জাতি শক্তিতে পরিণত হয়েছিল । কিন্তু মারাঠা 
প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি না। ১৭৬১ খ্রিষ্টাব্দে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে আহমদ 
শাহ আবদালীর সেনাবাহিনীর হাতে মারাঠাদের শোচনীয় পরাজয় 
ঘটলো । মারাঠা। র শোচনীয় পরাজয়ের সংবাদে গভীর আঘাত পেয়ে ১৭৬১ 
খিষ্টাব্দে বাজীরাও-এর মৃত্যু হয়। 


ঘটে । মারাঁঠা রাজ্য ক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে । মারাঠা শক্তির পতনের ফলে পাঞ্জাবে 
শিখদের অভ্যঙ্থান সহজ হয় এবং ইংরেজদের ভারতে সাম্বাজ্য গঠনের সুযোগ 
বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। 

মাধবরাও : ১৭৬১ খ্রিষ্টাব্দে বালাজী বাজীরাও-এর মৃত্যুর পর তার তরুণ পুত্র 
মাধবরাও পেশওয়া পদের অধিকারী হলেন। ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে মাধবরাওয়ের মৃত্যু 
হলে মারাঠা শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করার আর কেউ রইলো না। তৃতীয় পানিপথের 
যুদ্ধে ভারতের ভাগ্য নির্ধারণ হয়েছিল । মারাঠা ও মুঘলদের অবিরাম সংঘর্ষের ফলে 
একদিকে মারাঠা ও মুঘল শক্তি দুর্বল হয়ে পড়লো, অন্যদিকে বিটিশদের ভারতে 
প্রাধান্য বিস্তার পথ প্রশস্ত হলো । 

উপসংহার : ধ্বংসোন্ুখ মুঘল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শাসন শিথিল হয়ে পড়লে রাজধানী 
হতে দূরবর্তী প্রদেশগুলোতে বিভিন্ন রাজবংশে উত্থান ঘটে। এই রাজবংশগুলো 
বিভিন্ন প্রদেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করে স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করতে থাকে । 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র (টীকা) নিতে ৫৭৫ 


চু নুসলিব শুতিহসসের উৎস 


উন্তন্ন।। ভারতে বিজ্ঞানসম্মত ও সুষ্ঠু ইতিহাস রচনায় মুসলমানগণ পৎপ্রদর্শকের 
ভূমিকা পালন করেন। ভারতের রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে 
মুসলমান শাসকদের শাসনব্যবস্থা একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। 


শাসনামলের এঁতিহাসিক উপাদান পর্যবেক্ষণ করলে এর হয়। 

মূলত দেশটি মুসলমানদের ইতিহাসের বিভিন্ন উপাদানে এতিহাসিক 

ডডওয়েল বলেন, “মুসলিম আমল শুরু হওয়ার সাথে সাথে ধারাবাহিকত।বে 

ইতিহাস লেখা শুরু হয়, ফলে মুসলিম আমলের পাওয়া যায়, হিন্দু 

আমল তেমনই ছায়াচ্ছন্ন।” 

ভারতবর্ষে মুসলমানদের ইতিহাস জানার উৎস বা উপাদানের ওপর 

নির্ভর করতে হয়। ভারতের র উৎস বা উপাদানসমূহ নিম্নে 

উপস্থাপন করা হলো-_ 

ক. প্রত্ুতা্তিক উৎস : নারাসার্গ্র 
প্রত্ুতান্তিক উপাদানের অত্যন্ত ব্যাপক। ভারতের মুসলমানদের 


লো হলো- ১. শিলালিপি, ২. স্থাপত্যশিল্প ও 


. খাওয়াজিন-উল ফুতুহ, ৬. তাবাকাত-ই নাসিরী, ৭. তারিখ-ই 
ফিরোজ শাহী, ৮. তারিখ-ই মুবারক শাহী, ৯. তারিখ-ই শেরশাহী, 
১০. ফুতুহ-উস সালাতীন, ১১. তারিখ-ই ফিরিশতা, ১২. রিয়াজ-উস 
সালাতীন, ১৩. মুস্তাখাব-উত তাওয়ারিখ, ১৪. বাবুরনামা, ১৫. আকবরনামা ও 

.  আইন-ই আকবরী, ১৬. সিয়ার-উল মুতায়াখখিরীন, লুবাব ও পদুমাবৎ। 

গ. পর্যটকদের বর্ণনা : ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের ইতিহাসের উৎস 
হিসেবে পর্যটকদের ভ্রমণবৃত্তান্ত অত্যন্ত মূল্যবান। ভারতবর্ষে ভ্রমণকৃত 
পর্যটকদের মধ্যে অন্যতম হলেন- মাহুয়ান ও আবদুর রাজ্জাক চৈনিক পর্যটক । 
ইতালীয় পর্যটক মার্কো পোলো ও নিকোলো-ডি কন্টি, আফ্রিকার মরক্কো থেকে 
আগত ইবনে বতুতা অন্যতম ৷ 

ঘ. বিবিধ উৎস : উল্লিখিত উৎস ছাড়াও আরো কয়েকটি উৎস থেকে ভারতবর্ষের 
মুসলমানদের ইতিহাস সম্বন্ধে জানা যায় । যেমন- ১. সরকারি দলিল-দস্তাবেজ 
ও চিঠিপত্র, ২. আদমশুমারি ও পরিসংখ্যান ও ৩. জনশ্রুতি । 


৫৭৬ (নাল ভনতাহ- ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


চু বুসব্মদ বিন ক্কাসিন 
উন্তুল্ন।| মুহাম্মদ বিন কাসিম ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসের সোনালি পাতায় 
স্বর্ণাক্ষরে লিখিত একটি নাম। একজন মুজাহিদ, খ্যাতিমান সেনানায়ক, 
রাজনীতিবিদ এবং সুশাসক হিসেবে তিনি সর্বযুগেই এক অবিস্মরণীয় বীর পুরুষ 
মাত্র সোয়া তিন বছর রাজতৃ করে তিনি এক চমকপ্রদ অধ্যায়ের সৃষ্টি করেন। তাই 
এতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন-_ The story of Muhammad Bin Qasim’s 
invasion of Sindh is one of the romances of history. মুহাম্মদ 

প্রকৃত নাম ইমামুদ্দিন মুহাম্মদ । তিনি ৬৯৫ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে 
নাম কাসিম বিন ইউসুফ সাকাফী। তার মাতা ছিলেন এ 
বাল্যকালেই তিনি পিতৃহীন হন। কৈশোরে তাকে তার মা 


ইউসুফের স্ত্রীর নিকট পাঠিয়ে দেন। পরবর্তীতে তিনি তার বোন হাজ্জাজ 
বিন ইউসুফের কন্যাকে বিবাহ করেন । চু 

বাল্যকাল থেকেই মুহাম্মদ বিন কাসিম ছিলেন ও প্রখর বুদ্ধির অধিকারী ৷ 
বিদূষী মায়ের কাছেই তিনি জ্ঞানের প্রথম ৷ দুঃসাহসিক প্রতিভা ও 
বুদ্ধিমত্তার অধিকারী এ তরুণ প্রাথমিক পুথিগত জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি 
অশ্বারোহণ ও সমরবিদ্যার প্রতি বিশেষ হন। অবশেষে তীর ও তরবারি 
চালনায় অত্যন্ত পারদশী বছর বয়সে মুহাম্মদ বিন কাসিম 
সেনাবাহিনীতে যোগদান রণ রণকৌশল, বীরত্ব, শৌর্য-বীর্য ও 
সাহসিকতায় মুগ্ধ হয়ে ইউসুফ তাকে ফারস প্রদেশের শাসনকর্তা ও 
সেনাপ্রধান হিসেবে প্র্দীন করেন। খলিফা ওয়ালিদের মৃত্যুর পর সেনাপতি 
মুহাম্মদ বিন মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে সিন্ধু থেকে বন্দি করে 
রাজধানী য় দেন। সুলায়মান এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নির্মম ও 


লামের বল 
বছর বয়সেই টগবগে এ যুবক সেনাপতি এ নশ্বর জগৎ থেকে চির বিদায় লাভ করেন। 


উত্তল ।। সুলতান মাহমুদের দীর্ঘ তেত্রিশ বছরের রাজতৃ ভারত উপমহাদেশ তথা 
পৃথিবীর ইতিহাসে মুসলিম বিজয়ের 'স্বর্ণোজ্জবল যুগ' হিসেবে পরিচিত । তিনি ১০০০ 
খিষ্টাব্দ হতে ১০২৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ২৭ বছরে ১৭ বার ভারতবর্ষে অভিযান পরিচালনা 
করেন এবং প্রতিবারই বিশ্ময়করভাবে জয়লাভ করেন। তার অনন্য সাধারণ 
সামরিক প্রতিভা তাকে বিশ্বের সেরা সমরনায়কদের সমমর্ধাদার আসনে অধিষ্ঠিত 
করেছে। তার অভিযানগুলোর মাধ্যমে প্রমাণ হয়_ The annexation constitutes the 
sole claim of Mahmud to be counted as an Indian sovereign. 

সুলতান মাহমুদ ৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে আফগানিস্তানের অন্তর্গত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গজনীতে 
জন্গ্রহণ করেন । তার পিতা সবুক্তগীন ছিলেন গজনীর একজন উন্নতমানের শাসক । 
তিনি অসি চালনায় পারদর্শী ছিলেন। তাই পিতার মৃত্যুর পর মাত্র ২৭ বছর বয়সে 
মাহমুদ স্বীয় ভ্রাতা ইসমাঈলকে পরাজিত করে অধিপতি হন । পারিবারিক 
পরিবেশেই সুলতান মাহমুদ প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। শৈশবেই তিনি মহাগ্রন্থ 
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আল কুরআন মুখস্থ করেন এবং তৎকালীন বড় বড় জ্ঞানতাপসদের সংস্পর্শে থেকে 
উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। বাল্যকাল হতেই তিনি যুদ্ধবিদ্যা, শাসনপদ্ধতি এবং 
রাজনীতিবিদ্যা সম্পর্কে যথেষ্ট শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করেন। শিক্ষা জীবনের 
বিভিন্ন প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে পিতা ছেলে মাহমুদকে খোরাসান প্রদেশের গভর্নর হিসেবে 
নিয়োগ করেন। সাফল্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল গুণই তার চরিত্রে দেখা 
যায়। শাসক হিসেবে তিনি আদর্শস্থানীয়। এতিহাসিক গীবনের ভাষায়_ Sultan 
Mahmud was the greatest king of the world. তিনি ইসলামী 
নিষ্ঠাবান অনুসারী ছিলেন । সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে ভুঁরি 
প্রসিদ্ধ কবি ও জ্ঞানী-গুণীবর্গের সমাবেশ ঘটেছিল । সুলতান ঈ 
খ্ৰিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত করার পর মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুকালে 
বছর। এঁতিহাসিক এস. এম. জাফর বলেন, মৃত্যুকালে র 

পারস্য, আফগানিস্তান, সিন্ধু, পাঞ্জাব প্রভৃতি দেশের ক বিরাট সাম্রাজ্য 


উত্তল ।। ভারত উপমহাদেশের আইবেক এক অবিস্মরণীয় 
নাম। মুহাম্মদ কুতুবউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুসলিম 
শাসন মজবুত ভিত্তির ওপর সু: করেন। তিনি ছিলেন দিল্লি সালতানাতের 
প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ । একজন “প্রশাসনিক প্রতিভাসম্পন্ন, প্রজাহিতৈষী, উদার, 
ন্যায়পরায়ণ শাসক ইতিহাসে বিখ্যাত৷ ঈশ্বরীপ্রসাদের মতে 51৮৩ 
was a powerful and le ruler always maintained high character. 

ভারত উ' সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং দিল্লি সালতানাতের প্রথম 


করেন। কাষী পরিবারেই কুতুবউদ্দিন সাহিত্য, ধর্মশন্ত্র এবং সামরিক শিক্ষায় 
শিক্ষিত হয়ে উঠেন। কাযীর মৃত্যুর পর কুতুবউদ্দিন পুনরায় ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত 
হলে মুহাম্মদ ঘুরী তাকে ক্রয় করেন। তার আনুগত্য, সাহসিকতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, 
বদান্যতা ইত্যাদি গুণে বিমুগ্ধ হয়ে মুহাম্মদ ঘুরী তাকে আমীরে আকুর (আস্তাবল 
প্রধান) পদে নিযুক্ত করেন। প্রভুর অনুগত প্রতিনিধি হিসেবে কুতুবউদ্দিন ১১৯২ 
খ্রিষ্টাব্দে হানসি, মিরাট, কোল, দিল্লি ও রণথম্ভোর অধিকার করেন। অতঃপর তিনি 
লাহোর হতে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তর করেন। মৃত্যুর পূর্বেই মুহাম্মদ ঘুরী 
ভূষিত করেন। ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে জুন ঘুরীর মৃত্যুর তিন মাস পর 
আনুষ্ঠানিকভাবে কুতুবউদ্দিনের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয়। এ সময় হতেই দিল্লির 
সুলতানি শাসনের ইতিহাস আরম্ভ হয়। ১২১০ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে লাহোরে 
চৌগান বা পোলো খেলার সময় আকস্মিকভাবে অশ্বচ্যুত হয়ে কুতুবউদ্দিন আইবেক 
গুরুতরভাবে আহত হন । উক্ত আঘাতেই তার জীবনাবসান ঘটে । 


৫৭৮ (নাল ভলও।হ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


চে গুতিয়ার উছন বুশেব্রদ বিন ওধার্তিযাদা ভিজা 

উন্তুলনু।। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীই প্রথম বাংলায় মুসলিম 
শাসনের প্রতিষ্ঠাতা হওয়ার দুর্লভ গৌরব অর্জন করেন। তিনি তেরো শতকের 
প্রথমদিকে হিন্দু রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করতে 
সক্ষম হন। মুহাম্মদ বিন কাসিম কর্তৃক সিন্ধু বিজয়ের প্রায় পাচশ বছর পর 
বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বাংলায় সর্বপ্রথম মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে 


ছিলেন তুর্কি বংশোদ্ভূত, বংশে খিলজী এক ভাগ্যাৰেষী সৈনির 
যোগ্যতাবলে তিনি সামান্য একজন সৈনিক থেকে এ কুজন-স্বন 
ইতিহাসে স্বীয় স্থান করে নিয়েছেন। তার বাল্যজীবৃর্ন সম্পবে 
যায়নি। তবে ধারণা করা হয়, দারিদ্রের পীড়নে 


এ তা) গা লোলুপ জয়দি 
কর্মস্থলে এসেই তিনি নিজ শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য চারপাশে অবস্থিত 
হি সমুহে অভিধান কলন। 


সুলতান হুলতুখবিশ 

উব্তুসু।। সুলতান ইলতুৎমিশ ছিলেন ভারত উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের প্রকৃত 
প্রতিষ্ঠাতা । ১১৯২ সালে কুতুবউদ্দিন আইবেকের ক্রীতদাস হিসেবে জীবন শুরু করে 
মাত্র দু'দশকের মধ্যেই তিনি শাসন ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেন। দিল্লি 
সালতানাতের ইতিহাসে ইলতুত্মিশ এক বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। তার 
সম্পর্কে ড. ঈশ্বরীপ্রসাদের মন্তব্য হলো- Iltutmish is undoubtedly the real 
founder of the slave dynasty. 

সুলতান ইলতুৎমিশ তুর্কিস্তানের ইলবারী গোত্রের ইয়ালাম খানের পুত্র । শৈশবকালে 
ভ্রাতারা চক্রান্ত করে তাকে জনৈক ক্রীতদাস ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দেয়। 
ব্যবসায়ী তাকে বোখারার প্রধান কাষীর নিকট বিক্রি করেন। কাযীর নিকট থেকে 
জালালুদ্দিন তাকে ক্রয় করে দিল্লিতে কুতুবউদ্দিনের কাছে বিক্রি করেন । ইলতুৎমিশ 
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স্বীয় মেধা, জ্ঞান, বিচক্ষণতা, সামরিক ও প্রশাসনিক প্রতিভায় আইবেকের মন জয় 
করেন। ফলে আইবেক তাকে দাসতৃ থেকে মুক্তি দিয়ে নিজ কন্যাকে তার সাথে 
বিয়ে দেন এবং বদায়ুনের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। কুতুবউদ্দিন আইবেকের 
মৃত্যুর পর জনৈক আরাম শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু তার অযোগ্যতা ও 
অকর্মণ্যতায় সামাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ফলে দিল্লির আমীর ওমারাগণ 
বদায়ুনের শাসনকর্তা ইলতৃত্মিশকে সিংহাসনে আরোহণের আমন্ত্রণ জানালে তিনি 
আরাম শাহকে পরাজিত করে ১২১১ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতা দখল করেন। গ্রহণের 
পর পরই তিনি বহুমুখী জটিল সমস্যার মুখোমুখি হন। ১২৩৫ সালে তার 
সর্বশেষ অভিযান হিন্দু বেনিয়াদের বিরুদ্ধে পরিচালনা করেন, তিনি 
অসুস্থ হয়ে পড়লে দিল্লিতে ফিরে আসেন এবং ১২৩৬ খিষ্টাব্দে পতিত হন। 
অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন, বহিঃশক্রর আক্রমণরোধ এবং সুদৃঢ় ভিত্তির 
ওপর স্থাপন করে ইলতুৎমিশ ভারতের ইতিহাসে হয়ে আছেন। ড. 
ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন_ 11011719115 undoubtedly founder of the slave 
৭5. উল্লিখিত কৃতিতৃসমূহ পর্যালোচনা ভারতের মুসলিম . 
শাসনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। 


চট সুলতানা রাজিয়া রঃ [ফা. স্নাতক প. ২০১১, ১৮] 


উত্তলু।। সুলতানা রাজিয়া সুলত, সুযোগ্য কন্যা । ১২২৬ খ্রিষ্টাব্দে 
মৃত্যুর পূর্বে সুলতান যোগ্য কন্যা রাজিয়াকে উত্তরাধিকারী হিসেবে 
মনোনয়ন করেন। বিদূষী, বুদ্ধিমতী ও প্রত্যুৎপন্নমতি ৷ যে যুগে 
নারীরা ছিল র অবরুদ্ধ, যে যুগে পুরুষরা ধর্মান্ধতায় নির্বিষ্ট হয়ে 
নারীদেরকে র জন্ধাত্রী ও লালন-পালনকারী ছাড়া অন্য কোনো 
মর্যাদা দিত সুলতানা রাজিয়া রাষ্ট্র পরিচালনার মতো এক দুঃসাহসিক 
ভূমিকায় || 

ইতিহাসে সুলতানা রাজিয়া ছিলেন এক অতুলনীয় সাহসী নারী । 
তিনি উদার, সহনশীল ও নির্ভীক শাসক ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি 
গ্রহণ করেন। তিনি মাত্র সাড়ে তিন বছরে বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তুর্কি 
শাসনের হারানো গৌরব ও সালতানাতের ক্ষমতা ফিরিয়ে আনেন। তাই সুলতানা 
রাজিয়া ইতিহাসে কীর্তিমান শাসক ও মহীয়সী নারী হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। 
সরহিন্দের শাসনকর্তা আলতুনিয়ার কাছে বন্দি অবস্থা থেকে সুলতানা রাজিয়া মুক্তি 
লাভের আশায় এবং আসন্ন বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আলতুনিয়াকে বিবাহ 
করেন। অতঃপর সিংহাসন উদ্ধারকল্পে ১২৪০ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে তারা দিল্লি 
অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তারা বাহরাম শাহের নিকট পরাজিত হন। 
বীরতৃ, সাহসিকতা, প্রশাসনিক দক্ষতা, ন্যায়পরায়ণতা, রাজনৈতিক বিচক্ষণতা এবং 
কূটনৈতিক জ্ঞানে সুলতানা রাজিয়া ভারতীয় মুসলিম ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান 
দখল করে আছেন। কিন্তু বহুবিধ গুণের অধিকারী হওয়া সত্তেও তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ 
করতে পারেননি । 
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চুট আলাউদ্দিন খিলর্জা 


উত্তম।। ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীই একমাত্র 
শাসক, যিনি একটি বৈপ্লবিক অর্থনৈতিক সংস্কার কার্যসূচি প্রবর্তন করে ইতিহাসে 
অমর হয়ে আছেন। তার অর্থনৈতিক সংস্কারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 

নিয়ন্ত্রণ' । এজন্য এতিহাসিক লেনপুল তাকে ‘A great political 
০০/01015 বলে আখ্যায়িত করেছেন । আলাউদ্দিন খিলজী প্রথমত নিত্যপ্রয়োজনীয় 
খাদ্যদ্রব্য চাল, ডাল, গম, চিনি, তেল ইত্যাদির মূল্য নির্ধারণ করে 


ব্যবসায়ী নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্য দাবি করলে তাকে হতো। 
আলাউদ্দিন খিলজী বিভিন্ন গবাদি পশুর মূল্যও নির্ধারণ করে -- ভালো 
তেজী অশ্ব ১২০ তঙ্কা, দ্বিতীয় শ্রেণির ৯০ তঙ্কা, তৃতীয় তঙ্কা, একটি 


দুগ্ধবতী ছাগল ১০, ১২ অথবা ১৪ জিতল। উল্লেখ্য ১ জিরা = বাংলাদেশী ৬ 
পয়সা। তিনি আলাউদ্দিন খিলজী শাকসবজি, ফল- কাপড়, মুদি দ্রব্যাদি 
এমনকি সুচসহ সকল দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করে বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য 
শাহানা-ই-মেপ্তি ও দিওয়ান-ই-রিয়াসাত নামব 

ই তা রক করতেন। দিওয়ান কাপড়- 
চোপড়, ভৃত্য, পশু ইত্যাদির বাজার আ্্রণ করতেন। তাদের অধীনস্থ নিয় পদস্থ 
আরো অনেক কর্মচারী ছিল। তারা] পুর্া]রদীম, সরবরাহ ও ওজন তদারকি করতেন 


system 91181167888 was anovel idea of Alauddin Khilly. প্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ 
পদ্ধতি অথ ঠ আলাউদ্দিন খিলজীর একটি মৌলিক সংযোজন । অর্থনৈতিক 
সংস্কারেরজপ্্য ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন । তার 


গা পদ্ধতির প্রশংসায় এতিহাসিক বারানী বলেন The unvarying price 


01 grain in the markets was looked upon as one of the wonders of the time. 


সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুথলক্ 

উত্তম ।। সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক ভারতবর্ষে তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন । 
গিয়াসউদ্দিন পিতা কুরাউনা তুর্কি ছিলেন বলে তার পুত্র প্রতিষ্ঠিত বংশকে 
'কুরাউনা বংশ বলা হয়। সাধারণ সৈনিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে তিনি 
দিল্লি সালতানাতের ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করে ইতিহাসে নযীর স্থাপন করেন। 
সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর কোনো যোগ্য ও শক্তিশালী উত্তরাধিকারী না থাকায় 
আমীর ওমারার অনুরোধে তিনি দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। 

সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক তুর্কি বংশোত্ঠুত এক অতি সাধারণ পরিবারে জন্মঘহণ 
করেন। তার পিতা ছিলেন সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের একজন তুর্কি দাস এবং 
মাতা পাঞ্জাবের জাঠ রমণী। ইবনে বতুতার মতে, গিয়াসউদ্দিন তুঘলক সুলতান 
আলাউদ্দিনের অধীনে একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে স্বীয় 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র (টীকা) ৫৮১ 


যোগ্যতা, প্রতিভা, সাহস ও তীক্ষ মেধাবলে পরবর্তীতে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন। 
১৩০৫ খিষ্টাব্দে তিনি পাঞ্জাবের শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত হন। সুলতান আলাউদ্দিন 
খিলজী তাকে “সেনাবাহিনীর প্রধান রক্ষক’ পদে নিযুক্ত করেন। 'তুঘলকনামা' মতে 
প্রায় ১৮টি মোঙ্গল অভিযান প্রতিহত করে তিনি 'গাজি মালিক' নামে খ্যাত হন। 

সিংহাসন লাভ : | সুলতান আলাউদ্দিনের রাজতৃকালের শেষদিকে গিয়াসউদ্দিন 


রা 


তদের পরবতী পরারানিতররেন [হী 
ও তিনি উচ্চপদে নিযুক্ত করেন। জ্যেষ্ঠপুত্র জুনা খানকে 
তিনি ভিত খাদ ভূষিত করেন। 
সুলতান তুঘলক সুলতানি যুগের কীর্তিমান শাসক ছিলেন। অভ্যন্তরীণ 
যারা olan he ca 
তুঘলকের কৃতিত্ব অ' । তাঁর নানামুখী সংস্কার একদিকে 
সালতানীটতর অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে যেমন শক্তিশালী করেছিল, অন্যদিকে 
হর 
এতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, * ‘তিনি:সকলের জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন 


চু বুসব্মদ বিন তুঘলক্ত [ফা. স্নাতক প. ২০১১] 


উত্তলু।। ১৩২৫ খিষ্টাব্দে মুহাম্মদ বিন তুঘলক দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
ভারতবর্ষের ইতিহাসে তিনি অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি একজন 
দূরদর্শী ও প্রতিভাবান শাসক ছিলেন। উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা প্রণয়নে তিনি 
ইতিহাসে বিশেষ নযীর স্থাপন করেন। সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি 
বিভিন্ন উচ্চাকাজ্ফামূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তবে তার অধিকাংশ পরিকল্পনা 
ব্যর্থ হয়েছিল। ১৩২৬-২৭ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ বিন তুঘলক দিল্লি থেকে দাক্ষিণাত্যে 
অবস্থিত দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর করেন। রাজধানী স্থানান্তরের পর তিনি 
দেবগিরির নতুন নাম রাখেন দৌলতাবাদ। দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরের পেছনে 
কতকগুলো কারণ ছিল। ১৩২৯ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ বিন তুঘলক স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা 
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অপেক্ষা তারমুদ্র প্রবর্তন করে মুদ্রানীতির সংস্কারক হিসেবে কৃতিতৃ অর্জন করেন। 
এতিহাসিক এডওয়ার্ড টমাস সুলতানকে 'মুদ্বা প্রবর্তনের রাজা' বলে আখ্যায়িত 
করেন। কিন্তু তার এ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। মুহাম্মদ বিন তুঘলকের তাশ্রযুদ্রা প্রচলন 
ব্যর্থ হওয়ার কারণ চারটি । প্রথমত, জাল মুদ্বার আবির্ভাব । কিন্তু জালিয়াতি বন্ধ 
করার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা হয়নি। দ্বিতীয়ত, উক্ত পরিকল্পনা যুগের 
অগ্রগামী ছিল। তৃতীয়ত, বিদেশি বণিকদের তাম্রমুদ্রা গ্রহণে অসম্মতি। চতুর্থত, 
সুলতানের দেউলিয়াপনা এবং শাসনব্যবস্থায় অস্থিতিশীলতা । খেয়ালিপূনা ছিল 
মুহাম্মদ বিন তুঘলকের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । নতুনতের প্রতি তু 

ছিল প্রবল । কিন্তু তিনি যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, সেপ্ড সৃষ্টিশীল 


প্রতিভার পরিচয়ও পাওয়া যায়। যেমন_ তার রাজস্ব ও সংস্কার ৷ 
কিন্তু তার অস্থির চিত্ততাহেতু এবং পরিকল্পনাগুলো না বলেই 
সেগুলো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ক 
0 পানিপথের প্রথন হুদ ঞ (ফা. স্নাতক প. ২০১১] 
উন্ল্দ।। পানিপথের প্রথম যুদ্ধ ভারতবর্ষের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা । এ 
যুদ্ধে বাবরের বিজয়ের ফলেই ভারতে ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং সুদীর্ঘ 
তিন শতক পর্যন্ত এর ধারা অব্যাহত মুঘল সাম্রাজ্যের স্থপতি হিসেবে 
বাবর ইতিহাসে স্থায়ী আসন £সন্দেহে বাবর জগদ্বিখ্যাত বিজেতাদের 
মধ্যে অন্যতম ছিলেন । 
ধীরে ধীরে সমগ্র পাঞ্জাব বাবর তার বাহিনীসহ আল্লাহর উপর অগাধ 
বিশ্বাস রেখে দিল্লি অভিমু হন। বাবরের সমরাভিযানে শঙ্কিত হয়ে দিল্লির 
সর্বশেষ সম্রাট ইম২ংলোদী ১০০ হৃস্তীবাহিনীসহ ১,০০,০০০ সৈন্যের এক 
র থর এতিহাসিক যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হন। বাবর তার 


কু, কয়েকটি দলে বিভক্ত করে ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দের ২১ এপ্রিল পানিপথে 
দীর মোকাবেলা করেন। আট দিন উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ চলে এবং 
শোচনীয় ব পরাজিত ও নিহত হন। ২৭ এপ্রিল বাবর দিল্লিতে বিজয় গৌরবে 
উপস্থিত হলে হিন্দুস্থানের সম্রাট হিসেবে তার নামে মসজিদে খোতবা পাঠ করা হয়। 
বংশের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হয়ে যায়। লোদী বংশের শাসনাবসানের সাথে 
সাথে দিল্লি সালতানাতেরও অবসান ঘটে এবং ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। 
দিল্লি সালতানাতের অবসান হলে ভারতে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা করতে বাবরের আর 
কোনো সমস্যা রইল না। ইবরাহিম লোদীকে পরাজিত করে বাবর ভারতে মুঘল 
শাসনের যে সূচনা করে তা পরবর্তীতে প্রায় তিনশত বছর স্থায়ী হয়। এতিহাসিক 
এডওয়ার্ড ও গ্যারেটের মতে, “পানিপথের যুদ্ধের পরই বাবরের ভারত বিজয় শুরু 
হয় বললে ভুল হবে না। কারণ বাবরের পানিপথের যুদ্ধের পরপরই সমগ্র ভারতে 
তিনি প্রভূত স্থাপনের জন্য বিভিন্ন বিজয়াভিযানের নেতৃত্ব দেন।” পানিপথের প্রথম 
যুদ্ধের ফলাফল ছিল এতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ । কেননা এ যুদ্ধে বিজয়ের 
ফলে বাবর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তিপ্রস্তর রচনা করেন এবং দিল্লির অধিপতি 
হিসেবে ক্ষমতায় আরোহণ করেন। 
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চু রাজপুত নীতি 

উত্তুলন।। সম্রাট আকবরের অর্ধশতাব্দীকাল রাজত্বের স্মরণীয় সংস্কার হলো তার 
রাজপুত নীতি। তিনি ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজের শৌর্যবীর্যের প্রতীক 
রাজপুতদের সহযোগিতা পাবার জন্য বিশেষ উদারনীতি গ্রহণ করেন। এ লক্ষে তিনি 
রাজপুত তথা হিন্দুদের প্রতি সুলহে কুল বা পরধর্মসহিষ্ণ নীতি অবলম্বন করেন। 
একেই আকবরের সুলহে কূল নীতি বলে অভিহিত করা হয়। বিচক্ষণ ও দূরদর্শী 
সম্রাট আকবর এ নীতি গ্রহণের মাধ্যমে বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের 


করেন। রাজপুতদের নানাবিধ সুবিধা প্রদান, সর্বোপরি তাদেরকে বন্ধনে 
আবদ্ধ করে আকবর রাজপুতদের পাশাপাশি সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমর্থনও 
আদায় করেন। সম্রাট আকবরের রাজপুত নীতি যুগান্তকারী 


ঘটনা। পরাজিতদের প্রতি উদারনীতি গ্রহণের মাধ্যমে এক অনন্য দৃষ্টান্ত 
উপস্থাপন করেন। রাজপুতদের সহযোগিতায় তিনি উন্নত প্রশাসন উপহার 
দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এঁতিহাসিক লেনপুল বলেন_ Much of the 
improvement in administration as due 1 5 employment of Hindus 
who at that time were better men of b 


ঘ্বীন-১-2লাশ্ী Es [ফা. স্নাতক প. ২০১১] 
উত্তল ।। ভারত উপমহাদেশে ইতিহাসে মুঘল সম্রাট আকবর প্রসিদ্ধ 
অথচ বিতর্কিত একটি প্রবর্তিত শংকর ধর্মমত 'দ্বীন-ই ইলাহী'-র 
কারণে তিনি সমধিক ৷ সম্রাট আকবর তার বিশাল সাম্রাজ্যের 
সাম্প্রদায়িক সমস্যা পূর্বক এর সার্বভৌমত ও অখশুত হুমকিমুক্ত করার 
লক্ষে এ ধর্মমত ৷ মুসলিম, হিন্দু, খ্রিষ্টানসহ বিভিন্ন ধর্মের সময়ে সৃষ্ট 


না পেলেও এর মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের 

হয়। ফলে মুসলমানগণ 'দ্বীন-ই ইলাহী’ এবং মুঘল 

রুখে দীড়ায়। এতিহাসিক আবুল ফযলের মতে, এ ধর্মমতের 

নিয়বাপ_ 

ক. দ্বীন-ই ইলাহীর কালেমা নির্ধারণ করা হয়, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আকবর 
খলিফাতুল্লাহ। 


খ. পরস্পর দেখা সাক্ষাত হলে “আল্লাহু আকবর’ বলে সম্ভাষণ জানানো হতো । এর 
জবাবে 'জাল্লা জালালুহু' বলতে হতো। 

গ. এ ধর্মের লোকদের নিজ জন্মবার্ষিকী পালন এবং এ উপলক্ষে প্রীতিভোজের 
আয়োজন করতে হতো । তবে প্রীতিভোজে মাংস নিষিদ্ধ ছিল। 

ঘ. এ ধর্মের লোকদের কসাই, জেলে, বেদ ও নিম্রজাতের লোকদের সাথে 

মেলামেশা নিষিদ্ধ ছিল। 

অগ্নিকে পবিত্র জ্ঞান করা হতো। 

পুরুষদের জন্য রেশমী কাপড় ও স্বর্ণালংকার বৈধ করা হয়। 

মসজিদ ও মাদরাসাকে আস্তাবল এবং গুদামঘরে পরিণত করা হয়। 

দাড়ি রাখা নিষিদ্ধ করা হয়। 

. বারো বছর বয়সের পূর্বে খতনা করা নিষিদ্ধ করা হয়। 


এ এ লে তেরে 
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এ. আকবরকে সেজদা করার বিধান প্রবর্তন করা হয়। 

ট. এ ধর্মের অনুসারীদের পশ্চিম দিকে পা দিয়ে শয়ন করতে হতো। 

ঠ. রাজ দরবারে কুকুর, শূকর ইত্যাদি পালন বৈধ করা হয়। 

ড. হিজরী সালের পরিবর্তে তারিখে আলফী প্রবর্তন করা হয়। 

সম্রাট আকবর সকল ধর্মের লোকদের সহযোগিতা নিয়ে মুঘল সাম্রাজ্য শক্তিশালী 
করার লক্ষ্যেই দ্বীন-ই ইলাহী প্রবর্তন করেছিলেন । মূলত এর ফলে তিনি সাম্রাজ্যের 
ভিত্তি দুর্বল করেন। এ ধর্মমত ছিল ভুলের স্মৃতিস্তম্ভ, জ্ঞানের নয়; এধর্মমতের 
পরিকল্পনা ছিল হাস্যকর, অহংকারের স্বাভাবিক ফসল এবং অসং 
উদ্ভট বীভৎস প্রকাশ । ড. হোসাইনী মন্তব্য করেন, রাজ্যের 
আকবরের এ বিভ্রান্তিকর ধর্মনীতি অভ্রান্ত ছিল না। এ ) 
বলেশ_ The success or failure of the Din-e-Elahi as S not a matter 
of importance, poliscally it produced wholly সক 5115. 


সেনাবাহিনীকে সুগঠিত ও সুসংহত করা মনসবদারী প্রথার 
রতিহীসিক আরভিন (1%1)-এর মতে, এ প্রথার লক্ষ ছিল বেতন 

রীঁদের পদমর্যাদা স্থির করা। এঁতিহাসিক কোরেশী বলেন_ The 
as defined in military definition was only a myth or at best a 
symbol. কোনো কোনো এঁতিহাসিকের মতে, পারস্য দেশের অনুকরণে আকবর 
তার সেনাবাহিনীতে মনসবদারী ব্যবস্থার ধারণা গ্রহণ করেন। এ নীতি অনুসারে 
যুদ্ধকালে প্রত্যেক মনসবদারকে তার পদমর্যাদা অনুসারে নির্ধারিত সংখ্যক সৈন্য, 
ঘোড়া, হাতি, ভারবাহী জন্তু ইত্যাদি সরবরাহ করতে হতো । এ প্রথার মাধ্যমে 
সরকারি কর্মচারীদের সামাজিক মর্যাদা প্রকাশ পেত । এতিহাসিক আবদুল আযীযের 
মতে- The Mansabdari system is the army. The peerage and the civil 
administration all rolled into one. 


নুগাজাহন ফা. স্নাতক প. ২০১১, '১২| 
উন্তত্ন।। সম্রাজ্ঞী নূরজাহান শুধু অসামান্য রূপবতীই ছিলেন না, ফারসি সাহিত্য ও 
কবিতায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন এবং অসিচালন, রণকৌশল ও অশ্বারোহণে 
পারদর্শি ছিলেন তিনি। ললিতকলার বিশেষজ্ঞ এবং ফ্যাশনের অগ্রদূত নূরজাহান 
নিজ নিজ নব ঢংয়ের পোশাক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারের প্রবর্তন করে সকলের দৃষ্টি 
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কাড়েন। এতিহাসিক কাফী খান বলেন_ The fashions introduced bv Nurjahan 
still governs the sOciety. অর্থাৎ, নূরজাহান কর্তৃক প্রবর্তিত ফ্যাশন সমাজে আজো 
প্রচলিত আছে। তিনি ছিলেন বিপদগ্রস্ত ও অসহায়দের আশ্রয়স্থল । অনাথ 
বালিকাদের তিনি নিজ খরচে বিবাহ দিতেন ৷ জাহাঙ্গীরের সাথে মৃগয়ায় গমন করে 
তিনি স্বহস্তে ব্যাঘ শিকার করতেন । এতিহাসিক স্মিথ নূরজাহানকে “সিংহাসনের 


পশ্চাদ শক্তি' (Power behind the throne) বলে অভিহিত করেন। 

নূরজাহান স্বীয় প্রতিভাবলে সম্রাট জাহাঙ্গীরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তুর নামে 
শাসনকাৰ্য পরিচালনা করতেন ৷ তিনি স্বীয় পিতাকে সাম্রাজ্যের ভ্রাতা 
আসফ খানকে খানে খানান নিযুক্ত করেন। তিনি তার পূর্বস্বামীর কন্যা 
লাডলী বেগমের সাথে জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র শাহরিয়ারের ৷ এমনকি 
সম্রাটের নামের সাথে মুদ্রায় তার নামও মুদ্রিত হতে থাকে । 


মু সম্ৰাট শাহজাহান 
উন্তপ্ন।। সম্রাট শাহজাহানের রাভাতকাল 
অধ্যায়। সম্রাট শাহজাহান ১৬২৮ খ্রিষ্টাব্দের 


তা রহ করেই টিন পুলি হুর ভি করে তানের 
হুগলী নগরী অধিকার করেন। আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে 
দাক্ষিণাত্যে মুঘল আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি । কিন্তু শাহজাহান দাক্ষিণাত্যে সামাজ্য 
বিস্তার করে আহমদনগর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডায় স্বীয় প্রভূত প্রতিষ্ঠা করেন। 
এছাড়া আসামে অভিযান করেও তিনি রাজ্যের সীমানা কামরূপ পর্যন্ত বৃদ্ধি করেন। 
সম্রাট শাহজাহানের অবিস্মরণীয় কীর্তি হলো পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সমাধিসৌধ 
তাজমহল । প্রিয়তমা পত্রী মমতাজের স্মৃতিকে চির অষ্লান করে রাখার লক্ষ্যে তিনি 
আগ্রায় যমুনা নদীর তীরে ভুবন বিখ্যাত স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন; যা পৃথিবীর 
সপ্তমাশ্চর্যের অন্যতম হিসেবে আজো দর্শকদের মনে বিস্ময় সৃষ্টি করছে। 
লালকেল্লা সম্রাট শাহজাহানের স্থাপত্যকীর্তির অপর এক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। নতুন 
রাজধানী দিল্লিতে লালকেল্লা অবস্থিত। লালকেল্লার অভ্যন্তরে দেওয়ান-ই আম, 
দেওয়ান-ই খাস এবং মমতাজ মহল নামক প্রাসাদ অবস্থিত । শাহজাহান নির্মিত 
যেকোনো প্রাসাদ অপেক্ষা দেওয়ান-ই খাস অধিক সৌন্দর্যমন্তিত। 

সম্রাট শাহজাহানের শিল্পানুরাগের অপর একটি অতুলনীয় নিদর্শন হলো ময়ূর 
সিংহাসন। এটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজকীয় সিংহাসন নামে পরিচিত । ১৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে 


৫৮৬ __ সাল জ্তহ ফাযিল ম্ৰাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


দিল্লাধ্যক্ক নরাদল, খানের ত্রান প্রায় সাত রর রাস নিম কার আট 
কোটি মুদ্রা ব্যয়ে ময়ূর সিংহাসনের নির্মাণ কাজ শেষ হয় । 

সম্রাট শাহজাহান নিজে যেমন বিদ্বান ছিলেন, তেমনি ছিলেন শিল্পসাহিত্য ও 
সংস্কতিরও একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক । আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলের সাহিত্যচর্চা 
শাহজাহানের রাজতৃকালেও অব্যাহত থাকে । সম্রাট শাহজাহানের দরবারের শ্রেষ্ঠ 
পণ্ডিতদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন “পাদশানামা'র রচয়িতা আব্দুল হামিদ লাহোরী, 


সালেহ। সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশিকো একজন 'খ্যাতনামা: কৰি, 
সৱ সাহ কেন) থেকে 


ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে সম্রাট শাহজাহানের বৈচিত্র্যময় 
ঘটনায় পরিপূর্ণ । ক্ষেত্রবিশেষে তার চরিত্রে কিছু র পরিলক্ষিত হলেও 
তিনি একজন জনপ্রিয় সম্রাটরূপে খ্যাতি লাভ তার 
রাজতৃকালকে মুঘল সাম্রাজ্যের সোনালী যুগ হলেও তার সময় থেকেই 
সাম্রাজ্যের পতনের সূত্রপাত ঘটে । 

সু) পানিপথের তৃতীয় © | 

উত্তল ৷ মধ্যযুগের ভারতবর্ষে যুদ্ধবিঘহ ও সহিংসতার ইতিহাস । ক্ষমতার 
রাখ এ সময় অসংখ্য বুদ্ধ মাং হয়েছে। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ তেমনি একটি 
উত্থান-পতনের অনিবার্য, প্ররিণতি। মুসলিম ভারতের আফগান নেতা 
আহমদ শাহ আবদাবীছএব রনির মধ্যে নেনে াতেটিক বুদ্ধই ডর 


পরিচিত। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী ৷ 
চলেজ্ভার ৰে সারাটা ও ুননিন শক দুল হয পড়ে এবং সর সুযোদ 
মর পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। 

ঠাগবদিল্লি অধিকার করে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করে । কিন্তু আর্থিক অনটন ও 
জাসদ কোপে কলে রা নোলাল জরে টিতে রাখলে বাম 
হয়নি। তাই রাজধানী ছেড়ে তারা পানিপথের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। 
অপরদিকে, আহমদ শাহ আবদালী আলীগড় অধিকার করে জাঠ রাজপুতকে পর্যুদস্ত 
করেন। ১৭৬১ খ্রিষ্টাব্দে মারাঠা ও আবদালীর মধ্যে এক তুমুল যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে 
আবদালীর উন্নত রণকৌশল ও শক্তিশালী গোলান্দজ বাহিনীর নিকট মারাঠাগণ 
শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এ যুদ্ধই ইতিহাসে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ নামে 
সবিশেষ পরিচিত । 
পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ ভারতের ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। এ যুদ্ধে 
পরাজয়ের ফলে মারাঠা শক্তি ভেঙ্গে পড়ে। এতে মুঘল সাম্রাজ্যের একটি প্রতিদ্বন্ী 
জাতিরই শুধু বিলুপ্তি হয়নি; বরং দুর্ধর্ষ শিখ জাতির অভ্যুত্থান ও ইংরেজ শাসনের পথ 
উন্মুক্ত হয়ে যায়। এই মারাত্মক সংঘর্ষে মারাঠা ও মুসলমানগণ দুর্বল হয়ে পড়ে এর 
ফলে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন সুদূরপ্রসারী হয়। এজন্যই বলা যায়-_ এ যুদ্ধ ভারতের 
রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণ করে। 


জন ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র (টাকা) ৫৮৭ 


তরাঞ্জনের দ্বিতীয় যুদ্ধ (ফা. স্নাতক প. ২০১২] 
উন্তনু॥ তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ মুহাম্মদ ঘুরীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিজয় । প্রথম যুদ্ধে 
পরাজয়বরণ করেও তিনি আশাহত না হয়ে প্রবল উদ্যমে দিল্লি ও আজমীরের 
চৌহান বংশের রাজা পৃথ্বিরাজের বিরুদ্ধে অভিযান করে জয়লাভ করেন। এই 
বিজয়ের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে ঘুর শাসনের সূত্রপাত হয়। 

তরাইনের প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হলেও মুহাম্মদ ঘুরী ভগ্নোদ্যম হওয়ার মতো ব্যক্তি ছিলেন 
না। তিনি এ পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এবার ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ সঞ্চয় 


করেন। পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলা ও ভারতবর্ষে মুসলিম সাম্রাজ্য স্থা ঢু সংকল্প 
নিয়ে ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ ঘুরী প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার সৈন্য বিরুদ্ধে 
অগ্রসর হন। এতিহাসিক ফিরিশতার মতে, এ আসন্ন দুর্যোগে উত্তর ভারতের 
১৫০ জন রাজপুত যুবরাজ সহযোগিতা প্রদান করেন । পুত যুবরাজদের 


সম্মিলিত বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা দাড়ায় প্রায় তিন লক্ষ। 
উভয় বাহিনীর মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। 
সত্ত্বেও সারাদিন যুদ্ধ চলার পর জয় পরাজয় ' 


পৃদ্থিরাজের 
স্মিথের মতে, “১১৯২ খ্ৰিষ্টাব্দে 


চরম সাফল্যের সূচনা করেছিল” [The 
97 AD may be regarded as the decisive 
ate success of the Muhammadan attack on 
পরাজয়ে তাদের র 


second battle of Tarain i 
contest which assured ৩ 


আর আনান ফা, স্নাতক প. ২০১২. 
উন্ত্ন।। রাশ্কুক উইলিয়ামস চমৎকার আত্মচরিত রচনার জন্য সম্রাট বাবরকে 
সাহিত্যের ইতিহাসে কীর্তিমান ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বাবরের জীবন ও 
রাজতৃকাল এবং আফগানিস্তান, মধ্য-এশিয়া ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এ গ্রন্থে প্রচুর তথ্য 
পাওয়া যায়। এ গ্রন্থে তিনি তার সমস্ত দোষ-গুণ, বিজ্ঞতা ও মূর্খতা, সুখ-দুঃখ এবং 
ব্যর্থতা ও কৃতকার্যতার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। এ গ্রন্থে ভারতের তদানীন্তন 
পরিস্থিতি ও এদেশের প্রতি সম্রাটের দৃষ্টিভঙ্কির পরিচয় পাওয়া যায়। বাবর তার 
আত্মজীবনীতে লিখেছেন, “স্বর্ণ ও রৌপ্যপূর্ণ এটা একটি বিরাট দেশ।” তথাপি 
তিনি এ দেশ ও এর অধিবাসীদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তিনি বলেছেন, 
“লোকগুলো ভালো নয়, বন্ধুতৃপূর্ণ সমাজের চমতকারিতৃ সম্পর্কে তাদের কোনো 
ধারণা নেই। যান্ত্রিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে এরা কোনো প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেনি 
এবং স্থাপত্যশিল্পের ক্ষেত্রেও তাদের কোনো নৈপৃণ্য দেখা যায় না।” এদেশের 
সম্পদ ছাড়া কোনো কিছু তার ভালো লাগেনি। এমনকি তিনি এদেশে সমাধিস্থ 
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হতেও চাননি । ১৫৯০ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের সময় আব্দুর রহিম 'খান-ই খানান' 
সর্বপ্রথম তুর্কি হতে ফার্সি ভাষায় এই আত্মজীবনী অনুবাদ করেন। ১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দে 
লেডেন কর্তৃক ইংরেজিতে, ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে আরসকিন কর্তৃক ফরাসি ভাষায় এটা 
অনুদিত হয়। ‘বাবর নামা" বাংলা ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। সাহিত্য সম্পদ ও 
এতিহাসিক গ্রন্থ হিসেবে বাবরের 'তুযুক-ই-বাবরী'-এর গুরুত্ব অপরিসীম । 

বাবর নামাহ গুরুতি : 'তুযুক-ই-বাবরী' সম্রাট বাবরের জীবন ও রাজত্বের ইতিহাস 
সংগ্রহের একটি গুরুতৃপূর্ণ ও সঠিক উৎস । এর মাধ্যমে এতিহাসিকগণ মানুষ বাবর 
এবং সম্রাট বাবর সম্পর্কে সম্যক তথ্য আহরণ করতে পারেন। 
এগ্রন্থে সে যুগের আফগানিস্তান, মধ্য-এশিয়া এবং ভারতের 
অর্থনৈতিক অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। এতে বাবর 
ভারতের অধিবাসীগণ সুদর্শন নয় । একত্রে মিলেমিশে 
যে অনাবিল আনন্দ রয়েছে সে সম্বন্ধে তাদের কোনো , তাদের প্রতিভা 
নেই, কারিগরি জ্ঞান ও আবিষ্কারের দিকেও কোনো নেই৷ 

বাবরের রচিত আত্মরচিত এমন একটি উৎকৃষ্ট ও সাহিত্য যে, এটি পাঠ 
করলে পাঠকের সম্মুখে আসল ঘটনা ভেসে প্রসাদ যথার্থই বলেন, 
*পূর্বদেশীয় কোনো নৃপতিই বাবরের রূপ সুস্পষ্ট, মনোমুগ্ধকর এবং 


ন্যস্ত করে আগ্রা অভিমুখে রওয়ান হলেন। কিন্তু বক্সারের নিকট চৌসা 
শের খান কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হন। ১৫৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ জুন 
সার যুদ্ধে শের খানের হাতে সম্রাট হুমায়ূন পরাজিত হলেন। গঙ্গা 
নদীতে অধিকাংশ মুঘল সৈন্যের সলিল সাধিত হলো । হুমায়ুন নিজেও পালাতে গিয়ে 
গঙ্গা নদীতে ডুবে মরার উপক্রম হলে নিজাম নামক একজন ভিস্তিওয়ালা তাঁকে গঙ্গা 
পার হতে সাহায্য করে। 

চৌসার যুদ্ধের গুরুতু : চৌসার যুদ্ধে জয়লাভের ফলে শের খানের মর্যাদা ও ক্ষমতা 
অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। চৌসার যুদ্ধের পর পরই তিনি 'শের শাহ' উপাধি গ্রহণ করে 
নিজেকে রাজকীয় মর্যাদায় বিভূষিত করেন। নিজের নামে খোতবা পাঠ ও মুদ্রাঙ্কন 
শুরু করেন। অতঃপর জাহাঙ্গীর কুলী বেগকে পরাজিত করে তিনি বাংলা দখল 
করেন। এভাবে রাজ্যসীমা পশ্চিমে কনৌজ হতে পূর্বে আসাম ও চট্টগ্রাম এবং উত্তরে 
রোটাস হতে দক্ষিণে বীরভূম পর্যন্ত সম্প্রসারিত করে তিনি একটি বিশাল সাম্রাজ্যের 
প্রকৃত শাসকের মর্যাদা লাভ করেন। 

পরিশেষে বলা যায়, চৌসার যুদ্ধে পরাজয় ছিল মুঘল স্মাটদের একটি শিক্ষণীয় 
যুদ্ধ। এর ফলে পরবর্তীতে তারা দক্ষ ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠনের দিকে 
মনোযোগী হন এবং পুনরায় হুমায়ুন তার রাজ্য ফিরে পান। দীর্ঘ সাড়ে তিনশত 
বছর মুঘলরা শাসন করেন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র (টীকা) ৫৮৯ 


তালের হুদ [ফা. স্নাতক প. ২০১৮] 
উত্তল ।৷ ভূমিকা : সুলতান মুহম্মদ ঘুরী মধ্য এশিয়ায় ঘুরী সাম্রাজ্য স্থাপনে ব্যর্থ হয়ে 
বঙ্গ-ভারতের দিকে দৃষ্টি দেন। ভারতবর্ষে রাজ্যবিস্তারের আশায় তিনি ১১৯১ খ্রিষ্টাব্দে 
তরাইনের প্রথম যুদ্ধ এবং ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। 
তরাইনের প্রথম যুদ্ধের কারণ : মুহম্মদ ঘুরীর সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবই ছিল 
তরাইনের প্রথম যুদ্ধের প্রধান কারণ । তবে এর সাথে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক কারণও 
রয়েছে। নিম্নে এসব কারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো: 


১. সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব : মুহম্মদ ঘুরী পাঞ্জাবের সীমান্ত অঞ্চঃ দখল 
করলে পার্শ্ববর্তী চৌহান রাজা পৃষ্বিরাথের নিরাপত্তার হয়ে দাড়ায়। 
এমতাবস্থায় ঘুরী ভারতের রাজপুত রাজাদের বিরুদ্ধে গ্রহণ করলে 
যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠে । + 

২. জয়চন্দ্রের আমন্ত্রণ : কথিত আছে যে, পৃথিরাজ ছদ্মবেশে 
জয়চন্দ্রের সুন্দরী কন্যা সংযুক্তাকে অপহর বিয়ে করলে এর প্রতিশোধ 
গ্রহণের জন্য জয়চন্দ্র মুহম্মদ ঘুরীকে রত আক্রমণের আমন্ত্রণ জানায় ৷ 
৯০, 8 ত হয়। 

৩. রাজপুত রাজাদের সং বীর বিজয়যাত্রাকে প্রতিহত করার জন্য 


পৃথ্বিরাজ রাজপুত র য় একটি যৌথ বাহিনী গঠন করে মুহম্মদ 
ঘুরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ভু হণ করলে ঘুরী চৌহান রাজ্য আক্রমণের 
পরিকল্পনা করেন ক্তরাইনের প্রথম যুদ্ধ অবশ্যম্তাবী হয়ে উঠে । 

: ১১৯১ খ্ৰিষ্টাব্দে পৃথবিরাজ এক বিশাল সেনাবাহিনী 
অগ্রসর হলে কর্ণাট ও থানেশ্বরের মধ্যবর্তী তরাইনের 
বিস্তীর্ণ য়পক্ষ সৈন্য সমাবেশ করে এবং পরে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়। 


মুহম্ম। স্বয়ং নেতৃত্ব দেন। কিন্তু রাজপুত্র বাহিনীর তীব্র আক্রমণে মুহম্মদ ঘুরীর 
বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটে । 

তরাইনের প্রথম যুদ্ধের ফলাফল : তরাইনের প্রথম যুদ্ধ মুহম্মদ ঘুরীর জন্য মোটেও 
সুখকর ছিল না। কারণ এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়। এ যুদ্ধে 
মুহম্মদ ঘুরী মারাত্মক আহত অবস্থায় গজনীতে প্রত্যাবর্তন করেন । তবে এ পরাজয় 
মুসলিম বিজয়যাত্রাকে স্থায়ীভাবে বন্ধ করতে পারে নি; বরং তরাইনের প্রথম যুদ্ধের 
পরাজয়ের মধ্যে পরবর্তী মুসলিম বিজয়সমূহের ভিত্তি রচিত হয়। এটিই ছিল মুহম্মদ 
ঘুরীর জীবনের প্রথম বিপর্যয়। এ বিপর্যয়ের কারণসমূহ উদ্ঘাটন করে ঘুরী তার 
সেনাবাহিনীকে অধিকতর শক্তিশালী ও সুশৃঙ্খলভাবে গড়ে তোলেন এবং তরাইনের 
দ্বিতীয় যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। 

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের কারণ : ১১৯১ খ্রিষ্টাব্দে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে পরাজয়ের 
গ্রানি মোচনের উদ্দেশ্যে এবং ভারতবর্ষে স্থায়ী রাজ্যবিস্তারের আশায় মুহম্মদ ঘুরী 
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তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের ঘটনা : ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে মুহম্মদ ঘুরী এক লক্ষ বিশ হাজার 
সুসজ্জিত বাহিনী নিয়ে তরাইনের রণক্ষেত্রে পুনরায় শিবির স্থাপন করেন। এদিকে 
পৃপ্বিরাজও-রাজপুত রাজাদের সমন্বয়ে তিন লক্ষ বাহিনী নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত 
হন। উভয়পক্ষের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়। মুহম্মদ ঘুরী কৌশল হিসেবে 
তার সৈন্যবাহিনীকে পাচ ভাগে বিভক্ত করে চার ভাগকে যুদ্ধে পাঠিয়ে পঞ্চম ভাগকে 
পৃথক করে রেখেছিলেন। সারাদিন যুদ্ধের পর উভয়পক্ষের সৈন্যরা যখন বিশ্রাম 
উপর অতর্কিতে প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ চালায় এবং সহজেই যুদ্ধে করে। 
পৃথ্থিরাজ পলায়নকালে ধৃত হন এবং পরে তাকে হত্যা করা হয়। 

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের ফলাফল : তরাইনের দ্বিতীয় টপ 
ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । তরাইনের প্রথম যুদ্ধে 

ঘটলেও তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ ছিল অত্যন্ত ফলপ্রসূ। ৮৯৯৯ 


ফলাফল পরিলক্ষিত হয় : 
১. তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে বিজয় ভারতবর্ষে র রাজনৈতিক' আধিপত্যের 
ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। 


২. ই শক্তির দত্তকে ধূলিসাৎ করে দেয়। 


৩. এ যুদ্ধের ফলে উত্তর ভারত, রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। 

উপসংহার : পরিশেষে বলা রেজি ছি কাদের 
প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধ দুটি ঘটনা । তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে বিজয়ের ফলে 
মুসলিম অধিকার প্রায় পকষ্ঠ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এতিহাসিক স্মিথ যথার্থই 
বলেন, “বস্তুত ১১ তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধকে একটি যুগসন্ধিক্ষণকারী যুদ্ধ 
বলা যায় যা ভ' আক্রমণের চরম সাফল্যকে সুনিশ্চিত করে ।” 

(ফা. স্নাতক প. ২০১৮] 
উত্তম সাহসী যোদ্ধা, প্রতিভাবান সেনাপতি ও শ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে শের 


শাহ অল্প সময়ে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাসে 
একজন শ্রেষ্ঠ শাসক ও সমাজ সংস্কারক হিসেবেও তিনি চিরস্মরণীয়। 

শের শাহের আদি নাম ছিল ফরিদ। তিনি ১৪৭২ খ্রিষ্টাব্দে পাঞ্জাবের বাজওয়ারা 
নামক স্থানে জন্মঘহণ করেন। তার পিতা হাসান ছিলেন বিহারের অন্তর্গত 
সাসারামের জায়গিরদার। বিমাতার প্রভাবাধীন থাকায় ফরিদের বাল্যজীবন ছিল 
অবহেলিত। তাই তিনি বাল্যকালেই গৃহত্যাগ করে জৌনপুরে চলে যান। সেখানে 
তিনি আরবি ও ফারসি ভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। তাই অল্পকালের মধ্যে 
তিনি উভয় ভাষায় অসাধারণ জ্ঞান অর্জন করেন। 


শের শাহের কৃতিত ও চরিত্র: রি | 
Flic is She aha tapes LE WORN SOUNCE 
তিনি ধূমকেতুর ন্যায় ভারতের ভাগ্যাকাশে উদিত হয়েছিলন। সামান্য অবস্থা থেকে 
তিনি স্বীয় প্রতিভা ও যোগ্যতা বলে আফগান জাতির নেতা এবং ভারতের 
ভাগ্যবিধাতা আসন গ্রহণ করেন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র (টাকা) ৫৯১ 


দক্ষ শাসক : শের শাহ শুধু একজন বিজেতাই ছিলেন না, অদক্ষ পাগরহিলেছের 
তার অবদান সর্বজনবিদিত । শাসনব্যবস্থাকে সুষ্ঠ, সুশৃঙ্খল ও জনহিতকর করে 
তোলাই ছিল তার উদ্দেশ্য। তার শাসননীতি যেমন ছিল আধুনিক, তেমনি ছিল 
জনকল্যাণমূলকও ৷ শাসক হিসেবে শের শাহ মুঘল সম্রাট আকবরের পথপ্রদর্শক ছিলেন। 
শাসন, রাজস্ব, যোগাযোগ, বিচার ও সামরিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি অভূতপূর্ব সংস্কার 
সাধন করেন । এছাড়া গুপ্তচর প্রথা, ডাকব্যবস্থা ও জরিপ প্রথার সংস্কার সাধনের 
ক্ষেত্রেও তিনি যথেষ্ট, কৃতিত্বের পরিচয় দেন। মুঘল সম্রাট, আকবর তান্ত, অনুসৃত 
নীতিকে নতুন কৌশলে প্রবর্তন করে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ.করেন। 

ন্যায়বিচারক হিসেবেও শের শাহের বিশেষ খ্যাতি রয়েছে। 
জাতি-ধৰ্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য তিনি সমান । বিচারের 


নির্ধনের মধ্যে কোনো পার্থক্য করতেন না। পরগনার আমিন ও মীর 
আদলের নেতৃত্বে পরিচালিত হলেও শের শাহ ক্লড় মামলার বিচারকার্য 
পরিচালনা করতেন। 

হতো । তারা নগদ অর্থ কিংবা উৎপাদিত মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করতো । 
রাজস্ব নির্ধারণের ব্যাপারে যথেষ্ট করা হলেও আদায়ের ব্যাপারে 
কঠোরতা আরোপ করা হতো। 

শের শাহ জায়গির প্রথার এ 


বস্থার ব্যাপক উন্নতি সাধন করেন। তিনি হিন্দুদের শিক্ষা 
ফ্লপ করেন নি। তার সময় আরবি, ফারসি ও ধর্মীয় শিক্ষার যথেষ্ট 
ধিত্‌ হয়। তিনি শিক্ষক ও ছাত্রদের বৃত্তি এবং মসজিদ, মাদরাসা, এমনকি 
নিয়মিত মঞ্জুরি প্রদান করেন। | 

সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষার জন্য শের শাহ বহু প্রশস্ত, 
সুন্দর ও দীর্ঘ রাস্তা নির্মাণ করেন। এ সকল সড়কের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ ও প্রশস্ত 
ছিল 'গ্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড'। এতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, “শের শাহই সর্বপ্রথম 
মুসলিম শাসক যিনি জনগণের সুবিধার্থে অসংখ্য রাস্তা নির্মাণ করেন।” তার আমলে 
নির্মিত 'গ্্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড’ আজো তার অক্ষয় কীর্তির সাক্ষ্য বহন করছে। 

শের শাহ ছিলেন একজন প্রজাহিতৈষী. শাসক । রাষ্ট্রের উন্নতি এবং প্রজাসাধারণের 
মঙ্গল সাধনে তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে তিনি যোগাযোগ 
ব্যবস্থার সংস্কার করে আস্তঃপ্রাদেশিক শুন্ক প্রত্যাহার করেন ।' এছাড়া তিনি নতুন 
নতুন রাস্তা নির্মাণ ও পুরাতন রাস্তা সংস্কারেরও ব্যবস্থা করেন । 

পরিশেষে বলা যায় যে, কৃতিত্ব ও চরিত্র বিচারে শের শাহ ছিলেন ভারতীয় 
উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ শাসকদের মধ্যে অন্যতম এতিহাসিক কীন বলেন, “শের শাহ 
শাসনকাৰ্য যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা উপমহাদেশের এমন কোনো শাসক, 
এমনকি ব্রিটিশ সরকারও প্রদর্শন করতে পারে নি।” 


৫৯২ (সোল শ্রা্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ জজ 


তাজননুল . ফা, স্নাতক প. ২০১৮] 


উ্তুল্র ৷৷ পৃথিবীর আশ্চর্যতম সাতটি স্থাপত্যশিল্পের মধ্যে তাজমহল অন্যতম ৷ মৃত্যু 
অনিবার্য, রাজা-বাদশাহ কেউ মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পায় না। তবে কোনো 
কোনো 'কীর্তিমান ক্ষমতাশালী ব্যক্তি তাদের পার্থিব জীবনের সুখ-সৌন্দর্য ও 
এশ্বর্যকে চিরস্থায়ী করে রাখার মানসে কিছু অমর কীর্তি স্থাপন করে গিয়েছেন। 
পরত হা মুরাসি সুররা নি 


আগ্রার যমুনা নদীর তীরে তার সমাধির উপর তাজমহল করেন এবং স্ত্রী 


মমতাজের নামে এর নামকরণ করেন। কী 


£ অপরূপ সৌন্দর্যের লহরী নিয়ে আজো দীড়িয়ে' আছে 
৮ তাজমহল ৷ আর অকৃপণভাবে দান করে যাচ্ছে তার ঝূপ-সৌন্দর্য 


জা রর তা সর প্র 
্থাপত্যশিল্পের মর্যাদাকে ম্লান করে দিয়েছে মর্মর পাথরে গড়া শাহজাহানের স্মৃতির 
তাজমহল শিল্প সৃষ্টির দিক দিয়ে এটি বিশ্বের অন্যতম বিস্ময় বলে পরিগণিত। এ 
বিশ্ববিশ্ৰুত তাজমহলকে নিয়ে রচিত হয়েছে কাব্য-সাহিত্য ৷ মমতাজমহলের প্রতি 
ভালোবাসার নিদর্শন তাজ যেন শাহজাহানের বুকের রক্তক্ষরণ। কবি-সাহিত্যিকদের ভাষায় 
এটি “একবিন্দু অশ্রু“ ও 'মার্বেল স্বপ্ন" নামে অভিহিত। পত্রীপ্রেমের অমর নিদর্শনরূপে 
বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ও স্মৃতিসৌধ সম্পর্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন- 

একবিন্দু নয়নের জল 

কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্ধল 

এ তাজমহল । 
পরিশেষে বলা যায় যে, তাজমহল যেন এ ধূলির ধরায় এক স্বর্গীয় সৌন্দর্য নিয়ে আবির্ভূত 
হয়েছে। পত্রী-প্রেমের এমন অমর নিদর্শন ইতিহাসে দ্বিতীয়টি নেই। এর সৌন্দর্য 
বর্ণনাতীত। তাইতো তাজমহল শাহজাহানকে মুঘল ইতিহাসে অদ্িতীয় ও চিরম্মরণীয় করে 
রেখেছে। স্থাপত্যশিল্পের দিক দিয়ে এ গৌরব আর কোনো স্যা্টই অর্জন করতে পারেন নি। 


এ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র (টীকা) | ৫৯৩ 


দু পানিপথের হুদ্ধ ফা, স্নাতক প. ২০১৯] 
উন্তত্র।| পানিপথের যুদ্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা । ভারতবর্ষে 


পানিপথ নামক স্থানে তিনটি যুদ্ধ সংঘটিত হয় । পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয় 
১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে, দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে এবং তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত 
হয় ১৭৬১ খিষ্টাব্দে। 


পানিপথের প্রথম যুদ্ধ : ১৫২৫ খ্রিষ্টাব্দে. বাবর পাঞ্জাবের অভিমুখে যাত্রা করেন! 
তিনি সহজে পাঞ্জাব জয় করেন এবং দিল্লি অভিমুখে অগ্রসর হন। লোদী 
দিল্লি রক্ষার জন্য বাবরকে পানিপথ প্রান্তরে ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে বাধা 
যুদ্ধ সংঘটিত হয়; যা ইতিহাসে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ 
উভয়পক্ষে রা গানে সা 


যোদ্ধা দ্বারা বাহিনীর নিকট শোচনীয়ভাবে পরাভি হন। ২৭শে 
এপ্রিল বাবর দিল্লিতে বিজয় গৌরবে উপস্থিত হলে দানের সম্রাট হিসেবে তার 
নামে মসজিদে খোতবা পাঠ করা হয়। পানিপ্রেন্নট্্রথম যুদ্ধে ইবরাহিম লোদীর 
শোচনীয় পরাজয়ের মধ্য দিয়ে লোদী বংশের প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হয়ে যায়। 
লোদী বংশের শাসনাবসানের সাথে সাথে দর অবসান ঘটে এবং 
ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় পথের প্রথম যুদ্ধের ফলাফল ছিল 
এতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিনে বিতর জে হারা জনে 
মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তিপ্রস্তর এবং দিল্লির অধিপতি হিসেবে ক্ষমতায় 


পানিপথের দ্বিতীয় হিমুর অপ্রতিহত বিজয়, লক্ষাধিক সৈন্য ও শতাধিক 
বাছা, ৭ ২০০০০ খল বাহন পিত না 


এমতাবস্থায় বৈরাম খান ইস্পাত কঠিন সংকল্প গ্রহণ করে ১৫৫৬ 
খ্রিষ্টাব্দের ৫ এতিহাসিক পানিপথ প্রান্তরে হিমুর মোকাবিলা করেন। যা 
ইতিহাসে, দ্বিতীয় যুদ্ধ নামে খ্যাত ৷ যুদ্ধের প্রথম দিকে হিমু প্রচণ্ড আক্রমণ 


হিমু সং হয়ে পড়েন এবং সেনাপতির এ অবস্থা দেখে তার বাহিনী ছত্রভঙ্গ 
হয়ে পড়ে । ফলে হিমু সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়ে ধৃত ও নিহত হন। বৈরাম খান 
স্বহস্তে তরবারির আঘাতে হিমুকে হত্যা করেন । পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ ভারতে মুঘল 
রাজত্বের ইতিহাসে চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারী যুদ্ধ । এ যুদ্ধের ফলে ভারতে আধিপত্য 
বিস্তারে মুঘল-আফগান সংঘর্ষের অবসান হয় এবং হিন্দুদের ক্ষমতা লাভের স্বপ্ন 
ধূলিসাৎ হয়ে যায়। মুঘলরা স্বল্প সময়ের মধ্যে দিল্লি ও আগ্রা অধিকার করে প্রচুর 
লুষ্চিত দ্রব্য লাভ করে। এভাবে মুঘলদের সাম্রাজ্যবিস্তারের পথ উন্মুক্ত হয়। ৩০ 
বছর পূর্বে বাবর যে প্রান্তরে যে আফগানদের পরাজিত করে মুঘল সাম্রাজ্যের 
গোড়াপত্তন করেন, আকবর সে ধতিহাসিক প্রান্তরেই হিমুর পরিচালিত আফগান 
বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে মুঘল সিংহাসন সুসংহত করেন। এ 
পনি 

£ মুসলিম ভারতের ইতিহাসে আফগান নেতা আহমদ শাহ 
৮৮৯১৬ মধ্যে ১৭৬১ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত যুদ্ধই তৃতীয় পানিপথের 
যুদ্ধ নামে পরিচিত । ভারতবর্ষের ইতিহাসে এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী । এ যুদ্ধের 
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ফলে ভারতবর্ষে মারাঠা ও মুসলিম শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সে সুযোগ ইংরেজ 
শাসনের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। 

মারাঠাগণ দিল্লি অধিকার করে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করে। কিন্তু আর্থিক অনটন ও 
পারস্পরিক কোন্দলের ফলে তারা বেশিদিন দিল্লি অবরোধ করে রাখতে সক্ষম 
হয়নি। তাই রাজধানী ছেড়ে তারা পানিপথের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। 
অপরদিকে, আহমদ শাঁহ আবদালী আলীগড় অধিকার করে জাঠ রাজপুতকে পর্যুদস্ত 
করেন। ১৭৬১ খ্রিষ্টাব্দে মারাঠা ও আবদালীর মধ্যে এক তুমুল যুদ্ধ এ যুদ্ধে 
আবদালীর উন্নত রণকৌশল ও শক্তিশালী -গোলান্দজ বাহিনীর 

শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এ যুদ্ধই ইতিহাসে পানিপথের যুদ্ধ নামে 
সবিশেষ পরিচিত । - 

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ ভারতের ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী খাব তার 
পরাজয়ের ফলে মারাঠা শক্তি ভেঙ্গে পড়ে । এতে মু সার্্রীজ্যের একটি প্রতিদন্দী 
জাতিরই শুধু বিলুপ্তি হয়নি; বরং দুর্ধর্ষ শিখ জাতির িভ্যুখান ও ইংরেজ শাসনের পথ 
উন্মুক্ত হয়ে যায়। এই মারাত্মক সংঘর্ষে মার1ঠা ১3 মুসল 


মাপনার ন্যায় সাহায্যকারী আর কেউই নেই । তিনি বৈরাম খানের 
স্ীভীবে খণী ছিলেন এবং তার বদান্যতার পুরস্কার হিসেবে কান্দাহার 
অধিকৃত হওয়ার পর তিনি বৈরাম খানকে তথাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। 
হৃতসামতাজ্যের একাংশ পুনরুদ্ধারের পর হুমায়ুন তাকে সিরহিন্দের জায়গিরও প্রদান 
করেছিলেন । সর্বোপরি তাকে আকবরের খানে খানান বা প্রধান অভিভাবক নিযুক্ত 
করেন। বৈরাম খানই পরবর্তী প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করে মুঘল সাম্রাজ্যকে 
বিপন্যুক্ত করেন। হুমায়ূনের মৃত্যুর পর বৈরাম খানের সাহায্যে আকবর সিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন । সিংহাসনে আরোহণের পরও ১৫৫৬ থেকে ১৫৬০ সাল পর্যন্ত 
চার বছর কিশোর আকবর বৈরাম খানের অভিভাবকত্কে ছিলেন। দ্বিতীয় 
পানিপথের যুদ্ধে হিমুকে' পরাজিত করে এবং দিল্লি ও আগ্রা অধিকার করে মুঘল 
সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদুটীকরণে তার কৃতিতৃ অনস্বীকার্য । আকবরের ক্ষমতালাভের পর 
বৈরাম খান তার সর্বশক্তি ও কর্মদক্ষতা দিয়ে আকবরকে সর্বক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান 
এবং বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা দ্বারা সাম্রাজ্যকে আসন্ন বিপদের হাত থেকে রক্ষা 
করেছিলেন। এক কথায়, আকবর বৈরাম খানের নিকট নানাভাবে খণী ছিলেন, 
তাতে কোনো সন্দেহ নেই। টু 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র (টীকা) ৫৯৫ 


তবে শেষ পর্যন্ত বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আকবরের ব্যক্তিত্বের যে বিকাশ লাভ করছিল 
এবং তার আচরণে ক্ষমতালাভের ইচ্ছা পরোক্ষভাবে প্রতিফলিত হচ্ছিল, বৈরাম খান 
সেটা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন। আবুল ফজল বলেন, “বৈরাম খানের সর্বময় কর্তৃত্ব 
ক্রমেই আকবরের নিকট অসহনীয় হয়ে ওঠে। আকবর ছিলেন নামেমাত্র সম্রাট 
এবার তিনি কার্যত সম্রাট হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন।” আকবরের মাতা হামিদা 
বানু বেগম, ধাত্রীমা মাহম আন্গা ও তার পুত্র আদম খান, দিল্লির শাসনকর্তা 
শিহাবুদ্দিন এবং চার পাশের শুভাকাজ্্ষী আত্মীয়স্বজন বৈরাম বিরুদ্ধে 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে আকবরকে তার অভিভাবকতৃ অস্বীকার করতে ।তা 
ছাড়া স্বজনপ্রীতির অভিযোগ এনে তার বিরুদ্ধে আকবরের-মন তোলা 
হয়। সুতরাং আকবর এবার আর দ্বিধা না করে চরম সিদ্ধান্ত 
বৈরাম খানকে সংবাদ দেন, তিনি এখন স্বহস্তে রাজ্যের 


উত্তুলু।। মুঘল সম্রাট আকবরের নয়জন বিখ্যাত গুণীব্যক্তির সমাবেশ 


বভিন্ন বিষয় শুনে শুনে তিনি আয়ত্ত করতে পারতেন। 
ঘুণ বলেন, “কোনো বিতর্কমূলক বিষয়ের ওপর আকবর যেভাবে সুক্ষ 
বরযুক্তি প্রদর্শন করতেন, তা শুনলে তাকে কেউ কখনো নিরক্ষর বলে 
চে পারতো না; বরং তাকে একজন সুসাহিত্যিক ও সুতার্কিক হিসেবে 


জাক্বর রিলে এজন রী, লা হিলের এবং জিনিলেক 
গুণীজনদের শ্রদ্ধা করতেন। আকবরের রাজদরবারে নয়জন বিখ্যাত গুণীবাক্তির 
সমাবেশ ঘটেছিল বলে একে “দরবারে নবরত্বে আকবর" বলা হতো । এরা ছিলেন 
১. মির্জা আবদুর রহিম খানে খানান, ২. পরামর্শদাতা আবুল ফজল, ৩. খানে আযম 
মির্জা আবদুল আজিজ কোকলতাস, ৪. সভাকবি ফৈজী, ৫. বীরশ্রেষ্ঠ হুসায়েন খান, 
৬. বাক্য বাগীশ আবুল ফাতাহ গিলানী, ৭. রাজস্ব বিশেষজ্ঞ রাজা টোভরমল, ৮. 
হাস্যরসিক বীরবল ও ৯. সংগীতবিশারদ তানসেন। এছাড়া তার পৃষ্ঠপোষকতায় 
বিখ্যাত এরতিহাসিক আবদুল কাদের বাদায়ুনী ও নিজামউদ্দিন আহমদ যথাক্রমে 
“মুনতাখাবাতে-তাওয়ারীখ' ও “তাবকাতে আকবরী' রচনা করেন। বিখ্যাত হিন্দি 
সামাদ, মীর সৈয়দ আলী, মুকুন্দ দাস প্রমুখ গুণীব্যক্তি তার দরবার ত করেন। 
নিরক্ষর হলেও সম্রাট আকবরের নিজস্ব লাইব্রেরি ও পাঠাগার 

লাইব্রেরিতে গ্রন্থের সংখ্যা ছিল ২৪,০০০। 
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আওরজজেত্র ফা. স্নাতক প. ২০১৯] 
উন্তপ্ন।। ইসলামের ইতিহাসে সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর সুপ্রসিদ্ধ এক নাম। 
মুঘল বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে ভারতে দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় তিনি 
কৃতিত্বের সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। মুঘল সামাজাে ভিসি নবি 
ইসলামীকরণের প্রয়াস গ্রহণ এবং ইসলামী শাসন কায়েম করেন। 

আওরঙ্গজজেবের পুরো নাঁম আবুল মোজাফফর মুহিউদ্দীন মুহাম্মদ | ১৬৫৮ 
খ্ৰিষ্টাব্দে মুঘল সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি ‘আলমগীর’ “বাদশাহ 

গ্রহণ করেন। মুঘল সাম্রাজ্যের অন্যতম কীর্তিমান উত্তরাধিকারী 


ওরসে ও মমতাজ মহলের গর্ভে তিনি ১৬১৮ করেন। 
আওরঙ্গজেব ছিলেন অসামান্য মেধার অধিকারী । শৈশবে ডু মাতা মমতাজের 


বিদ্যায়ও পারদর্শী হয়ে উঠেন। সম্রাট ১৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ১লা জুলাই 
তাকে সংকটকবলিত দাক্ষিণাত্যের নিয়োগ করেন। অতঃপর ১৬৪৫ 
খ্রিষ্টাব্দে গুজরাটে ও ১৬৫৩ দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিয়োগ 
করেন। শাসনকর্তা হিসেবে দক্ষতার পরিচয় দেন। সম্রাট 
শাহজাহান বার্ধক্য উপনীত হয়ে পড়লে তার জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা সিংহাসন 
দখল করেন। সম্রাট অপর তিন পুত্র দারা, মুরাদ ও সুজার সঙ্গে 
পড়েন। ভ্রাতৃযুদ্ধে জয়লাভ করে আওরঙ্গজেব ১৬৫৮ 
খ্রিষ্টাব্দে মুঘল ঞসিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে 
সিংহাসনের অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এরপর চট্টগ্রাম, 
, গোলকুণ্ডা ও কুচবিহার জয় করে আওরঙ্গজেব মুঘল শাসনামলের 
সাম্রাজ্যের অধিকারী হন। তার সাম্রাজ্য আফগানিস্তান থেকে আসাম 
এবং কাশ্মীর থেকে মহীশূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। সম্রাট আওরঙ্গজেব ধর্মপ্রাণ মুসলমান 
ছিলেন। তিনি অমুসলমানদের মৌলিক অধিকারসমূহ অক্ষুন্ন রেখে ইসলামের বিধি 
বিধান ও লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনেন। এ সম্পর্কে এতিহাসিক যদুনাথ সরকার 
বলেন, “স্বীয় ব্যক্তিগত জীবনে কুরআনের বিধানসমূহ পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে অনুসরণ 
এবং সেগুলো প্রত্যেকের ওপর বলবৎ করা তিনি স্বীয় কর্তব্য বলে মনে করতেন। 
অনৈসলামিক কার্যকলাপ তিনি কঠোর হস্তে দমন করেন।” স্মাট আওরঙ্গজেব 
ছিলেন অতি উন্নত নৈতিক জীবনের অধিকারী এক মহান শাসক । মুঘল সম্রাটদের 
এতিহ্যবাহী হেরেমের ভোগবিলাস থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। তিনি সমকালীন 
যুগের সকল ভোগবিলাস ও আমোদ প্রমোদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে সুন্নি ইসলামের 
পবিত্র বিধান অনুযায়ী সহজ সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। দীর্ঘ ৬০ বছর 
কৃতিত্বের সাথে মুঘল সাম্রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করে ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 
ইন্তেকাল করেন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র (বিগত সালের প্রশ্নাবলি) ৫৯৭ 
বিগত সালের প্রশ্নাবলি ! 


ফাযিল স্নাতক (পাস) তৃতীয় বর্ষ পরীক্ষা ২০১৯ 


ইসলামের শুতিহযস ও সংস্কৃতি প্রেচ্ছিক) দ্বিতীয় পত্র 
[ভারতীয় উপ- মর মায়াতে রানির হিত (৭২০১9০৭ খ্রি) 


এটি A 
দ্রষ্টব্য : যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। সকল 
১। সুলতানী আমলে ভারতের ইতিহাস অধ্যয়নের 


উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩১, ঠা ১১১ ব্য 
৩। দাস বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সুলুত্িইলতৃতমি 
উভ্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪৫, পৃষ্ঠা 4 ৯ 
জন কর কার্যাবলি বিশ্লেষণ কর। 


উত্তরসংকেত : ঠা নহও১৩জ়। 
৬। শাসক ও বাবুরের কৃতিত্ব বিচার কর। 
₹ ১০৬, পৃষ্ঠা নং ৩৬৭ দ্রষ্টব্য । 
৭। সম্রাট উন রক EE STAGE 
? 
: প্রশ্ন নং ১০৯, পৃষ্ঠা নং ৩৭৮ দ্রষ্টব্য । 
৮। দ্বীন-ই-ইলাহী কী? সম্রাট আকবরকে কেন “মহান আকবর’ বলা হয়? ব্যাখ্যা কর । 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১২৯, পৃষ্ঠা নং ৪8৫ দ্রষ্টব্য । 
৯। জাহাঙ্গীরের রাজতবকালের প্রধান ঘটনাবলি সংক্ষেপে আলোচনা কর । 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৩৪, পৃষ্ঠা নং ৪৬২ দ্রষ্টব্য । 
১০। টীকা লিখ (যে কোনো দুটি) : 
(ক) পানিপথের যুদ্ধ 
: প্রশ্ন নং ২৪, পৃষ্ঠা নং ৫৯৩ দ্রষ্টব্য । 
(খ) বৈরাম খা 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৫, পৃষ্ঠা নং ৫৯৪ দ্রষ্টব্য । 
(গ) নবরতব 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৬, পৃষ্ঠা নং ৫৯৫ দ্রষ্টব্য । 
(ঘ) আওরঙ্গজেব 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৭, পৃষ্ঠা নং ৫৯৬ দ্রষ্টব্য । 


৫৯৮__________ উ্রালভ্রত্ঞহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ ক্র 


ফাযিল স্নাতক তৃতীয় বর্ষ পরীক্ষা ২০১৮ 
হসলাবের ইতিহাস প্রেচ্ছিক) দ্বিতীয় পত্র 
[ভারতীয় উপ-মহাদেশের মুসলমানদের রাজনৈতিক ইতিহাস (৭১২-১৭০৭ খ্রিঃ) 
বিষয় কোড : [41 
সময় : ৩ ঘণ্টা | 


দ্রষ্টব্য : যেকোনো পাঁচ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। সকল পরনের 
১। মুহাম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু অভিযান কি নিষ্ফল বিজ 
আলোচনা কর । 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৮, পৃষ্ঠা নং ৬৭ দ্রষ্টব্য । C 
২। সুলতান মাহমুদ গজদহীর তারত অভিযানের কারবর্ধীকল আলোচনা কর। 


ঙ৬। মুঘল রাজনীতিতে র ভূমিকা মূল্যায়ন কর। 
উত্তরসংকেত :.প্রশ্থ নং ১৩৬, পৃষ্ঠা নং ১৬৮ দ্রষ্টব্য । 

৭। সম্রাট পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ, J 


: প্রশ্ন নং ১৪১, পৃষ্ঠা নং ৪৮৫ দ্রষ্টব্য। 
৮। সংহতি বিধানে সম্রাট আকবরের নীতিসমূহ ব্যাখ্যা কর। 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১২৬, পৃষ্ঠা নং ৪৩৬ দ্রষ্টব্য । 
৯। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণসমূহ চিহ্নিত কর। 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৫৫, পৃষ্ঠা নং ৫৩৫ দ্রষ্টব্য । 
১০। টীকা লিখ (যে কোনো দুটি) : 
(ক) তরাইনের যুদ্ধ; 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২১, পৃষ্ঠা নং ৫৮৯ দ্রষ্টব্য । 
(খ) সুলতানা রাজিয়াঃ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং.০৭, পৃষ্ঠা নং ৫৭৯ দুষ্টব্য। 
(গ) শের শাহ; 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২২, পৃষ্ঠা নং ৫৯০ দ্রষ্টব্য । 
(ঘ) তাজমহল । 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং.২৩, পৃষ্ঠা নং ৫৯২ দ্রষ্টব্য । 


= ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র (বিগত সালের প্রশ্নাবলি) ৫৯৯ 


[Note : ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০১৭ সালের পরীক্ষা না হওয়ার 
কারণে ইসলামের ইতিহাস (এচ্ছিক) দ্বিতীয় পত্র ২০১৭ সালের প্রশ্ন সংযোজন করা 
সম্ভব হলো না। কুষ্টিয়া ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০১৫ ও ২০১৬ 
সালের প্রশ্নাবলি নিচে প্রদান করা হলো || 


টা 


হুসলাবের হুতিহাস (্রৈচ্ছিক্ত) দ্বিতীয়া 
[ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের রাজনৈতিক -১৭০৭ খিঃ)] 
£[417114] 
সময় : ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান : ১০০ 
দ্রষ্টব্য : সকল প্রশ্নের মান সমান । যে (€ «শ্লের উত্তর দিতে হবে| 
১। হরে এ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪৮, পৃষ্ঠা । 
২। বিজেতা হিসেবে মূল্যায়ন কর। 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং নং ২৩২ দ্রষ্টব্য। 
৩। সুলতান ফিরুজ বিভিন্ন সংস্কার সম্পর্কে যাহা জান লিখ । 
৮২, পৃষ্ঠা নং ২৮০ দ্ৰষ্টব্য । 
৪। কারণগুলো আলোচনা কর। 
প্রশ্ন নং ৮৫, পৃষ্ঠা নং ২৯৩ দ্রষ্টব্য । 
৫। শাসন পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ লিখ। 


: প্রশ্ন নং ৯৩, পৃষ্ঠা নং ৩২০ দ্রষ্টব্য । 

৬। শাসক ও বিজেতা হিসেবে বাবরের কৃতিত্ব বিচার কর। 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১০৬, পৃষ্ঠা নং ৩৬৭ দ্রষ্টব্য । 

৭। হুমায়ুন ও শের শাহের মধ্যে সংঘর্ষের কারণসমূহ আলোচনা কর এবং শের 
শাহের সাফল্যের কারণসমূহ আলোচনা কর। 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১০৯, পৃষ্ঠা নং ৩৭৮ দ্রষ্টব্য । 

৮। সম্রাট আকবরের আমলে মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সংক্ষেপে পর্যালোচনা কর। 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১১৭, পৃষ্ঠা নং ৪০৪ দ্রষ্টব্য । 

৯। জাহাঙ্গীরের রাজতুকালের প্রধান ঘটনাবলি সংক্ষেপে আলোচনা কর। 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৩৪, পৃষ্ঠা নং ৪৬২ দ্রষ্টব্য । 

১০। আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি সম্বন্ধে কী জান? এর পরবর্তী ফলাফল কী 
হয়েছিল? 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৪৪, পৃষ্ঠা নং ৪৯৬ দ্রষ্টব্য । 


৬০০ ________ ছাল ক্তাহ ফাযিল ম্লাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 
ফাযিল স্নাতক তৃতীয় বর্ষ পরীক্ষা ২০১৫ 
হসলাঝের হুতিহাস গ্রেচ্ছিক) দ্বিতীয় পত্র 


[ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের রাজনৈতিক ইতিহাস (৭১২-১৭০৭ খিঃ)] 
বিষয় কোড : 


সময় : ৩ ঘণ্টা : ১০০ 


১। লম নল 


উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১, পৃষ্ঠা নং ৫ দ্রষ্টব্য । 


দাও। 
উত্তরসংকেত : বট, পৃষ্ঠা নং ২৪৯ দ্রষ্টব্য ৷ 
৫। সুলতান তুঘলকের জনহিতকর কার্যাবলি বিশ্লেষণ কর। 
নং ৮২, পৃষ্ঠা নং ২৮০ দ্রষ্টব্য । 
৬। প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে জহির উদ্দীন মুহাম্মদ বাবুরের কৃতিতৃ 
কর। 


উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১০২, পৃষ্ঠা নং ৩৫৪ দ্রষ্টব্য । 

৭। সম্রাট আকবরকে কেন “মহান আকবর" বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১২৯, পৃষ্ঠা নং 8৪৫ দ্রষ্টব্য । 

৮। মুঘল রাজনীতিতে নূরজাহানের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। 
উত্তরসংকেত: প্রশ্ন নং ১৩৬, পৃষ্ঠা নং ৪৬৯ দ্রষ্টব্য । 

৯। সম্রাট শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ দাও । 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৪১, পৃষ্ঠা নং ৪৮৫ দ্রষ্টব্য । 

১০। মুঘল বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধর। 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৬২, পৃষ্ঠা নং ৫৬২ দ্রষ্টব্য । 


